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ভারতের স্বাধশনতা সংগ্রামের ক্রমাবকাশের অথ হল ওপানবোশক ও 
সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের বিরদ্ধে জনগণের সংগ্রামের রমবিকাশ । ভারতে 
[ব্রিটিশ ওপাঁনবেশিক শাসন ও শোষণের প্রকৃতি সব সময়ে এক রকমের ছিল না। 
প্রথমে ইংলগ্ডের বাণিজ্য পঠঁজ, পরে 'শিঙ্প পজ এবং শেষে আধুনিক সাম্রাজা- 
বাদী ও 'ফিনান্দ প.ণজর যুগের অর্থনৈতিক প্রয়োজন অনুসারে ভারতের 
উপনিবেশিক শাসন ও শোষণের প্রকৃতি বদলেছে । সেই সঙ্গে জনগণের সক্রিয় 
অংশগ্রহণে সাম্রাজাবাদশবরোধা স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃতি ও পদ্ধতিতেও পযা্র- 
ক্রমে পরিবর্তন এসেছে! নিয়মতান্মিক আন্দোলন থেকে গণ-আন্দোলনে উত্তরণ 
এই সাচ্্য বহন করে । 

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্রমবিকাশে দেখা যায় যে, দীর্ঘ বিবর্তনের মধ্য 
দয়ে সাম্রা্াবাদ-বিরোধন জাতীয় আন্দোলন গ্রণ-আন্দেলনে সংস্পন্ট রূপ নিয়েছে। 
স্বাধীনতা সংগ্রামের আদি পর্বে গণ-আন্দোলন শুরু হম্ননি। আঠারো শতকে 
ইজ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পাঁনর শোষন ও অপশাসনের বিরুদ্ধে ভারতের কৃষক, আঁদ- 
বাস « নিযবগেরি গরশীব মানুষেরা স্বতঃস্ফৃত“ভাটে। বিদ্রোহ ক'রে স্বাধীনতা 
সংগ্রামের আদপর্বের স্চনা কমে । ভারতসম্র জাতীয় কংগ্রেসেল প্রতিষ্ঠার বহু 
আগে থেকেই' স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা হয়। ১৬৫০-এর দশকের 'বটিশ 
সাম্রাজ্যবাদ-বরোধী বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিপ্লেছিল গাঁদঢ্যুত ও সম্পীত্তচ্যুত সামন্ত 
প্রভুদের একটি অংশ, তাঁদের পিছনে কৃষক জনতার সংগ্রামী সমর্থন ছিল। 
১৮৫৭-এ পিপাহনদের নেতৃত্বে মহাবিদ্রোহ ভারতে সামাজাবাদশ শাসনের ভিত 
কপিয়েছিল। এই মহাবিদ্রোহে সাম্রাজাবাদ-বিরোধ স্বাধীনতা সংগ্রাম সব 
প্রথম সর্বভারতীয় রূপ পরিগ্রহ করোছিল। 

এ কথা ঠিক যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ফলে পুরাণো সামাঁজব কাঠামো 
ভেঙে পড়েছিল এবং বুজেঁয়া, শ্রামক, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী, আধুনিক 
স্বাধীন পেশার মানুষ, 'বাভল্ল ভ্তরের 'শিজ্পপাত, ব্যবসায়, ছাত্র প্রভাতি নতুন 
শ্রেণী ও সামাজিক ভুরগুলির সংষ্টি হয়োছল। সামন্ত, আধাসামন্ত ও ওপানিবেশিক 
স্বার্থ প;ঘ্ট মানুষেরা ছাড়া ভারতের শহর ও গ্রামের সমন্ত ভ্তর ও পেশার মানযের 
ওপাঁনবোশক শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ফলে দ্বাধীন বিকাশের পথ রুদ্ধ 
হয়েছিল। 


৬ 


পরস্পরবিরোধী দুশট বিপরশতমূখী স্বার্থের সংঘাত ভারতে স্বাধানতা 
সংগ্রাম বিকাশের বান্তব অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। ভারতে সব্ন্তরের মানুষের 
স্বাধীন বিকাশের স্বার্থের লঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদণ স্বাথ পাঁরিপন্থণ হয়ে দাঁড়ায়। 
ভারতের শিল্প, কৃষি, ব্যবসা, বাঁণজ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও 'বাভন্ন পেশার স্বাধশন 
[বিকাশের পথে প্রধান অন্তরার 'ছিল সাম্রাজ্যবাদ স্বার্থ । স্বাধীন বিকাশের 
স্বাথে ভারতীয়রা সাম্রাজ্যবাদশবরোধা স্বাধীনতা সংগ্রামে সামিল হয়োছল। 
শুধূমার ভারতের পাঁরাচ্ছিতি স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমাঁবকাশ ঘাঁটয়েছিল এইরকম 
সদ্ধান্তে আসা ঠিক নয়। 'বিকাশমান আন্তজ্তিক ঘটনাবলশর প্রভাব ও 
প্রতিক্রিয়ায় গাঁতবেগ সণ্ারত হয়োছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ॥ বিশ শতকের 
প্রথম দশকে জাপানের কাছে জার-শাঁসত রাশিয়ার সামারক পরাজন্ন ও জার 
শাসনে রাশিয়ায় প্রথম গণতাল্লিক বিপ্লব ; বিপ্লবের মধ্য 'দিয়ে বিশ্বে প্রথম সমাজ- 
তান্রিক রাষ্ট্রের প্রাতষ্ঠা ; প,ণজবাদীী বিশ্বে তীব্র অথনোতক সংকট ও মন্দাবন্থা 
এবং একই সময়ে নবীন সমাজতান্রিক রাষ্ট্রে অর্থনোতিক পরিবজ্পনার সাফলা, 
দ্বিতীয় ধিশ্বযদ্ধ ও ফািবাদশ-নাংসীণাদগ শান্তবর্গের পবাজয়ের মত গুরত্বপূর্ণ 
আন্তজীতক ঘটনাধলশী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে 7 পারে গণআন্দোলনের 
[বিকাশে সহায়ক হয়োছল। 

আগেই বলা হরেছে যে ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ুমবিকাশের অর্থ হল 
জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ-আন্দোলনের ব্রমবিবাশ। 
আন্তজাতিক অনুকুল ঘটনাবলীর বিকাশের ফলে, জাতীয় আথ*-সামাজিক 
পাঁরস্থিতির প্রয়োজনে এবং 'ত্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী কৌশল « আক্রমণের প্রত্যুক্তরে 
স্বদেশী-বয়কট আন্দোলন, হোমরুল আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, লবণ 
সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলন, 'ভারত ছাড়ো” আন্দোলন, ভারতের বাইরে 
আজাদ 'হদ্দ ফৌজের সংগ্রাম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে শ্রামক-কৃষক- 
নৌ-সেনা-ছান্র সমেত সবশ্ভরের মানুষের সংগঠিত আন্দোলনের ফলে ভারতীয়ের 
হাতে দ্দমতা হস্তান্তর এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন সম্ভবপর হয় । 

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ইংরাজশ "শিক্ষিত উদারনপাঁতিক ব্াদ্ধজীব বা 
কোনো বান্তি বিশেষের অবদান নয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমাবকাশে বুদ্ধিজীবশরা 
সিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে তাঁদের ভূমিকা পালন করোছিলেন! তার অথ' এই 
নয় যে স্বাধীনতা সংগ্রাম কেবলমান্র বুদ্ধিজশীবশদের অবদান । জনগণ হইতহাসের 
্রজ্টা এবং তারাই ই'তিহাসের ম্খ্য আলোচ্য কন্তু। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের 


চ৪০। 

রুমাবকাশে সক্রিশ্নভাবে অংশগ্রহণ করেছিল পর্বন্তরের জনগণ । অবশ্য স্বাধীনতা 
সংগ্রামের আদিপর্ব এবং আবেদননবেদনমূলক নিয়মতান্পিক আন্দোলন পবে' 
জনগণের সংগঠিত ভূমিকা 'ছিল না। স্বাধীনতা সংগ্রামের বলমবিকাশের মধ্য দিয়ে এবং 
বিশেষ করে বিশ শতকের প্রথম দশক থেকে জনগণের সব্রিয় ও সংগঠিত অংশগ্রহণ 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় ও তার ফলে সাম্রাজ্যবাদ-বরোধী গণ-আন্দোলনে গাঁতবেগ 
সণ্পারত হয়। দেশ ও বিদেশের কোনো কোনো লব্ধগ্রাতিষ্ঠ মমাজ বিজ্ঞানী ও 
এীতহাসিক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ব্যন্তিবিশেষের অবদান বলে ব্যাখ্যা 
করে থাকেন। ব্যান্তি যতই প্রতিভাবান বা ক্ষমতাসম্পন্ন বা জনাগ্রুয় হোন না কেন 
তিনি তাঁর পছন্দমত ইতিহাস বা গণ-আন্দোলন স:ষ্টি করতে পারেন না। অবশ্য 
সমাজেতিহাস ও অসাধারণ নেতার মধ্যে সম্পর্কটা নেহাতি ঘান্রিক নয়। 
সমাজেতিহাসের বাণ্তব অবস্থা এবং চাহিদা যেমন অসাধারণ নেভার স্ন্ট করে; 
ঠিক তেমনি অসাধারণ নেতা পাঁরবেশ ও পাঁরাস্থৃতিক যথেন্ট পাঁরমাণে প্রভাত 
করতে পারেন। প্রথম 'বিগ্যুদ্ধোত্তর ভারতের সাম্নাজ্যবাদ-,ণোধী। সংগ্রামের 
ভর, আর্-সমাজ ব্যবস্থার চাহদা এবং আন্তজাতিক পারস্থিতিন্র গ্রাণাবে গান্ধীলের 
মত অসাধারণ নেতার উদ্ভব হয়োছল | তাঁর নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী ।গোধ? নংগ্রামে 
ভারতের গ্রাম ও শহরের আপামর জনসাধারণের সমাবেশ থটোছল। 

স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল নেতৃত্বে ছিল ভারতীয় জাতীয় কগ্রেস। স্বাধীনতা 
সংগ্রামের রাজনোতিক লক্ষ্য 'কি হবে সে সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে পৌছতে জাতীয় 
কংগ্রেসের তিন দশকের বোশি সময় লেগোছল। ১৯০৫ থকে ১৯২৮ পযন্ত 
সময়কালে "রাঁটশ সাম্রাজ্যের মধ্যে স্ব-শাসন অর্জন" “আইনসম্মত ও শান্তিপূর্ণ 
উপায়ে জনগণের জন্য স্বরাজ অর্জন” এবং পারশেষে ১৯২৯ সালে পর্ণ 
স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যকে ভারতের স্বাধনতা সংগ্রামের রাজনৌতিক লক্ষা 
ধহসাবে ঘোষণা করা হয়। জাতীয় কংগ্রেসের মণ্ডের বাইরে বাংলার চরমপন্থা 
নেতারা ও জাতায়-বিপ্লবীদের মুখপন্র ',গান্তর' পান্রকা স্দেশী-বয়কট আন্দোলন 
পর্বে “টিশ সাম্রাজ্যের সংশ্রব-বজতি পূণ" স্ব-শাসনে'র লক্ষ্যকে স্বাধীনতা 
সংগ্রামের রাজনৈতিক লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করার দাবি জানিয়োছিলেন। 

জাতীয় কংগ্রেসের মণ্ থেকে আহংস অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের 
প্রভাব পাশ করে স্বাধীনতা মংগ্রামে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি গ্রহণের জন্য আবেদন 
জানানো হয়। জাতীয় কংগ্রেস পারচালিত কোন কোন আন্দোলন শান্তিপর্ণে, 
ছল না। “ভারত ছাড়ো" আন্দোলনে সাড়া দিয়ে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তবোভ 
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'ন্রটিশ সাম্রাজ্যবাদের ধিরৃদ্ধে যে সংগ্রাম করেছিল তাকে আঁহংস আন্দোলন বলা 
যায় না। অবশ্য জাতীয় কংগ্রেস স্বাধীনতা সংগ্রামে রাজনোতিক পদ্ধাতি হিসাবে 
শাস্তপূণ ও অহিংস পদ্ধতি গ্রহণ করে । 

শান্তিপূর্ণ ও আঁহংস পদ্ধতিই' স্বাধীনতা সংগ্রামে একমান্র রাজনৈতিক পদ্ধীতি 
ছিল না। বিশ শতকের প্রথম দশক থেকে তৃতীয় দশক পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা 
সংগ্রামে জাতায়-বিপ্লবীরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের "বিরুদ্ধে ব্যন্তগত ও দলবদ্ধ 
সঙ্গাসবাদ" পদ্ধতি গ্রহণ করে বিদেশী শাসকদের উৎখাত করার চেষ্টা করেছিলেন। 
জাতীয়-বিপ্লবশদের সাম্রাজ্যবাদ-বরোধী সংগ্রাম গণ-আন্দোলনকে পরিহার করে 
সম্প্রাসবাদী পথে এগিয়োৌছল | স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্মবিকাশে বৈপ্লবিক সম্রাস- 
বাদীদের অবদান স্বীকার করতেই হবে। প্রথম িশ্ববুদ্ধের সময়ে জাতীয়- 
বিপ্লবীদের সমস্ত সংগ্রাম প্রয়াস ভারতের বাইরে অব্যাহত ছিল। সাম্রাজাবাদ 
বিরোধ। স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল প্রবাহের দঙ্গে যুন্ত হয়েছিল শ্রমিক-কষকের 
স্বাথবাহী কান ১।নস্ট ও সমাজতন্ত্র সমেত সমগ্র বামপন্থী আন্দোলন । বামপল্থ 
পারচানিত ঠাঁনক-কুষক আন্দোলন শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আর্থনশীতিক ও 
সামাজক "পিচ গ্রহণ করে পাম্রাজ্যবাদশবরোধী জাতীয় আন্দোলনে পূর্ণ 
স্বাধীনতার স্ংগ্রামকে সমদ্ধ রেছিল। সমাজতান্নিক বিপ্লব ও বিশ্বে প্রথম 
সোভয্লেত গমাজ ওান্সক রাষ্ট্র প্রাতষ্ঠার অব্যবাহত পর থেক হারতে বামপন্থম 

দ:ঙ্টভন্রী ও সংগঠনের উদ্ভব হলেও 1তাঁরশের দশক থেকে বামপন্থ! আন্দোলনের 
ঘটতে দেখা যায় । 

মোট কথা, শ্রাক-কংগ্রেস পর্বে সখতঃস্ফূ্ত কথকন্আদবাসণ আন্দোন৭। 
মহাবিদ্রোহ। আাতীক্প কংগ্রেস প্রীতষ্ঠার পর থেকে পাক-১৯০৫ পথস্ত সর 
আন্দোলন, বিশ শতকের প্রথম দশকে কংগ্রেসের নরমপন্থী-চরমপল্থঠ নেতৃত্ব 
পাঁরচাঁলিত এস্বদেশী-বন্নকট আন্দোলন, বালগঙ্গাংর তিলক পারচাঁলিত হোমরুল 
আন্দোলা, গান্ধীজীর নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস পারচালিত অস্হধোগ-আইন 
অমানা “ভারত ছাড়ো আন্দোলন, কংগ্রেস সমাজতন্দ্ী আন্দোলন। কংগ্রেসের 
বাইরে জাতীয়শবপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, শ্রামক-কৃষকের আন্দোলন, 
শ্রমজীবী মানুষের স্বাঞ্থথাহণ কাঁমিউনিস্ট ও সম্াজতন্তশী সমেত সমগ্র বামপন্থণ 
আন্দোলন, নেতাজী খুভাধচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে ভারতের বাইরে আজাদ 'হন্দ 
ফৌজের সংগ্রাম এবং যুব-ছাপ্ত আন্দোলনের গৌরবোজ্জবল ভূমিকা ভারতে 
সাম্নাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্মবিকাশে স্থায়ী স্বাক্ষর রেখে গেছে। 
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স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় জাতপাত, ধমায় সম্প্রদায়, ভাষাগোম্ঠীর তারতম্য 
নাবশেষে গণ তল ও ভ্রাতৃত্ববোধের নাতির ভিত্তিতে এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার 
দাবিতে ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে এঁক্যবোধের বিকাশ ঘটোছল । ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদী শাসনের কাছে বিকাশমান জাতীয় এক্য একটা গুরুতর চ্যালেঞ্জ 
হিসাবে দেখা 'দিয়োছিল। জনসাধারণের এই ক্রমবদ্ধমান এক্য খিনস্ট করবার 
জন্য বিদেশ শাসক ভাবনা চিন্তা শুরু করে । এর ফলে শুরু হয়োছিল শবভন্ত 
করে শাসন করার" সাম্রাজ্যবাদ নীতি। 

এই নীতির ফলে অশহন্দ; ধায় সংখ্যালঘু, বাভিন্ন 'নিষ্পেশিত পশ্চাদপদ 
জাতপাত ও বর্ণ, শহরের ব্যবসাধী এবং সম্পদের আঁধকারণী 'বাঁভল্ন স্বাথণ জমিদার" 
সহ বাভন্ন সামন্ততান্মিক শক্তি এবং দেশীর রাজোর রাজন্যবর্গকে ভারতীয় জাতীয় 
কংগ্রেস ও অন্যান্য গণতান্দিক সংগঠনের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করা হয়েছিল। কারণ 
এ সময় তারাই রাজনোতিক স্বাধীনতার দাঁব উথ্থাপন করোছিল। স্বাধীনওা 
সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা এক্যকে বিনষ্ট করার প্রয়াসে ইংরেজ শাসকেরা 
“হন্দ*মুসলমানের? সমস্যাকে সুকৌশলে কাজে লাগিয়োছিল। ইংরেজ শাসকদের 
এই কৌশল ভার্তয় কোপ দে্রে কি বিপজ্ঞনক ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের 
নেতৃবন্দ 'ভা অনুধাবন করেছিলেন। 

আন্তজ্ীতক অনূুকুন ঘটনাবতণ ও আভ্যকজরীণ পাাঙ্ছাভর প্রভব ও প্রতিকুয়ায় 
ভারতেন্র স্বাধশনতা সংগ্রামের শেন পায়ে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ-আন্দোলন- 
গুলিতে তীর গাতিবেগ সঞ্।ারিত ২য় এবং তার ফলে রাজনোতিক স্বাধীনতা অঙ্গনের 
বা্তব অংন্থার সৃষ্টি হয়। দ্বিতঈম বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের অয় এবং ফ্যাসিবাদ- 
নাংসীবাদ+ শন্তিবর্গের চূড়ান্ত পরাজয্নের পর ওুপাঁনিবোঁশক ৩ পরাধীন দেশগীলিতে 
দুবরি গণ-আন্দোলনের মুখে ভারতে সান্রাগ্যবাদব শাসন একেলারে দুর্ণল হয়ে 
পড়ে। যুদ্ধোত্তর পর্বে দিপাহী মহাবিদ্রোহের শতবব পূর্তির প্রক্কালে ভারতের 
উত্তাল শ্রামক-কুখক-ছান্র-খুব আন্দোলন এবং পেপার ১৯৪৬-এর ভারভায় নৌ- 
বাহিনীর এীতিহাঁসক বিদ্রোহ 'ব্রিটিশ শাসনকে অকেজো বরে দেয় । 

আতাঁঙকত ন্রিটখ শাসক ভারতকে 'দ্বিধাশ্ডিত করে রাজনোতিক “মতা হস্তান্তর 
করে । স্বাধীন্ভা সংগ্রামের নেতৃবন্দ এবং ভারতীয় জনগণ ভারতের যে এক 
রক্ষার দাবিতে বদ্ধপারকর ছিলেন, সেই দাঁব শেষ পর্যন্ত বিপবপ্ত হল। থে 
এঁক্যবদ্ধ ভারতের স্বাধীনতার জ্না হানার হাঞঙজার মানব প্রাণ বসন দিয়ে- 
[ছিলেন এবং লক্ষ লক্ষ মানুব সবল রকমের লাঞ্ছনা ও যন্ণা ভোগ করেছিলেন 


£% 


তাঁরা শেষ পযন্ত দুট ভাগে ভাগ হল্লে গেলেন। 
কলকাতা বিশ্বীবদ্যালয়ের রাশ্মীবজ্ঞানের নতুন পাঠক্মে ভারতের 'ম্বাধনতা 


সংগ্রাম গুরত্বপ্‌ণ" স্থান পেয়েছে । কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের বিশ্বাবদ্যালয়গুলির 
প্নাতক-সাম্মানিক ও উচ্চতর ছানুছান্রীদের প্রয়োজনের কথা মনে রেখে এ গ্রজ্থটি 
লেখা হয়েছে। 'বাভন্ন সমন্লে স্বাধখনতা সংগ্রামের বহৃমুখী দিকের আলোচনা, 
চক্রে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার আলোকে 
সহজবোধা পাঠ্যপুন্তক প্রণয়ণের ইচ্ছা জাগে । “ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের 
ক্ুমাঁকাশ' তারই ফলশ্রুতি। কলকাতা 'বশ্ববিদ্যালয়ের রাশ্ট্রীবজ্ঞান বিভাগ 
পারচালত শবশ্বাবদ্যালয় নেতৃত্ব প্রকল্পে'র আঁধকতরি আমন্ত্রণে ভারতে বামপল্থণ 
আন্দোলনের উদ্ভব ও 'িকাশ"এর উপব নিবন্ধ সহযোগে আমি বন্তব্য পেশ 
কাঁর, সঠায় উপস্থিত জধ্লাপক বম্ধূদের আলোচনায় উপকৃত হই। 

তথাপ্চের ভাবে গ্রঞ্গাটিকে তানাকান্ত না করে পরিশেষে প্রতোকটি অধ্যায়ের 
জনা প্রাসঙ্গিক গ্রন্মশনর্দেশিকা সংযোঁজত হল। পলাশশর যুদ্ধে ইংরেজের 
বঙ্দাবজয় পেকে স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পরিতি 
গুবূত্বপ্ণ জাতীয় ও ভান্তজ্দীতক ঘটনাবলী এবং আন্দামান দ্বীপে নির্বাসিত ও 
আটক রাছবন্দীদেব তাণিচা পবিশেষে অন্তডূন্ত করা হল। 

নান গ্রন্থ পারিবদ্পনা ও খিষয়-বিন্যাস গম্পর্কে অধ্যাপক প্রেমবল্লভ সেন, 
উঃ সুহাম চট্টোপাধ্যায় ও ৬$ জ্মরাঁজৎ চক্রবতাঁর সঙ্গে এবং শ্রামক জান্দোলন ও 
নেতৃত্ব সম্পর্কে অধ্যাপক সনত বসুর স্গে আলোচনা করোছ। পাণ্ডুলাপাঁট 
পাঠ কবেছেন ড৪ কেশব চৌধুরী । গ্রন্থ পাঁরকজ্পনা দ্রুত বাস্তবায়িত করার 
জনা অধাপক সতাসাধন চঞ্চব্তা ও ডঃ 'চন্তরঞ্জন বন্দ্োপাধায় আমায় সহ্‌দয় 
তাঁগদ দিয়েছেন। আন্দামান ও সেলুলার ?জলে নিবাসিনে আটক রাজবন্দীদের 
তালিকাটি শ্রীমধুসৃদন বন্দ্যোপাধ্যায্নের সৌজনো গেয্পোছি। নির্ঘণ্ট রচনা 
সাহায্য করেছেন আমার ছাত্র শ্রীগ্োপীকিশোর ভট্টাচা। পাশ্মবঙ্গ রাজ্য 
পন্তক পদের প্রান্তন মৃখ্য গ্রশাপনিক আধিকারিক অধ্যাপক 'দিবোন্দু হোতার 
আন্তারক আগ্রহে ও এলেম প্রেসের শ্রীদূ্গ প্রসাদ িত্র এবং পর্ষদ ও প্রেসের 
কমাবন্ধৃদের সক্রিয় নহযোগিতায় এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। লবাইকে আমার 
ধন্যবাদ জানাই । 


ভূমিকা 


সুচাপত্র 


প্রথষ অধ্যায় 
ভারতে ওপনজিবেশিক শাসন ও তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া 


১, 


ক. 
থ. 


রা কে প্র লি এ ও 


ইস্ট ইস্ডিয়া কোম্পানি 
ভারতে ওপনিবেশিক শাসন 
ভারতে ওপানবোশক অর্থনগাঁত রঃ 
প্রথম পর্বঃ বাণিজ্য পাজি ও একচেটিয়া বাণিজোর প্রাধান্য 
দ্বিতীয় পৰ“ঃ শিল্প পথাঁজ ও অবাধ বাণিজ্যের যুগ 

তৃতীশ্ন প£ আধানক সাম্রাজাবাদ € 'ফিনান্স পরণজর যুগ 


স্বাধীনতা সংগ্রামের আদি প+ £ আঠারো শতকে কোম্পানি 
[বরোধা বিদ্রোহ 


[দনাজঅপুর-রংপূরে কৃষক বিদ্রোহ 

মোঁদনীপ:রশ্বাকুড়ায় চোয়াড় বিদ্রোহ 

উত্তরবঙ্গে সন্ন্যাসী "বিদ্রোহ 

কোল বিদ্রোহ 

স'ওতাল বিদ্রোহ 

বিদ্রোহগুির প্রকৃতি ও তাৎপয* রা ডর 


উনিশ শতকের প্রথম ভাগ ঃ আধানক রাজনোতিক চিন্তাধারা 
ও সংগঠনের কাশ ০, 


আধুনিক রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিকাশ *. 
আধুনিক রাজনোতিক সংগঠনের সূচনা *. 


ঘ্িতীয় অধ্যায় 


মহ্থা ভ্যুতখাম ও কুবক বিদ্রোহ 
১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহ £ পটভূমি ও কারণ *. 


৯৩ 
১৭ 
১৮ 
৯৩) 
২০ 


২৩ 
২৩ 
৯৯ 


নু "১ ৩ নে 00 ও 45 


১] 


মহাবিদ্রোহের ব্যাপকতা 

মহাঁবদ্রোহের রাজনোতিক ফলাফল 
মহাবিদ্রোহের মূল্যায়ন 

ওয়াহবী আন্দোলন 

ফরাজী আন্দোলন 

উনিশ শতকের মধ্যভাগে কৃবির অবস্থা 
কৃষক বিদ্রোহ 

নগলকর বিদ্রোহ 

জাঁমদার-বিরোধী বিদ্রোহ .. 


দক্ষিণ ভারতে কৃষক 'িদ্রোহ 
আদিবাসী কৃষক বিদ্রোহ 


কৃ 

থ্‌ 

গ. মহারাণ্ট্রে কক বিদ্রোহ .. 
ঘ 

ঙ 

চ* মূলায়ন 


তৃতীয় অধ্যায় 


১, সামাজাবাদী শাসন ও ওপনিবেশিক অর্থনশীতর 'বিকাশ এবং 
জাতীয়তাবাদশ সমালোচনা 
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রীতষ্ঠা 
৩. কংগ্রেস ও আদ পৰে" জাতীয় আন্দোলনের 'িবর্তন *. 
৪. নিয়মতান্লিক আন্দোলন-বিরোধী রাজনৈতিক চিন্তাধারার 
সৃচনা 
চতুর্থ অধ্যায় 


বঙ্গভঙ্গ : নতাদর্শে; “ংঘ'ত - গ্রণ-আান্দেলনের সুচন। পর্ব 


তু. 


জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ও জাতীয় আন্দোলনের বিকাশ 


বিশ শতকের প্রথম দশক ঃ ভারতের পটভূমি ও বিশ্বে নতুন 


ঘটনাবলশর বিকাশ 


68 


৮৮ 


হ 


ক. 
) 
/ গ" 


ঘ, 


40111 


ৃ বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশশ-্বয়কট আন্দোলনের পটভূমি 
বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী-বয়কট আন্দোলন 


প্রথম পর্ব ঃ নরমপন্থী নেতৃত্ব ও বঙ্গভঙ্গ প্রন্ভাব-বিরোধা নি 
তান্মিক আন্দোলন 


ছিতীয় পর্বঃ চরমপন্থী নেতৃত্ব ও বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী গণ- 
আন্দোলনের সূচনা ও সু নর 


স্বদেশশ-বযনকট আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা ও তাৎপর্য 
জাতশয় আন্দোলনে ভাঙন ও নরমপন্থীদের সামায়ক জয় * 


গাম্ধীপূর্ব জাতীয় আম্দোলন ও নেতৃবৃন্দ £ নরমপন্থী ও 
চরমপল্থ? রর রর নর 


নরমপম্থী নেতৃত্বের চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধীত .. রী 
নরমপন্থণ চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতির মূল্যায়ন 

চরমপন্থী নেতৃত্বের চিন্তাধারা ও কম্পদ্ধীতি ** ঃ 
চরমপন্থী চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধাতির মূল্যাপ্্ন ' টা 


পঞ্চম অধ্যায় 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তন 2 গণ- 
আন্দে।লনের প্রথম পর্ব 
প্রথম 'বিশ্বুদ্ধ ঃ পটভূমি ও তাংগর্ধ রি রঃ 
ভারতে যুদ্ধোত্তর রাজনোতিক ও অর্থনৈতিক পারিস্থিতি 


অর্থনৌতিক পাঁরাস্থিতি 
রাজনোতিক পরিস্থিতি ৰ্ যা ৪ 
হোমরুূল আন্দোলন ৫ 


ভারতে রাজনৌতিক পটপাঁরবর্তন £ স্বাধীনতা সংগ্রামে 
গাম্ধীজীর যোগদান ও নেতৃত্ব 

সাম্রাজ্যবাদ আক্রমণ ও গণ-আন্দোলনের প্রন্তুতি 

রাওলাট আইন 


১ 


১০৯ 


১১৩ 
১১৩ 
১৯৭ 
১১৮ 
১৩ 


৯৬ 
১২৮ 
১৮ 
১৩০ 


১৩৩ 


১৩৭ 


21৬ 


জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড 
খিলাফত আন্দোলন স্ 
৬৬. অসহযোগ আন্দোলন 
৭, অসহযোগ আন্দোলনের মূল্যায়ন 
&. গাম্ধী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে স্বরাজা দলের বিদ্রোহ রা 


৯.  স্বরাজ্য দলের মূল্যায়ন 
ষষ্ঠ অধ্যায় 
ভারতে শ্রমিক আন্দোলন ও নেতৃত্ব 
ই শ্রীমক শ্রেণীর অবস্থা 
৩ শ্রীমক আন্দোলন ও নেতৃত্ব .. টি 


শ্রীমক আন্দোলন ও নেতৃত্বের উদ্ভব £ ১৮৫০-১৯১৪ 
প্রথম বিশ্বযহদ্ধ, সমাজতান্নিক বিপ্লব ও শ্রামক আন্দোলনের 


অগ্রগ্কাত £ ১৯১৪-২৬ রে ৪ ৪ 
গু. শ্রীমক আন্দোলনের তীব্রতা £ ১৯২৭-৩৬  *. হা 
ঘ. প্রাক্‌-্যুদ্ধ ও দ্বিতীয় যুদ্ধ পর্বে শ্রামক আঙ্দোলন ও নেতৃত্ব ঃ 
১৯৩৭৮৪৫ রঃ রঃ রঃ 
লগ্তম অধ্যায় 
ব/মপন্থী আন্দোলনের উত্তৰ ও বিকাশ 
১. বামপন্থী আন্দোলনের পটভূমি হু রি 
ভারতে বামপন্থী আন্দোলনের উদ্ভব ্ঃ সি 
৩ ভারতে বামপম্থী আন্দোলনের বিকাশ ৪ ৫ 
প, 


জাতীয় কংগ্রেসে বামগল্ঘী দষ্টিভঙ্গীঃ জওহরলাল ও 
লদভাবচন্দু ড৬ ৬৬ ডন 


১৪৬ 
১৫১ 
১৫৮ 
১৬৩ 
১৬৬ 


১৭৪ 
১৭৯ 
১৭৯ 


৯১৮৫ 
১৯৩ 


২০৩ 


২১০ 
১ 
৮১১ 


৩০ 


2৬ 


অষ্টম অধ্যায় 


চি 60. $.:2% 8 


বিশ্ব অর্থনৈত্তিক দংকট ও গণ-আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব 
বিশ্ব অর্থনোৌতিক মন্দা ও ভারতের পারাস্থীত .. 
সাইমন কমিশন ও ভারতীয় রাজনণতি 
স্বাধীনতা সংগ্রামের রাজনৈতিক লক্ষ্য £ পূণ” স্বাধীনতা 
লবণ সত্যাগ্রহ, আইন-অমান্য আন্দোলন ও গণ-সমাবেশ .* 
আইন-অমান্য আন্দোলনের মূল্যায়ন নি 


নবম অধ্যায় 


নি 60 ও 4 ৬ 


স্বাধীনতা আন্দোলন ও জাতীয় বিদ্নবীদের সশস্ত্র 
সংগ্রাম প্রয়াস 
সশস্র সংগ্রামের পটভূমি রি 
জাতীীক্ন-বিপ্লবীদের সন্্রাসবাদ" কার্ধকলাপের প্রথম পর্ব *, 
জাতীয়-বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের "দ্বিতীয় পর্ব .. 
জাতীয়-বিপ্লবীদের সঙ্গ্াসবাদ? কার্যকলাপের তৃতীয় পর্ব .. 
জাতীয়শবিপ্লবীদের মতাদর্শ ও রাজনীতি 


ধশম অধ্য।য় 


১ ৬টি 9 9 2 € 


১৯৩৫-এর নতুন শাসজ ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক লংকট 
১৯৩৫সএর ভারত শাসন আইন ঃ পটভুঁম ও প্রকৃতি 
নতুন ভারত শাসন আইনে নিবচন ও রাজনোতিক পরিস্থিতি 
কংগ্রেসের মন্ত্রীসভায় যোগদান সম্পকে 'বিতক 
কংগ্রেসের প্রাদেশিক মল্ররীসভা গঠন £ সাফল্য ও ব্যর্থতা .. 


ভারত শাসন আইনের ঘাব্তরাম্ট্রীর অংশ ও কংগ্লেসের 
দম্টিঙ্গশ 


গান্ধীজণ ও সুভাষচন্দ্র £ মতবিরোধ ও সংঘাত 


২৩৯ 
২৪১ 
২৪৭ 
২৫১ 
২৬২ 


৬১ 
ত্ণখ 
১৬১ 
২৮৩ 
৮৮ 


৩০১ 


৩০৬ 


৩১০ 
৩১৩ 


প্রথম অধ্যায় 


ভারতে উপনিবেশিক শাসন ও তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়। 


১ ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানি 


ভারতে ইধরেজ ওপাঁনবৌশক শোষণের বনিয়াদ ও শাসনের সবশাল মলম 
রাতারাতি গড়ে ওঠে নি। সতের শতকের প্রথম 'দিক থেকে মুঘল সায়্াজ্যের চরম 
অবক্ষয় শুরু হয়। সেই সুযোগে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধণন সামন্ত স্বৈরাচারশ 
শাসকরা প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং নিজেদের মধ্যে রন্তক্ষয়ণ যদ্ধাবগ্রহ শুরু 
করে দেয় । ভারতে সামন্ত সমাজ ও অর্থনখাঁতির চরম ভগ্নদশায় যখন এ দেশে নতুন 
পৎ্জবাদী ব্যবা্থা বিকাশের ক্ষেত্রে প্রস্তুত হচ্ছে ঠিক সেই সময়ে অর্থাৎ সতের 
শতকের প্রথম থেকে প,জবাদণ ইউরোপের ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ বাণিজ্য 
প্রাতজ্ঠানগণীল আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও রক্তক্ষস্নী যুদ্ধের সুযোগে ভারতে ব্যাপক 
বাণিজ্য জাল বিস্তারে সাফল্য লাভ করল । শেষ পর্যন্ত প*জবাদণ ইংলণ্ড ভারতে 
ওপনিধেশক শাসন ও শোষণ কায়েম করতে সমথ" হল । 

ইংলগ্ডের বাণিজ্য পির প্রতিভূ ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পাঁনর ভারত শাসন ও 
শোষণের ইতিহাস সহদশর্ঘ আড়াইশ্যে বছর ধরে পারিব্যাপ্ত। ১৬০০-এ প্রথম সনদ 
থেকে ১৮৫৮-গরর ঘোষণা পর্যন্ত ভারতে ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানির কার্যকাল । এর 
মধ্যে ১৬০০ থেকে ১৭৫৭ পধক্ত এই' দেড়শো বছর ইস্ট হীশ্ডিয়া কোম্পানি প্রধানত 
ব্যবসা বাণিজ্য করে শন্তিশাল 'িদেশশ বাণিজ্য প্রাতিদ্ঠানরূপে ভারতে সম্প্রসারিত 
হয়। সতের শতক 'ছিল মূলত কোম্পানির অপ্রাতহত বাণিজ্য সম্প্রসারণের বুগ। 
এই সময় ভারতের গুরুত্বপূর্ণ বন্দর শহরগুলিতে কোম্পানি বাণিজ্য শাখা বিষ্তার 
করে। যেমন, সরাট (১৬১২ ), মাদ্রাজের সেন্ট জর্জ ফোর্ট (১৬৩৯ )। বোম্বাই 
(১৬৬৯ ) এবং কলকাতার ফোট উইলিয়মে (১৮৯৬ ) কোম্পানির বাণিজ্যক 
শাখাগুণল প্রাতীষ্ঠত হয়ৌছল। প্রায় একশ বছর বাণিজ্য সম্প্রসারণ করে ইস্ট 
ইশ্ডিয়া কোম্পানি আঠার শতকের গোড়ার 'দিকে প্রবল অর্থনৌতক শীল্ত 'হিসাবে 
ভারতে সুসংহত হয়োছল । সতের শতক ছিল সম্প্রসারণের যৃগ। তেমন আঠার 
শতক হল কোম্পানির ভারতের সুসংহতির যুগ । 

আঠার শতকের মাঝামাঝি কোম্পানি ভারতের রাজনোতিক ক্ষমতা দখল 
আঁভবান জোরদার করে । 'মুঘল সামাজোর চরম ভগ্রদশা, অন্তঘতি, অন্তদন্ৰ এবং 


ই ভারতে গ্ঘাধীনভা লংগ্রামের ক্রমবিকাশ 


অর্থনৌতক বিপর্যয় ও প্রশাসীনক নৈরাজ্যের পূণ সূযোগ নিম্নে ইস্ট ইপ্ডিয়া 
কোম্পানি ১৭৫৭-এ পলাশীর যুদ্ধে রাজনোতিক ক্ষমতা দখল করে এবং সারা ভারতে 
রাজনোতিক ক্ষমতা সম্প্রসারণের মজবূত বনিয়াদ প্রাতন্ঠা করে। 

একচোটয়া বাণিজ্য ও আর্থিক সম্পদের উপর পূর্ণ নিয়ন্ণ প্রাতষ্ঠা করে ইস্ট 
ইশ্ডিয্না কোম্পাঁন খুব তাড়াতাড়ি ভারতের অন্যান্য অপ্চলে আধিপত্য বিস্তার শুরু 
করে দেয়। এইভাবে পলাশী যুদ্ধের তিন বছরের মধ্যে বাঙলা ও দাঁক্ষণ ভারতে 
রাজনৈতিক নিয়ন্ণ কায়েম করে । একই সঙ্গে কোম্পানি ভারতের হ্থানশয় সামন্ত 
শাসক, অভিজাত ধনণ ও পুরানো জমিদারের সশ্চিত বিপুল অর্থ ও ধনভাশ্ডার 
হস্তগত করে ॥ মনে রাখতে হবে সতের ও আঠার শতকের এই দুশো বছরে ভারত 
থেকে নাঁজরাবিহধনভাবে নির্মম শোষণ করে ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানি যে বিপুল ধন- 
ভাস্ডার ও সম্পদ ইংলণ্ডে চালান দিয়োছল সেগুলি ব্রিটেনে শিল্প বিপ্লব ও 
প,জবাদী অর্থনগীত বিকাশের পথ সুগম করোছল। 

ক. ভরতে ওপনিবেশিক শামন 

কোন মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ইংরেজ ভারত জয় করে এদেশে শাসন বিস্তারে ব্রতাঁ 
হয় নি! সম্পূর্ণভাবে ওপনিবেশিক শাসন ও অর্থনশীতর স্বার্থে ইংরেজ এ দেশে 
প্রশাসানক কাঠামো রচনা করেছিল। ইস্ট হীশ্ডিয়া কোম্পানি ইংলণ্ডের বাণিজ্য 
পাঁজর প্রাতীনধি। বাণিজ্য পণজর স্বার্থে ভারতের ওপাঁনবোশিক প্রশাসন রাঁচিত 
হোক এটাই 'ছল পার্লামেন্টের উপর কোম্পানির, প্রবল চাপ ।॥ অপরাঁদকে ইংলণ্ডের 
উদীয়মান শিল্প পংজি অর্থনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারে 
সচেষ্ট হয়োছিল। সেজন্য শিল্প প:জর ক্বার্থে ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির এক- 
চোটয়া বাঁণজ্য অধিকার খর্ব করার দাবী উঠেছিল । সেই সঙ্গে ভারতের 
ওপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা ইংলগ্ডের শিল্প প:জ বিকাশের অনুকুলে তৈরণ 
করার জন্য পালামেস্টের উপর প্রবল চাপ স:ষ্টি করা হয়োছল। 

ইংলণ্ডের বাঁণজ্য প*জর সঙ্গে শিল্প পাঁজর ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার লড়াই প্রতি 
ফাঁলত হয়োছল পালামেণ্ট প্রণীত প্রত্যেকাঁট ভারত শাসন সংস্কার আইনে । এই 
ক্ষমতার লড়াই চলেছিল ১৮৫৩ পর্যন্ত । পলাশ যুদ্ধ জয়ের যোলো বছর পর 
ব্রাটশ পালামে্ট ভারতে ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানির কার্ধকলাপ ও ভারত শাসন 
সম্পকে প্রথম আইন প্রণয়ণে উদ্যোগী হয় । ১৭৭৩-এ প্রথম রেগুলেটিং আইন 
পাশ করা হল। ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে ভারত শাসন সংক্রান্ত 'বাঁধ- 
ব্যবস্থার গূর,্বপূর্ণ পরিবর্তন করে এই আইন কোম্পানির উপর ব্রিটিশ পার্লমেণ্টের 


ভারতে ওপাঁনবৌশিক শাসন ও তার বিরদ্ধে প্রাতীরয়া ৩ 


নিরল্ণ প্রাতজ্ঠা করে। প্রথম রেগুলোটিং আইন কোম্পানির প্রাধান্য কাঁময়ে 
ইংলণ্ডের রাজশান্তকে (০.০ ) ভারতের জন্য গভর্ণর জেনারেল ও তাঁর চারজন 
পারদ সদস্য (০০810011018 ) ও কলকাতায় অবস্থিত সুপ্রিম কোর্টের বিচার- 
পাতদের নিয়োগের ক্ষমতা দিয়োছিল। গভর্ণর জেনারেল ও তাঁর পরিষদ সদস্যরা 
পাঁচ বছরের জন্য নিযুন্ত হলেও বাণিজ্য প*জর প্রাতভু ইস্ট ইপ্ডিযনা কোম্পানির 
পাঁরচালকমণ্ডলীর (৫16৩:975) আঁভযোগ ক্রমে ব্রিটিশ রাজশান্ত এদের বিরুদ্ধে 
ব্যবস্থা নিতে পারতেন! স-পাঁরষদ গভর্ণর জেনারেল কোম্পানির পাঁরচালক- 
মণ্ডলীকে ভারত শাসন সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে অবাঁহত করতেন এবং তাঁদের আদেশ 
দেশি মেনে চলতেন। ১৭৭৩-র আইনে ব্রিটিশ পালামেণ্টের বিধিবদ্ধ নিয়ম্্ণ 
থাকলেও বাণিজা প*জ ও ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানির প্রাধান্য ও কত্ত:ত্ব অব্যাহত 
1ছল। 

১৭৭৩ থেকে ১০৫৩ পযন্ত প্রায় প্রাতি দশ বছর অন্তর ব্রিটিশ পালামেণ্ট ইস্ট 
ইপ্ডিগ্লা কোম্পানি ও ভারতে ওপাঁনবোশিক শাসন সংক্রান্ত আইনের রদবদল করে যায়। 
১৭৭৩-র রেগদলেটিং আইন পর্যালোচনা ও পুনঃ প্রণয়ণের সময় ইংলশ্ডের হুইগ দল 
কোম্পানির সঙ্গে রাজশান্তর মিতালিকে ব্রিটিশ গণতন্দের উপর আঘাত বলে 
অভিহিত করে। তাঁরা ইস্ট ইণ্ডিস্না কোম্পানিকে সমাহন দুনশীতপরায়ণ বাণিজ্য 
সংস্থা বলে তীব্র সমালোচনা "করেন । প্রধানমন্ত্রী ফু আনীত ভারত বিলে (0019 
9111) ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানির মালিকানা ও পাঁরচালকমশ্ডলীর অবসান ঘটিয়ে সেই 
জায়গায় পালামেশ্ট নিযু্ত কমিশনারদের দিয়ে ভারত শাসনের প্রন্তাব করা হয়ে” 
ছিল। কোম্পানির তীব্র বিরোধিতায় ফক্সের বিল পালামেন্টে পরাজত হয় । 
পরাজয়ের পর ফক্স পদত্যাগ করেন এবং উইলিয়ম পিট ইংলণ্ডের প্রধানমল্লী হন। 

১৭৮৪-তে গূহীত িটের ভারত আইনে ছয় জন কাঁমশনার 'নিয়ে গঠিত 'নিয়ন্রণ 
বোর্ডের ( 8৪০৪: ০£0০91:01) হাতে ভারতে ইস্ট ইশ্ডিম্না কোম্পানির সামারক, 
অসামরিক ও রাজগ্ব সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের উপর তদারকী ও নিয়ন্্ণ ক্ষমতা ন্যন্ত 
করা হয্ন। পিটের ভারত আইনে কোম্পানির অধীনে থাকা ভারতীয় ভূখণ্ডকে 
ব্রিটিশ সম্পান্ত বলে ঘোষণা করে। এই আইন ভারতীয় ভূখণ্ডে ব্রিটিশ রাজশান্তর 
মালিকানা ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্টা করে । প্রায় দুই দশক 'পিট প্রধানমন্ত্রী থাকেন। এই 
সময়ে 'ভারত প্রশ্ন'ট ব্রিটিশ রাজনগাতির প্রধান 'বিতকে'র বিষয় হয়ে দ়ায়। 

ইংলগ্ডের শিল্প পঃজির প্রাতানাধ হুইগ নেতারা কোম্পানি আমলের প্রথম 
গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের বিরুদ্ধে গুরদূতর অভিযোগ এনে ১৭৮৮-তে, 


৪ ভারতে গ্যাধীনতা সংগ্রামের ব্রমাবকাশ 


লর্ড সভাল্গ আইনসম্মত প্রাতবিধানের (71০95601785) কাজ শুরু করে দেন। 
এই সময় ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানি মারফত ইংলশ্ডের বাণিজ্য প:জর নাঁজরাবহীন 
ভারত শোষণ ও ল.ষ্ঠনের অনেক তথ্য প্রকাশিত হয়ে পড়ে। সম্ভবত এই সব 
কারণে ইংলগ্ডের শিল্প প,জির প্রাতাঁনাধ উদীয়মান বুজোষ়া শ্রেণী শেষ পর্যন্ত 
বেশ” দূর অগ্রসর না হয়ে ওয়ারেন হেস্টিংসকে বেকসুর খালাস করে দেয়। কারণ 
হেস্টিংস অপরাধী প্রমাণিত হলে সামগ্রিক ভাবে ব্রিটিশের ভারত নশীতি কাঠগড়ার 
আসামণ হয়ে যায় । অবশ্য জনমতের চাপে প্রধানমন্ত্রী ওয়ারেন হোঁস্টংসকে ভারত 
থেকে ফিরিয়ে 'নিয়ে যান এবং ১৮৮৮-তে কর্ণওয়ালিশকে ভারতে গভর্ণর জেনারেল 
করেন । 

গভর্ণর জেনারেল হিসাবে কর্ণওয্লাীলশ ভারতের মোটা মাইনের পদচ্ছ আফসার" 
দের মধ্যে চরম দূুনতি দমনে অগ্রণণ হয়ে ওপাঁনবোশিক প্রশাসন ব্যবস্থার সংস্কারে 
মনোযোগ দেন। 'তীন পূর্বেকার নৈরাজ্যময় ভূঁমিরাজজ্ব ব্যবন্থা সংস্কারে অগ্রণী 
হন।॥ ১৭৯৩ সালে তান পরণক্ষামূলক ভাবে বাওলায় চিরস্থায়ণ ভূমি ব্যবস্থা 
(7১510817010 [.100 98116776101) প্রবর্তন করেন। এই ব্যবস্থায় জাঁমদাররা 
চিরদ্থায়ণ ভাবে পূরুষানুরুমিক জাঁমর মালিকানা লাভ করল। জমিদারদের দের 
ভূমি রাজচ্বের পাঁরমাণ হবে ১৭৯০-এ সংগূহণত ভূঁম রাজদ্বের নম্ন-দশমাংশ। ভুমি 
থাজনা সংগ্রহের প্রকৃত পাঁরমাণ 'নার্বশেষে ভুমি রাজস্বের পাঁরমাণ 'চরকালের 
জন্য ১৭৯০এর সূচকে 'নার্দষ্ট থাকবে। 'নার্দস্ট রাজস্ব 'নাদণ্ট সময়ের মধ্যে 
জমা দিতে না পারলে জাঁমদার নিলামের ব্যবস্থা করা হল। 

চরম্থায়খ ভৃঁম-ব্যকন্থায় কৃষকের জমির উপর সামস্ত অধিকার কেড়ে নিয়ে 
জাঁমদারকে চ্ছায়শভাবে জামর মালিক করা হল। নিলামে জামদারি বিক্রি হয়ে গেলে 
নতুন জাঁমদার পূনরায় কৃষকদের উপর নতুন খাজনা ধার্য করতে পারত। কার্যত 
জামিদাররা বিরাট জমির ছোট ছোট জোতের খাজনা আদায়ের আনশ্চয়তা এড়ানোর 
জন্য জমির পত্তান 'দিতে শুরু করল । গপল্ুনিদাররা নিজের হাতে চাব করত না। 
তারা নতুনভাবে খাজনা আদায়ের জন্য অন্যকে আবার পল্তনি 'দিত। এইভাবে 
জমিতে একই ্বত্তের উপর অন্য স্বত্ব চাপিয়ে পত্তনিদার, দর-পত্তনিদার, ইজারাদার, 
ছেবইজারাদার প্রভৃতি নানা ভরের মধ্য স্বন্বভোগণীর (50৮-118690801918) উদ্ভব 
ঘটেছিল । 

১৭১৯৩-এর চাটরি আইন ইস্ট হীণ্ডিগনা কোম্পানির সুযোগ নুবিধা আরো কুড়ি 
বছর বাঁড়িয়োছিল। 'ঠিক তেমান ১৮১৩-এর চারি আইন কোম্পানির বিশেষ সাবধার 


ভারতে গুঁপনিবোশিক শাসন ও তার বিরুদ্ধে প্রাতীবিয়া & 


মেয়াদ আবার বিশ বছরের জন্য বাড়িয়ে দিল। সেই সঙ্গে চীনের সঙ্গে চা বাণিজ্য 
ছাড়া সর্ব কোম্পানির একচেটিয়া বাঁণজ্যের আঁধকার 'কেড়ে নেওয়া হল। 
কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের আঁধকার অবসান ঘটানোর তাৎপর্য হুল ভারত 
এখন থেকে সরাসাঁর ব্রিটিশ শিল্প প:জির অবাধ শোষণের উপনিবেশে পাঁরণত হয়ে 
গেল। 

কোম্পানির বিশেষ সুবিধার মেয়াদ আরো কুড়ি বছর বাঁড়য়ে ১৪৩৩-এর চাটরি 
আইন চীনে কোম্পানির একচেটিয়া চা বাণিজ্যের আঁধকার কেড়ে নিল. ইস্ট 
ইপ্ডিয়া কোম্পানি প্রধানত বাঁণজ্য সংস্থা হলেও ভারতে এই সংস্থা কার্যত সরকারের 
মযদাসম্পন্ন শাসন ক্ষমতা পরিচালকের ভূমিকা পালন করত । কিন্তু সরকারের 
ভূমিকায় কোম্পানি প্রশাসন ব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন আনতে পারে নি। সমন্ত, 
ওপানবেশিক প্রশাসন ব্যবস্থা শদ্বৃক গতিতে চলতে থাকে। ভারত থেকে একটা 
চিঠি ইংলণ্ডে পৌঁছতে ছয় থেকে আট মাস সময় লেগে যেত। বাগুলা, বিহার 
ও উীঁড়ব্যা ও অন্যান্য অঞ্চলে হ্থানীয় আইন প্রচাঁলত থাকায় ওঁপানবেশিক প্রশাসন 
প্রবলভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়। 

সেজন্য সারা ভারতের জন্য একই ধরনের আইন প্রণয়ণের নির্দেশ আসে এবং 
সেই উদ্দেশ্যে উদারনোতিক এঁতিহাসিক টি বব মেকলেকে নবগঠিত আইন কমিশনের 
সদস্য নিয়োগ করা হয়। শিল্প পংণজর ব্যাপক অননুপ্রবেশের স্বার্থে উদীয়মান 
ব্রিটিশ বৃজেয়া সারা ভারতে এঁক্যবদ্ধ আইন প্রণযনণ ও প্রশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের 
দাবা জানিয়ে আসাঁছল অনেক দিন ধরে এবং সেই কারণে ভারতে আধুনিক আইন 
প্রণয়ণের তাগিদে মেকলের নিয়োগ তরাম্বিত করা হল। 

১৮৫৩-র চারি আইন ভারতে কোম্পানির প্রশাসন আনার্দন্ট কালের জন্য 
বাড়িয়ে 'দিয়ে পার্লামেন্ট ও কোম্পানির দ্বৈত শাসন অব্যাহত রাখল। ১৮৫৭-র 
মহাবিল্লোহ এই দ্বৈত শাসন ব্যকন্থার অবসান ঘটাল । এখন থেকে ব্রিটিশ পালামেন্ট 
ভারত সংক্রান্ত,নীতি নিধারণ ও প্রশাসনিক নিয়ল্পণের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব গ্রহণ করল। 
ব্রিটিশ শিল্প প:জি এবং পরে 'ফিনা্স প:জি ভারতে ওপনিবোশক শাসন ব্যবস্থা 
কায়েম করে । ১৮৫৮, ১৮৬১, ১৮৯২, ১৯০৯, ১৯১৯ এবং ১৯৩৫"এর ভারত 
শাসন সংস্কার এই সাক্ষ্য বহন করে। 


২. ভারতে ওপনিবেশিক অর্থনীতি 
ভারতে ব্রিটিশ ওঁপনিবোশক অর্থনপাতিকে মোটামুটিভাবে তিনটি পৰে" ভাগ 


৬ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ 


করা যায়। প্রথম পর্বে পুরানো ওপনিবেশিক ব্যবস্থার প্রাধান্য দেখা যায়। 
অর্থাং প্রথম পর্বে ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে ভারতে বাণিজ্য পাজি ও 
একচেটিয়া বাণিজ্যের যুগ অব্যাহত 'ছিল। মোটামুটিভাবে আঠারো শতককে 
ভারতে ইস্ট ইীশ্ডিয্না কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের যুগ বলা হয়। উনিশ 
শতকে নতুন ওপনিবেশিক বাবন্থায় শিল্প পধজি পরিচালিত অবাধ বাণিজ্যের যুগ 
অব্যাহত 'ছিল। শিল্প প.জ পারচালিত অবাধ বাণিজ্যের সময়কালকে ভারতে 
ওপাঁনবোশক অথণনগতির দ্বিতীয় পর বলা হয়। ওপানবোশিক অর্থনশাতির তৃতীয় 
পবে" 'ফিনান্স পির প্রাধান্য আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ শোষণ ভারতে প্রকট আকার 
ধারণ করে। উনিশ শতকের শেষ 'দিক থেকে তৃতীয় পর্বে 'ফিনাম্স পুঁজ 
পরিচালিত ওপনিবেশিক অর্থনীতির প্রাধান্য শুরু হয় । 'ব্রিটিশের ভারত ত্যাগের 
প্রারকাল প্-ন্ত পানবেশিক 'ফনান্স প,জির শোষণ অব্যাহত ছিল। 

ভারতে ওপাঁনবোশক অর্থনীতি 'িকাশে তিনাট সুস্পষ্ট পর্বের সঙ্গে ঘানষ্ঠ 
ভাবে জড়িয়ে আছে ব্রিটেনের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের 
ধারাগ্ল। অর্থাৎ, ভারতে ব্রিটিশ ওপনিবোশক অথ*নগতির বিকাশ ঘটেছিল 
ভারতের স্বার্থে নয় । এই বিকাশ ইংলণ্ডের সামাজিক, অথথনোতক ও রাজনোতিক 
স্বার্থের তাগিদেই ঘটানো হয়োছল। 
ক প্রথম পর্ব £ বাণিজ্য পুজি ও একচেটিয়া বাণিজোর প্রাধান্য 

প্রখ্যাত ব্রিটিশ অর্থনীতাঁবদ আযডাম স্মিথ ইস্ট ইশ্ডিয্না কোম্পানি পারচালিত 
বাণিজ্য পিজি (77017013800 0701081) ও একচেটিয়া বাণিজ্যের ([70102901$ 
178৫6) সময়কালকে পুরানো ও্পনিবেশিক ব্যবস্থা বলে বর্ণনা করেছেন। বাণিজা 
প:জির প্রতিনিধি ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানির লক্ষ্য ছিল সাগরপারের দেশে একচোঁটয়া 
বাবসার আঁধকার অর্জন করে যথাসম্ভব মুনাফা করা। আঠারো শতকে ব্রিটিশ 
পণ্যের জন্য বাজার থজে বার করার পারিব্তে ইউরোপ ও পূব ভারতীয় দ্বীপপদজে 
ভারতে উৎপন্ন তুলার কাপড়, সিল্ক ও মশলা রপ্তানি করাটা অধিক লাভজনক ছিল 
কারণ, ইংলশ্ড ও ইউরোপে ভারতে উৎপন্ন পণ্যন্রব্যের বাজার ও চাঁহদা যথেষ্ট 
ছিল। আ্যাডাম স্মিথ দেখিয়েছেন কোম্পানির আমলে ভারতে উৎপন্ন পণান্রব্য * 
ইংলপ্ড ও ইউরোপে রপ্তানি করাই ইস্ট হীগ্ডন্না কোম্পানির একমান্র উদ্দেশ্য ছিল। 
ভারতাঁয় পণ্যদ্রব্য রপ্তানাভান্তক ওপনিবোশিক অর্থনধাঁতকে তিনি 'পুরানো 
ওপানবেশিক ব্যবস্থা" বলেছেন। . 

আঠারো শতকের শেষের দিকে ব্রিটেনে শিল্প পঃজর সম্প্রসারণ ঘটতে দেখা 


ভারতে ওুপাঁনবেশিক শাসন ও তার বিরদ্ধে প্রাতী্িয়া ৭ 


যায়। ভারত থেকে ইস্ট ইশ্ডিয্না কোম্পানি বিপুল অর্থ লুণ্ঠন করার ফলে 
ব্রিটেনের পণাঁজ ভাণ্ডার যথেষ্টভাবে বেড়ে যায় । তার ফলে ব্রিটিশ অর্থ নপাঁততে 
নতুন গাঁতবেগ সপ্তারিত ছয় । "ব্রিটেনে শিল্প বিপ্লব ঘটানোর যে মূলধন সন 
একান্ত আবাশ্যক হয়েছিল তার অন্যতম প্রধান উৎস 'ছিল ভারতের লৃশ্ঠিত সম্পদ । 
শিল্প বিপ্লবের ফলে ব্রিটেনে কলকারখানার অভাবনীয় সম্প্রসারণ ঘটলে সমগ্র 
উৎপাদন ব্যবস্থাঁটি আঁতকায় আকার ধারণ করে। তার ফলে 'ভ্রাটিশ পণ্য দ্রব্যের 
জন্য বিশ্বব্যাপণ বাজার খোঁজাই সবচেয়ে বড় কাজ হয়ে দাঁড়ায়। শিল্প বিপ্লবের 
ফলে ব্রিটেনের রাজনশীতিতে শিল্পপাঁতিদের প্রাধান্য স্বীকৃত হল। 

শিল্প বিপ্লবের পর 'ব্রিটেনে বাণিজ্য পাঁজর সঙ্গে শিল্পপঠাজর সংঘাত শুরু 
হয়। বাণিজ্য পঃজর স্বার্থ হল ভারত সমেত উপনিবেশগলিতে একচেটিয়া 
বাণিজ্যের অধিকার অব্যাহত রাখা । শিল্প পুজির স্বার্থ হল উপাণিবেশগদালতে 
ব্রিটিশ পণ্যের খোলা বাজারের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা এবং 'শিল্প পৎজির স্বার্থে 
উপানবেশগনলিকে কাঁচামাল যোগানের দেশে পরিণত করা । ১৭৭০ থেকে ১৮১৩ 
সাল পর্যন্ত ইংলগ্ডে বাণিজ্য প:জির সঙ্গে শিল্প পাঁজর তীব্র সংঘাত চলেছিল। 
যার প্রতিক্রিয়া ভারতের ওপানবেশিক অর্থনশাততে পড়তে দেখা বায়। শিল্প 
বিপ্লবের পর ব্রিটেন পজবাদশ বিকাশের শীর্ষপধাঁয়ে উঠতে শুরু করে। 

'িটেনে প:জিবাদী অর্থনীতি বিকাশের জন্য কৃষি ও শিক্পক্ষেত্রে প্রয়োজন হল 
প্রভূত পাঁরমাণ প*জর | ব্রিটেনে এই পঠাঁজ যথেষ্ট ছিল না। সেজন্য ব্রিটেনের 
বাণিজ্য পাজ বিদেশশী রাণ্ট্রের সম্পদ লুণ্ঠনে প্রয়াসী হয় । সতেরো শতকের 
পণ্যাশ দশকে বাংলা ও দক্ষিণ ভারত ইস্ট ইশ্ডিগ্না কোম্পানির রাজনোতিক আধিপত্যে 
চলে আসে । তার ফলে এই অগলগীলর রাজস্ব সরামারভাবে কোম্পানর কাছে 
চলে যায়। ব্রিটেনের প:ঁজবাদী অর্থনশীত বিকাশে ভারতীয় অর্থসম্পদের ভূমিকা 
খুবই গরাদ্বপূর্ণ। অর্থনশীতাঁবদরা দেখিয়েছেন যে ব্রিটেনের সেই সময়কার 
জাতীয় আয়ের প্রায় দুই-শতাংশ ছিল ভারতীয় অর্থসম্পদ । 

ভারতীয় বাঁণজা ও উৎপাদন ব্যবস্থায় একচেঁটয়া আধিকার লাভ করে ইস্ট 
ইশ্ডিয়া কোম্পানি সংপাঁরকীর্পতভাবে ভারতীয় ব্যবসায়ী ও উৎপাদকদের ধংস. 
করার নশীত গ্রহণ করে । আঁর্ঘক ক্ষাঁত স্বকার করে ভারতীয় তাঁত ও কারগরেরা 
কোম্পাঁনর কাছে তাদের তৈরী পণ্য 'বান্ত করতে বাধ্য হয়। কালক্রমে তারা 
নামমার মজুরীতে কোম্পানির বাণিজ্য সংস্থায় ভাড়া খাটতে থাকে। 

বাণিজ্য পাজি শোষণের যুগে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতের অর্থনশীত পঙ্গু 


৮ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ 


করার কয়েকটি ব্যবস্থা নিয়োছিল। প্রথমত, ভারতের অর্থসম্পদের প্রত্যক্ষ লণ্ঠন; 
দিতীর়ত, সেচ ব্যবস্থায় চরম ওঁদাসগন্য প্রদর্শন ; তৃতীয়ত, জমিদারণ প্রথা প্রবর্তন ; 
চততুর্থত, ভারতের পণ্য ইংলণ্ডে রপ্তানশ বঙ্ধ করার জন্য শুক প্রবর্তন । 
খ. দ্বিস্তীর পর্ব ; শিল্প পুজি ও অবাধ বাণিজে)র যুগ 

১৮১৩ থেকে ভারতে ব্রিটিশ শাসন ও ওপনিবেশিক অর্থনীতিতে এক বিশেষ 
পারবর্তন দেখা যায়। ১৮১৩-এ ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেঁটয়া 
ব্যবসার অধিকারের পরিসমাপ্তি ঘটে । ঠিক তেমনই, এই সময় থেকে ব্রিটিশ শিপ 
পণজ ভারত শোষণের এক নতুন পর্যায়ের সূচনা বরে! এই সময় ভারতে 
কোম্পানির যে আঁধকার রইল তা আগেকার তুলনায় কিছুই শয়ন প্রত মমতার 
আধিকারী হল পিটিশ সরকার এবং সে ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে, ব্রিটিশ শিপ পজির 
চ্বাথে* ব্যবহৃত হল। কে।ম্পানি আমলে ভারতের উপনিবেশিক অর্থনীতির সঙ্গে 
মল্লশিজ্পের কোন সম্পর্ক ছিল না। সেজন্য ১১৩-এর পর ওপাঁনবোশক অর্থ- 
নগৃতকে পুনগণ্ঠনের প্রয়োজন দেখা 'দিল। অর্থাৎ, এই সময় থেকে ভারতে 
ব্রিটিশ শাসন শিল্পপৎজির স্বার্থে ভারতীয় অর্থনগাতি ও শাসনব্যবস্থা পাঁরবর্তনে 
প্ররাসী হল। | 

শিল্প পৎজির স্বাথে" গড়ে ওঠা ওপনিবোশক অর্থনপতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল 
ভারতকে ব্রিটিশ পণোর খোলা বাজারে পরিণত করা এবং সেই সঙ্গে ব্রিটেনের 
কলকারখানার জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহের উৎস হিসাবে ভারতকে গড়ে 
তোলা । ব্রিটেনের শিল্প পাঁজর স্বাথে ভারতের অর্থনৈতিক বেল্দ্রবিন্দুতে আরও 
নিবিড়ভাবে প্রবেশের জন্য রেলপথ প্রাতিষ্ঠা, পথঘাটের উন্নীত, কোম্পানি আমলে 
অবহেলিত সেচব্যবন্থার প্রীতি মনোযোগ দেয়া শুরু হল। এই সঙ্গে টেলিগ্রাফ 
ও ভারতের সবন্্র এক ধরনের ডাক ব্যবচ্ছার প্রবর্তন এবং প্রশাসনিক স্বার্থে ইংরেজ 
শিক্ষার সীমিত সূচনা ও ইউরোপা ব্যাংক ব্যণচ্থার গ্রত্তন ঝরা হয়। মনে 
রাখতে হবে, কোন সুমহান আদর্শে অনপ্রাণত হয়ে ব্রিটিশ ওপাঁনবোশক শাসন 
ভারতে রেলপথ, টেলিগ্রাফ, আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা, সীমিত শিক্ষণ ব্যবস্থা, 
প্রশাসনিক এঁক্য প্রভৃতি প্রবর্তন বরে নি। এগুলি স:ষ্টি হয়েছিল ভারতীয়দের 
চোখে ধাঁধার সুষ্টি করে আরো বিজ্ঞান সম্মত কায়দায় শিপ পির স্বাথে+ ভারত 
শোবণের ক্ষের প্রস্তুত করা । 

শিল্প বিপ্লবের পর ব্রিটেনের শিল্প পঠজির ভারত শোষণের লক্ষ্য ও পদ্ধাতিগূলি 
বাণিজ্য পঁজ হতে পৃথক ছিল। সরাসাঁর রাজস্ব নিয়ে অথবা ভারতে উৎপন্ন পণ্য 


ভারতে গুপানবোশক শাসন ও তার বিরদ্ধে প্রাতীনয়া ৯ 


রষ্টানির একচেটিয়া বাণিজ্য আঁধকার অর্জন করাকে ন্রিটিশ শিল্প প.জ আদৌ 
লাভজনক মনে করে নি। কারণ, 'ব্রিটেনের যল্প্রচালিত কলকারখানার পণ্যদুব্য 
উৎপাদনের পাঁরমাণ ক্রমশ বাড়ছিল। সেগুলিকে বিদেশে রপ্তানি করার জন্য বিশ্ব" 
বাজারের গ্রয়োজন হয়ে পড়ে। ভারতের মত বিশাল দেশে ব্রিটিশ পণ্যদ্রুব্যের 
গপনিবোশিক বাজার সুনিশ্চিত করাই শিল্প পুজির আশু লক্ষ হয়ে দঁড়াল। 
যল্লুচালিত কলকারখানার জন্য কচামালর সরবরাহ প্রয়োজন। ব্রিটেনের শ্রমজীবা 
মানুষের জন্য খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ সনিশ্চিত বরা প্রশ্লোজন । এই দুটি প্রয্লোজনের 
তাগিদে ব্রিটিশ শিল্পপতজ ভারতকে 'আদর্শ উপানিবেশে' পরিণত করে। অথ, 
ব্রিটেনের স্বাথে* ভারতকে পরাধীন উপনিবেশে পাঁরণত বরে কাঁচামাল এবং খাদ্াদুব্য 
সরবরাহের পাকাপাকি ব্যব্ছা করা হল। এই সঙ্গে ভারতকে 'ব্রাশৈ পণ্যদ্রব্যের 
দ্থায়ণ ওপনিবেশিক বাজারে পারণত করা হল। 

আদর্শ ওপানবোশিক ব্যবন্থা "লতে যা বোবায় ভারতে ভার সূত্রপাত হয় ১৮১৩ 
থেকে ১৮৫৭-এর মধ্যে । এই সময় দেখা গেল ব্রিটেনের শিতপজাত পণ্যের বাজার 
হিসেবে ভারত একটি খিশিষ্ট স্থান অধিকার বরেছে। ভারতের শিল্পজাত পণ্যের, 
বিশেষ করে তুলাজাত দ্রব্য, 'শিম্পজাত দ্রব্য, পশ্চিম ভাতের ক্যা'লিকো, কাশ্মীরের 
শাল ও কার্সেট, বিহারের গম্খক, প্রভৃতির গ্রচুর চাহিদা ছিল ইউরোপে । ইংলণ্ডের 
শিল্প পুজির স্বার্থে ভারতের এই িল্পগুলো সমূলে ধংস করে এখানকার 
স.িশাল বাজারটি ইংলণ্ডের শিহগআত পণ্যদ্ুব্যের জন্য দখল বরা হল। 

এই উদ্দেশ্যে ব্লিটিশ সরকার ভারতে অসম শংতকনখতি প্রবর্তন করল। ব্রিটিশ 
পালমেশ্টের প্রতিবেদনে জানা ধায় যে; পঁচিশ বছরে এই অসম শুল্ক শতকরা দশ 
ভাগ থেকে আরম্ভ বরে হাজার ভাগ পথ বৃদ্ধি পেয়েছিল। অসম শুকর 
জতাকলে ভারতের দেশীয় শি্পগদল ধংস হয়ে গেল। এইভাবে প্রত্যক্ষ সরকারণ 
সাহায্যে শিল্প প*'জর স্বার্থ বজায় রাখার জন্য ভারতের বাজারে ব্রিটেনের পণ্য- 
দ্রব্যের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হল এবং ভারতের নিজস্ব শিষ্পগুলি নষ্ট হয়ে গেল । 

ব্রিটেন থেকে আমদানগ করা যল্রাশিল্পে তুলাজাত পণ্যদ্ুব্য উৎপাদন ভারতায় 
ততিদের ধংস আনিবাধ করে তুলল এবং সেই সঙ্গে সূতা প্রস্তুতকারগ জোলাদের 
জরবকা নষ্ট করে দিল। রজনী পান দত্ত দেিয্লেছেন যে, ১৮১৮ থেকে ১৮৩৬ 
পণ ব্রিটেন থেকে ভারতে সূতা রঞ্তানির পাঁরমাণ পাঁচ হাজার গুণ বেড়েবায়। 
শুধু তাই নয়, সিল্ক ও পশমজাত দুব্য, লোহা, ম[ধাশতপ, কচি ও কাগজের ক্ষেত্রেও 


ভারতাঁয় শিল্পের ধংস শুরু হয়ে যায়। 


১০ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমাবকাশ 


ফলে পশ্চিম ভারতের সুরাট, বাংলা, ঢাকা, মর্শদাবাদ প্রভাতি শিল্প সমদ্ধ 
শ্হরগ্্লির আধবাসীদের দূদ'শা চরম হয়ে পড়ল । ১৭৫৭ ক্লাইভ যে মুর্শিদাবাদ 
শহরকে লপ্ডন শহরের সঙ্গে তুলনা করোছিলেন, ১৪০-এ ব্রিটিশ ওপাঁনবোশিক 
অর্থনগীতির কল্যাণে সেই শহর শ্মশানে পারণত হল । ঘুগ যুগ ধরে তাঁত শিল্পের 
উপর নিভ'র করে যে অসংখ্য কারিগর জীবিকা নিবাহ করত তারা শহর ছেড়ে 
গ্রামে ভিড় বাড়াল। 

ভারতীয়ের ক্রয়ক্ষমতা অন্তত কিছুটা বাড়াতে না পারলে ব্রিটিশ পণোর জন্য 
ভারতে বাজার সূঘ্টি করা ঘাবে না। সেজন্য শিল্পপ*জর সংকীর্ণ স্বাথে 
ভারতের আর্থিক সম্পদ সষ্টির জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে চেষ্টা চলতে থাকল । 
আঠারো শতকের শেষের 'দিকে নীল চাষের জন্য বৃটিশ পধাজ উদ্যোগী হয়। 
১৮৫০-এ ভারত থেকে রপ্তানীকৃত দ্ররোর মধ্যে নল একটি প্রধান দ্বব্য হয়ে ওঠে। 
ভারতকে কাঁচামাল সরবরাহকারণ দেশে পরিণত করার জন্য ১৮৩৩ থেকে ইংরেজরা 
জম-জায়গা কিনে ক্ষেতখামার গড়ে তুলতে থাকে । এই সব খামারে চা, কাঁফ ও 
রবারের চাষ শূরু হয়। ১৮৩৩-এর পর কাঁচা তুলা, পশম, 'তীঁস, পাট ও খাদ্য 
শস্যের রপ্তানও বেড়ে যায় । 

ব্রিটেনের লোহা ও ইস্পাত কারখানার মালিকেরা ভারতে রেলপথ, রাস্তাঘাট, 
সেতু প্রভৃতি 'নমাঁণে আগ্রহ দেখায়। শিল্প প.জর স্বাথে এবং সামাঁরক দ্বার্থে 
১৮৫৩-এ রেলপথ নিমাঁণ শুরু হয়॥ ১৮৫৪-এ কলকাতা থেকে রাণীগঞ্জে কয়লা- 
খনি অঞ্চলে পর্যন্ত রেলপথ বিস্তার লাভ করে। এইভাবে ব্রিটেনের শিল্পপযাঁজির 
স্বার্থে ভারতকে একাঁট কাঁচামাল সরবরাহকারণ দেশে পাঁরণত করার প্রয়াস শুরু 
হয় । 

ভারতে রেলপথ যোগাযোগ ব্যবস্থার 'ফল অপাঁরমেয় হতে বাধ্য” । কারণ বে 
দেশে লোহা আর কয়লা বর্তমান সে দেশের গতিপথে যাঁদ একবার বচ্মের প্রবর্তন 
করা যায় তাহলে সে বল্প তৈরীর বাবস্থা থেকে তাকে সরিয়ে রাখা অসম্ভব । মার্স 
ভাঁবিষ্যঞ্ধাণথ করে বললেন বাম্পচালিত যোগাযোগ ব্যবস্থার “মধ্য থেকেই গড়ে উবে 
শিজ্পের এমন সব শাখায় বল্ল শিল্পের প্রয়োগ, রেলপথের সঙ্গে বার আশু সম্পর্ক 
নেই”। এই ভবিষ্যন্থাণণ পরবর্তীকালে বান্তবার়িত হয়োছল। রেলপথ ব্যবস্থাকে 
কেন্দ্র করে আধুনিক হল্গুশিল্পের উদ্ভব ঘটে । সেই সঙ্গে ভারতে সম্পর্ধণে দু্ট 
আধুনিক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটোছল £ বুজেয়া ও শ্রমিক শ্রেণ)। 

ব্িটিশ শিল্প পংজর ক্বার্থে ভারতীয় খপাঁনবোশক অর্থনীতিতে ধ্ৰংসকারা 


ভারতে ওপাঁনবৌশক শাসন ও তার বিরুদ্ধ প্রাতীরয়া ৯১ 


প্রতিক্রিয়া শুর, হয়েছিল । যেমন, 'শিক্ণপ প্রধান শহরগুলির ধ্বংসসাধন, কৃষির 
উপরে অত্যধিক চাপ সংষ্টি, নির্মমভাবে কৃষকের কাছ থেকে রাজদ্ব সংগ্রহ এবং 
সমগ্র শিল্প কারিগরকে বৃত্তিচ্যাত করে কৃষিকাধ" গ্রহণে বাধ্য করা ! 

ব্রিটিশ শিল্পপ্জি ভারতীয় সমাজ ও অর্থনীতিতে যে প্রতিক্রিয়ার সুষ্টি 
করেছিল সে সম্পকে মন্তব্য করে রজনশপাম দত্ত বলেছেন £ 77)5 201111098 ০ 
101860 81:01881)9 8170 01815801617) 50111106175) ডা6৪619১ 00010915, 
100611618, 8101119) 21106 17010) 1176 (0105 8100 2000) (106 51119865১12 
190 215179711৩8 88৩ €0 0:0%/0 (0 28110816010, [0 11119 ০5১ [11019 
25 00:০1019 (181036012760) 0] 6116 2 ৫00109 01 00101011060 
82110010016 800 0081001900165, 1000 2 81100110191 00101 ০01 
131105]) 109101080(01016 08101181197), 

গ ভৃতীয় পর্বঃ আধুনিক সাঅ'জ্যবাদ ও ফিনান্দ পুজর যুগ 
_.. ১৪৫৭-এর মহাঅভুযুথান দমনের পর ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজাবাদ ও ওপ্‌নিবেশিক 
অর্থনশাঁত নতুন আকার ধারণ করে। এই সময়ে ইস্ট ইশ্ডিগ্না কোম্পানির শাসনের 
পরিবর্তে ব্রিটিশ রাজশস্তির প্রত্যক্ষ শাসন শুরু হয়ে যায় । প্রকৃতপক্ষে) এই সময় 
থেকে কোম্পানির নেতৃত্বে ব্রিটিশ বাণিজ্য বৃজেম্লার কর্তৃত্বের অবসান ঘটে এবং শিম্প 
বুজেয়ার অপ্রাতিহত কর্তৃত্ব ও শোষণ প্রাতাষ্ঠত হয় । এই যুগে অবাধ মূলধনের 
(266 £280৩ ০2191181 ) শোষণের পারবর্তে 'ফিনান্স পঠজর শোষণ শুর হয়। 
ফিনান্স প*জর শোষণ ভারতে 'ব্রিটশ সাম্রাজ্যের কোন সাম্ঠিক পাঁরবর্তন 
ঘটায় নি। বরং ফিনান্স পঁজ ভারতে আরও আধুনিক, নিখ্ত ও সবগ্রাসা 
শোষণের স্মানপূণ জাল সৃষ্ট করোছল। আধুনিক পাঁরবহন ও রেলপথ 
ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে সারা ভারতকে একাঁট অখণ্ড ওপনিবোশক শোষণের 
বাজারে পাঁরণত করা হয়োছিল। 

মোটামুটিভাবে বলা যায় মহাবিদ্রোহ দমনের পর ভারতে ব্রিটিশ শাসন ও 
িনান্স প,জির ওপনিবোশিক অর্থনপাঁতির তৃতীয় পর্ব শর: হয় ॥ 'শ্ব অর্থনৌতিক 
পাঁরান্থীতর তিনটি গুরুত্বপূ্ প্রভাবে ভারতে ওপাঁনবোঁশক অর্থনশীতর তৃতীয় পর্ব 
শুরু হয় । এই সমক্ন থেকে বন্শিল্পাঁভন্তিক উৎপাদন ও পদণজর ক্ষেত্রে ব্রিটেনের 
একাধপত্যের অবসান ঘটে । পশ্চিম ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, 
জার্মানী, রাশিয়া এবং মাকিণ যুত্তরাঙে ল্মশিষ্পাঁভীত্তক উৎপাদন ব্যবচ্ছার সুদ 
বনিয়াদ প্রীতাঁচ্গত হয়। তার ফলে ব্রিটেনের সঙ্গে পাঁশ্চম ইউরোপ, মাকিণ বত" 


১২ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের রমবিকাশ 


রাষ্টী প্রভাতি দেশগুলির পণ্য বিক্রয়ের জন্য বিশ্বব্যাপণ বাজার অনুসন্ধানের তীব্র 
প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। দ্বিতীরত, উনিশ শতকের শেষ দিকে বিজ্ঞানকে 
যল্গুশিজ্পের কাজে ব্যাপকভাবে প্রয়োগের ফলে আধুনিক প্রযযান্তাবদ্যার যথেষ্ট 
উন্নতি ঘটে । দ্রুত গাঁততে প্রধদান্তবিদ্যাভীত্তক যল্শিল্পের প্রসার শিল্পোল্নত 
দেশগযলিতে কাঁচামালের চাহিদা অস্বাভাঁবকভাবে বৃদ্ধি করে। তার ফলে সারা 
বিশ্বব্যাপী কাঁচামাল ও খাদ্যশস্য-এর ব্যাপক অনুসম্ধান শুরু হয় । এশিয়া, আঁফুকা 
ও দক্িণ আমেরিকার দেশগুীলতে কষজ ও খাঁনজ যে সব কাঁচামাল রয়ে গেছে 
সেগুলি ব্যাপকভাবে সংগ্রহের জন শিল্পোনত রাম্টরগীলর মধ্যে তীব্র প্রাতযোগিতা 
শর হয়ে যায়। তৃতীয়ত, আফ্রিকা এশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকায় উপনিবেশ হ্থাপন 
এবং এই সব দেশগ্যল-তে ওর্পানবোশক বাজারের সম্প্রসারণ উন্নত পথজবাদঁ রাষ্ী- 
গ্যালর হাতে অপাঁরসীম প,জি এনে 'দিয়ৌছিল। পণুজবাদী রাষ্ট্র ব্যাধকে। 
করপোরেশনে এবং টনাস্টে পাহাড় প্রমাণ পজ সগ্চিত হয়োছল। তার ফলে 
পণ্যের মূল্য নিধারণ করে এমন কিছ উৎপাদক সংঘের স:ৃষ্ট হয়োছিল। ফলে 
অপরিসণম উদ্বৃত্ত প:জি দেশে দেশে খাটানো বা রপ্তানি করার প্রয়োজন দেখা দল। 

আধূিক সাম্রাজ্যবাদ এবং 'ফিনান্স 'পঃজির ষূগে ভারতে ব্রিটিশ পুজি 
রপ্তানি ও নিয়োগের কাজটি শুর: হয়ে যায় । উীনশ শতকের দিতীব্ার্ধে 'ফিনান্স 
পাঁজর যুগ শুরু হয় এবং এই শতকের শেষ এবং 'বিশ শতকের প্রথমে ভারতে 
পুরোপহার সামাজ্যবাদী শোষণের ভ্তরটি খুলে যায় ॥ রজনী পাম দত্ত বলেছেন, 
সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী এই পধাঁজ নিয়োগকে পাজি 
রপ্তানি বলা হয়। কিন্তু ভারতের বেলায় ওপনিবেশিক অর্থনীতিকে বাঁদ ব্রিটিশ 
প.জ রপ্তানি বলে চালানো যায়, তাহলে সেটা বান্ডবের এক তীর বিদ্ুপাত্মক বর্ণনা 
ছাড়া আর 'কিছদই বলা হবে না। 

প্রকৃত ঘটনা হল, যে পারমাণ ব্রিটিশ প:জ রপ্তানি, হয়োছল তা নিতান্তই অল্প। 
১৮৫৭ থেকে ১৯১৫ পর্যন্ত ব্রিটেন থেকে ভারতে যে পারমাণ পধজ রঞ্টানি করা 
হয়োছিল তার চেয়ে ভারত থেকে গ্রেট 'ব্রিটেনে প্রৌরত করের পাঁরমাণ 'ছিল অনেক 
বেশী। ভারতে লগ্রশকৃত 'রিটিশ পজ ভারতের বূকে বসেই ভারতাঁর জনগণকে 
লুত করেই প্রথমে তোলা হয়োছিল। রজনীপাম দত্ত বলেছেন, ৭199 91191) 
০৪191121 17569660 177 13019 199 11 158119 118 181560 410 215019, 02) 
16 0101067 ০1 0175 10018) 0960019, ৪00 61১90 00160 0০৯0 ৪৪ 
96১ 20০ 006 [1701810 06015 (0 9111810..+1 ভারতে ভ্িটিশ পুজি 
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নিয়োগের উৎস হল জনখণ (০০ ৫০৮:)।॥ ১৮৫৮-এ ব্রিটিশ সরকার যখন 
সরাসার ভারতের শাসনভার গ্রহণ করল, তখন তারা ইন্ট ইশ্ডিম্না কোম্পানির কাছ 
থেকে সাতশো লক্ষ পাউণ্ড ধাণ গ্রহণ করল। ১৯০০-এ জনধণের পরিমাণ দাঁড়াল 
২২৪০ লক্ষ পাউণ্ডে। চল্লিশ বছর পর অর্থাৎ ১৯৩৯-এ এই ধণের পাঁরমাণ দাড়াল 
৮৪২ লক্ষ পাউগ্ড । 

এই ভাবেই ভারতীয়ের ঘাড়ে বিপুল পরিমাণ ঝণের বোবা চাপিয়ে দেওয়া হল। 
রেলপথ নিমাঁণের ফলে এই ধণের বোঝা আরও ভয়মাবহভাবে বেড়ে গেল। রেলপথ: 
নির্মাণে 'রাঁটশ প:ীজপাঁতরা যে টাকাটা খরচ করোছিল ব্রিটিশ সরকার তার উপর 
শতকরা & টাকা সুদের গ্যারা'্টি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। রেলপথ প্রসারের 
সঙ্গে সঙ্গে চা, কফি এবং রবারের চাষ ও ছোটখাটো আরও কয়েকটা শিজ্পের 
বিকাশের সঙ্গে উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে ভারতে বেসরকারণ ব্রিটিশ পজ নিযলোগ 
ভাল ভাবেই অগ্রসর হয়োছল। 

ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর একচোঁটয়্া ব্যবসা অবসানের পর ভারতে বেসরকারণ 
'ররাটশ ব্যাংক গড়ে উঠল। এই ব্যাংকগনীলকে ধরবানময় ব্যাংক (১:010188 09010 
বলা হত। ব্রিটিশ ব্যাংকগুলির সদর দপ্ুর 'ছিল গ্রেটাব্রটেনে । ব্রিটিশ সরকারের 
প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় এই ব্যাংকগদুলি ভারতের অর্থনণতি, ব্যবসাবাণিজা ও শিল্পের 
উপর আধিপত্য বিস্তার করোছিল। 

ভারতে ব্রিটিশ পংজ রপ্তানির মধ্য দিয়ে এদেশে আধ্নিক শিজ্পের কোন 
উন্নাত হয় নি। প্রথম বিশ্বযদ্ধের আগে ভারতে লগ্রকৃত 'ব্রাটশ পাঁজর প্রায় সবটাই 
খাটত দরকার, পাঁরবহন, কৃষি ও অথ সম্পাক্ত ক্ষেত্রে। সোজা ভাষায়, 
বাণিজ্যের দিক থেকে ভারতে প্রবেশ করা এবং কাঁচামালের উৎস ও '্রিটিশ পণ্যের 
বাজার হিসাবে ভারতকে শোষণ করার জন্যই ব্রিটিশ পংাঁজ নিয়োগ করা হয়েছিল । 
ব্রিটিশ প:্জ নিয়োগের সঙ্গে ভারতের শিল্পোল্নতির কোন সম্পর্ক ছিল না। 
প্রথম বিশ্বদ্ধের আগে ব্রিটিশ ব্যাংক গজ করুক ভারত শোবণের কাঠামোটি 
প্রাতীম্ঠত হয়ে গেলেও ১৯১৪এর পর এই শোষণ আরো তীব্র হয়। 

১৯১৪-১৮"এর পর ভারতে ব্রিটিশ প.জ নিয়োগ অতি দ্রুত গতিতে বেড়ে চলে। 
১৯২৯"এ ব্রিটিশ পঠীজর লগ্নীর পাঁরমাণ ছিল সাত লক্ষ পাউস্ড। ১৯৩০-এ 
ন্রিটিশ প:জর লগ্ন দশ লক্ষ পাউন্ডে দাঁড়াল । ব্রিটেনের মোট বিদেশী লগ্লীকত 
পারিমাণের এক-চতুর্থাংশ ভারতে নিয়োগ করা হয়োছল। ভারতে আধুনিক 
সাম্লাজ্যবাদের অথনৈতিক শোষণ বিশ্লেষণ করে রজনীপাম দত্ত মন্তব্য করেছেন, 


১৪ _. ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্মবিকাশ 


ফিনাম্স পংণীজর আওতায় ভারতকে তীব্রতরভাবে শোষণের মধ্যেই এই দেশের 
ঘনীভূত সংকট এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরদ্ধে তীব্র বিক্ষোভের মূল কারণটি নিহিত 
রয়েছে । 

আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ ও 'ফিনান্স পাঁজ শোষণের ঘৃগে ভারতে 'ব্রাটিশ পণজর 
রপ্তানি ও বিনিয়োগ বেড়োছিল। কিন্তু ভারতীয় অর্থনপীতর মূল সমস্যার কোন 
সমাধান হয় নি। 'ভ্রিটিশ পংজর উদ্যোগে গড়ে ওঠা ভারতীয় অর্থনীতি একান্ত 
ভাবেই ওপাঁনবোশক। ভারতীয় উদ্যোগে কিছ; বস্রাশঙ্প এবং অন্যান্য শিল্প গড়ে 
উঠলেও ভারতীয় অর্থনশতির ওপানিবেশিক চারঘাট ঠিক 'ছিল। কারণ ভূমি- 
ব্যবস্থায় সামন্ত ও আধা-সামস্ত সঘ্পকের কোন পাঁরবর্তন হয্ন নি। ভারতের ভারশ 
ও মূল শিল্পের কোনরকম 'ভীত্ত প্রস্তর হ্থাঁপিত হয় নি। রজনপপাম দত্ত বলেছেন, 
€110018, 91059 £1)6 19101081 810০1060 90070010010 06%6101910600 01 2. 
৫6106100017 ০0190191 ০০1709: ॥ ভারতে শিল্পোমক্পনের প্রশ্নীট 'ফিনান্স 
প,জির আমলে কোন অগ্রাধিকার পায় নি। কারণ ব্রিটিশ সামাজ্যবাদী শোষণের 
মূল ভাত ছিল কৃষিক্ষেত্ে সামণ্ত ও আধা-নামন্ত সম্পর্ক জিইয়ে রাখা । 

ভারতে উপাঁনবোশক অর্থনীতির বনিয়াদ ক্রমশ গড়ে উঠেছিল বাণিজ্য পুজি 
ও একচেটিয়া বাঁণজ্যের যুগে, শিল্পপীজ ও অবাধ বাণিজ্যের ধুগে এবং আধুনিক 
সাম্াজ্যবাদ ও 'ফনান্স প:জির যুগে । ন্রিটিশ ওপাঁনবোশক শোষণ ও উৎপাদন 
ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ভারতীয় অর্থনপতি ও সমাজ বিশ্ব পঁজবাদণ ব্যবস্থার সঙ্গে যুত্ত 
হয়। ওুপাঁনবোশক ব্যবস্থার সুত্রে ভারতী অর্থনীতি বিশ্ব বাজারের সঙ্গে সংযত 
হয়ে খায়। ভারত পরাধীন এবং ওপানিবোশক দেশ হওয়ায় বিশ্ব পঃজবাদণ ব্যবস্থায় 
অসম সদস্য 'হসাবে গ্থান গ্রহণ করোছিল। অথাৎ স্বাধীন প1জবাদশ দেশ হিসাবে 
ভারত বিশ্ব অর্থনৌতিক ব্যবস্থায় যোগ 'দিতে পারে নি। ব্রিটিশের ছত্রছায়ায় এবং 
উপাঁনবোশক স্বার্থে ভারতের অর্থনীতি গড়ে উঠোঁছল এবং সেই অবস্থায় অসম 
সদস্য 'হসাবে আন্তজতিক অর্থনপাঁততে হ্থান পেয়েছিল। 


৩ স্বাধীনতা সংগ্রামের আদিপর্ব 
আঠায়ে। শত্তকে কোম্পানি বিরোধী বিজ্ঞ 


কোম্পানির শাসন এবং পরব্তীকালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রত্যক্ষ শাসন 
ভারতের স্বাধীন সমাজ 'বিকাশের ধারাকে প্রবলভাবে বাধা দেয় । অর্থাৎ, ব্রিটেনের 
বাঁপজ্য পংাজ, পরে 'শিল্পে প'জ ও 'ফিনান্স পণজ ভারতে স্বাধীন কৃষি ও শিল্প 


ভারতে উপাঁনবোশক শাসন ও তার বিরুদ্ধে প্রাতীকিয়া ১৫ 


অর্থনশীত বিকাশের পথে সর্বপ্রধান অন্তরায় হয়। সেজন্য ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় 
অর্থনগীতকে ওপনিবোশক অর্থনশীত বলা হয়। কোম্পানি আমলে ভারতের 
স্বাধীন সমাজ বিকাশের ধারা ঘত বোঁশ বাধাপ্রাপ্ত হয় ততই কেম্পানির বিরুদ্ধে 
বিক্ষোভ দানা বাঁধে, সময়মত সেই চাপা বিক্ষোভ 'বিদ্রোহের আকার ধারণ করে। 
কোম্পানর বিরুদ্ধে ভারতীয়ের বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের প্রকৃতি এবং চরিত্র সব সময় এক 
ছিল না। ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও সামাজিক গোচ্ঠী কোম্পাঁন 
শাসনের আমলে প্রবল বাধার সম্মুখীন হয় । সেইজন্য অনেকক্ষেত্রে বািভত্ন শ্রেণদ 
ও সামাজিক গোষ্ঠণর ধূমাক্িত বিক্ষোভ কোম্পানি বিরোধ বিদ্রোহে ফেটে পড়ে। 
ইজ্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানির স্বৈরাচারী ওপানবেশিক শাসন ভারতের কৃষক, 
আঁদবাস। ও 'বাভন্ন ভরের শ্রমজগবশ মানুষ মাথা পেতে নেয় 'নি। কোম্পানি 
শাসনে হতসর্বদ্ব পুরানো আমলের জমিদাররা কোন কোন ক্ষেত্রে বিদ্রোহের সামিল 
হম়োছিল। সেজন্য বলা যায় যে অঠারো থেকে উনিশ শতকের মধ্যভাগ পধস্ত 
ভারতের কৃষক, আঁদবাসা, শ্রমজীবণ মানুষ ও পুরানো জাঁমদারদের এক অংশ 
কোম্পানির স্বৈরাচার শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ভারতের স্বাধীনতা 
সংগ্রামের গৌরবজ্জবল ইতিহাস সংঘ্টি করেছিল। সাম্রাজ্যখাদ-বিরোধন স্বাধীনতা 
সংগ্রামের মহান এঁতিহ্য এইসব 'বিদ্রোহগন'লির মধ্য 'দিয়ে সুষ্টি হয়। 
ক দ্বিনাজপুর- রংপুরে কৃষক বিদ্রোছ 


১৭৮০-তে দিনাজপুরের নাবালক জামদারকে পরিচালনার জন্য কোম্পানি দেবা 
[সংহকে এজেন্ট 'নিয,ন্ত করে। এই দেবী সিংহ আবার রংপুরের বিরাট অঞ্চলে 
১৭৮১-তে কোম্পানির ইজারাদার নিষুন্ত হয়। ইজারাদারি পেয়ে দেবী 'সিংহ 
ভাড়াটে লোকের সাহায্যে কষকদের উপর জুলুম শুর; করে দেয় । খাজনার নামে 
অবৈধ কর আদায় করতে থাকে। করভারে জজর্শীরত কৃষকেরা কর্তৃপক্ষের কাছে 
আঁভযোগ জানিয়ে আবেদনপর পেশ করে । দেবী সিংহ ভাড়াটে লোক মারফত পাঁচ 
আনা হারে এক ধরনের বে-আইনী খাজনা ও তিন আনা হারে বাটা কৃষকদের কাছ 
থেকে জোর করে আদায় করতে থাকে ! বছরে জমে থাকা খাজনা ও বাটার উপরে 
আরো দু আনা হারে কর চাপিয়ে দেওয়া হয় । 
১৭৮৪তে কোম্পানি 'নিষূন্ত কাঁমশন দেবী সিংহের কৃষকদের উপর অত্যাচার 
ও বেআইনী খাজনা আদান্সের জুলুম স্বীকার করল। এই সমুয় রংপুরের 
সাধারণ মানৃষের অর্থনৈতিক অবস্থা চরমে ওঠে । ফলে কৃষক ও গরাব মানূষ 
পু ও কাঁধ পণ্যদুব্য কেনাবেচা বঙ্ধ করে দিল। দেবী সিংহের চাপিয়ে দেওয়া, 
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বেআইনী কর খাজনা তারা আর দিতে পারল না। সেজন্য দেবী সিংহের 
অত্যাচার চরম আকার ধারণ করল। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে কৃষকরা 
খাজনা আদায়কারীদের ঘেরাও করে কয়েকজনকে হত্যা করল। তারা খাজনা দেওয়া 
বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিল। ১৭৮৩-তে দেবী সিংহের সামন্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
রংপুরের কৃষকদের বীরত্বপুণ লড়াই আশেপাশের জেলাগুলিতে প্রবল উৎসাহের 
সষ্টিকরে। অসংগাঁঠত বিদ্রোহীরা স্তস্ফূরতভাবে তাদের নেতাকে “নবাব” 
বলে ঘোষণা করোছল। 

রংপুরের কৃষক খিদ্রোহ দমনে কোম্পানির সরকার ব্রিটিশ সামারক আঁফিসারের 
নেতৃত্বে সেনাবাঁহনী পাঠায় । বিদ্রোহ কৃষক ও সেনাবাহনশর মধ্যে তুমুল লড়াই 
হল। শেখ পর্যন্ত াঁটশের আধুনিক অস্ত্রশদ্রের কাছে কৃষক বিদ্রোহীরা পরাজয় 
স্বীকারে বাধ্য হল। এই সংঘষে অনেক বিদ্রোহ? কৃবক প্রাণ দিয়ৌছল। 

খ. মেদিনীপুর- বীকুড়া £ চোয়ার বিদ্রোহ 

আঠার শতকের শেষের 'দিকে মোঁদনীপুর ও বাঁকুড়া জেলার কয়েকটি অণ্লে 
ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দেয় । এই বিদ্রোহ ইতিহাসে চোয়ার-বিদ্রোহ নামে সংবিখ্যাত। 
চোয়ারেরা ছিল জঙ্গলের অধিবাসণ, কৃষিজীবী মানুষ । সমাজের তথাকথিত 'নিম্ন- 
বণে'র গরীব লোক । মোঁদনীপ,রের কর্ণগড় রাণীর জাঁমদা'রতে পাইকরা বহুকাল 
ধরে পাইকান জাম ভোগ-দখল করত । কোম্পাঁনর আমলারা পাইকদের কাছ থেকে 
জাঁম কেড়ে নয়ে খুব চড়া হারে খাজনা ধার্য করল। এর ফলে কৃষক, পাইক, 
জাঁমদার প্রভাতি সর্বস্তরের মানুব ক্ষাতিগুষ্ত হয়। তারা সবাই কোম্পানর বিরুদ্ধে 
বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ১৭১৯৯ সালের এই বিক্ষোভ চোয়ার বিদ্রোহ নামে 
সুবিখ্যাত। 

এই দ্রোহের আগুন মোদনীপুর শহর ও তার কাছাকাছি একশ'র বেশী গ্রামে 
ছাঁড়য়ে পড়ে। বিদ্রোহগদের কায“কলাপ মৌঁদনীপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সরকারণ 
প্রশাসনও খাজনা-সংগ্রহ বাবস্থাকে একেবারে বিকল করে দেয়। কোম্পানির লরকারণশ 
সুরের অনুমান ষে কর্ণগড়ের রাণী ও নাড়াজোলের রাজারা পিছন থেকে বিদ্রোহী 
দের গোলাবারুদ ও অস্র্রশস্ম দিয়ে মদত দিয়েছে । সরকারের মতে বিদ্রোহীদের 
রতিমত সাহায্য ক'রে জাঁমদারেরা পাইকান জম ফিরে পেতে চায়, সেই সঙ্গে 
কোম্পানিকে উঁচত শিক্ষা দিয়ে কম খাজনায় জামদারণ বন্দোবস্ত করতে চায় । 
- কোম্পানি শাসনের 'বিরুদ্ধে মোদনীপুরের কৃষক, পাইক, পারের বিদ্রোহ 
কার্যকলাপ ব্যাপক আকার ধারণ করলে ম্যাজিম্দেট কর্ণগড়ের রাণণ, নাড়াজোল 


ভারতে ওপাঁনবোশক শাসন ও তার বিরুদ্ধে প্রাতারয়া ১৫ 


জাঁমদারের আত্মীয়কে গ্রেপ্তার করে কলকাতায় পাঠিয়ে দেয়। কলকাতার কর্তৃপক্ষ 
বিচারের জন্য আটক জাঁমদারদের মোঁদনপুরে পাঠালে তারা পুনরায় বিদ্রোহীদের 
ইজ্ধন জোগায় । " 

বিদ্রোহের বহিণশশখা মোঁদনীপুর থেকে পার্খবতাঁ জেলা বাকুড়ায় ছাড়িয়ে পড়ে। 
বাঁকুড়ার রায়পুর থানায় বিদ্রোহীরা রায়পুরের হাট, বাজার ও কাছারতে আগদন 
লাগিয়ে সমস্ত শহরটি দখল ক'রে নেয়। রায়পুর বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন এই 
অঞ্চলের পূর্বেকার জামদার দুজন সিং। কোম্পাঁনর খাজনা নীতির ফলে দুর্জন 
1সংএর পৈতৃক জাঁমদারী অনোর হাতে চলে যায়। নতুন জাঁমদারকে অকেজো 
করার জন্য তিনি চোক্নার বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন। বিদ্রোহীরা তাঁর নেতৃত্বে কমপক্ষে 
[তরিশটি গ্রামের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয় । শেষ পথন্ত দুর্জন সিংকে 
গ্রেপ্তার করা হয়। সরকার পক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে একজন সাক্ষণও হাজির করতে না 
পারলে আদালত তাঁকে বেকসুর খালাস কারে দেয় । এই বিদ্রোহ দমনে সামারক 
বাহিনণকে এগিয়ে আসতে হয় । 

চোয়ার বিদ্রোহ মোঁদনীপুর ও বাঁকুড়া ছাড়িয়ে পাশ্ববতণ বীরভূম, ধলভূম প্রভাতি 
অঞ্চলে ছাঁড়য়ে পড়তে থাকে । এই বিদ্রোহের প্রাণশন্তি ছিল উৎপণীড়ত কৃষক, 
কৃষকের সঙ্গে সামিল হয়োছিল সর্বঞ্তরের মানুর ( হ্থানীয় সরকার কর্মচারণ, 
তহাসলদার, এমন ি জমিদারেরা বিদ্রোহকে সমথন জানায় । 

গা. উত্তরবঙ্গ : সম্গযাসী |বজ্রোহ 

সন্যাসী বিদ্রোহ বাংলায় কোম্পানির শাসন ব্যক্থাকে কাঁপিয়ে দিয়োছল। 
পলাশী যুদ্ধের পরই সম্যাসঈ্ বিদ্রোহ কোম্পানিকে সব চাইতে বড় আঘাত দেয়। 
১৭৬০ সাল থেকে ১৮০০ পযন্ত এই চল্লিশ বছর কোম্পানি শাসন বিরোধ্গ সম্যাস+ 
বিদ্রোহের সময়কাল । সন্যাসী-বিদ্রোহ নামে পরিচিত হলেও বিদ্রোহ কাষকিলাপে 
হন্দু লম্যাসী ও মুসলমান ফঁকর বেশনর ভাগ জায়গায় এক সঙ্গে অংশ নেয়। 
বুভুক্ষু কষক, আধিকারচ্যত জমিদার, ছাঁটাই 'সিপাহীদের সমর্থনে সম্ন্যাসী-বিদ্রোহে 
প্রবল গাঁতবেগ সণ্চারিত হয়। 

১৭৭০ সালের ভয়ংকর দুভি“ক্ষের সমগ্ল থেকে সম্যাসী- বিদ্রোহের ব্যাপকতা 
বৃদ্ধি পায়। দুভি“ক্ষের সঙ্গে যুস্ত হয় কোম্পানির নির্ম শোষণ, অত্যাচার | 
ফলে সাধারণ মানুৰ দলে দলে সম্বযাসী বিদ্রোহে যোগ 'দিয়ে কোম্পানির শাসন 
বিকল করে দেয় । ১৭৭২ সালের মধ্যে বিদ্রোহ রংপুর থেকে আঁত দ্রুত ঢাকা 
পযন্ত ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্রোহীদের প্রবল আক্রমণের মুখে ইংরেজ রাজশস্তি প্রায় 

ঈ্‌ 
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বৃত্বহীন হয়ে পড়োছল। প্রায় দেড় হাজার সন্প্যাসস রংপুর শহরের কাছে 
শ্যামগঞ্জে ক্যাপ্টেন টমাসের নেতৃত্বে একদল সেনাবাহনণীর সঙ্গে প্রবল লড়াই চালায়। 
ক্যাস্টেন টমাস নিহত হয় । সন্ন্যাসরা ঢাকার দিকে এগিয়ে গেলে কোম্পানির 
সেনীবাহিনশীর সঙ্গে সশস্ঘ সংঘর্ষ হয় । রংপুরের শ্যামগঞ্জের মত এখানেও দেশনয় 
সিপাহী ও তাদের নেতারা ইংরেজ ক্যাপটেনের আদেশ অমান্য করে । ফলে আদেশ 
অমানোর অপরাধে দেশীয় ?সপাহণদের কামানের সামনে দাঁড় করিয়ে হত্যা বরা হয়৷ 

এই বিদ্রোহ প্রধানত মুসলমান ফকিররা পারচালনা করে। মজনু শাহের 
নেতৃত্বে মূশা শাহ, চোরাগগ আলি শাহ, পরাগল আল শাহ প্রমুখ ফকিররা অগ্রণণ 
ভুমিকা নেন। সরকারী 'রিপোর্টে' বিদ্রোহের নেতা হিসাবে হিন্দু সম্যাসদের 
উল্লেখ আছে । ফাঁকর ও সম্্য।'সীদের মধ্যে সময় সময় সংঘর্ষ বাঁধলেও কোম্পানির 
।বরুদ্ধে তারা সাম্মলিত আক্মণ চালাত। ফাঁকর ও সম্্যাসীদের কোম্পান-বিরোধ' 
কাষকলাপের জনা ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তাদের মধ্যে কোনরকম পার্থক্য না ক'রে 
সবাইকে সম্াস নামে চিহিত করোছল | সন্ন্যাস নেতা ভবানগ পাঠক ও দেব 
চৌধুরাণীর সঙ্গে ফঁকিরদের নেতা মজন; শাহের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। 

কোম্পাণির ধিরদছ্ধে। সাফলো উৎসাহত হয়ে প্রায় সাত হাজার সম্ধ্যাস* বগুড়া 
ও ময়মনাসংহ ভ্লোয় এগিয়ে যায়। সেখানে তারা কোম্পানির 'সিপাহণদের 
বিরদৃদ্ধে লড়াই শুরু করে। ইংরেজ সরকার ক্যাপটেন এডওয়াএর নেতৃত্বে 
সিপাহীবাঁহন? পাঠায় । এডওয়ার্ড সন্যাসীদের ধরে ফেলার চেষ্টা করলে ভার 
চরম পরাজয় হয়। ইংরেজ সেনাবাহিনীর সঙ্গে সম্ন্যাসণরা পাঁশ্চমবঙ্গ ও বিহারে 
পযন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যায়। লল্নাসীরা প্রবল বেগে এগিয়ে চলে। ১৮০০ সাল 
পর্যন্ত কোম্পানির সেনাবাহনী সম্যাসীদের প্রাতরোধ করতে পারে নি। 

ঘ. কোল বিদ্রোহ 

জাঁম ও জঙ্গল থেকে উৎখাত হয়ে ১৩১-৩২ সালে িংভূমের কোল আঁদবাস*রা 
কোম্পানির শাসন ও নতুন আঁধকারপ্রাপ্ত দেওয়ানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। সিংভুমের 
আদিবাসী প্লাজা প্রভাত প্রজাদের সাহায্যে তাঁর সীমানায় কোম্পানির অনুপ্রবেশ 
বেশ কিছ? দন আটকে রেখোঁছলেন। শেষ পন্ত ১৮২০ সালে প্রভাত কোম্পানির 
কাছে বশাতা স্বাঁকারে বাধা হন। কুড়ি বছর পরে ১৮৩১ সালে কোল আদিবাস+- 
দের বিক্ষোভ ব্যাপক বিদ্রোহের আকার ধারণ করে। অত্যধিক মাত্রায় ভুমিশখাজনা 
ধার্য ও অত্যাচার কোল বিদ্রোহের কারণ। বিদ্রোহ র1চি, হাজারিবাগ, পালামৌ ও 
মানভূমে ছাঁড়য়ে পড়ে। 


ভারতে ওপাঁনবোশক শাসন ও তার বিরূদ্ধে প্রতিক্রিয়া ১৯ 


কোল বিদ্রোহের ঠিক পরেই ১৪৩২ সালে মানভুমের ভূমিজ আঁদিবাসধরা 
গঙ্গানারায়ণের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে। আঁধকারচ্যুত গঙ্গানারায়ণ বরাভূমের নতুন 
দেওয়ান মাধব সিংরের অত্যাধক ভূমি-খাজনা ধাষে'র বিরুদ্ধে ভুমিজ ঘাটওয়ালদের 
একন্িত করেন । মাধব সিংয়ের অত্যাচারে বহু ভূমিজ আদিবাসণ জমি হারায়। 
তারা সবাই গঙ্গানারায়ণের নেতৃত্বে মাধব সিংয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে । মাধব সিং 
আক্রান্ত ও নিহত হয়। ভূমিজ বিদ্রোহীরা মুম্েফের কাছারি সমেত সরকারি 
আঁফস তছনছ ক'রে পলিশ থানা ও লবন দারোগার কাছা পুড়িয়ে দেয়। প্রায় 
[তন হাজার বিদ্রোহ” গঙ্গানারায়ণের নেতৃত্বে সরকারণ সিপাহী বাহিনকে আকুমণ 
করে। ১৮৩২ সালের মাঝামাঁব অবস্থা আয়ন্তের বাইরে চলে গেলে ইংরেজের 
রক্ষীবাহিন" বিদ্রোহীদের হাতে বরাভূম ছেড়ে দিয়ে পিছ? হঠতে বাধা হয় । 

ঙ সাওসাল বিদ্রোহ 


সাঁওতাল পরগণা, ভাগলপুর, বীরভুম ও মুশিদাবাদের বিশেষ বিশেষ অগলে 
ব্যাপকভাবে সাঁওতাল আদিবাসীদের বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল উনিশ শতকের 
মধাভাগে। কণণয়ালিশের চিরচ্ছায়ী ভুম-ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর নতুন জমিদারেরা 
অত্যধিক হারে ভূমি-খাজনা ধার্য করে। ফলে পুরুষানূক্রমে বসবাস করা, চাষ 
করা জাঁম ছেড়ে আসতে সাঁওতালরা বাধা হয়। পার্কত্য অঞ্চল ও উচু জাঁমর জঙ্গল 
পারহ্কার ক'রে সাঁওতালরা নতুন ক'রে বসবাস ও চাষ শুরু ক'রে দেয় । বাংলা ও 
বিহারের মহাজন, ব্যবসায়ী ও জাঁমদাররা সাঁওতালদের অজ্জতা ও 'নিরক্ষরতার সুযোগ 
[নয়নে নির্মম শোষণ, অত্যাচার আরম্ভ ক'রে দেয় । কোম্পানির খাজনা-সংগ্রাহক ও 
পুশলশ কর্মচারীর জুলুম সবাইকে ছাড়িয়ে যান 'নিমম শোষণ, অত্যাচারের 
উপর যুন্ত হয় জমিদার-মহাজন-কোম্পাঁন সাহেবদের সাঁওতাল রমণীর প্রতি অশালীন 


ও বর্বর আচরণ । 
১৮৫৫ সালে সাঁওতাল নেতা সিধু ও কান্যর নেতৃত্বে দশ হাজারের বেশী 


আঁদবাসণ মানুষ ভাগনাঁদহির মাঠে সমবেত হয়। ক্রমশ বিদ্রোহীদের সংখ্যা 
আরো ধেড়ে যায়। প্রায় 'তিরশ হাজার সাঁওতাল সাক্রয্নভাবে অংশগ্রহণ করে। 
প্রথমে বিদ্রোহের আগুন ভাগলপদর, থেকে নহুঙ্গেরে ছাড়িয়ে পড়ে। এই সঙ্গে 
মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পাকুড় ও সাঁওতাল পরগণার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিদ্রোহীদের 
আকুমণে ইংরেজের সেনাবাহন' পর;দন্ত হয়ে পড়ে। মহেশপুরে 'সিধুর আহবানে 
পণ্চাশ হাজার বিদ্রোহ সাঁওতাল কোম্পানির সেনাবাহিনীকে নাজেহাল করে । 
প্রাতাহংসাপরায়ণ হ'য়ে কোম্পানির সেনাবাছিনী প্রবল সল্মাস সান্ট করল 


২০ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমাবকাশ 


আদিবাসী অণ্চলগলিতে । িধ্‌-কানুকে ধাঁরয়ে দেবার জন্য দশ হাজার টাকা 
পুরস্কার ঘোষণা করা হ'ল॥। আতাঁঙ্কত কোম্পাঁন ছশট রেজিমেট ও হিল 
রেঞ্জার্স সেনাবাহনসকে সাঁওতাল বিদ্রোহ দমনে মোতায্নেন করে । 

কোম্পানির সেনাবাঁহনশর অত্যাচারের মুখে বিদ্োহনী সাঁওতালদের মনোবল 
আরো বেড়ে যায়। ১৮৫৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নব উদ্যমে পনের হাজার 
আঁদিবাস৭ বিদ্রোহে যোগ দেয়। য.দ্ধজয়ের প্রতিহিংসা 'নয়ে কোম্পানি অবশেষে 
সামারক আইন জারি করল সমগ্র বিদ্রোহের এলাকায় । বেপরোয়া সন্পাস স:ষ্টির 
মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত সওতাল বিদ্রোহ দমন সম্ভব হয । বিদ্রোহণীরা সহজে আত্ম- 
সমর্পণ করে নি। তারা কোম্পানি শাসনের অবসান ঘোষণা করে নিজেদের শাসন 
সাময়িকভাবে প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়। মেজর বারোর নেতৃত্ব ইংরেজ সেনা-বাহনশর 
পরাজয় হয়। তিরিশ হাজার বিদ্রোহ? সাঁওতাল কোম্পানির বিরুদ্ধে সশপ্ন লড়াই 
চালিয়ে শেষ পর্যন্ত সামারক আইন ও বেপরোয়া সন্ত্রাসের রাজত্বে ১৮৫৬ সালের 
ফেব্রুয়ারগ মাসে পরাজয় স্বীকার বরে। 

চ. বিদ্রোহুগুলির প্রকৃতি ও ভাৎপর্য 

কোম্পানি বিরোধী বিদ্রোহের প্রকৃত সূত্রপাত হয় মীরকাশিমের যুদ্ধ ঘোষণা 
থেকে । ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজ শন্তি রাজনীতিক ক্ষমতা পেয়ে 
মীরজাফরকে বাংলার ক্লীড়নক নবাব করে। অযোগ্যতার অজুহাতে তাঁকে সারয়ে 
ইংরেজরা তাঁর জামাতা মীরকাশিমকে নবাব করে। ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির 
ওদ্বাত্য, স্বৈরাচার শাসন ও অন্যায় জুল:ম সহ্য করা সম্ভব হল না মীরকাশমের 
পক্ষে। শেষ পর্যম্ত ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন মীরকাশিম। প্রবল বারত্বের 
সঙ্গে আবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে অবশেষে 'তাঁন পরাজিত হলেন। দেশের সম্মান ও 
চ্বাধশনতা রক্ষার জন্য মীরকাশিম সর্বপ্রথম কোম্পানির শাসনের বিরদ্ধে সশস্ম 
সংগ্রাম করেন। 

মীরকাঁশমের পরাজগ্প কোম্পানির অবাধ ল্‌শ্ঠন, অবাধ শোষণ ও যথেচ্ছ শাসনের 
পথ সুগম করে দের়। ইংরেজ শাসনের কয়েক বছরের মধ্যেই বাংলার সপ্রাসদ্ধ 
তাঁতাঁশজ্প চরম সংকটের সম্মুখীন হয়। ক্লাইভ মাঁশদাবাদে পদার্পণ করে এই 
শহরকে ল"্ডন শহরের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন । ইংরেজ শাসনের বল্যাণে বাংলার 
সমৃদ্ধশালী শহরগন্লা জাঁণপ্রায় হয়ে ওঠে। ১৭৬০ সালে কোম্পানি মঁদন”পূর 
ও বর্ধমান জেলার এবং কিছ? পরে সারা বাংলার রাজগ্ব আদায়ের দায়িত্ব লাভ 
করে। ১৭৬৫ সালে কোম্পানি বাংলা, বিহার ও উাঁড়ষ্যার দেওয়ানধ বা অসামারক 


ভারতে ওপাঁনবোঁশক শাসন ও তার বিরদ্ধে প্রাতীকিয়া ২১ 


প্রশাসন ও রাজস্য সংগ্রহের আধিকার লাভ করে। 

দায়িত্ব পেয়ে কোম্পানি রাজস্ব আদায়ের পুরানো ব্যবস্থা পাঁরবর্তন করে । 
এখন থেকে প্রতি বছরে জমি বন্দোবস্ত করার জন্য নীলাম ডাকা আরম্ভ হ'ল্‌। 
ন'লামে যে ব্যান্ত স্বাধক ভূম্মখাজনা দেবার প্রাতশ্রুতি দিত কোম্পানি তার সঙ্গে 
খাজনা আদাম্নের বন্দোবন্ত করল । ফলে পুরানো জাঁমদারের জায়গায় একদল 
হৃদয়হীন, নির্মম ও অত্যাচার ইজারাদারদের আবিভবি হল। নতুন রাজদ্ব আদায় 
ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে নাটোর, নদীয়া, দিনাজপুর, বীরভূম, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি 
অঞ্চলের পুরানো জমিদারেরা একে একে জাঁমদারণ হারাল । 

১৭৮১তে নিযুন্ত কোম্পাঁনর নতুন খাজনা আদায়ের ইজারাদার দেবা সিংহের 
অত্যাচার সেই অঞ্চলের কৃষকদের বিদ্রোহ ঘোষণায় বাধ্য করোছল। এই বিদ্রোহ 
শেষ পথ্ন্ত ব্যর্থ হয়। এই 'বিদ্রোহগনল কোম্পানির রাজস্বনীতর উপর সুদূর" 
প্রসারী প্রভাব বিষ্তার করেছিল । নগলাম ডাকার মাধ্যমে প্রাতি বছরে সর্বাধিক 
ভুমি খাজনা সংগ্রহের ইজারাদার নিয়োগ নীতির অসারতা কোম্পানি শেষ পর্যন্ত 
বুঝতে পারল। ফলে ইজারাদারী ব্যবস্থা বন্ধ করার নীতি গৃহীত হল। 
১৭৯৩-তে কণয়ালিশ চিরছ্থায়্শ ভূমি ব্যবস্থা প্রবর্তন করলেন। এই ব্যবস্থায় 
ইজারাদারর পারবর্তে সরকার সরাসাঁর জাঁমদারকে ভূমিখাজনা সংগ্রহের দায়িত্ব দিল। 

কোম্পাঁন আমলে মোঁদনপুর জঙ্গলের আঁদবাসীরা পুরুষানুক্রমিক পাইকান 
জাঁমতে ভোগদখলের আঁধকার হাঁরয়ে ফেলল। কোম্পাঁন তাদের এই আঁধকার 
কেড়ে নেয় । ফলে ১৭৯৯তে কৃষক, পাইক, সার ও জমিদারদের পম্মিলত বিক্ষোভ 
চোয়ার বিদ্রোহে ফেটে পড়ে ॥ এই বিদ্রোহ মোঁদনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, ধলভূম 
গ্রভীত বিস্তীর্ণ অ্চলে ছাঁড়য়ে পড়ল। এই সব জায়গায় কোম্পানির পক্ষে ভূমি 
খাজনা সংগ্রহ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ল। ফলে পাইকান জমি দখল করার 
নগৃতি কোম্পানি হ্ুগিত রাখতে বাধ্য হয়। 

১৭৬০ থেকে ১৪০০ পর্যন্ত মোট চল্লিশ বছর উত্তরবঙ্গে সন্যাসী বিদ্রোহ 
চলোছল। ইংরেজ এরীত্হাঁসকেরা সন্যাসী বিদ্বোহকে “বেপরোয়া দসহ্যবত্তি' বলে 
আভহিত করেছেন ! একথা ঠিক যে সন্গ্যাসী দলের একাংশ মুঘল আমল থেকেই 
পেশাদার যোদ্ধা হসাবে কাজ করত। প/;রানো জাঁমদাররা অনেকসময় সন্ন্যাসীদের 
সীমান্ত রক্ষা এবং পীলশের কাজে লাগাত। কিন্তু কোন সময়ই সন্্যাসরা দস্য 
বা প্রেশাদারী দসন্য ছিল না। ইংরাজ এঁতিহাসিকের সমর্থনে কোন নভির পাওয়া 


যান না। 


২ ভারতে স্বাধশনতা সংগ্রামের হ্মধিকাশ 


মজনু শাহ। ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরানগ পরিচালিত সম্্যাস* বিদ্রোহের 
আসল শান্তর উৎস ছল সেই অ্লের লাধারণ মানুষ ।" 

শুধুমাত দসন্যবৃত্তি করে চল্লিশ বছর ধরে আধ্মানক অস্রে সক্জিত কোম্পানির 
সেনাবাহনীর বিরুদ্ধে লড়াই করা যায় না। কোম্পানির সিপাহীদের আক্মণ 
তাদের দুর্ল করতে পারে নি। কারণ চ্ছানীর় কৃষক, শ্রমজীবী মানুষ এমন কি 
পুরানো জমিদারেরা সন্ন্যাসী শবিদ্রোহীদের আশ্রয় 'দিয়োছল। কোম্পানির বিরদ্ধে 
প্রচণ্ড বিক্ষোভ সাধারণ মানুষকে সাধ্যাসদের সঙ্গে মিলিত হতে উৎসাঁহত 
করোছিল। অনেক সময় তারা আবার ভাঁত হ'য়ে বিদ্রোহীদের আশ্রয় ও রসদ 


দিয়োছিল। জন সমর্থনে সম্্যাপ-বিদ্রোহ চার দশক ধরে চলেছিল একথা 
নিঃসজ্দেহে বলা যায় । 


১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ প্রধানত ছিল কৃষক বিদ্বোহ। ব্রিটিশ 
ওপাঁনবোশক অর্থনীতি অন:প্রবেশের আগে পর্যস্ত আঁদবাসীদের জশবনযাতা 'ছিল 
ভারতের জনসমাজ থেকে 'বিচ্ছন্ন। তারা স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজ জীবন যাপন করত । 
কোম্পানির শাসন ও ওপনিবেশিক অর্থনীতি ভারতের সুদূর প্রান্তে পারব্যাপ্ত হয়ে 
পড়লে আঁদবাসী অগ্চলগদীল তার মধ্যে এসে পড়ে। বহু যুগ ধরে চলে আসা 
আঁদম, সহজ, সরল জীবনযান্রা প্রবলভাবে ব্যাহত হয়ে পড়ে । কোম্পানির আমলে 
্রশ্রয়প্রাপ্ত নীলকুঠির সাহেব, জমিদার, দালাল, মহাজন, পুলিশ, সরকারি আমলা 
প্রভৃতির ভয়ংকর অত্যাচার ও শোষণের 'বিরুুদ্ধে উনিশ শতকের মধ্যভাগে সাঁওতালরা 
ক্ষোভে, বিদ্রোহে ফেটে পড়ে। কোম্পানি প্রবর্তিত অর্থনীতি ও শাসন ব্যবস্থায় 
যে শোষক শ্রেণী সুষ্টি হয়োছিল তাদের বিরুদ্ধে আঁদবাসী সাঁওতালরা বিদ্রোহ 
করে। সাঁওতাল বিদ্রোহীরা এমন এক স্বাধীন রাজ্যের কল্পনা করোঁছিল যেখানে 
কাউকে ভূমি-খাজনা দিতে হবে না, সবাই চাষ করার আঁধকার পাবে, সব ধণ মুকুব 


হবে। সাঁওতাল বিদ্রোহে চ্ানশয় চ্মকার, ডোম, কুমোর, তেল", তাঁতি, কর্মকার 
গ্রভৃতি সাধারণ মানুষেরা সব্রিয়ভাবে যোগ দিয়োছল । 


১৭৭৫ সালের পলাশ যুদ্ধের পর থেকে ১৮৫৬ পর্যন্ত ইস্ট ইশ্ডিয়া 
কোম্পানির শাসন ও শোষণ ভারতের সামাজিক ও অর্থনোতিক ব্যবস্থাকে 
ভগ্রদশায় ফেলে দেয় । সাধারণ কৃষক ও আদিবাসী থেকে প্রাণো জমিদার পথস্ত 
কোম্পানির শাসনে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রন্ত হয়। এই আট দশক কোম্পানির 
শাসনকে অসহাক্নভাবে মান্য মেনে নেয় নি। কৃষক-বিদ্রোহ, সম্নযাসী-বিদ্রোহ, 
কোল-বিদ্রোহ, সাওতালশ্বল্পলোহ প্রভৃতির মাধ্যমে ভারতের মানুষ কোম্পানির 


. ভারতে ওপাঁনবৌশক শাদন ও তার বিরদদ্ধ প্রাত কিয়া ২৩ 


অত্যাচারের বিরদ্ধে তীব্র প্রাতবাদ জানিয়ে এসেছে। এই বিদ্রোহগ্দীলর রাজ- 
নৈতিক লক্ষ্য স্পস্ট ছিল না। কখনো সামস্ততাম্মিক ব্যবস্থার পূনঃপ্রাতিষ্ঠা, কখনো 
ধমাঁর় আবেদনে সংগঠিত হওয়া, কখনো আদিবাসী জীবনযাত্রা ও অর্থনীতির পুন 
প্রতিষ্ঠা, কখনো পুরানো জমিদারকে নেতা করে অস্র্ধারণ ইত্যাঁদ প্রকাতিগলিই 
কৃষক-আদিবাস বিদ্রোহগদলতে পাঁরস্ফুট হয়োছল। সাম্নাজাবাদবিরোধী সচেতন 
রাজনীতি ও সংগঠন তখনো পর্যন্ত সস্পন্ট আকার ধরে নি। এই সময়- 
কার কৃষক-আদিবাস৭ বিদ্রোহগলির মধ্যে সচেতন সাম্মাজ্যবাদাবরোধী লক্ষণ না 
থাকলেও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই বিদ্রোহগুলির ভূমিকা অবশ্যই 
স্বীকার করতে হয় । 

৪ উনিশ শতকের প্রথম ভাগ £ আধুনিক রাজনৈতিক চিন্তাধায। 

ও সংগঠনের বিকাশ 


উনিশ শতকের প্রথম ভাগ থেকে ভারতে আধুনিক রাজনোতিক চিন্তাধারা ও 
সংগঠনের বিকাশ ঘটে । আধুনিক চিন্তাধারা ও সংগঠন বিকাশ প্রসঙ্গে একটি ভ্রান্ত 
ধারণা প্রচালিত আছে । এই বিকাশের মূলে এ্ীতহাসিকদের একাংশ ভারতে ব্রিটিশ 
আগমন এবং ব্রটিশ সংস্কৃতির প্রভাবকে একমান্র কারণ ব'লে গণ্য করেন। আধুনিক 
এ্রীতহাসিকগণ দেখিয়েছেন যে ভারতে নতুন চিন্তাধারা ও সংগঠন িকাশের মূলে 
আছে সামাগ্রকভাবে পাশ্চান্ত্য প্রভাব। শুধু ভারত কেন, এমনাঁক ইংলগ্ডের 
আধুনিক গণতান্মিক চিন্তা বিবর্তন প্রক্রিয়ায় সমগ্র ইউরোপের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 
উনিশ শতকের প্রথম ভাগে ভারতের উদারনৈতিক নেতৃবন্দ ব্রিটিশ গণতান্মিক 
প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা যেমনভাবে প্রভাবিত হয়োছিলেন চিক তেমনভাবেই' তাঁরা 
ফরাসগ বিপ্লবের স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের মহান বাণীগুলির দ্বারা উদ্বুদ্ধ 
হয়োঁছলেন। শুধ্‌ তাই নয়, তাঁরা মাক স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণাগুলির দ্বারা 
প্রবলভাবে প্রভাবত হয়োছিলেন । উনিশ শতকের প্রথম ভাগে ভারতীয় উদার- 
নোৌতিক নেতৃবজ্দ ইউরোপের গণতান্দিক বিপ্লবের বাণীগুলি এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তা- 
ধারার বাহকর্‌ণে এদেশে নূতন গ্রণতাল্লিক চেতনা ও রাজনোতিক সংগঠনের প্রবর্তন 


করেন। 
ক. আধুনিক রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিকাশ 


উনিশ শতকের প্রথম ভাগে ভারতে মধ্যযুগীয় কুসংস্কার ও ধর্মঘ্ধিতার 'বিরুদ্ধে 
প্রবল আন্দোলন শুরু হয় । এই আন্দোলন ভারতে আধুনিক যুগের সত্রপাত 
করে। ভারতে ব্রিটিশ ওপনিবেশিক শাসন ও শোষণ আঠারো শতকের শেষ দিক 


২৪ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমাথকাশ 


থেকে তীব্রভাবে শুরু হয় । মোগল সাম্রাজ্যের পতন এবং ব্রিটিশ ওপনিবেশিক 
শাসনের পুন ভারতে অর্থনৈতিক অবক্ষয়, সাংস্কৃতিক সংশয় এবং সামাজিক 
জড়তাকে তীর করে। এই এ্রঁতিহাসিক সম্ধিক্ষণে রামমোহন রায়ের আবিভবি ঘটে। 
[তানি ভারতে আধুনিক যুগের প্রবর্তক । তিনি সমালোচকের দম্টতে আধুনিক 
পশ্চিম ইউরোপাঁয় সংস্কৃতি এবং প্রাচ্যের প্রাচীন জ্ঞানাবিদ্যাকে বিশ্লেষণ করেন। 
[তিনি ভারতায় সংস্কাতির মধাযুগীয্ন গোঁড়ীমি ও অন্ধকারময় 'দিকগুলর বিরুদ্ধে 
লেখনী ধারণ বরেন। তিনি প্রাচন হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণ্য গোঁড়াঁম এবং খঙ্টান 
পাদ্রীদের সংকণ্ণতার বিরুদ্ধে জনমত গঠনে প্রয়ামী হন। রামমোহন ইউরোপের 
য্যান্তবাদী এীত্হ্য অনুসরণে নর্বজনপন ধর্মমত প্রচার বরেন। এই উদ্দেশ্যে 
১৮২৮ সালে তন ত্রহ্মসভা প্রাতষ্ঠা করেন । 

রামমোহনের রাজনোতিক চিন্তাধারায় মণ্টেস্কু, বর্যাকস্টোন এবং বেল্থামের প্রভাব 
লক্ষ্য বরা যায়। মধ্যযুগয় অরাজকতার 'বিরহুদ্ধে তিন ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে 
দ্বাগত জানান। ত্রিটিশ শাসনের প্রভাবে ভারতে আইনের শাসন গ্রাতিষ্ঠিত হয়েছে 
এই,মত তিনি পোষণ করতেন । রামমোহন ভারতে উদারনৈতিক চিন্তাধারার পথ- 
প্রদর্শক । তিনি সংবাদপন্রের স্বাধীনতা দাঁব করেছিলেন। সেজন্য তান 
১৮২৩-এ প্রেস আঁডন্যান্সের বিরোঁধতা করেন । সংবাদপন্রের স্বাধীনতা বিরোধ? 
এই আঁডনন্যান্সের বিরুদ্ধে তিনি সুপ্রীম কোটে'র কাছে স্মারকলাপ পাঠান । 
ব্রিটিশ সন্ত্রাটকে প্রেরিত একটি আবেদনে রামমোহন ভারতে স্বাধীন সংবাদপত্রের 
ভূমিকার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন । ১৮৩৩-এর চাটরি গ্যাত-এর মেয়াদ 
উত্তীর্ণ হবার প্রাঞ্ধালে তান লোজসলোটিভ কাউন্সিল গঞনের উপর তাঁর মতামত 
প্রকাশ করেন। এই মতানতে তাঁর উদারনোতিক দাঁচ্ট প্রতিফলিত হয়েছিল । 

রামমোহন জ:রী আইনের বির5দ্ধে তাঁর প্রাতিবাদ ব্যন্ত করেন। কারণ এই জরি 
আইন ভারতীয় আদালতে জরা নিয়োগের ক্ষেত্রে জাতিগত ও ধম তারতম্যের 
সহ্ট করোছিল। রামমোহন ব্যন্তিপ্বাধীনতা এবং সামািক সাম্যের সমর্থক 
ছিলেন। সাম্য অর্থে তিনি আইনের দুম্টিতে সবার জন্য সমান আঁধিকার দা 
করেছিলেন । তিনি ধ্ময় সহনশীলতার উপর যথেষ্ট গুর;ত্ব আরোপ করেন। 
ভারতে ব্রিটিশ শাস্নকে তিনি সমন করেছিলেন। তার প্রধান কারণ হল ব্রিটিশের 
ধমীয় সহনশীলতার উপর উৎসাহ দান। অবশ্য রামমোহন ধমশুয় ক্ষেত্রে রাঙ্টুগয় 
হস্তম্মেপের নিন্দা বরেছিলেন। রামমোহনের উদারনোতিক চিন্তাধারা ও আইনের 
শাসনের প্রতি গমর্থন প্রাতিফলিত হয্োছিল তাঁর ব্রিটিশ লরকারকে দেওয়া 'বিচার 


ভারতে উপনিবেশিক শাসন ও তার বিরদ্ধে প্রাতিরিয়া ২৫ 


বিভাগ পুনর্গঠন করার পরামশে'র মধ্য দিয়ে। [তানি ভারতীয় আদালতগর্গীলকে 
আইনের শাসন ও আইনের সমানাধিকারের উপর প্রাতাঁচ্ঠিত করতে চেয়োছিলেন। 

রামমোহন বিশ্ব রাজনখাতিক্ষেত্রে স্বৈরতন্দের বিরুদ্ধে গ্ণতাল্পিক বিপ্লবের সমর্থক 
[ছিলেন। বিশ্বের সর্বত্র মস্তি সংগ্রামত জাতিগুলির প্রতি তান সমর্থন জানিয়ে- 
ছিলেন। তাঁর দেশপ্রেম সংকীর্ণ ভৌগাঁলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। ভারতে 
যখন জাতীয়তাবাদের ধারণা সম্যকরূপ বিকশিত হয় নি সেই যুগে আন্তজাতিক 
সমবেদনা তিনি প্রকাশ করোঁছিলেন। ফরাসণ বিপ্লবীদের সাময়িক বাথ*তার সংবাদে 
তিনি মর্মাহত হয়োছিলেন এবং বিপ্লবের চূড়ান্ত জয় সম্পকে” তান সুনিশ্চিত ছিলেন। 
[তিনি এক পন্রে লখোঁছলেন 450610163 6০ 11911 2100 [19705 01 ৫৫৪- 
[01191 780 17601 19561) হণ 165৩1" ৬71]] 106 8118121615 9000555101,, 
স্পেনে নিয়মতান্তিক সরকার সমর্থকদের জয়লাভে তিনি কলকাতার টাউন হলে নৈশ 
ভোজের আয়োজন ক'রন। ১৮৩০-এ সমগ্র ইউরোপ বিপ্লবের বাহশখায় প্রজ্জবালত 
হয়োছিল। তান ইউরোপীয় বিপ্লবীদের অভিনন্দনবাণণ প্রেরণ করেছিলেন। 
ফরাসী দেশে জুলাই বিপ্লবের সাফল্যে তিনি অত্যধিক আনন্দিত হন । 

রামমোহনের সামাজিক ও রাজনোতিক চিন্তাধারায় কোনরকম সংকগর্ণতা ও 
গোঁড়ামির গ্থান ছিল না। জাতি, ধর্ম, মতবাদ, বর্ণ, ভৌগাঁলক সগমা ইত্যাঁদর 
উধেধ উঠে 'তাঁন ভারতবষকে আধুীনক ঘূগের পথ দৌঁথয়োছিলেন। রামমোহনকে 
আধুনিক ভারতের উদারনোতিক ও নিয়মতান্মিক রাজনৌতিক আন্দোলনের পথ- 
প্রদর্শক বলা ঘায়। রামমোহনের রাজনৌতিক ও নিয়মতান্তিক কা কলাপ উনিশ 
শতকের প্রথমার্ধকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। তাঁর মৃত্যুর পর সেই চিন্তাধারা ও 
আন্দোলন দীণদন ভারতের উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবীদের উদ্বুদ্ধ করেছিল । 

রামমোহনের উদারনোতিক চিন্তার আলোকবার্তকা তাঁর উত্তরসূরীরা বহন 
করোছলেন। রামমোহনের জীবনের শেষ দিকে হিন্দু কলেজের প্রাতভাবান ছাত্র 
গোজ্ঠচী নবীন ভারতে ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন ( ০৪৪ 360881 1৬০0৬679617 ) 
শুর? করেন। রাম্টনগীতর ক্ষেত্রে ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের 'নেতারা দার্শানক 
বেল্থামের অনুগামী 1ছিলেন। ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের পুরোহিত ছিলেন 
হন্দু কলেজের তরুণ অধ্যাপক হেনরা 'ভীভয়েন িরোজিও। ফরাসী বিপ্লবের 
আদরে অন:প্রাণত ভিরোঁজও স্বাধন চিন্তা ও সামাজক স্বাধীনতার বাণশগলিকে 
তাঁর প্রিয় 'শিষ্যগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচার করেন। তানি ছিলেন দাশখনক, যুন্তিবাদী 
এবং সমাজ বিপ্লবের একনিষ্ঠ সমর্থক । (তান তার হিন্দ: কলেজের প্রিয় ছাদের 


ত্৬ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের রমবিকাশ 


সামাজিক ও রাজনোতিক বিষয়ে স্বাধীন মত প্রকাশে উৎসাহিত করতেন সর্বপ্রকার 
কতৃ্বকে প্রশ্ন ও সমালোচনা করায় তিনি ছাদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। িরোজিওর 
শিষাগোষ্ঠী পার্থেনন' নামে একটি মাসিক পণ প্রকাশ করেন। তাঁদের 
্যাকাডেমিক এসোসিয়েশন” সংচ্থাকে কেন্দ্র করে হিন্দু কলেজের প্রতিভাবান ছান্নরা 
সামাজিক, দাশশীনক ও রাজনৈতিক 'বিতকে অংশ গ্রহণ করতেন । 

ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের পুরোহিত 'ডিরোজও ও তাঁর শিব্যগণ ফরাসণী বিপ্লবের 
দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়োছলেন। টমাস পেইনের য্যাস্তবাদ তাঁরা আকণ্ঠ 
পান করেন। পেইনের এঁতিহাসিক গ্রন্থ “এজ অব রিজন' ইয়ং বেছল 
আন্দোলনে প্রবল আলোড়ন সূষ্ট করে। যুগ যুগ সগ্চিত আচারের নামে 
অনাচার, ধর্মের নামে প্রাণহীন অনুষ্গান সবন্বতা, শাসনের নামে কুশাসন, 
লৌকিক আচারের নামে কুপমপ্ডুকতা, সমাজ প্রাধান্যের নামে পুরো হিতরাদ্ষণ 
প্রাধান্যের বিরুদ্ধে তাঁরা যযুন্তিনিষ্ঠ প্রবল প্রতিবাদ জানিয়োছিলেন। 

দ্বিতীয় ফরাসী বিপ্লবের সাফল্যে ভিরোজওর শিষ্গণ এতই উল্লসিত হয়ে- 
ছিলেন যে ফরাসণ জাহাজের নাবিককে কলকাতার টাউন হলে প্রকাশ্য জনসভার 
সম্বর্ধনা জানাতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। তার আগে তাঁরা বিপ্লবের সাফল্যে 
কলকাতার ময়দানে অবাশ্থিত অক্নরলোনি মনুমেন্টে বিজয় পতাকা উত্তোলন' করে- 
ছিলেন। ফরাসণ বিপ্লবের বৈপ্লাবক কর্মকাণ্ডের প্রতি তাঁদের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। 
বেঙ্গল হরকরা' পান্রকায় ডিরোজিওর শিষ্যগণ প্রব্ধ প্রকাশ ক'রে ভারতের 
সামাঁজক ও অর্থনৌতিক দুগ্রণত দূর করার জন্য ফরাসা বিপ্লব থেকে শিক্ষালাভের 
আহবান জানান। ফরাসী বিপ্লবের প্রতি তাঁদের সহানুভূতি “ফ্লেপ্ড অব ইশ্ডিয়া 
সংবাদপত্রে বির:প প্রতিক্রিয়ার সষ্টি করে। 'ফ্রেপ্ড অব ইপ্ডিয্া" ডিরোজিওর শিষ্যদের 
রন্তচক্ষু দেখিয়ে লিখোঁছল, “ভারতবর্ষে ফরাসী অনুকরণে বিপ্লব হলে গঙ্গার জল 
রন্তে লাল হয়ে উঠবে আর উদ্যানগদলিতে শধ্দ মানুষের মাথা পড়ে থাকবে ।, 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অনুগত ও বশংবদ সংবাদপত্র ডিরোজিওর 'শিষ্যগণের 'চন্তাধারায় 
ধিরকম ভপত হয়ে উঠেছিল এ উন্তি তা প্রমাণ করে। ডিরোজিওর শিষাগণ মাকিগ 
যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা সংগ্রামের দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়োছলেন। পশ্চিম 
ইউরোপের রাজনৈতিক আন্দোলন ও চিন্তাধারার প্রীতক্রিয়া বনাম বিপ্লবের প্রশ্নে 
[িরোজওর শিষ্যগণ সব সময্লে বিপ্লবকে স্বাগত জানিয়োছিলেন। সেজন্য তাঁদের 
চিন্তাধারায় ভলতেম্লার, হিউম, লক, টমাস পেইন প্রমুখ প্রগতিশীল চিন্তাবিদদের 
প্রভাব সংস্পন্ট। 


ভারতে ওপাঁনবোশিক শাসন ও তার বিরদ্ধে প্রাতারয়া ৭ 


িরোজিওর শিষ্যগণ কলকাতার টাউন হলে সভা আহবান ক'রে প্রেস আইন, 
মরিশাসে ভারতায় শ্রামক রপ্তানি প্রভৃতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। 
তাঁরা ভারতী বিচারালয়ে জুরণ ব্যবস্থা প্রবরণনের দাবি করেন । কলকাতার টাউন 
হলে আয়োজিত আরেকটি জনসভায় তাঁরা ১৮৩৩ সালের চাটরি আইনকে তবরভাবে 
»মালোচনা করেন। কারণ এই আইন ভারতীয় জনগণের স্বার্থ সম্পরকে একেবারে 
উদাসঈীন। ডিরোজিওর শিষ্যগণ ১৮৩৮ সালে 90০11 101 11) 4০701911101 
0 06€]শো৪1 [170%/11০৩ নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন । এখানে তাঁরা 
ভারতের রাজনৈতিক, অথনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের উপর অত্যধিক গুরুত্ব 
দিয়ে প্রবন্ধ পাঠ করতেন । |] 

রামমোহনের রাজনোতিক চিন্তাধারার সঙ্গে ডিরোজওব শিষাদের চিন্তাধারার 
অনেক মিল ছিল । তৎসত্তেও রামমোহন ও ডিরোজিও শিষ্যগণের মধ্যে মৌলিক 
পার্থক্য দেখা যায়। বিশেষ করে রায়ত ও ভারতে ইউরোপাঁয় উপনিবেশ প্রশ্নে এই 
গার্থকা পারস্ফুট হয়। ডিরোজিওর শিষাগণ ভারতে ইউরোপীয় উপানবেশ 
সমর্থন করেন নি। এবং তাঁরা রায়তের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলির 
উপর সহানুভূতিশীল ছিলেন। রামমোহন পাশ্চান্তা ও প্রাচ্যচিন্তার সমন্বয় 
সাধন করে নৃতন চিন্তাধারার পাঁথকৎ হন। ডিরোজিওর শিষ্যগণ প্রাচ্যচিন্তার 
পারবর্তে শুধুমাত্র পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী ও বৈপ্লাবক চিন্তার দ্বারা প্রবলভাবে 
প্রভাবিত হন। 


ডিরোজিওর শিষ্যগণ স্থায়ীভাবে কোনো আন্দোলন স্টি করেন নি! তাঁদের 
আবেদন 'ছিল বুদ্ধি ও যুত্তর উপর । তারুণ্যের উদ্দাম ও বধিভাঙ্গা উৎসাহে তাঁরা 
ভারতীয় সামাজিক ও ধম" কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আপোষহীন বিদ্রোহ ঘোষণা 
করোছিলেন। তাঁদের বিদ্রোহী মনোভাব কর্মজীবনে প্রবেশের সগ্গে 'নিবাপিত হতে 
শুরু করে। কিচ্তু তাঁদের হান্তিবাদী ও বৈপ্লাবক প্রতিবাদ পরবতাঁকালে 
যুবমানসে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। 

উানশ শতকের প্রথম ভাগে অক্ষয়কুমার দত্তের অর্থনৌতিক ও রাজনৈতিক চিন্তা- 
ধারাগুলি বিশ্লেষণের দাবি রাখে। ঘনুন্তবাদ ও রাজনৈতিক উদারনতিবাদের প্রবস্তা 
হিসাবে তানি রামমোহনের যোগ্য উত্তরসূরী । তিনি মনে করতেন সরকার প্রজাদের 
প্রাতানিধিত্ব করে। সরকারেব আইনানুগ ও নোতিক দাঁরত্ব হল নাগাঁরকের জীবন 
ও সম্পান্ত রক্ষা করা এবং সেই সঙ্গে তাদের সবঙ্গিন উল্নাত সাধনে সচেতন হওয়া। 
অক্ষর্কুমার ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে সমালোচনা করেন। তিনি ব্রিটিশ প্রবর্তিত 


২৮ ভারতে স্বাধানতা সংগ্রামের বমাবিকাশ 


চিরস্থায়ী ভূমিবন্দোবন্তে বাংলার গ্রামীণ সমাজ ও কৃবি অর্থনীতিতে যে বিপর্যয় 
এসোঁছল তা স্পষ্ট করে তুলে ধরেন। বাংলার সমাজ জশবনে জমিদার ও মধ্যস্তত্ব- 
ভোগা নামে যে নতুন শ্রেণণগ্যীলর সৃষ্টি হল তারা বাংলার গ্রামীণ সমাজ, আর্থ”. 
নীতিতে কী ভয়ানক শোষণ, নিপণড়ন, অত্যাচার চাঁলিয়োছিল তা অন্স ব্লকুম।'র সমাজ- 
বিজ্ঞানীর দণ্টিতে “তত্ববোধনী পন্িকায়? 'লাপবদ্ধ করেছেন। শব্রাটশ শাসনের 
ফলে বাংলার গ্রামীণ সমাজ জীবনে আরো একাঁট নৃতন শ্রেণীর অমানু'ঘিক অত্যাচার, 
উৎপীড়নের কাহিনী 'লাপবদ্ধ করেছেন অন্দয়কূমার। এরা হল নঈলচাষ ব্যবসায়ে 
নিবুন্ত আমতাঁবক্রম নীলকর সাহেবের দল। 

কী আশ্চর্য স্বচ্ছবতার- সঙ্গে তীন বাংলাদেশের কৃষক ও বৃষ সমস্যার মূলে 
আলোকপাত করতে পেরোছিলেন। কৃষকদের প্রতি নলকর সাহেব ও নতুন জমিদার 
শ্রেণীর অত্যাচার, শোষণ, বাংলাদেশের কৃষি, কৃষক ও প্রজাদের জীবনে যে চরম 
দুগণত আনছে তা তিনি অক.ণ্ঠভাবে 'লাপবদ্ধ করে গেছেন। তাঁর মতে নিরীহ 
কৃষকদের উপর অত্যাচার, উৎপাঁড়ন ব্রিটিশ সরকারের কৃশাসন ও অযোগ্যতা প্রমাণ 
করে। 

অন্ময়কূমার রামমোহনের ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশ স্থাপনে ভারতবাসর 
উন্নাতি তত্ুকে খ্ডন করেন । উপাঁনবেশ স্থাপনে উন্নত জাতির সংস্পর্শলাভে 
অনুন্নত জাতির বল্যণসাধন তত্তে তিনি আদৌ বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি মনে 
করতেন ভারতবর্ষের উল্লাত ভারতবাসশরাই করতে পারে । 

উনিশ শতকের প্রথম ভাগে ভারতে বিপরীতমুখী দুটি ভিন্ন ধারার 
সৃষ্টি হয়। ৬/$10177151)। বা পাশ্চান্ত প্রভাব) 01501761151) বা প্রাচ্য চিন্তার 
প্রভাব এই পর্বে দেখা 'দিয়োছিল। উদ্বোধক রামমোহন পাশ্চান্ত প্রভাবের একটি 
আদর্শ রাখলেন। সৌঁট হল উদারনগতিবাদ এবং 'নিয়মতান্লিক আন্দোলন । আর 
একটি উগ্র, উদ্দাম ও বাঁধভাঙা আদর্শ উপস্থাপিত করলেন ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের 
[ডিরোঁজওর 'শিষাগ্ণণ। পাশ্চান্ত প্রভাবে এই দুই আদর্শ উনিশ শতকের চিন্তা- 
ধারাকে করোঁছল ধাঁহমু্খী। অন্যাদকে রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে প্রাচ্য বিদ্যা 
পুনঞ্জগিরণ আন্দোলন উানিশ শতকের প্রথম দিকে এনোছল তন্তসর্খী প্রবণতা । 
পাশ্চান্ত প্রভাব বা বাহমখন ধারায় অক্ষয়কূমার দত্ত আকৃষ্ট হন সমধিক । সেই 
ধারার তান সূশ্থিত সাধক । রামমোহনের উদারনোতিক রাস্ট্রচিন্তার সঙ্গে তিনি 
যুস্ত করেছিলেন ব্রিটিশ প্রবর্তিত ভূমিব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীর সমালোচনা এবং 
উংপর্ীডত কৃষকের প্রাতি সমবেদনা । 


ভারতে পানবেশিক শাসন ও তার বিরুদ্ধে প্রাতীব্য়া হ৯ 


খ. আধুনিক রাজনৈত্তিক সংগঠনের জুচন। 

উনিশ শতকের প্রথম ভাগে ভারতের রাজনৈতিক সংগঠন বিকাশ লাভ করে। 
১৪৩০ সালের পর চিরস্থায়শ বন্দোবস্ত থেকে উদ্ভূত জাঁমদার শ্রেণী রাজনোতিক 
নেতৃত্ব দানে অগ্রণী হয়। প্রধানত জামদারদের উদ্যোগে ভারতে আধুনিক রাজ- 
নৈতিক সংগঠনগুলর সূত্রপাত হয়। ১৩৭ সালে কলকাতায় “ভমিদারী 
এসোসয়েশন' নামে একাঁট সংগঠন প্রাতীষ্ছিত হয় । পরব? বছর অর্থৎি ১৮৩৮ 
সালে এই সংগঠনের নাম পাঁরবার্তিত হয়ে 'ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত 
হয়। এই সংগঠনকে প্রকৃতপক্ষে রাজনৈোতিক সংগঠন ৭লা চলে। প্রথম থেকেই 
'লযাণ্ডহোন্ডার্স সোসাইটি'র ঘোধত উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে সংকীণ” জাতিবিভেদ 
বা আণাঁলকতার বিরুদ্ধে একটি উদারনৈতিক নীতি প্রতিফালিত হয়। কারণ এই 
সভার সদস) হতে হলে তাঁকে দেশেব স্বার্থের প্রত কৌতুহলী হতে হবে। উনিশ 
শতকের প্রথম দিকে রাজনৈতিক চিন্তাধারা বিকাশের মানদণ্ডে ল্যাপ্ডহোল্ডার 
সোসাইটি'র উদ্দেশাগুলিকে যথেষ্ট উদারনোতক বলা যায়। কারণ এই সামাতি 
প্রথম থেকেই ভারতে অন্যান্য প্রদেশগুলিতে শাখা খোলার প্রস্তাব কবে। অবশ্য 
এই' সামাতির অন্যতম গুধান ঘোষিত উদ্দেশ্য হল জমিদার ও জমির মালিকদের 
সাধারণ স্বার্থ রক্ষা করা । সমাতির অন্যতম নেতা রাজেন্দ্রলাল মি ভূমি মালিকের 
স্বার্থে পাশাপাঁশ রায়তের আঁধকার রক্ষা করার কথা বলোছিলেন। তান সাঁমাতির 
মাধ্যমে ভারতবাসীর নিয়মতান্দিক আঁধকার প্রতিষ্ঠার উপর গুর্ত্ব আরোপ করেন। 

দ্বারকানাথ ঠাকুর ভারতে উদারনৈতিক রাজনগঁতিভিত্তিক সংগঠন ও আন্দোলন 
প্রসারে প্রয়াসী হন। তান জামদার সভা এবং ভূমি-মালিক সামাতির রাজনৈতিক 
আন্দোলন পদ্ধীতিতে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। দ্বারকানাথ ভারতে পাশ্চাত্য ধরনের 
রাজনোতিক সংগঠন প্রাতষ্ঠায় উদ্যোগী হন। তাঁর আগ্রহ ও পঙ্ঠপোষকতায়্ 
ইংলণ্ডের উদারনৌতিক নেতা ও বিখ্যাত বাগ্মী জর্জ টমসন ১৮৪২ সালে ভারতে 
আসেন। ভারতে আগমনের পরেই টমসন শিক্ষিত যুব সমাজে প্রবল রাজনৈতিক 
উৎসাহের সুষ্টি করেন । তাঁর পরামর্শ অনুসারে ১৮৪৩ সালে 'বেঙগল ব্রিটিশ- 
ইশ্ডিয়া সোসাইটি? নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয় । এই সমাতির 
উদ্দেশ্য ছল 'র্িটিশ ভারতের জনগণের প্রকৃত অবন্থা সম্পকে তথ্য সংগ্রহ করা এবং 
দেশের আইন ও সম্পদগ্লি সম্পর্কে সম্যকরূপ অনুসন্ধান করা। সর্বস্তরে মানুষের 
ঈবার্থ, কল্যাণ এবং ন্যাঘা অধিকার সুরক্ষা করা এই সামব অনাতম লক্ষ্য ছিল। 

'ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটি" এবং “বেঙ্গল ব্রিটিশ ইপ্ডিরা সোসাইটি'র নেতৃব্দ 


০ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্মবিকাশ 


মূলত রক্ষণশশল এবং রাজভন্তির দৃঞ্টিভঙ্গ* প্রতিফাঁলিত করেন । এই সমিতিগুলির 
রাজনৌতক এবং সামাঁজক দ-স্টিভঙ্গগতে যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা ছিল। তৎসত্রেও 
সামাতগুলি কিছ; প্রগাঁতশশল দাঁব ধ্বনিত করে। সংবাদপন্রের স্বাধীনতা 
সঞ্চকোচনের অবসান, জরা ব্যবস্থার দ্বারা বিচার, জনকৃত্যককে ভারতীয় করণ, 
প্রশাসন ও বিচার বিভাগের পথকীকরণ ইত্যাদি দাবিগ্রলি উনিশ শতকের চলিশ 
দশকে ধ্বনিত হয়ৌোছল। এই সামাতি দুটি কিন্তু ব্যাপক আকারে রাজনৈতিক 
চেতনার 'বিষ্তার ক'রে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করার কোনো প্রন্তাব গ্রহণ করে নি। 

১৮৪৯ সাল থেকে ভারতে সুসংগঠিত ও কাষ'করী রাজনোতিক সামাতর অভাব 
অনুভূত হল প্রধানত দুটি কারণে । প্রথমত, ১৮৫৩ সালে ভারত প্রশাসনের চাটরি 
আইনের মেয়াদ শেষ হবে। সেইজন্য ভারত প্রশাসন সংক্রান্ত সম্ভাব্য আইনকে 
প্রভাবিত করার জন্য ভারতীয় জনমত গঠন করা দরকার । তার জন্য সবাগ্নে 
প্রয়োজন 'ত্রীটশ ভারতের জন্য প্রাতীনধিতমূলক রাজনৌতিক সংগঠন প্রাতষ্ঠা করা । 
দ্বিতীয়ত, ভারতে বসবাসকারী ইউরোপীযলগণের অন্ধ জাতিবিদ্বেষ প্রাতহত করার 
জন্য রাজনোতিক সংগঠনের প্রয়োজন । কারণ নিতান্ত সাঁমিত ক্ষমতার মধ্যেও 
ভারতে ব্রিটিশ প্রশাসন ও জাত-বিদ্বেষ বিরোধন কোনো আন্দোলনের কথা চিন্তা 
করলে সমগ্র ভারতে বসবাসকারী ইউরোপাক্সগণ প্রবল বাধার পুষ্টি করত। 
ইউরোপাঁয়গণের জাতাঁবদ্ধেষ এবং ভারতীয় প্রশাসনে তাদের একচ্ছপ্ন প্রভাবের বিরুদ্ধে 
ভারতীয়দের 'িজস্ব রাজনোতিক সংগঠনের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল । 

ভারতীয়দের নিজস্ব রাজনোতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে ১৮৫১ পালে 
কলকাতায় পব্রাটশ ইপ্ডিয়া এসোসিয়েশন? প্রাতিষ্ঠত হয্ন। এই সামিতির ঘোষিত 
উদ্দেশাগ্লির মধ্যে 'ব্রাটশ ভারতে প্রশাসন যল্ঘকে সুদক্ষ করাকে প্রাধান্য "দওয়া 
হয়ৌছল। ভারতায়দের অবস্থার উন্নতি সাধন করা, আইন ও প্রশাসন ব্যকন্থাকে 
প্ুটিমুন্ত করে সবার স্বার্থ ও কল্যাণে তাকে নিয়োগ করা ইতা।দি লক্ষ্যগ্যালি অন্তভূণ্তি 
করা হয়োছল । এই উদ্দেশ্য সমিতি কলকাতা ও মফস্বল শহরগদুলিতে জনসভা 
আহবান ক'রে রাজনোতক ও সামাজিক সমস্যাগুলির উপর প্রস্তাব গ্রহণ করোছিল। 
পূর্বেকার সমাতগদীলর তুলনায় "ন্রটিশ ইপ্ডিয়ান এসোসিয়েশন” ব্যাপক আকারে 
ভারতশর় জনমত গঠনের কম“সূচী গ্রহণ করে । এই উদ্দেশ্যে বাংলা দেশের জেলায় 
জেলায় এবং ভারতের গুরুত্বপূণ" শহরগুলিতে শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়োছল। জাতীয় 
গুরত্বমাণ্ডিত প্রশ্নগ্ীলর উপর সর্বভারতীয় সংহাত হ্থাপনে এই সামাত উদ্যোগী 
ছয়। 


ভারতে গুপাঁনবেশিক শাসন ও তার বিরুদ্ধে প্রতীরিয়া ৩১ 


ব্রাটশ পালামেন্টে প্রোরিত পর্রটিশ ইপ্ডিয়ান সোসাইটি'র আবেদনাল'পি ভারতের 
জাতপর চেতনা বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ দালল। এই আবেদণগলিতে প্রশাসন 
ক্ষমতার সঙ্গে আইন সভার ঘানম্ঠ যোগাযোগের বিরদ্ধে প্রাতিবাদ করা হয়ৌছল। 
সেজন্য ব্রিটিশ ভারতে আইনসভাকে ব্রিটিশ সাগ্রাজ্যতুন্ত দেশগুলির আইনসভার 
মতো প্‌থকণকরণের দাবি করা হয়েছিল। এই আবেদনে ভারত" নাগারকগণের 
আইনে রদ-ষ্টিতে সমানাধকার চাওয়া হক্পৌোছল। ভারতে ও ইংলজ্ডে একই সঙ্গে 
সব্বেচ্চি 'সাঁভল সাভি'স পরণক্ষা গ্রহণের দাবি করা হয়োছিল । 

শরাটিশ ইশ্ডিয়ান এসোশিয়েশনের' সদস্য তালিকায় জমিদার শ্রেণণ ও ভূমির 
মালিকের পাশাপাঁশ শিক্ষিত মধ্যাবন্তকে দেখা যায়। পূবেককার রাজনৈতিক 
সমিতিগুলিতে জমিদার ও অভিজাত পরিবারের সদস্যদের এবছর গ্রাধান্য বজায় 
ছিল। “ব্রাটিশ ইপ্ডিশ্নান এসোসিক্লেশন' অভিজাত জামদার শ্রেণীর প্রাধানা দুব'ল 
করে দেয়। এই সমমাতর মধ্যেই ভারতায় রাজনীতিতে মধ্যবিত্তের প্রাধান্য শুরু 
হয়। পরটিশ ইপ্ডিল্লান এসোসিয়েশনের প্রস্তাবগল এবং পালামেন্টে প্রেরিত 
আবেদনগুলি পাঠ করলে দেখা যাল্ল যে ভারতাঁয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম কুড়ি 
বছয়ের কাষ'কলাপ কি প্রবলভাবে এই ল'মিতির দ্বারা প্রভাবিত হয়োছল। 

১৮৫৩ সালে চাটরি আইনের প্রদত্ত সামান্য সুযোগ সহবিধায় ণর্রটিশ ইশ্ডিগ্লান 
এসোসিয়েশন” আদৌ সন্তুষ্ট হতে পারে নি। সেইজন্য আইনসভায় আধিক সংখ্যক 
ভারতীয় সদস্য মনোনয়নের দাবিতে আবেদনশীনবেদন আঞ্দোলন শুরু করে। 
আইনের চোখে সকল মান:ষের সমানাধিকার লাভ যখন বিটিশ সাম্াজ্যের ঘোধিত 
নতি তখন ভারতীয়দের আইনসভায় অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত করা নিতান্তই গাহত 
কাজ। এসোসিয়েশন উচ্চাভিলাষী ভারতায় যুবকদের সুবিধার্ধে ইংলপ্ড এবং 
ভারতে যুখ্মভাবে সিভিল সা'ভি'স পরঞক্ষা গ্রহণের জন্য দাবি করে এবং জনমত 
সংগ্রহের জন্য ভারতাঁয় আইনসভায় আনাঁত 'বিলগুলির বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করে । 

উনিশ শতকের মধ্যভাগে ভারতের রাজনৈতিক সংগঠনগতলি জাতগর দাবির 
ভিন্ততে আন্দোলনের সুত্রপাত করে। এই আন্দোলন সভাসমিতি এবং আবেদন- 
নিবেদন সম্বালত দীর্ঘ গন্ভাব গ্রহণের মধ্যে সশমাবদ্ধ থাকে । এই সংগঠনগুলি 
ইংলণ্ডে সশাক্ষিত জনমতের উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক আবেদন প্রেরণের উপর অত্যধিক 
গুরুত্ব আরোপ করে। রাজনৈতিক সংগঠনগদুলির বিকাশ শুধুমাত্র বাংলাদেশেই 
সমাবদ্ধ ছিল না। ১৮৬৬ সালে দাদাভাই নৌরোজ” ব্রিটেনের জনমতকে প্রভাবিত 
করার জন্য "ন্ট ইপ্ডিয়া এসোসিয়েশন নামে একটি সাঁমাত প্রাত্ঠা করেন! 


৬২ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্লমাবকাশ 


পাশ্চম ভারতে রানাডে, গণেশ বাসুদেব যোশী, চিপলহলংকার প্রমুখের উদ্যোগে 
১৭০ সালে 'পুণা সার্বজনশন সভা" প্রাতঙ্ঠিত হয়। অবশ্য বলা যায যে, 
উাঁনশ শতকের প্রথম ভাগে রাজনোতিক সমাতি বিকাশে বাংলার জামদারশ্রেণণ ও 
শাক্ষত মধ্যবিত্ত অগ্রণগ ভুমিকায় অবতীর্ণ হয় । 


প্রিতায় অধ্যায় 


মহাঅভুযুখন ও কৃষক বিড্রোহু 
১ ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহ 2 পটভূমি ও করণ 


৬৫৭ সালের ইংরেজ ওপনিবেশিক ব্যকস্থাব বিরুদ্ধে ভারতণয় সিপাহশদের মহা- 
বদ্রোহ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি গরত্বপূণ* অধ্যায় । এই 
মহাবিদ্রোহ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা আণ্চালক অভ্যুঙ্থান নয়! কারণ বিদ্রোহের 
অগ্মীশখা প্রায় সারা ভারতে প্রজঙলিত হয়েছিল। ১৭৫৭-এর পলাশশর যুদ্ধে 
ইংরেজ বাণিজ্য শান্ত ওপাঁনবেশিক রাজশান্ততে পরিণত হয় । ঠিক পলাশ যহদ্ধের 
শতবর্পূর্তিতে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত টলোছল। বির্লোহগ 'সিপাহশরা 
ভারতের ্িটিশ সাম্রাজ্যের ভিত কাঁপিয়োছল । আধুনিক অথনোতিক ও সামরিক 
শন্তিতে বলীয়ান ইংরেজ শাসকের কাছে শেষ পর্যন্ত ভারতীয় 1সপাহণদের পরাজয় 
বরণ করতে হয়েছিল । কিন্তু সিপাহীদের মহাবিদ্বোহ ভারতীয় স্বাধনতা সংগ্রামে 
্থায়ী স্বা্দর রেখে গেছে 1) 

১৮৫৭-এর মহাঁবদ্রোহে নায়কের ভূমিকার ছিল ভারতীয় সিপাহীরা। (দ্রোহের 
ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি অনুধাবন করলে দেখা যায় যে সিপাহঈদের অভ্যুত্থান 
জনসমর্থনের উপর প্রাতিষ্ঠত ছিল। ইংরেজ এঁতিহাসিকেরা ১৮৫৭এর মহা- 
বিদ্রোহকে জননমর্থনহীন, সামারক শৃংখলাহীন সংকীর্ণ +বন্দশেভ ব'লে বর্ণনা 
করেছেন 8/সেজন্য মহাবিদ্রোহের প্রবল জনসমর্থনের প্রকৃতি সমেত 'সিপাহধদের 
পুঞ্জগভূত অসন্তোষ ও 'িদ্েনভের পটভূমি ও কারণগুলি বোবা দরকার । 

মেহাবিদ্রোহের কারণ নিগণ্প প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন £ “:-*81 
0189599 91 170601710 11) 117012, ৬/০16 11049618181 ০০/১০/5৪০০ 2100 
01582115550 8001175 (116 73110151, 16 15, (175161016, 00116 1)910151, 
8110 770 020118010110210 101)01001700110115 [121 11161 9110010 700 2. 69176128] 
01011511716 06? (76 7601015 2691705 1175 17290 19111111608, ** 
অর্থাৎ ভারতের সর্বশ্রেণীর মানুষ ব্যাপকভাবে 'ব্রাটিশের ব্রিদ্ধে বিচ্গুহ্ধ ও অসন্তুষ্ট 
হয়ে পড়োছল। ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহে একশো বছর ধরে প্রিটিশ শাসনের বিরদ্ধে 
পুঞশভূত অসন্তোষ ও বিক্ষোভের প্রকাশ ঘটায়। 

হাবদ্রোহের পটভূমি বর্ণনা ও কারণসমূহ ব্যাখ্যা করে এ. আর. দেশাই 

ও 


৩৪ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের বমবিকাশ 


বলেছেন £ ৮76 16501 01 1857 183 1106 15301% 01 1106 8০001011866 
01300106617 2010106 1116 %811003 511818০0101) ০1 1170191) $0০1919 
া)০0 8076160 79 109 73110151) 10091101081 ০0011000651) 09 ঠ16 100 
5০001507710 (01099 800 10692571165 01008118700 01961911010 6০ 1091 
001005691, 210 09 )০ %2110005 50012] 11011052110179 11717000080 11 
(106 ০০006 ৮০ 06 73110151 9০5117070,) অর্থাৎ মহাবিদ্রোহ ভারতের 
পুরাণো সমাজের 'বাভন্ন শ্ুরভুন্ত মানুষের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভের ফল। 'ব্রাটশের 
ভারত আঁধকার এই সব মানুষের দ:ঃখ দুর্দশা তীব্রতর করেছিল। ভারতে ব্রিটিশ 
্রবার্তত নতুন অথণনোতক ও বহবধ নতুন ব্যকস্থা মানুষের দুভোগকে আরো 
বাঁড়য়োছল। এই সব?কছুর সুসংবদ্ধ প্রকাশ ঘটে মহাবিদ্রোহে। (মনে রাখতে 
হবে, শধুমান্র সিপাহীদের অসন্তোষ মহাবদ্রোহের একমাত্র কারণ 'ছিল না।.) মহা- 
বিদ্রোহের প্রধান কারণ হল প্রায় সবন্তরের মানুষের বহযীদন ধরে জমে থাকা 
অসন্তোষ ও বিক্ষোভ। বিক্ষাষ্থ বসপাহারা ভারতীয় সমাজের আবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে 


বিদ্রোহের মৃখ্য ভুমিকায় অবতীণ* হয়ে সবপ্রের মানুষের 'ব্রাটশ শাসন বিরোধী 
মনোভাবকে ব্যস্ত করোছল। 
উ৮৫৭-এর আগে থেকে ভারতীয় সমাজের প্রধান দুটি অংশ, কৃষক ও 'সিপাহা, 


ব্রিটিশ শাসনের 'বিরুদ্ধে প্রবলভাবে বিক্ষুব্ধ হয়োছল। সিপাহীদের সংগ্রহ করা 
হ'ত কৃষক পাঁরবার থেকে । সেজন্য কষকদের দুরবস্থা 'সিপাহশদের প্রভাবিত করত, 
অপরাঁদকে দিপাহসদের দূগ্ণত কৃষকদের বিচলিত করত ) ১৮৩৬এ ইস্ট ইিয়া 
কোম্পাঁনর ইংরেজ শাসকবর্গ অযোধ্যার নবাবকে কুশাসনের আভযোগে বরখান্ত 
ক'রে তাঁর ভূসম্পন্তি দখল ক'রে নেয় । সেই সঙ্গে নবাবের ষাট হাজার 'সপাহীকে 
ইংরেজরা বরখান্ত করে । কর্মচাত সিপাহীরা কৃষক পাঁরবারের মানুষ । 

ইংরেজ শাসন ভারতের গ্রামীণ সমাজকে সরাসারভাবে আঘাত করোঁছল। 
ইংরেজ প্রবর্তিত নতুন ভূমি-নপাঁত ও নতুন ভুমিখাজনা নগাঁত কৃষকদের আয় 
অনেক কমিয়ে 'দিয়েছিল এবং তাদের জামহারা করোছিল। নতুন ভূমি-খাজ্রনা নাতি 
রুপায়ণে পুরানো আমলের জামদার-তালহকদারের জমি আত দ্রুত নালামে 'বারু 
হয়ে যায়। ফলে কৃষকের দূগণতর সঙ্গে যযন্ত হয় পূরাণো ভুম-মালিকের দঃরবদ্থা । 
ইংরেজের সমষ্টি করা ঘতুন জামদাররা খুব কম সময্নের মধ্যে কষক শোষণ ও 
উৎপাঁড়নের রেকর্ড সষ্ট করে ফেলে। ইংরেজের নতুন ভূঁম-খাজনা নর্ীত গ্রামীণ 
মমাজে সর্বস্তরের মানুষের গ্বাথথকে আঘাত করে ]) সরকারণ কর্মচারণ ও গ্রালিশের 


মহাঅভ্যুথান ও কৃষক বিদ্রোহ ৬৫ 


দুনপীত ও অত্যাচার সাধারণ মানুষের বিক্ষোভকে আরো বাঁড়িয়ৌছল। 

(একশো বছর ইংরেজ শাসনে মহাজন, সৃদখোর, জমিদার ও নীলকরের অত্যাচার 
তাঁব্র আকার ধারণ করোঁছল। সাধারণ মান;ষের দ:র্গাত ও চরম অপমান সহ্োর 
সীমা ছাড়য়ে গিয়োছল ) অত্যন্ত চড়া সুদে মহাজনের কাছ থেকে টাকা খণ 
ক'রে সাধারণ মান্য জাম বদ্ধক রাখতে বাধ্য হয়োছিল। জন্য তারা সিপাহণদের 
মহাঅভুখানকে স্বাগত জানায়। কারণ এই মহাবিদ্রোহ তাদের কাছে সরকারকে 
কর, জমিদারকে খাজনা ও মহাজনকে সুদ দেওয়া বন্ধ করার সুযোগ এনে 'দয়োছল।) 
রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন, ইংরেজের হয়রানিকর 'িয়ল্ুণ ( ৮6%8109 
165691015 ) সমেত ইধরেজ শাসন প্রবর্তিত সব রকম অসন্তোষের উৎসগ্দলি 
ব্রিটিশ শাসন বিরোধী মনোভাবকে উৎসাহিত করে । 

(যোধ্যায় ইংরেজ শাসন কায়েম হবার পর থেকে ভুমি রাজস্বের বোঝা অসম্ভব 
বাড়তে থাকে। ১৮৫৭-এর কিছু আগে নতুন ভাঁম রাজদ্ব ব্যবন্থার বিরদুদ্ধে প্রাতিবাদ 
জানিয়ে সাতান্ন হাজার সিপাহী চোদ্দ হাজার আবেদন পত্র পেশ করেছিল। বহু 
ব্রাহ্মণ ?সপাহণীর দেবোত্তর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হ'লে তারা 'ব্রটিশ 'বরোধা হয়ে 
যায়। ইংরেজ প্রবর্তিত নতুন ব্যবস্থা অযোধ্যার সিপাহীদের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ 
সদ্ট করোঁছল। অযোধ্যাই ছিল “বেঙ্গল আর্মির" প্রধান সিপাহী নিয়োগ কেন্দ্।) 
'বেঙ্গল আম”র সিপাহীরা মীরাট, দিল্লী, কানপুর, আগ্রা, রোহিলখণ্ড, পাটনা, 
কলকাতা প্রভাতি অঞ্চলে মোতায়েন থাকত। সেজন্য অযোধ্যার বিক্ষোভ সমন্ত 
[বেক ,আরি”তে ছাড়িয়ে পড়েছিল। মীরাট থেকে কলকাতা পর্যন্ত ভারতের 

পণ" অঞ্চলে বিদযাংগতিতে বিক্ষোভ ও অসন্তোষ সিপাহীদের মধ্যে বিভ্তারলাভ 
করেছিল। 

€্রিথম দিকে সিপাহীদের অসন্তোষ হ্থুলভাবে প্রকাশ পেতে থাকে। কারণ 
[সিপাহীদের আঁধকাংশই ছিল আঁশাক্ষত ও সংস্কারাচ্ছল্ন। তারা প্রচার করল 
ইংরেজ শাসনে সমাজ ও ধর্ম বিপন। তাদের প্রচারে এবং সাধারণ মানুষের 
সমর্থনে সারা উত্তর ভারতে ব্রিটিশবিরোধী ও খাষ্টান-পাদ্রীবরোধী মনোভাব 
ব্যাপক আকার ধারণ করে। এমন সময় ১৮৫%এর জান;য়ারীর প্রথম 'দিকে চর্বি 
মাশ্রত এনফিল্ড রাইফেলের টেটা ব্যবহারের কথা প্রচারিত হল। সঙ্গে সঙ্গে যেন 
শুকনো বারুদের ভুপে আগুনের কাঠি এসে পড়ল । হিন্দ; ও মুসলমান 'সিপাহা 
সমেত বিল্নব্ধ কষক, কারিগর, হস্তশিল্প, জাঁমদার ও তালদকদারের এক অংশ 
বিটিশাবরোধ। মহাবিদ্লোহে লামিল হয়ে পড়ল। 


৩৬ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের রমাঁবকাশ 


সর মহাঅভ্যুথান যখন ভারতে ওপাঁনবোশিক শাসনের আন্তত্বকে বিপন্ন 
করেছিল 'ঠিক সেই' সময় কার্ল মাকস ভারতীয় বিদ্রোহ সম্পকে অনেকগাল প্রবন্ধ 
ধনউইয়র্ক ডেইলি ট্রিবিউনে” প্রকাশ করেন । তানি ভারতীয় বিদ্রোহের কারণ 
অনুসন্ধান করেন। ভারত বিজয়ের পর ১৫০ বছর ধ'রে 'ব্রিটেন শবভন্ত করে শাসন 
করার নপীত অনুসরণ ক'রে ওপাঁনবৌশক প্রাধান্য প্রাত্ঠা করেছিল। চূড়ান্তভাবে 
ভারত বিজয় সম্পূর্ণ হ'লে সিপাহীদের ভুমকার পাঁরবর্তন ঘটে। মার্স বলেছেন 
সৈন্য থেকে তারা পাঁরণত হয়েছে পুলিশে” অর্থ ব্রিটিশ শাসকরা ভারতীয় 
সিপাহাদের 'দয়ে বিদ্রোহ দমন, শান্তি শংখলা বজায় রাখার কাজ শুরু করে দেয় । 
সুযোগ-স্দীবধা ও মধাদার বাপারে ব্রিটিশ সেনাবাহনীর সঙ্গে ভারতীয় ?সিপাহীদের 
গুরুতর তারতম্য এবং তাদের দিয়ে পুলিশী কাজ করিয়ে নেওয়ায় সিপাহণীদের 
অসন্তোষ ধূমায়িত হয়োছল। ) 
লক্ষ্য করলেন যে ভারতীয় 'সপাহীরা “এই সর্বপ্রথম একটা সাধারণ 

প্রাতরোধ কেন্দ্র সংগঠিত করে বসে ।” বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের পরিবর্তে সিপাহীরা 
বিদ্রোহ কারে সর্বপ্রথম ভারতে ব্রিটিশ বিরোধা প্রাতিরোধ সৃষ্টি করল। (কোর্ল 
মাস মহাবিদ্রোহের অন্তর্নিহিত অর্থনৌতিক কারণগুলি অন-সন্ধান করেছেন। 
উনিশ শতকের মধ্যভাগে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি গভীর অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে । 
ওপনিবোৌশক ভারতে ভূমিরাজস্ব ছিল ব্রিটেনের গুরুত্বপূর্ণ আয়ের প্রধান উৎস। 
মার্কস 'লখেছেন £ “১৮৪৮ সালে ইন্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানির আর্ঘক অবস্থা এমন 
সীমায় পেছায় যে-করেই হোক রাজস্ব বাড়ানোর প্রয়োজন হয় । ""'বধিত রাজস্ব 
পাবার একমাত্র পন্থা হল দেশীয় রাজাদের ঘাড় ভেঙে 'র্রাটিশ এলাকা বাড়ানো ।৮) 

(টেনের জন্য প্রাথমিক মূলধন সয় এবং ইষ্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানির অথ- 
নোতিক সংকট মত্ত করার জন্য লড£ ডালহোস রাজ্য অবল7প্তি নীতি গ্রহণ ক'রে 
ভারতে সামন্তরাজের অবসান ঘটানোর চেষ্টা করেন। তার ফলে ভুমি রাজদ্ব 
অত্যাঁধক পাঁরমাণে বেড়ে যায়। কৃষক, কারিগর ও কুটীর শিল্পীদের আর্থিক 
দুরকন্থা চরমে ওঠে। ভারতীয় 'দিপাহীদের অনেকেই কৃষক পাঁরবার থেকে 
এসৌছলেন। অথ“নোৌতক দুগ্ীত একাঁদকে যেমন সাধারণ ভশুরের 'সপাহীদের 
মধ্যে অসন্তোষ জাঁগয়োছিল ঠিক তেমনই কৃষক-কারিগর-কুটর শিল্পীদের 'সপাহ 
অভ্যুত্থানে সামিল করেছিল 1) 

২. মহাবিদ্রোহের ব্যাপকত। 

মহাবিদ্লোহের প্রথম চ্ফুঁলঙগ প্রজ্জবালত হয় কলকাতার সমিকটে ব্যারাকপদুরের 


মহাঅভুাখান ও কৃষক বিদ্রোহ ৩৭ 


সিপাহী ব্যারাকে। চার্ব মাখানো এনফিজ্ড রাইফেলের টোটা ব্যবহারের বিরুদ্ধে 
১৮৫৭ সালের মার্চের শেষের 'দিকে ব্যারাকপুরের পদাতিক বাহিনীর মঙ্গল পান্ডে 
বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন । এই বিদ্রোহে যোগ দেবার জন্য 'তিনি অন্যানা 'সিপাহশীদের 
আহবান জানালেন। ইংরেজ সামরিক অফিসাররা মঙ্গল পান্ডে ও তাঁর সহকমাঁদের 
সহজেই পরান্ত করে ফেলল ॥ সামরিক আদালতের বিচারে মঙ্গল পাণ্ডে ও তরি 
সহযোদ্ধাদের ফাঁস হয় । চার্ব মাখানো এনফিল্ড রাইফেলের টোটা হিন্দু ও 
মুসলমান সিপাহীদের ধর্মবোধকে আহত করে! ভারতীয় [সিপাহপরা এই টোটা 
প্রচলনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। ভারতীয় সমাজে একশো বছরের ইংরেজ কুশাসন 
ও শোষণ প্রচণ্ড বিক্ষোভ সুষ্টি করে। এনাফল্ড টোটা ধূমায়িত বিক্ষোভকে 
আন.জ্ঠানিকভাবে প্রজ্জবলিত করেছিল । 

১৮৫৭ সালের এ্রীপ্রলের শেষের দিকে মীরাটে নব্বুইটি পদাতিক বাহনীর মধ্যে 
প'চাশাটি বাহন? বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সামারক আদালত তাদের কারাদণ্ড 
দেয় । বিদ্রোহী 'সিপাহীরা কারাদণ্ড অগ্রাহ্য ক'রে মীরাট শহরের চতুর্দকে 
বিদ্রোহের বার্তা ছাঁড়য়ে দেয়। বিদ্রোহী সিপাহীরা ইধরেজ রাইফেল বাহিনীকে 
গ্রাহ্য ক'রে জেলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং কয়েদী সমেত সাজাপ্রাপ্ত সিপাহীদের 
মূস্ত ক'রে দেয় । 'সিপাহীরা ইংরেজ আঁফসারের জনৈক কর্ণেলকে হত্যা করে। সেই 
সঙ্গে অবশিষ্ট ভারতীয় পদাতিক বাঁহনী বিদ্রোহে যোগ দেয় । 

মীরাটের বিদ্রোহ 'পসিপাহীরা দিল্লী শহরের দিকে ছুটে আসে। তারা 
সরাসাঁর লালকেল্লা দখল করে এবং মোঘল সাম্রাজোর নামমান্ন প্রতিনিধি বাহাদুর 
শাহকে ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা করে। দলে দলে 'সিপাহীরা "দিল্লীতে চলে 
আসে! 'দিল্লীর ইংরেজ সামারক নেতৃত্ব বিদ্রোহদের তৎপরতায় হতভদ্ব হয়ে 
বায়। বিদ্রোহীরা যুদ্ধরত ইংরেজ সামারক বাহিনপর বিরুদ্ধে প্রবল গোলাগুলি 
বর্ষণ করে। প্রায় বিনা প্রাতরোধে দিল্লী শহর বিদ্রোহী 'সিপাহীদেব দখলে চলে 
আসে। দিল্পশর সামরিক ঘাটি 'সিপাহীদের দখলে চ'লে গেলে ইংরেজ সামরিক 
ও অসামারক ব্যন্তরা দলে দলে শহর ত্যাগ করে। দিল্লী শহরে বিদ্রোহীরা 
সম্পূর্ণ সাফল্য অর্জন করে, তারাই সারা শহরের আঁধকর্তা হয়ে যায়। 

মীরাট ও 'দিল্লগ শহরে বিদ্রোহী 'সিপাহাঁদের সাফল্য এবং বাহাদদর শাহকে 
ভারত সম্রাট করার ঘোষণা ছাঁড়য়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারতে অভ্ত্পর্ব 
উত্তেজনা ও জাগরণের স:ষ্টি হয়॥ সারা উত্তর ভারত 'সিপাহী বিদ্রোহের 
আগুনে প্রজ্জলত হয় । কানপ্;রে বিদ্রোহ ছাঁড়য়ে পড়ে। দ্বিতীয় বাজী" 


৩৫ ভারতে ক্বাধীনতা সংগ্রামের ₹মাবকাশ 


রাওয়ের দত্তক পত্র নানাসাহেবের সামারক রক্ষীবাহনী কানপুরের 'সিপাহা 
বিদ্রোহে যোগ দেয় । তারা ইংরেজের রাজকোষ লম্ঠন করে। সেই সঙ্গে 
কারাগার ভেঙ্গে বন্দখদের মূত্ত করে এবং ইংরেজের অস্মাগার দখল করে। 
নানাসাহেবের রক্ষী বাঁহনশর নেতা তাঁতিয়া টোপী বিদ্রোহী 'সিপাহীদের নেতৃত্ব 
দেন। তাঁতিয়া টোপণর নেতৃত্বে "বিদ্রোহী 'সপাহীরা সারা কানপুর শহরে 
প্রচণ্ড লড়াই শুরু করে দেয়। কানপুরে 'ব্রিটিশ সামরিক বাহিনগ ও অসামারক 
ব্যান্তরা অত্যন্ত অসহায় বোধ করে। ভারতীয় 'সপাহীদের প্রবল তৎপরতা 
কানপুরের ইংরেজ সামরিক কর্তৃত্ব একেবারে ভেঙ্গে পড়ার উপরুম হয়। ইংরেজ 
সামারক বাহনী নৌকাযোগে কানপূর শহর ত্যাগ করার সময় বিদ্রোহীদের 
রোষানলে প'ড়ে মত্যুমূখে পাঁতিত হয় । এই ঘটনার পর নানাসাহেবের কর্তৃত্ব 
সারা কানপুর শহরে প্রীতীষ্ঠত হয়োছল। 

আত দ্রুত 'বদ্রোহের বাঁহ্ছীশিখা যমুনা নদীর দক্ষিণ দিকে ছড়িয়ে পড়ে। 
এই সঙ্গে বাঁসীর 'সিপাহীরা বিদ্রোহে যোগ দেয় ॥ ১৮৫৭-এর জুনের প্রথম 
সপ্তাহে বাঁসণর 'বিদ্রোহণ 'সিপাহণরা 'ব্রিটিশের সামরিক দূগ্গট দখল করে নেয়। 
এর পরই অন্যান্য সামারক ঘাঁটিগুলিতে বিদ্রোহ ছাড়িয়ে পড়ে এবং ভারতাঁয় 
[সপাহশরা বিদ্রোহে সামিল হয়। ইংরেজ সামারক অফিসারেরা বিদ্রোহীদের সঙ্গে 
যুদ্ধে পরান্ত হয় এবং দলে দলে বাঁপী শহর ত্যাগ করে। প্রবল প্ররোচনা 
সত্বেও বাসর রাণী লক্ষরপবাঈ তাঁর প্রজাদের ননার্বচার ইংরেজ হত্যা থেকে 
[বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করেন। ইংরেজ সামাঁরক আঁধনায়ক জেনারেল 
রোজ বাসীর জনগণের উপর অমানু্ষক অত্যাচার শুরু করলে রাণন লক্ষ়ীবাঈ 
নিজেই বিদ্রোহী সিপাহীের নেতৃত্ব দেন এবং অসামান্য বীরত্বের সঙ্গে ইংরেজ 
সামারক বাহনীীর মোকাবলা করেন। 

ইধরেজের আক্রমনে বাসীর পতন ঘটলে রাণী লক্গমবাঈ তাঁর দূ ত্যাগ 
ক'রে তাঁতয়া টোপীর বাহিনীতে যোগ দেন । লক্ষমীবাঈ ও আতা টোপীর 
যৌথ নেতৃত্বে গোয়ালিয়র শহর বিদ্রোহীদের দখলে আসে। জেনারেল রোজের 
সামরিক বাঁহনী তাঁতযা টোপীর বিরুদ্ধে প্রবল আকুমণ চালায়। এই যা্ধে 
তাঁতিয়া টোপ? পরাজিত হন। বিদ্রোহীদের নেতৃত্বদানের সময় রাণদ লক্ষমশবাঈ 
নিহত হন। শেষ পযন্ত 'কিছুসংখক চ্ছানগর আধবাসীর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে 
ইতরাজ সামারক বাঁহনীর কাছে তাঁতিয়া টোপণ ধরা পড়েন । ১৮৫৯-এর গ্রাপ্রলে 
ইংরেজরা তাঁতিম্না টেপীকে নিহত করে । 


মহাঅভ্যুখান ও কৃষক 'বিদ্রোহ ৩৯ 


ইল্দোরে হোলকার পাঁরবারের সামারক বাহিনী জুলাই মাসে ইংরেজের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। বিদ্রোহী 'সিপাহীরা ইংরেজের রাজকোষ ও 
সরকারের সম্পত্তি দখল করে নেয়। ইন্দোরের বিদ্রোহ ক্রমশ সাগর, নর্দা প্রভাত 
অগ্চলে ছাড়িয়ে পড়ে॥। তার ফলে সারা উত্তর প্রদেশে ভারতণয় ?সপাহগদের বিদ্রোহ 
গণ-অভ্যু্থানের আকার ধারণ করে। রোঁহলখশ্ডের বৌরালি শহর সিপাহী বিদ্রোহের 
কেচ্দুভূমি হয়ে দাঁড়ায় । রোঁহলখণ্ডের নেতা খান বাহাদুর খান ইংরেজ সামারক 
আফসারদের হত্যা করার 'িদে'শ দেন । 'তাঁন জেলা ও হ্থানণয় প্রশাসনের জনা 
দায়িত্বশীল ব্যন্তিদের নিয়োগ করেন। রোহলখণ্ডে সামায়কভাবে ইংরেজ শাসন 
বিকল হয়ে যায়। 'বিদ্রোহশরা খান বাহাদুরের নির্দেশে করখাজনা আদায় শুরু 
করে দেয়। খান বাহাদুর হিন্দু ও মুসলমানদের প্রশাসনের দায়তে নিষন্ত 
করেন। সিপাহী 'বিদ্রোহ ও গণ-অভ্যুথান হিন্দু-মুসলমানের যৌথ প্রয়াসের আকার 
নেয়। রোহিলখণ্ডের বোরাল, ফরাক্কাবাদ ও বিজনোর প্রভাতি অঞ্চলগাল ইংরেজ 
শাসনম্যন্ত হয়ে যায়। 

ফরান্কাবাদের ফতেগড় সামরিক ঘাঁটিটি বিদ্রোহী 'সিপাহীদের দখলে চলে 
আসে। ১৮৫৭ সালের জুন মাসে বিদ্রোহীরা ফরাক্কাবাদের নবাবকে মসনদে 
বসায়। ইংরেজ শাসন এই অগ্লে হঙ্গে পড়ে। নবাব ফরাক্কাবাদ প্রশাসনের 
জন্য স্থানীয় ব্যন্তদের নিয়োগ করেন । সাজাহানপুরে বিদ্রোহী 'সপাহগীদের সঙ্গে 
যুস্ত হয় চ্ছানীয় জনসাধারণ । বিদ্রোহী সিপাহখ ও গ্রামবাসীরা একত্রে সরকারের 
তহশিলখানা লুঠ করে, সরকার নাথিপন্র ও হ্ছানীয় পুলিশ ফাঁড়ি জ্বালিয়ে দেয়। 
হামিদ হাসান খাঁ ও 'িজামাল খাঁর নেতৃত্বে বিরাট শোভাযান্রা বেরোয় । এই শোভা- 
যাত্রায় ইংরেজ শাসনের অবসান ঘোষণা করা হয । 

গণ-অভ্যু্থান ও সিপাহী বিদ্ধোহ বৃদাঁয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এই অঞ্চলে 
জনসাধারণ ইংরেজ শাসনের চিহুগুলি মুছে ফেলার চেষ্টা করে। বহু সরকার 
কর্মচারশ বিদ্রোহপদের অধীনে কাজ শুর? করে দেয়। আলিগড় শহরে বিদ্রোহী 
সিপাহী ও জনসাধারণের ইংরেজ শাসনবিরোধা প্রবল তৎপরতা দেখা দের। 
[সপাহা বিদ্রোহের সংবাদ মথুরা শহর ও পার্থবতাঁ অঞ্চলকে প্রবলভাবে উদ্বোলত 
করে। সিপাহী বিদ্রোহ ব্যাপক আকার ধারণ করায় ইংরেজ সেনাবাঁহন? আগ্রার 
দূ্গট ত্যাগ করে। আগ্রা শহর ও শহরাঞ্চলে জনসাধারণ বিদ্রোহীদের সঙ্গে 
যোগ দেয়। পাঁচ সপ্তাহের বোঁশ সমগ্র অগ্লাঁটি ইধরেজ শাসনমনুস্ত হয়ে বিদ্রোহীদের 
দখলে চলে বার ॥ 


৪০ ভারতে স্বাধীনত সংগ্রামের ক্রমাবকাশ 


বান্দা শহরে সিপাহণীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহে শহর ও গ্রামের 
জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দেয়। বান্দার মত হামিরপুর শহরে বিদ্রোহ 
ছাঁড়য়ে পড়ে। সেখানে জেলা শাসক সমেত বহু সামারক ও বেসামারক ইংরেজ 
আঁফসার নিহত হয় । অযোধ্যা সিপাহণ বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান আগ্নগভ* স্থান 
হয়ে দাঁড়ায় । ১৮৫৭ সালের আগে অযোধ্যার নবাবকে ইংরেজরা 'সিংহাসনচ্যুত 
করে এবং সেই সঙ্গে নবাবের সমন্ত সিপাহী বাহিনীকে বরখান্ত করে। এইসব 
ঘটনাগুলি অযোধ্যার 'সিপাহদের মনে নিদারুণ 'বিক্ষোভ জাগায় । মনে রাখতে 
হবে অযোধ্যাই ছিল ইংরেজের “বেল আর্মি*র প্রধান নিয়োগ কেন্দ্র। এই বেঙ্গল 
আর্মির দসিপাহীরা রোহিলখণ্ড, ভাগ্রা, কানপুর, দিল্লী, মীরাট, পাটনা, কলকাতা 
প্রভৃতি অণুলে মোতায়েন থাকত। খুব সহজে অযোধ্যার বিক্ষোভ সমগ্র 'বেঙ্গল 
আর্মি”তে ছাঁড়িয়ে পড়ে। অর্থাৎ মীরা থেকে কলকাতা পর্যন্ত ভারতের সংবিস্তম্ণ 
অণ্চলে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্রোহী সিপাহীরা উত্তর ভারতে কৃষক কারিগর ও 
দরিদ্র জনসাধারণের সব্িয় সমর্থন লাভ করে ॥ 

অযোধ্যাব বিদ্রোহ ল..? শহরকে কেন্দ্র করে প্রবলভাবে ধূমায়িত হয়। প্রথম- 
দিকে বিঃদ্রাহীরা ইংবেজ সামারুক বাহিনীর উপর তেমন প্রভা? 'ন্তার করতে 
পারে নি। খুব শীঘ্র অযোধ্যার বেগম ও মৌলবশী আমাদুল্লার নেতৃত্বে বিদ্রোহী 
[সিপাহীরা সংগঠিত হয় এবং ইংরেজ বিরোধী প্রবল প্রাতবোধ গড়ে তোলে । 
ইংরেজ আঁধনায়ক হেনরী লরেন্স ও তাঁর সামারক বাঁহনপ বিদ্রোহী সিপাহীদের 
প্রবল আরুমণে পর্যদন্ত হয়ে পড়ে । গুরুতর আঘাতে লরেন্সের মৃত্যু হয়। ফলে 
বিদ্রোহীরা লর্দৌ শহর দখল করে এবং অযোধ্যার পতাকা উত্তোলন করে । রমেশ- 
চন্দ্র মজুমদার বলেছেন, 8 1981 10895 10050106116 10 711. 001 (116 10170”, 
অথাৎ ললো-এর বীরত্বপূণণ সংগ্রাম রাজার জন্য প্রকৃত গণ-আন্দোলনের রূপ 
নিয়োছিল। রমেশচচ্দ্রের মতে ,001010%% 25 1176 090৪1 79018 01 110 
7110 001 0960017+. অর্থাৎ লো শহর স্বাধীনতা সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দুতে 
পরিণত হয়েছিল । অযোধ্যার বিদ্রোহে সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ 
করে! অযোধ্যায় ইংরেজ শন্তি পরান্ত হলে কিছ: কিছু তালুকদার স্বতঃস্ফূর্ত 
ভাবে বিদ্রোহে যোগ দেয় । 

দিপাহী বিদ্রোহের ব্যাপকতা শুধুমার উত্তর ভারতে সীমাবদ্ধ ছিল না। 
বিদ্রোহের বাহাশখা পূব* ভারতেও বিস্তার লাভ করোছল। বিদ্রোহীরা আরাম 
উপীশ্ঘত হলে জগদীশপুরের ভূঙ্বামী কুনওয়ার [সং সিপাহপদের নেতৃত্ব দেন। আত 


মহাঅভ্যুথান ও কৃষক বিদ্রোহ ৪৯ 


দূত বিদ্রোহের দাবানল দানাপুর, গয়া। ছোটনাগপুর, পালামৌ, সম্বলপুর প্রভৃতি 
অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে ॥ উত্তর ভারতের রো'হিলখণ্ডের মত গণবিদ্রোহের চেহারা সারা 
সাহাবাদ শহরে দেখা যায়। এই সচে হাজারিবাগ, রি, ডোরাণ্ডা প্রভৃতি 
অঞ্চলে ইংরেজ সামারক কর্তৃত্ব কার্যত অকেজো হয়ে পড়ে । 

পূর্ব ভারতের বিহার ও পার্খবতাঁ অগুলগুলির মত বাংলায় সিপাহণ বিদ্দ্রাহের 
প্রবল আঁগ্লিশখা প্রজ্জবলিত হয় নি। তবুও ঢাকা ও চট্রগ্রাম অঞ্চলে বিদ্রোহীদের 
বদ্দিপ্ত তৎপরতা দেখা 'দিয়ৌছল। পূব" ভারতে আসাম অগুলে বিদ্রোহের প্রাতীক্িয়া 
বেশ ভালো ভাবে দেখা দেয়। ডিব্রুগড়ে অবস্থিত এক নম্বর হিন্দ,ভ্তানগ পল্টনের 
সিপাহীরা প্রথম বিদ্রোহের সামিল হয় । গোয়ালপাড়া, গোলাদাট প্রভাতি জায়গায় 
সিপাহীদের মা একটা চাপা আন্তোষের ভাব লক্ষ্য করা 'গিয়োছল। উত্তর 
ভারতের সংকটজনক অবস্থার সুযোগ নিয়ে রাজাচ্যাত শেষ অসমীয়া শাসক 
কন্দপ্রেশ্বর সিং যাতে অভিজাত শ্রেণী ও জনদাধারণের মধো কোন রকমের বিদ্রোহ 
ঘটাতে না পারেন সেজন্য ইংরেজ শাসন খাপক দমননগতির আশ্রয় নিয়েছিল । 
ইংরেজ কর্তৃপিঙ্গ' আসামের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি মঁণিরাম দেওয়ানকে এই সময় গ্রেপ্তার 
করে এবং ১৮৫৮'এর ফেব্রুয়ারী মাসে মণিরামের ফানি হয়। 
পাঞ্জাবের পূরর্গিলে অসামারক জনসাধারণ ইংরেজ বিরোধী সংগ্রামে বিদ্রোহ 
সিপাহীদের সঙ্গে যোগ দেয়। পূর্ব পালাতে হিসার, জানসী, 'সিরশ প্রভৃতি 
অগ্চলে বিদ্রোহ ব্যাপক আকার ধারণ করে। কান্লি জেলায় বেশ কয়েকটি গ্রামে 
স্থানীয় জনসাধারণ ভূমি রাজস্ব দিতে অস্বীকার করে। একই সঙ্গে রোটাক ও 
রেওসারিতে গণবিদ্োহ দেখা দেয় । 

উত্তর ও পরব ভারতের মতো ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে সিপাহী বিদ্রোহের কোনো 
তৎপরতা দেখা যায় নি। শুধুমাত্র হায়দ্রাবাদ শহরে ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে 
আহ্ছিরতা ও চাল লক্ষ্য করা গিম্লোছিল। মোটামাটভাবে খলা যায় দা্মণ ভারতে 
[সপাহীরা বিদ্রোহী মনোভাব দেখায় নি। 

ভারতীয় সিপাহীদের বারত্বপূর্ণ সংগ্রাম সত্তেও শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ ওপাঁনবোশক 
শান্ত জয়ী হয়োছিল। উনিশ শতকের মধ্যভাগে ইংল'্ড আঁক, সামারক ও বলা- 
কৌশলগত ক্ষমতার তুদে উঠোছল। বেশীরভাগ ভারতীয় সামন্ত শান্ত ও দূলনেতা 
তখন ইধরেজের পক্ষে । অন্যদিকে বিদ্রোহশদের আধুনিক অস্ম, সামারক সংগঠন, 
ও শত্খলা, এঁক্যবদ্ধ নেতৃত্ব ইত্যাঁদ কোন কিছুই ছিল না। অত্যন্ত নির্মম ও 
নিপুণভাবে ব্রিটিশ তার বিপুল পরিমাণ আধুনিক সমরাস্ম ও সস ৪ণযৌ মল 


৪২ ভারতে স্বাধীনতা গংগ্রামের ক্রমবিকাশ 


প্রয়োগে বিদ্রোহ দমন করতে সম হয়েছিল ! 

বিপুল প্রাণশান্ত থাকা সত্বেও ভারতাঁয় 'সিপাহগদের বিদ্রোহ সাফল্য লাভ 
করে'নি। ১৮৫৭ সালে সেপ্টেম্বর মাসে ইংরেজ সামাঁরক বাহন বিদ্রোহীদের 
পরাস্ত ক'রে দিল্লী শহর দখল করল। বৃদ্ধ সম্রাট বাহাদুর শাহ ইংরেজের হাতে 
বন্দী হলেন। তৎসত্বেও দিপাহীরা ফকিছাদন নিচ্ষল বিদ্রোহ চালিয়ে যায়। 
কানপুরে নানা সাহেব ইংরেজের কাছে পরাজিত হলেন এবং তাঁর বিশ্বস্ত সেনানায়নক 
আতা টোপী ১৮৫৯ সালের এীগ্রল মাসে এক জাঁমদার বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতার 
ইধরেজের কাছে ধরা পড়লেন। ইধরেজ সেনাবাহনীর সঙ্গে যুদ্ধরত অবস্থায় বাসীর 
রাণগ লক্ষমীবাঈ মৃত্যু মুখে পতিত হলেন। এরপর বিহারের কুনওয়ার "সিং, 
বেরিলির খান বাহাদুর খান, ফৈজাবাদের মৌলবশ আহমদুল্লাহ প্রভীতি সিপাহী 
বিদ্রোহের প্রথম সাঁরর নেতারা ঘহদ্ধরত অবস্থায় অথবা ফাঁসিতে প্রাণ 'দিলেন। 
এইভাবে ভারতের সমবিভ্ভীর্ণ অন্চলে সিপাহন বিদ্রোহের বাহাঁশখা ক্রমশঃ নির্বাপিত 
হয়ে গেল। ১৮৫৯ সালের শেষের দিকে ভারতের ইধরেজ কর্তৃত্ব পুনরায় প্রার্তীচ্ঠত 
হ'ল। 

গ্রামের কৃষক ও শহরের গরীব কারিগরের সমর্থনে সিপাহীদের মহাঅভ্যুথানকে 
ব্রিটিশ ওপাঁনবোশক শাসকেরা যেভাবে দমন করেছিল তার নাঁজর ইতিহাসে 
সচরাচর পাওয়া যায় না। কার্ল মার্কস লিখেছেন, 'নারী ধর্ষণ, শিশুদের 
বেয়নেটে গাঁথা, গ্রামকে গ্রাম জালিয়ে দেওয়া” এসব ব্রিটিশ সেনাবাহিনী করে 
গেছে । এনষ্ঠ্রতার সব কিছুই 'সপাহীদের তরফে আর ইংরেজদের তরফে শুধুই 
মানবিক দয়ার ফচ্গুধারা+ সাগ্রাজ্যবাদীদের এই তত্ব মার্কস খণ্ডন করেছেন। 

এঙ্গেলস “লখনৌ আকরুমণের বিশদ বিবরণ” প্রবন্ধে বিদ্রোহ দমনে ব্রাটশের 
অত্যাচার বর্ণনা করে বলেছেন £ ণবশ্বের অন্য কোন সৈন্য যদি এ অনাচারের এক" 
দশমাংশও করত তাহলে রুষ্ট '্রিটিশ কি 'ধারেই না লাঞ্ছিত করত তাদের 'তাঁন 
আরো বলেছেন ঃ পরাটিশের মত এত পাশবিকতা ইউরোপ বা আমেরিকার কোন 
সেনাবাহিনশতে নেই । ল.ুটপাঠ, বলাংকার, হত্যাকাণ্ড-- অন্য সব জায়গায় ঘা 
কঠোর বা সম্পূর্ণভাবে নিবসিত 'ব্রিটিশ সৌনিকদের তা সনাতন অধিকার মৌরসখ- 
চ্বত্ব |, 

দিল্লী শহর ব্রিটিশ সেনাবাঁহনী দখল করলে ভারতীয় 'সিপাহীদেয় অগ্রগাত 
স্াহত হয়। মাক্স ও এন্েলস জানতেন উীনশ শতকের মধ্যভাগে ব্রিটিশ 

উপস্থিত -বেশিক শন্তির বিরূদ্ধে ভারতগ্য় সিপাহীদের বিদ্রোহ চডান্ত সাফল্য লাভ 


মহাঅভ্যুতথান ও কৃষক বিদ্রোহ ৪৩ 


করতে পারে না। তারা দেখিয়েছেন অভ্যুত্থানের পরাজয়ের প্রধান কারণ 'ছিল একটা 
একক নেতৃত্ব ও যুদ্ধ পারিকজ্পনার অভাব। ইংরেজদের সামারক দক্ষতা ভারত 
সপাহীদের পরাজয় স্বীকারে বাধ্য করে। ব্রিটিশরা অভ্যুত্থান দমনে আঁধকাংশ 
ভারতীয় সামন্ত শাসকের সাহাষ্য পেয়োছল । 'বিদ্রোহের প্রধান তিনটি কেন্দ্রের মধ্যে 
যোগাযোগের একান্ত অভাবের পূণ“ সদ্যবহার করোঁছল ব্রিটিশ সামারক বাহনী। 
মহাবদ্রোহ শেষ পর্যন্ত প্রাঁজত হলেও তা ব্যথ* হয় নি। 
৩. মহাবিদ্রোছের রাজনৈতিক ফলাফল 
(১৮৫৭-৫৯ সালে 'সিপাহাণ বিদ্রোহ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে সুদুর প্রসার 
ফলাফল এনোছল ॥ জহর্লাল নেহরু বলেছেন ঃ ঘাঁদও এই 'বিদ্রোহ প্রত্যক্ষভাবে 
দেশের কিছ? অংশকে প্রভাবিত করেছিল, তবুও এই বিদ্রোহ সারা ভারতে, 
বিশেষ করে ব্রিটিশ প্রশাসনকে কাঁপিয়ে তুলেছিল) (71,008. 07৩ 15%01) 112৫ 
৫1190115 87506 01115 ০6117100218 01 075 ০010205 16 1090 51)81061) 
00119 101৩ ০01 11019 8110, 73211001810, 119 1817115) 8071715- 
1151101). (হাবিদ্রোহের পরেই ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় প্রশাসন ব্যবস্থার উল্লেখ- 
যোগ্য পাঁরবর্তন আনে । ১৮৫৮ সালে '্রিটিশ পার্লামেন্ট একটি আইন 
প্রণয়নে ভারত শাসন সংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষমতা সরাসাঁর পালামেণ্টের অধগনে নিয়ে 
আসে এবং ব্রিটিশ রাজশীন্তকে (০:০1) এই ক্ষমতা হস্তান্তর করে। নতুন আইন 
ভারতে 3০91৫ ০0£ 020101101 এবং 0০01% ০0? 7016০/01-দের দ্বৈত শাসন 
ব্যবচ্থার অবসান ঘটায় ) এক বথায় ভারতে ইন্ট ইশ্ডিগ্না কোম্পানির শাসনের 
অবসান ঘটে। বত শাসনের পাঁরিবতে" সরাসাঁর ব্রিটিশ পার্লামেপ্ট ভারতের 
জনা সেক্রেটারী অব স্টেটের সহায়তায় এবং ইশ্ডিয়া কাডীন্সলের পরামর্শে 
প্রত্যক্ষ ভাবে ভারত শাসনের নাঁতি গ্রহণ করে। এখন থেকে ভারতের 
গ্রভর্ণর জেনারেল ব্রিটিশ রাজশান্তির প্রাতনিধি রূপে ভাইসরয় উপাঁধ লাভ 
করলেন। ভারতে ইন্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির যাবতীর সম্পত্তির জন্য শেয়ার 
হোল্ডারদের বহু কোট টাকা ক্ষাতপূরণ দিয়ে সেগুলি বিটিশ রাজশান্তর 
নিয়ল্পণে আনা হল ।) 
দ্রাহের পর ইংরেজ সরকার ভারতের স্মারক ঝাহনীর নিক্লোগ 
সম্গগেকে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পাঁরবর্তন আনে॥। অযোধ্যায় অবাশ্থিত বেঙ্গল 
আঁর্মর' পারবর্তে ভারতের 'বাভন্ন ধার, আগ্কীলক ও জাতি গোচ্ঠধগুলি থেকে 
সিপাহণ নিলোগ নাঁতি গ্রহণ করে। এখন থেকে ভারতীয় সিপাহী বাঁহনণর 


৪৪ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের কমবিকাশ 


খোঁশর ভাগ পাঞ্জাবের শিখ ধ্মবিলদ্ধী মানূষ ও হিমালয়ের পাদদেশে অবাচ্ছিত 
পার্বত্য অঞ্চলের মানুষদের 'নিপাহী 'নয়োগের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া হল। 
এই সঙ্গে উচ্চতর সামারক শিক্ষা ও সক্ষম মারণাস্্ ব্যবহারের শিক্ষা শুধুমাত্র 
ইংরেজ সামরিক বাহনীকে দেওয়া হল ॥। ভারতীয় 1সপাহীদের 'নয়মানের 
সামরিক মারণাস্ন ব্যবহার করতে দেওয়া হল। মহাবদ্রোহের পরে ভারতে 
ইধরেজের নতুন সামরিক নাতি দু”ট উদ্দেশ্য সাধনে রচিত হয়েছিল । প্রথমত, 
ভারতে 'ব্রাটশ শাসন ব্যবস্থার ভিতকে মজবুত করা। দ্বিতীয়ত, 'ন্রাটশ 
ওুপাঁনবোশক ব্যবন্থা সমর্থন করার জন্য ভারতীয় সমাজে শান্তশালী সামাজিক ভিত 
রচনা করা। অর্থাং সামন্ত ও আধা সামন্ত সমাঁওক শ্রেণণগুঁলিকে ব্রিটিশ 
শাসনের গোরালো সমর্থক ঈৈরি করার উদ্দেশো নতুন নশীত রচিত হল।) 

মহাধিদ্বোহের কয়েক বছর পরেই ১৮৬১ সালে 10107 00000119 4০% 
প্রণীত হয়। এই আইনে ভারতের গরভর্ণ্ন শাসিত বাংলা, বোদ্বাই ও মাদ্রাজে 
নাট প্রোসডেন্সী অণুল পাষ্ট ক'রে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও পাঞজাবেত্র জন্য 
লেফটেনান্ট গতর্ণর শাসিত প্রদেশ করা হল। মহাবিদ্রোহের পর ভারতের 
শাসন এংসকারের উদ্দেশা বর্ণনা কবতে গিয়ে ১৮৬১ সালে কমন্স সভাক় 
চাল'স উড লেন, উঠ বংশ্দোভব সামাঁজক প্রাতপাত্তসম্পন্ন স্থানগয় ব্যান্তদের 
ভারতীয় প্রশাণনের সঙ্গে যুন্ত করাই হ'ল ব্রিটিশ রাজশন্তির লক্ষ ঢ রই সঙ্গে 
ভারতে আইন আদালত ব্যবস্থা সংস্কার করা হয়। সুপ্রীম কোর্ট ও ইস্ট 
ইীশ্ডয়া কোম্পানির সদর আদালত ও নিজামত আদালতগ-্পর অবসান থঁটয়ে 
১৮৬১ সালে প্রেনিডেম্পী শহরগহীলতে হাইকোর্ট বা উচ্চ আদালত স্থাপন 
করা হয় 0) 

(অহাবিদ্রোহের সমর অর্থাৎ ১৮৫৭ সাল পযন্ত দেশীয় রাজ্যগ:ুলিকে দখল 
ক'রে সারা ভারতে একচ্ছন্ন ব্রিটিশ শাঁসত ভুখণ্ড সাঁষ্ট করাই ছিল ইংরেজ 
নখীতর লক্ষা। মহাবিদ্রোহের পর এই নাতির পাঁরবর্তন হয়। এখন থেকে 
উচ্চ কুলোদ্ভব সামাঁজক প্রাতপান্তসম্পন্ন সামন্ত শাসক বর্গের সঙ্গে মিতাঁল 
স্থাপন ক'রে ভারত শাসনের ইংরেজ নাঁত রচিত হল। এক কথায় বলা যাক 
সামন্ত শান্তর অবসানের পাঁরবর্তে' এই শান্তগুলির সামাঁজক ও রাজনৈতিক 
পুনর:জ্জীবনে ন্রিটিশ সরকার অধিকতর গুরুত্ব দিল। এই সঙ্গে দেশীয় সামন্ত 
শান্তগুলির মধ্যে নতুন বল্ধূত্বের সম্পক হ্থাপন করল। ইংলশ্ডে ধনতন্দের সং 
লড়াই-এ সামন্ততন্মের পতন হয়। কিন্তু ভারতে ব্রিটিশ ওপনিবোিক গঠজবাদণ 


মহাঅভ্যুথান ও কৃষক বিদ্রোহ ৪৫ 


শত্তি চ্ছানগয় সামন্ত শাস্তগ্ুলির সঙ্গে মিতালী হ্থাপন করে। মহাবিদ্রোহের আলোকে 
ও আঁভজ্ঞতায় ইংরেজ সরকার বুঝতে পারে যে ভারতের স্থানীয় সামন্ত শান্তগূণীল 
তাদের বিশ্বস্ত বন্ধু । সাম্রাজ্যক শাসন ও উপাঁনবেশিক শোষণ অবাহত 
রাখতে হ'লে দেশীয় সামন্ত শান্তগন্লির সক্রিয় সহায়তা একান্ত প্রয়োজন 1) 

৪. মহ্াবিদ্রোহ্ের মুল্যায়ন 

(১৮৫৭ সালে "সপাহী বিদ্রোহের প্রতি কি সে দক্পর্কে প্রীত্হাসিকরা নানা- 
মত পোবণ করেন। মহাবিদ্রোহের ব্পকতা ও বিস্তার 'তিনাট প্রশ্ন উথাপিত করে। 
প্রথম প্রশ্ন,৯১৮৫৭ সালের 'সিপাহ বিদ্রোহ কি সামারক বিদ্রোহ, না জনগণের 
অভথান 2%5ন্বিতায় প্রশ্ন, মহাঁবিদ্রোহকে কি স্বাধীনতা সংগ্রাম বলা যায় 2 তৃতীয় 
প্রশ্ন, এাতহাঁসক মূল্যায়নে মহাবিদ্রোহকে কি সামন্ততান্নিক গ্রাতিকিয়া ধলা 
সঙ্গত ? 

ইধরেজ শাসনের 'বিরুদ্ধে ভারতীয় সপাহণীরা বিস্তার্ণ অঞ্চল জংড়ে বিদ্রোহ 
করল এবং সাগ্রাজ্যক প্রশাসনকে কাষতঃ নার্দঘ্ট অণ্চলে অকেজো করে দিল 
এ কথা সব এতিহাঁসিকরা স্বীকার করেন। এখন প্রশ্ন, জনসাধারণ কি একে 
সমর্থন কবেছিল ? এ কথা সত্য যে সিপাহীরা প্রথমে বিদ্রোহ করে, সাধারণ 
মানুষের অভু্থান হয় তার কিছু পরে। ইংরেজ শাসন ভারতের জনসাধারণকে 
প্রধানত অস্নহীন ক'রে রেখোঁছল। অযোধ্যা প্রভৃতি উত্তর ভাবতের অঞ্চল: 
গুলিতে হ্থানীয় জনসাধারণ বর্শা, লাঠি, তীর-ধনুক ও দেশী বন্দুক 'নয়ে 
গ্রণঅভ্যুত্থানে সামিল হয়। ইংরেজ সামারক বাহিনীর সুসহ্জিত অস্বশস্মের 
বিরুদ্ধে প্রায় নিরস্ জনসাধারণের ব্যাপক অভুয্থানের ঘটনাটি ভালভাবে অনুধাবন 
করা প্রয়োজন । 


₹'সপাহী বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের কোনো কোনো অঞ্চলে স্বতঃ- 
স্ফূর্ত অভ্যু্থান কোনো সুসংগঠিত রাজনৈতিক নেতৃত্বে হয় নি। ইংরেজ- 
িরোধণ রাজনৈতিক গণ-অভুঙথানের সংগঠন, কর্মসূচখ ও নেতৃত্ব উনিশ শতকের 
মধযভাগে গড়ে ওঠে নি। সেজনো 'সিপাহনদের নেতৃত্বের মুখাপেক্ষী না হয়েও 
অনেক জায়গায় জনসাধারণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তার একমান্ন কারণ ইংরেজ 
শাসন ও ইংরেজের অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে জনসাধারণের ধূমাক্লিত 
অসন্তোষ ও বিক্ষোভ 7 পূর্ব ভারতের মজফফর নগর, পাটনা, ছোটনাগপুর 
অথবা উত্তর ভারতের লখনৌ অণ্লে জনসাধারণের বিদ্রোহ প্রায় স্বও্স্ফৃত ভাবে 
হয়োছল)) 


৪৬ ভারতে স্বাধানতা সংগ্রামের কমবিকাশ 


(সপাহী বিদ্রোহের প্রাত ব্যপক জন সমর্থন ছিল কি না সে সম্পকে 
এীতহাঁসকরা একমত নন। সংরেজ্দ্রনাথ সেনের মতে, প্রধান রণাঙ্গনে বিদ্রোহের 
পিছনে অক্পবিস্তর জন সমর্থন 'ছিল। রমেশচন্দ্র মজ্‌মদার মনে করেন, 
“সামরিক বিদ্রোহ এ অঞ্চলে গাঁড়য়ে চলে সাধারণ অভ্যুখানের দিকে ॥ সুশোভন 
সরকারের মতে, “১৮৫৭ সালে অভ্যুত্থানের মধ্যে জনাবদ্রোহের রূপ নিতান্ত 
অস্পস্ট ভাবা চলে না ।' মোট কথা, মহাবিদ্রোহের পিছনে জন সমর্থন 'ছিল 
নাএ কথা জোরের সঙ্গে কোনো এঁতিহাসিক বলেন নি।) অবশ্য জনসমর্থনের 
প্রকত ও ব্যপকতা কেমন 'ছিল সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। সব্শ্রেণর 
মানুষ সমান ভাবে মহাবিদ্রোহকে দ্বাগত জানায় নি একথা 'নিঃসন্দেহে বলা ঘায়। 
'ভ্রটশ শাসন সমর্থনকারী ইংরেজ এীতহাসকরা শুধুমাত্র সরকারণ নাঁথপন্রের 
[িিতিতে মহাবিদ্রোহকে জনসমর্থনহীন ভারতীয় 'সপাহণদের উচ্ছংখল আচরণ 
ব'লে আঁভমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাঁদের পারবোশত তথ্যে বিদ্রোহের প্রাঁত 
জনসমর্থনের 'চন্রাট একেবারে বিলঃপ্ত হয় নি। 


৬ ভ্পাহী বিদ্রোহকে স্বাধীতা সংগ্রাম বা জাতীয় সংগ্রাম বলা যায় কি না সে 
'সম্পর্কে এ্রীত্হাঁসকরা ভিন্নমত পোষণ করেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার নে করেন 
মহাবিদ্রোহকে জাতীয় সংগ্রাম আখ্যা দিতে হলে তিনটি গুরত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিশ্নেষণ 
ও মীমাংসার প্রয়োজন । এক, বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী মানুষদের প্রকৃতি ও 
শ্রেণী কিরকম ছিল ? দই, নেতৃত্বের প্রীত কেমন ছিল? তিন, জাতীয় মত্ত 
সংগ্রাম আন্দোলনের আবশ্যক উপাদানগ্লি কি ১৮৫৭ পালে মহাবিদ্রোহে 
উপাচ্ছত ছিল?) 

বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী জনসাধারণের প্রকৃতি বর্ণনা করে রমেশচদ্্র মজ;মদার 
দেখিয়েছেন যে তিন ধরনের মানুষ এই বিদ্রোহের লামিল হয়ঃ ১. 'সপাহীরা, 
২. তালুকদার ও সামন্ত শাসকেরা এবং ৩. অসামারক জনসাধারণ ]) রমেশচন্দ 
মজুমদারের মতে, চর্বি মাখানো এনফিল্ড রাইফেলের টোটা প্রবর্তনের বিরদ্ধে 
ভারতের 'সপাহণরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে 1) এখানে কোনো জাতীয়তাবাদী মনোভাব 
দেখা দেয় নি। তাঁর মতে চার্ব মাখানো টোটা ব্যবহারকে হিন্দু ও মুসলমান 
স্পাহশরা চরম ধর্মদ্রোহিতা মনে ক'রে ইংরেজের বিরদৃদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করোছল । 
মনে 'করেন ধনী মনোভাবের দ্বারা পারচালিত হ'য়ে ভারতান্ন 'সপাহীরা 

যে বিদ্রোহ বুরাছল তাকে রাতারাতি দেশপ্রোমিক যদদ্ধ বা জাতীয় সংগ্রাম আখ্যা 


মহাঅভু/খান ও কৃষক বিদ্রোহ ৪৫ 


রমেশচন্দ্র মজুমদার ০০০101010 1001/81100 বা অর্থনৌতক উন্দেশ্যকে 
[সপাহণ বিদ্রোহের অন্যতম কারণ ব'লে বর্ণনা করেছেন। ইধরেজ সরকার 'বপুল 
সংখ্যক ভারতীয় 'সিপাহণদের 'বাভিন্ন স্থানে কৃষক বিদ্রোহ দমনের জন্য নিয়োগ 
করত 1) অর্থাৎ কৃষক বিদ্রোহ দমন করার জন্য ভারতীল্ন 'সিপাহীদের রক্ষণাবেক্ষণ 
করা হত। এই সবিশাল 'সপাহী বাহিনী নিতান্ত অঞ্প বেতনে কাজ করত। 
(তাদের পদোন্নতির কোনো সুযোগ ছিল না। সেজন্য ইংরেজ সরকারের [সিপাহীর 
বেতন ও চাকুরপর শর্তনীতির বিরুদ্ধে ভারতীয় 'সপাহীরা প্রথনে 'দিল্লী শহরে 
বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সিপাহীরা ইংরেজের বৈষম্যমূলক অর্থনীতির বিরুদ্ধে 
প্রধানত বিদ্রোহ ঘোষণা করে ।) বিদেশী ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে তাদের বিক্ষোভ 
ততটা প্রবল ছিল না। সেজন্য বেতনবাদ্ধিঃ পদোন্নতি প্রভৃতি অ্থনোতক সুযোগ 
সবধাগয্ীলকে রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রাধান্য দিয়েছেন । তিনি সিপাহী বিদ্রোহে 
জাতীয় সংগ্রামের মনোভাব লক্ষ্য করেন নি। 

(সিপাহা বদ্রোহে কিছ; জামদার, তালুকদার এবং সামন্ত প্রধানেরা অংশগ্রহণ 
করোছলেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার অযোধ্যার শাসকের বিদ্রোহকে লুপ্ত সম্পা্ত 
ফিরে পাবার বিদ্রোহ রুপে বর্ণনা করেন ।) চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের ফলে পুরানো 
জমিদার, তালুকদার ও সামন্ত প্রধানদের খাজনা আদায়ের অধিকার ইংরেজরা কেড়ে 
নিয়ে নতুন খাজনা আদাম্ের ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। সেজন্য তালুকদার ও সামন্ত 
প্রভুরা সিপাহণ ও অসামারক জনসাধারণকে উত্তোঁজত করে এবং ইংরেজ বিরোধা 
বিদ্রোহে যোগ দিতে উৎসাহিত করে। এখানে গ্জাতীয় স্বাধীনতা অথবা জাতগ 
সংগ্রামের পাঁরবর্তে হত সম্পান্ত ও খাজনা আদায়ের আঁধকার পুনরমদ্ধারের জন্য 
সামন্ত শান্ত বোশ আগ্রহী হয়োছল। (আও মজুমদার তালুকদার ও 

স্ত গ্রভুদের অর্থনৈতিক গ্রয়াসকে জাতীয় বলে আখ্যা দেন নি ঠা 

(সপাহণ ও তাল;কদারদের সঙ্গে অসামারক জনগণের বিদ্রোহকে রমেশচন্দ 
মজুমদার সিপাহী বিদ্রোহের প্রাতীরিয়া বলে বর্ণনা করেছেন।) তানি দেখিয়েছেন 
যে অসক্রীরিক জনগণের বিদ্রোহ কেবলমান্র উত্তর প্রদেশের পূর্ব পাঁশ্চম ও দাক্ষিণ 
অগ্চলে সীমাবদ্ধ 'ছিল। তাঁর মতে ভারতের পূব পাশ্চিম ও দাঁক্ষণাঞ্ছলে অসামারক 
জনাঁবদ্রোহ তেমনতাবে দেখা দেয় নি। যে সব অঞ্চলে অসামরিক জনসাধারণের 
বিদ্রোহ ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল সেখানেও প্রভাবশশল ব্যন্তি ও ভুস্বামীরা 
ইংরেজ শাসনের গ্রাত যথেষ্ট সহানুভূঁতিসম্পন্ন ছিলেন এবং বিদ্রোহের সময় ইংরেজ 
শাসনকে সমর্থন করোছিলেন। শিক্ষিত জনগণের বোশর ভাগ সিপাহা বিল্লোহকে 


৪৮ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের কমবিকাশ 


সমর্থন করেন 'নি। বাংলার বুদ্ধিজীবীরা স্পঞ্টতই সপাহণ বিদ্রোঠের বিরোধী 
1ছলেন। রি 

(েমেশচন্দ্র মজুমদার দেখিয়েছেন যে জাতীয় সংগ্রামের পিছনে সব সময় দেশপ্রেম, 
সুপাঁরকল্পনা। সংগঞ্গন ও গভীর শৃংখলাবোধ থাকে। তাঁর মতে ১৮৫৭ সালের 
বিদ্রোহে ভারতীয় সিপাহীরা তেমন কোনো দেশপ্রেম, পাঁরকজ্পনা, সংগঠন ও 
শংখলাবোধ দেখায় নি। সেজন্য 'সিপাহধ বিদ্রোহকে তরি মতে জাতীয় সংগ্রাম 
আখ্যা দেওয়া যায় না।) 

(শোভন সরকার "সিপাহী বিদ্রোহকে জাতীয় সংগ্রাম আখাযায় ভূষিত করেছেন 0 
তাঁর মতে জাতীয়তাবোধকে উদারনশতিবাদ বা গরনতন্মের সঙ্গে এক করে দেখা 'ঠিক 
নয়। জাতীয় রাষ্ট্রে ধারণা জাতীয় বোধের একমাত্র আঁভখাত্তির প্রকাশ নয় ) 
উনিশ শতকের মধাভাগে ভারতে দেশব্যাপী সুসংহত কেন্দ্রীয় এক রাষ্ট্র 
নিয়মতান্বিক শাসনপদ্ধতি, গণতান্তিক সমাজ ও প্রজাশান্ত ইতা'দ ধারণাগলি তখন 
সাধারণ মানুষ ও বিদ্রোহীদের মনে জাগারত হয় নি। এই সময় উচ্চমানের রাজ- 
নৌতিক এক্যবোধ ও জাতীয় এক্য চিন্তা জাগরিত না হওয়াটা আশ্চষে'র কিছু নয় । 

(্রশোভন সরকার মনে করেন, বিদেশী শাসনের উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন 
অণ্চলে সিপাহী ও জনগণের লড়াই, বিস্তীর্ণ অগুল জ-ড়ে একই ধরনের সংগ্রাম এবং 
[বিদ্রোহের পিছনে জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন থাকাটা নিতাপ্তই সংগত! 
[সপাহন দ্রোহ জনসমর্থনের উপর প্রাতীষ্ঠত 'ছিল। 'বিদ্রোহকে জন সমর্থনহীন 
ভাবা কম্টকজ্পনা মান্ন। 

ফরাসী বিপ্লবের ফলে উদ্ভূত জাতীয় রাষ্রু ও জাত" রাষ্ট্রের ধারণাকে অনেক 
ক্ষেত্রে জাতীয়তাবোধের সমার্থক মনে করা হয়। সেজন্য জাতীয় রাষ্ট্র ধারণা 
উদ্গম না হলে কোনো সংগঠিত আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলন অনেক ক্ষেত্রে বলা 
হয় না। সুশোভন সরকার মনে করেন জাতীয় রাষ্ট: চেতনার নিরিখে সিপাহী 
বিদ্রোহকে হয়ত জাতীয় সংগ্রাম বলা ঘায় নষ্ট 'তিনি জাতীয় চেতনাকে জাতীয় রাণ্- 
চেতনার সমার্থক মনে করার পদ্দপাতী নন । সেজন্য অনেক জাতীয় আন্দোলন ও 
জাতীয় সংগ্রামকে ফরাসণ বিপ্লবের জাতীয় রাষ্ট্ঃর নারখে বাখ্যা করা যায় নাট 
ইতালীর কাবোনারীগণ বহুদিন এক অখণ্ড ইতালীর নামে বিদ্রোহ করে নি। 
নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে স্পেনের গোরলা ও রুশ কৃষকের প্রাতরোধকে আধুনিক 
এীতিহাসিকগণ জাতয় লড়াই বলেছেন, যাঁদও তার পছনে স্ার্নীদ্দষ্ট রাজনৈতিক 
আদর্শ 'ছিল না। অর্থাং সুনাদ্দষ্ট রাজনোতিক আদর্শে এঁক্যবদ্ধ না হয়েও 


শান 


মহাঅভ্যুতখান ও কৃষক 'বিদ্রোহ ৪৯ 


ইতিহাসে অনেক জাতীয় সংগ্রাম হয়োছিল। ভারতীয় 'সপাহশদের সার্ট 
রাজনৌতক আদর্শ ছিল না। কিচ্তু তাদের সাঁিস্তীর্ণ অগ্চল জুড়ে বিদ্রোহ 
ঘোষণা ও ইংরেজ 'বরোধী লড়াইকে জাতীয় সংগ্রাম বলা যায্ন। 

সুশোভন সরকার মনে করেন মহাবিদ্রোহের সময় হিন্দু-মুসলনান একর জন্য 
যে প্রশ্নাস হয়োঁছিল তাতে জাতীয়তাবোধের প্রকাশ দেখলে অসঙ্গত হবে না। 
“আজমগড়ের ঘোষণায় সর্বশ্রেণীর ভারতীয়কে আহবান জানানো হয়েছিল বিশ্বাস- 
ঘাতক ইংরেজ রাজের বিরুদ্ধে । দিল্লশর ঘোষণাপন্রে হিন্দু-মুসলমান সকলকে 
হাত মেলাবার ডাক ছিল । বোর ও 'দল্লশর নেতাদের দঁণ্ট ছিল যাতে হিন্দুদের 
বিশ্বাসে আঘাত না লাগে । নেতাদের মধ্যে সকলেই স্বার্থ সন্ধান একথাও তিক নয়, 
যাঁদও নেতাদের স্বভাব ও আচরণ থেকে বিদ্রোহের প্রকৃতি 'নিণ“য়ের চেষ্টা 'নিশ্য়ই 
শড়ম্বনামান্র । তবুও বাসীর রাণশীর বীরত্ব কেউ অস্বীকার করণে না; ফৈজাবাদের 
মৌলবীকে খাঁটি দেশভন্ত বলতে স্বয়ং ম্যালিসনের 'দ্বিধা হয় নি ; ফিরোজ শাহের 
কীর্তকলাপ সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারে ।১ 

শ শতকের মধ্যভাগে ভারতে জাতীয়তাবোধ ও বান্তি স্বাধীনতার দাঁব 

ধ্বনিত হয় নি। কিন্তু সারা ভারতে ইংরেজ শাসন ও ওপনিবেশিক শোষনের 
বিরুদ্ধে জনসমাজে বিক্ষোভ ধূমায়িত হয়োছিল। এই ধূাঁয়ত বিদ্মোভের কারণ 
ইংরেজ শাসনে রাজনোতিক, অর্থনৌতিক ও সামাঁজক বগচনা। , পলাশীর যুদ্ধ 
থেকে একশো বছর পর্যন্ত ইংরেজ শাসন ও ভারতীয় পুরানো সমাজের মধ্যে সংঘ!ত 
বদেশী শাসনশবরোধী মনোভাব স্ষ্টর ক্ষেন্ত প্রস্তুত করেছিল। এই রকম 
রাজনৈতিক পাঁরমণ্ডলে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ বিক্দ-ুব্ধ জনগণকে ইংরেজ 
[বিরোধী সংগ্রামে উৎসাহত ও এক্যবদ্ধ করে। সেজন্য সশোভন সরকার মহা- 
?" 'হকে জাতীয় সংগ্রাম আখ্যা 'দিয়েছেন। 

(সপাহা বিদ্রোহ প্রসঙ্গে কার্ল মার্কসের মূল্যায়ন বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি 
রাখে ।) “ভারত থেকে পাঠানো। খবর" প্রবন্ধে মাকস মহাঅভ্যু্থানে ম:সলমান, 
শিখ ও ব্রাহ্মণ সিপাহীীরা “সমস্বার্থে মিলেছে এবং এইভাবে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে 
সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন জাতির সাধারণ এঁক্য প্রসাঁরত হওয়ার ঘটন।টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব 
দেন। (১৬৫৭ সালে মাক্স অত্যন্ত দ্যর্থহীন ভাষায় বললেন, ব্রিটিশ শাসক 
“যেটাকে সামরিক বিদ্রোহ বলে ভাবছে সেটা আসলে একটা জাতীক্স বিদ্রোহ ।, 
1তাঁন “ভারত সংক্রান্ত প্রশ্ন" প্রবন্ধে বললেন “বর্তমান ভারতীয় অশান্তটা সামারক 
হাঙ্গামা নক্প, জাতীয় বিদ্রোহ" । তাঁর মতে বিদ্রোহী 'সিপাহীরা জাতীয় বিদ্রোহের 

৪ 


&০ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ 


পুয়াশীল হাতার মার ॥ অর্থাং অত্যাচার ও জুল-মে নিঃজ্ব ও 'িক্ষৃন্থ ভারতীয় 
জনগণের ওপনিবোশক শাসনাবিরোধী মনোভাব বাড়তে থাকে। আর 'সিপাহীরা 
হাতিয়ার রূপে ধূমাযিত বিক্ষোভকে মহাবিদ্রোহ তথা জাতীয় বিদ্রোহে পরিণত করে ট) 
দেশজোড়া হিন্দু-মসলমান ও শিখ িপাহীদের প্রতিরোধের ঘটনাকে ইংরেজ 
রাজশান্ত কখনও ছোট করে দেখে নি। নির্মম অত্যাচারে ব্রিটিশ রাজশাস্ত 
বিদ্রোহীদের দমন করতে সর্বশান্ত নিয্লোগ করেছিল। এই সব তথ্য মহাবিদ্রোহের 
জাতীয় চরিঘ্নের আঁভব্যন্তি 
49 (১৮৫৭ সালের অভ্যু্থানকে সামন্ত প্রতিক্রিয়া বলা যায় কি না সে সম্পর্কে 
এঁতিহাসিকরা ভিন্নমত পোষণ করেন । বলা হয়, গণবিক্ষোভের মধ্যে প্রাতীকয়াশশল 
চারন্র থাকা অসদ্ভব নয়, তেমনি সবসময় জনঅভ্যুথান জাতী অগ্রগাত ঘোষণা 
করে না। রমেশচন্দ্র মজ-মদার মহাবিদ্রোহকে মধ্যযুগের বিশুংখল সামন্ত-ব্য-স্থা ও 
ক্ষশ্নিফ: অভিজাত শ্রেণীর আর্তনাদরদুপে বর্ণনা করেছেন। সংরেন্দ্রনাথ সেনের 
মতে সিপাহা বিদ্রোহের নেতাদের লক্ষ্য ছিল প্রতিবিপ্লব ) 
১৪৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ সামন্ততাম্িক প্রাতীক্রিয়া কি না এ সম্পকে 
সুশোভন সরকারের আভিমত বিস্তারিতভাবে দেওয়া হল £ 
ে-যুগে 'ফিউডাল ধারণা যথেষ্ট শান্তশালী তখনকার দিনের আন্দোলন 
অনেকটা 'ফিউডাল ভাবাপন্ন হবে এ কথা তো স্বতগরসদ্ধ । কিন্তু মিউটিনিকে যখন 
ফিউডাল আখ্যা দেওয়া হয়, তখন আসলে 'ফিউডাল মানে প্রতিক্রিয়াশপল প্রগতি- 
বিরোধ, এই বিশ্বাসের উপর জোর থাকে । অথচ দেশের প্রাচীন এত্হা ও সংস্কৃতির 


কথা উঠল এই সমীকরণ আর মনে রাখা হয় না, যদিও সে-সংস্কৃতি ও এত্হা 
ফিউডাল প্রভাবে আচ্ছন্ন । 


'মহাবিদ্রোহের মধ্যে ফিউডাল ধ্যান-ধারণার অস্তিত্ব সহজেই লক্ষশীয়। তার 
পারচয় পাই মধ্যযুগীয় সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রাতষ্ঠা, চ্থানীয় আঁভজাত নেতার 
প্রতি আনুগত্য, অরাজক 'ধিশৃঙ্খলার আভাস, পশ্চিমী সংস্কার চেষ্টার প্রাতিকুলতা 
ইত্যাঁদর 'ভতর । কিচ্তু সেই কারণে বিদ্রোহকে প্রতিক্রিয়াশীল মনে করা অসঙ্গত। 
অস্মের জোরে মযান্ত-সংগ্রামকে যাঁদ বিধহস্ত না করা যেত, তবে তার মধা থেকে নূতন 
শান্ত ও নবধারণার উদয় কিছু অসঙ্ভব ছিল না। ব্রিটিশ শান্তর উচ্ছেদ করতে 
হলে, ইংরাজ কর্তৃক নূতন করে ভারত জয়ে বাধা দিতে গেলে নূতন উড, 
পশ্চিমী যুদ্ধ কৌশল, নবীন সংগঠন, দেশজোড়া সহযোগিতা ইত্যাদির অনিব 
প্রয়োজন আসত। মহাবিদ্রোহ সফলতার 'দিকে এগিয়ে চললে যে এই নূতনের 


মহাঅভ্যুখান ও কৃষক বিদ্রোহ &১ 


বাস্তব আবিভবিও অবশ্যম্ভাবী হত এমন সিদ্ধান্ত চলে না। কিন্তু নৃতন অগ্রগাতর 
কোনোও সম্ভাবনা 'ছিল না এ-কথা এুতহাসিকের জোর 'দিয়ে বলা অনধঁচত । 
শেষ পর্যন্ত যা ঘটেছে তা না ঘটে উপায় ছিল না, বিশেষ কোনও সংকট মুহূর্ত 
সম্বন্ধে এই বিশ্বাস ইতিহাসে যাল্ল্িক ব্যাখ্যার পর্যায়ে পড়ে। আর সাফল্যের 
সম্ভাবনা 'ছিল না মেনে নিলেও তাতে করে বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়াশীল প্রকৃতি প্রমাণিত 
হয় না। 


'তার কারণ এই যে বিদেশী শৃংখল থেকে মুক্তি এবং যে শাসনব্যবস্থাকে বহু 
লোক অত্যাচার মনে করে তার উচ্ছেদ_ বিদ্রোহের এই সাধারণ লক্ষ্যকে সৌঁদনের 
অসস্থায় 'কিছ:তেই 'ফিউডাল প্রাতীক্রিয়া আখ্যা দেওয়া ঘায় না। ইংরেজ শাসনের 
প্রকতিকে যাঁদ শোষণ মনে করি তবে তার বিরুদ্ধে সাধারণ লোকের আঁভষানকে 
প্রাতীবিরোধী প্রাতক্রিয়া বলা নিরর্৫থক। সর স্বতঃস্ফুর্ত অনংগঠিত রূপ 
থেকে এই প্রমাণ হয় যে চলাঁত অর্থে একে 'ফিউডাল নেতৃত্বাধীন অভুহখান বলা 
চলে না। ইতিহাসে সুপরিচিত সামন্ত-বিদ্রোহের ধরন অনা জাতীয় |. 

“সেখানে শোষণের বিরুদ্ধে আঁভষান ও জনবিক্ষোভের দটান্ত, বিদেশ? প্রন্ুর 
বিরুদ্ধে দেশজোড়া লড়াই আগুনের মতন ছাঁড়য়ে পড়ার দ্টান্ত 'বরল । রে 
ফিউডাল-ব্যবস্থার ভ্তদ্ভস্বরূপ রাজন্যবর্গের একজনও বিদ্রোহে যোগ দেন 'ন, 
অধোধ্যার বাইরে জমিদারদের মধ্যেও বেশির ভাগ সোঁদন ইংরেজদের স্বপক্ষে । 
আসল 'ফিউডাল নেতারা 'বিদ্রোহে নেতৃত্ব করা দূরে থাক তাকে বানচাল করতেই ব্যস্ত 
আর বিদ্রোহীদের মধ্যে 'ফিউডাল ধারণার দুবলতা তাদের দুভগ্গা হতে পারে; দোষ 


নয়।, 
- ৮ হল এত 
ীতিহাসিক বিশ্লেষণে যথেষ্ট সতর্কতা অর্বিলম্বধ করে বলা যাক (১৮৫৭ সালের 


0 . দশ বিদ্রোহকে সামন্ততা্ভিক প্রীতীক্রয়া আখ্যায় ভুত করা কখনই সঙ্গত নয় । 
(১৮৪ সালে বাংলার বুদ্ধিজীবীরা সিপাহী বিদ্রোহকে স্বাগত জানায় নি বা 
[বদ্রোহে যোগ দেয় ন। কিন্তু বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের কেউ কেউ মহাঁবিদ্রোহে 
আলোড়িত হয্লোছিলেন। অর্থ তাঁদের মনে মহাবিদ্রোহের প্রাতিক্রয়া স:ষ্টি 
বরোছল। ঈশ্বরচন্দ্র গৃপ্ত বোঝোছলেন যে সিপাহী অথবা সামস্ত প্রভুরা ইংরেজ 
শাসনে ফাটল ধরাতে পারবে না। কালীপ্রসন্ন সিংহ বিদ্বোহকে দরাসার সমন না 
করে হধরেজ শাসকদের প্রাতাহংসাপরায়ণ আচরণের নিন্দা করেছিলেন । ইয়ং বেঙ্গল 
গোজ্ঠর অন্যতম নেতা দাঁক্ষণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বিদ্রোহের সময় চল হয়ে 
উঠেছিলেন । শোনা যায়, তিন বিদ্রোহের প্রাত সহান[ভূতিসম্পন ছিলেন) 


৫২ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ 


যাঁদও প্রকাশ্যে তিনি বিদ্রোহকে সমর্থন করেন নি । 

উনিশ শতকের মধ্যভাগে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষপ্ন কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ 
বসু প্রমুখ উজ্জ্বল জ্যোতিজ্ক বাঙালী ব্দৃদ্ধিজীকীরা ?সপাহণী বিদ্রোহকে সমর্থন 
করেন নি বা বিদ্রোহীদের স্বাগত জানান নি।) বলা যায় তাঁরা 'সিপাহগ বিদ্রোহের 
বিরোধদ ছিলেন । ব্যন্তিগত জীবনে এ'রা প্রত্যেকে যথেষ্ট সাহস, তেজ ও স্বাধীন 
মতবাদ পোষণ করেছেন । ব্যান্তগত জীবনে সুউচ্চ গুণাবলীসম্পল্ন এবং চিন্তার 
জগতে গ্রগ্াতশীল হওয়া সত্তেও কেন তাঁরা সিপাহী বিদ্রোহকে সমর্থন করতে 
পারলেন না সে কথা বিশ্লেষণের দাঁব রাখে। 

ই প্রসঙ্গে বাপিনচন্দ্র পাল বলেছেন, সিপাহী বিদ্রোহের মধ্যে সমসাময়িক 
বাঙাল) বাদ্ধজশবীরা প্রাকব্রাটশ যুগের নৈরাজ্যময় অবস্থার পুনরাবিভাবের 
সম্ভাবনা দেখোঁছলেন । সোজা কথায় ইংরেজ শাসন ও ইংরেজী শিক্ষা সমসাময়িক 
বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের মনে উদারনোতিক ভাবধারার সষ্টি করেছিল। "বিদ্রোহী 
[সপাহীদের জয়লাভ ও ইধরেজ শাসনের অবসানের মধ্যে তাঁরা মিল, বেগ্থাম, 
স্পেন্সার, টম পেইনের উদারনোৌতিক ভাবধারার অবলুপ্তর আশংকা করেছিলেন । 
/ঈ্বাধীনতা সংগ্রামের উদারনৌতিক চিন্তাধারা ও নিয়মতান্মিক আন্দোলনের 
ধারক ও বাহক 'ছিলেন এই সব বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা । তাঁদের পক্ষে নিয়মতাঙ্গিক 
আন্দোলন-বিরোধী চরমপন্থী মতাদর্শ বা কার্যকলাপ সমর্থন করা সম্ভব হয় নি। 
সেইজন্য তাঁরা সিপাহী 'বিদ্লোহকে সমর্থন করতে পাবেন নি । সেজন্য মহাবিদ্রোহের 
সংগ্রামণ প্রকৃতি ও চাঁরত ব্যাহত হয় না।) 


৫ ওয়াহুবী আন্দোলন 


ওয়াহবী আন্দোলন ইহ্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানীবরোধী সংগ্রাম পারচালনা ক'রে 
ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে বিশিষ্ট হান আঁধকার করেছে। উত্তর 
প্রদেশের রায়বোরালির সৈয়দ আহমেদ ওয়াহবী আন্দোলনের পথিকৃত 'ছিলেন। 
বিধনা শখ ও ইংরেজ শাসনকে পরাস্ত ক'রে এই দেশে ওয়াহবীদের নেতৃত্বে পুনরায় 
ম:সলমান শাসন প্রাতষ্ঠা করাই সৈয়দ আহমেদের রাজনৈতিক লক্ষ্য । তানি বহু 
মুসলমান অনুগামীদের তাঁর মতবাদে দীক্ষিত করোছিলেন।) এই সঙ্গে তান নিয়মিত 
সংগঠন গড়ে তুলোছলেন। ক্রমশ তাঁর এ আন্দোলন রাজনোতিক আকার ধারণ 
করতে থাকে! কোম্পানি শাসন তথা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা ক'রে 
ওম়্াহবীরা কতকগনুল প্রচার প্ন্তিকা প্রকাশ করোঁছলেন। মুসলমান অনুগামীদের 


মহাঅভ্যুথান ও ধক বিদ্রোহ ৫৩ 


নিয়মিত সামারক প্রশিক্ষণ দিয়ে ব্রিটিশ সামারক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি 
নেওয়া হয়োছল |» | 

ওয়াহবণ আন্দোলনের সদর দপ্তর দ্ছাপিত হয্লোছিল উত্তর-পশ্চিম সামাস্ত 
প্রদেশের সিত্তানা অঞ্চলে । (১৯২৭ সালে সৈয়দ আহমেদ শিখদের বিরুদ্ধে যদ্্ধ 
ঘোষণা করেছিলেন । চার বছর যুদ্ধ চালিয়ে তিনি নিহত হয়োছিলেন। '্রিটিশ 
শান্ত শিখদের পরাজিত ক'রে পাঞ্জাব দখল করলে ওয়াহবশী আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে 
ইঙ্ট ইপ্ডিগ্া কোম্পানির শাসনাবরোধী আন্দোলনে পরিণত হয়। ১৮৩১-এ সৈয়দ 
আহমেদ নিহত হওয়ার পর তাঁর চিন্তাধারা ও সংগঠন মুসলমানদের মধ্যে জনীপ্রয়তা. 
অর্জন করে। ওয্রাহবী আন্দোলনের মৃখা উদ্দেশ্য' ছিল বিধর্মী ব্রিটিশ শাসনকে 
ধংস ক'রে ভারতকে বিদেশী প্রভাবমুস্ত ক্রা। রণাঁতৎ সং-এর মতত্যুার পর 
পাঞ্জাবের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অরাজকতা দেখা 'দিলে ওয়াহবীরা সিম্ধু নদীর তীর প্য-্ত 
নজেদের শাসন ও কর্তৃত্ব প্রাতিষ্ঞা করোঁছল। ১৮৪৭-এ ব্রিটিশ শান্ত ওয়াহবীদের 
পাঞ্জাব থেকে বিতাড়িত করে । / 

পাটনার এনায়েত আলি '্রটিশশবরোধা যদদ্ধ প্রস্তুতি পুনরায় চাঁলয়োছিলেন। 
[তিনি ওয়াহবন সমর্থক খলিফাদের নিদেশনামা জারি ক'রে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ভারতে 
ধর্মঘ,দ্ধ পরিচালনার আহবান জানিয়ৌছলেন। পাটনায় বিদ্রোহ প্রকাশ্য আকার 
ধারণ করে। আহমদউল্লার নেতৃত্বে ৭০০ জন সশস্ন মুসলমান 'ব্রটিশ ফৌজের 
বিরুদ্ধে লড়াই করে! এনায়েত আলির সমর্থকেরা মীরাট, বেরিলি, দিল্লী এবং 
বাংলাদেশ ও বিহারের বহু জেলায় ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে ওঠে। 
১৮৫৩-এ ব্রিটিশ শীন্তর সঙ্গে ওয়াহবীদের সশস্ত্র সংগ্রামে বহু মুসলমান যোদ্ধা নিহত 
হয়েছিলেন। এনায়েত আলি আত কন্টে নিজের প্রাণ রক্মা করেছিলেন। 

'ওয্লাহবখ আন্দোলনের নেতারা মুসলমানদের সামারক প্রশিক্ষণ দানের সঙ্গে 
[্রটিশাবরোধী সংগত ও সাহত্য স:ষ্টি করোছলেন । ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহের 
সময্ন ওয়াহবীরা ভারতের পূবাচলে বিদ্রোহেন সৈনিকদের সঙ্গে গোপন যোগাযোগও 
রেখোঁছলেন। সিত্তানার শন্ত ঘাঁটি থেকে ওয়াহবারা 'ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সশস্প্ সংগ্রাম 
চালয়োছিলেন।) অবশ্য ১৫৭-এর মহাবিদ্রোহের সময় ওয়াহবীরা সংগঠনগতভাবে 
ধবদ্োহধ সৈনিকদের সঙ্গে যোগ দেন 'নি। যাঁদও হ্থানখয়ভাবে তাঁরা বিদ্রোহীদের 
সঙ্গে যোগাযোগ রেখোঁছলেন। 

উত্তর-পাশ্চম সীমান্ত প্রদেশের 'সন্তানা ঘাঁটিটি ত্রিটিশ শাসকদের কাছে গভীর 
উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁিক্লোছল 1) ১৮৫০ থেকে ১৮৫৭ পরন্ত 'ব্রিটিশের সামারক 


৫৪ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্লমাবকাশ 


বাহিন কমপন্সে ফোলো বার আরুমণ চাঁলিয়োছল। 'সিত্তানা ঘাঁটি আক্রমণে ব্রিটিশ 
শান্ত ৩৩,০০০ নিয়ামত সেনাবাহিন? পাঠিয়োছিল। আশ্চর্ষের বিষয় বিপুল ব্রিটিশ 
সামার শান্তর সাধনে দাঁড়য়ে ওয়াহবীরা 'সিন্তানা ঘাঁটি রক্ষা করেছিলেন । ১৮৫৮-এ 
পূনরায় সিত্তানা ঘাঁটি ব্রিটিশের দ্বারা আক্রান্ত হয়। “বারবার 'ব্রটিশ সামারক বাহিনীর 
হারা আরান্ত হলেও 'সত্তানার ওয়লাহবীদের মনোবল অক্ষ থাকে ।) এই সমম্ন 
ওয়াহবধদের নতুন নেতা আব্দুল্লাহ তাঁর ব্রিটিশ-বিরোধী প্রচার চালিয়োছলেন । 
১৮৬৩-তে 'ব্রাটিশ সামরিক বাহিনী আমবেলা পাসের মধ্য দিয়ে আভযান চালালে 
ওয়াহবীদের প্রবল প্রাতরোধের সামনে পিছু হঠতে বাধ্য হয়। এই সময় 'ত্রিটিশ 
সেনাবাহিনীর হু লোক নিহত হয়৷, ১৮৫০ থেকে ১৮৬৩ পর্যন্ত ওয়াহবীদের 
বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সামারক বাহন বহুবার আভষান চালিয়ে শেব পযন্ত বার্থ 
হয়োছল,। 

' সামারক আঁভযান চালিয়ে ওয়াহবী আন্দোলনকে দমন করতে না পেরে 'ব্রটশ 
সরকার ভারতের 'াঁভন্ন অঞ্চলের ওয়াহবী নেতাদের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহেব মামলা 
রুজু করেছিল । ' ১৮৬৪ থেকে ১৮৭০ পর্যন্ত আমবালা, পাটনা, মালদা ও রাজ- 
মহলের প্রথম সারির ওয়াহবী নেতাদের গ্রেপ্তার ক'রে রাজদ্দ্রোহের অভিযোগে বিচার 
চালিয়ে তাঁদের ধাবজ্ওশবন দ্বীপান্তরে পাঠিয়েছিল । ) সেজন্য দেখা যায় ১৮৭০ থেকে 
ওয়াহবী আন্দোণন কমশঃ পণ হয়ে পড়ল। ওয়াহৰী আন্দোলন ভারতে 'ররাটশ 
শান্তর ভিত কাঁপিয়োছিল। ১৮৫৭-এর মহ্যাবব্রোহের ভুলনায় ওয়াহবী আন্দোলন 
অনেক সপিবাঁপত ও সুসংগঠিত 'ছিল। বাংলাদেশ থেকে সুদূর উত্তর-পশ্চিম 
সসমান্ত প্রদেশ পর্যন্ত ২,০০০ মাইল ব্যাপী ভূখণ্ডে প্রথল ব্রিটিশবিরোধ সামরিক 
সংগঠন সৃষ্টি বরে ওয়াহবী আন্দোলন সশদ্ত সংগ্রাম চালিয়োছিল। ওয়াহবা 
সমথকেরা নিয়ামত কর খাজনা সংগ্রহ ক'রে সুদুর সিত্তানায় পাঠাতেন। ভারতে 
ব্রিটিশ শান্ত সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পরও অর্থ ও যোদ্ধা সংগ্রহ ক'রে ওয়াহবী আন্দোলন 
'ব্রটশাবরোধী সংগ্রামে ইতিহাস সৃষ্ট করোঁছল |? 

। ওয়াহবী আন্দোলনের প্রধান কৃতিত্ব হল ভারতে ব্রিটিশ শাসন ও ওপাঁনবোৌশিক 
প্রাধান্যের বিরুদ্ধে মতাদর্শ স:্টি করে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করা । উনিশ 
শতকে ব্রিটিশ বিরোধী সশস্্ সংগ্রাম ওয়াহবীরাই পরিচালনা করেছিলেন। অবশ্য 
ওয়াহবী আম্দোলনের মূল লক্গ্য ছিল ব্রিটিশ শান্তর অবসান ঘাঁটয়ে ভারতে মুসলমান 
শাসন কায়েম করা। ধমাঁয় উদ্দেশ্যে ওয়াহবী আন্দোলন পরিচালিত হলেও 
রিটিশাবিরোধ মশস্ত সংগ্রামের ইতিহাসে এই আম্দোলনের গৌর্বোঞ্জংল ভূমিকা 


মহাঅভুঙখান ও কৃষক 'বঘ্রোহ ৫৫ 


অবশ্যই স্বীকার করতে হয় ॥ 

€ ওয়াহবী আন্দোলনের প্রভাব বাংলাদেশে পড়েছিল । বারাসতের ওয়াহবীদের 
নেতা ছিলেন তিতুমশর। । মন্কায় অবস্থানকালে 'তান সৈ্লদ আহমদের শিশ্যত্ব গ্রহণ 
করেন। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিতুমীর গোপনে চন্বিশপরগণা ও নদখয়া 
জেলায় কোন কোন অগলে সৈয়দ আহমদের বাণণ প্রচার করতে থাকেন। তাঁর 
প্রচারে হাজার হাজার স্থানীয় মুসলমান কৃষক সাড়া দেয়। / ওয়াহবদের 
প্রচারিত ধমে" সাম্য ও মৈ্শর উচ্চ আদশ* ঘোষিত হয়েছিল। জমিদার, নলকর ও 
[ভ্রাটিশের দারোগাদের দ্বারা উৎপণীড়ত হয়ে গরীব মুসলমান কৃষকদের মনে ওয়াহবশ 
আদর্শ সাড়া জািয়োছিল 1) দলে দলে তাঁরা তিতুমীরের পতাকাতলে সমবেত হন। 

“ বাংলাদেশের ওয়াহবী আন্দোলনটি মূলত কৃষক সংগ্রাম হওয়ায় হিন্দু ও 
মুসলমান জঁমিদারেরা তীর ওয়াহবী-বিরোধী হয়ে উঠল। বিদ্রোহণ ওযলাহবশরা 
কয়েকটি সশস্ত্র বাহিনশতে বিভন্ত ছিল । কিছুদিনের মধ্যে বিদ্রোহীরা নিজেদের 
কর্তৃত্ব হ্থাপন করেছিল। বারাসত ও নদীয়ার সরকারি কর্মচারীরা এই বিদ্রোহের 
খবর কলকাতায় পাঠাল! তার ফলে ১৮৩১এ কলকাতা থেকে ব্রিটিশ সামরিক 
বাঁহনশ-কে বিদ্রোহ দমনে পাঠানো হ'ল। প্রথমে ওয়াহবী বিদ্রোহীদের কাছে ব্রিটিশ 
বাহিনীর পরাজয় হয়। তারপর কলকাতা থেকে বিপুল সংখ্যায় সামারক বাহিন? 
বারাসত ও নদীয়ায় ঘাঁটি স্থাপন করে। শেষ পযন্ত ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যদ্ধা 
চালিয়ে তিতুমীর নিহত হন । তিতুমীরের সহযোগী ওয়াহবীদের গেপ্তার করা 
হয়। শেষ পযন্ত বাংলাদেশের ওয়াহবণ আন্দোলন ক্ষীণ হয়ে গেলেও তিতুমীরের 
'ব্রটিশাবরোধী সশস্ সংগ্রামের এঁতিহ্য চাব্বশ-পরগণা ও নদীয়ার কৃষকদের মধ্যে 
প্রনগাব বিস্তার করেছিল । 


৬. ফরাজী আন্দোলন 


চব্বিশপরগণা ও নদীয়ায় তিতুমীরের বিদ্রোহ দমনের পরও মুসলমান 
কৃষকদের মধ্যে ওয়াহবী নেতাদের প্রচার চলতে থাকে । ফরিদপুরের ব্রিটিশ- 
বিরোধী আন্দোলনকারীরা ফরাজী নামে পারচিত। ওয়াহবী আন্দোলনের 
মতই ফরাজী আচ্দোলনে মূল শান্ত 'ছিল দারিদ্র মুসলমান কৃষকেরা । ফরাজী 
আন্দোলনের প্রাতষ্ঠাতা ছলেন হাজী শাঁরয়ংউল্লা। 'তাঁন মন্কায় যান এবং 
সেখান থেকে ফিরে ধর্সংকারক হিসাবে তাঁর মতবাদ প্রচার শুর; করেন। 
তাঁর মূত্যুর পর তাঁর পুত্র দুধ মিঞা ফরাজী আল্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন । 


&৬ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমাবকাশ 


হাজী শারয়ংউল্লা ভারতে 'ব্রিটিশ শাসনকে দার-উল-হারব্‌ বা বিধমন শাসিত দেশ 
ব'লে বর্ণনা করেন । তাঁর মতবাদ অনুষায়শ বিধমর শাসনে কোন মুসলমান 
বসবাস করতে পারে না। তাঁর মতবাদ স্পন্টতই রাজনোতিক লক্ষ্যে প্রচারিত 
হয়ৌছল। তাঁর পূত্র দুধু মিঞা আরো বেশি পাঁরমাণে রাজনৌতিক সচেতন 
ছলেন। তিনি সারা প্‌ব* বাংলাকে কয়েকটি অগ্চলে ভাগ করে প্রত্যেকটি 
অণ্চলের জন্য কর-খাজনা সংগ্রহ করার দায়ত্ব দিয়ে একজন ক'রে খাঁলফা 
নিযুক্ত করোছলেন। দুধ; মিঞার খাঁলফা ও স্দরিরা জেলায় জেলায় ঘুরে বেড়াতেন 
এবং স্থানীয় গ্রামবাসীদের কাছ থেকে ধম" আন্দোলন চালানোর জন্য অর্থ সংগ্রহ 
করতেন। কোম্পানি শাসনের উচ্ছেদে ঘটিয়ে মুসলমান শাগন পনঃপ্রাতষ্ঠা 
করাই ফরাজী আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল। 

দুধ; মিঞা ও তাঁর খাঁলফারা গ্রামে গ্রামে দরিদ্র মুসলমানদের মধ্যে প্রচার 
করতেন যে আল্লার রাজ্যে বড়লোক-গরীব ও উচ্চনঈচের মধো কোন ভেদাভেদ 
নেই। তাই গরীবের ওপর কর ধা করার কোন আঁধকার বড়লোকের নেই । 
দুধু মিঞা তাঁমদারের অত্যাচার ও উৎপীড়নে নিগৃহদত ফযকদের এঁকাবদ্ধ 
করায় গুয়ায হয়েছিলেন । তিনি পূর্ব বাংলার জমিদার ও নীলচাষ মালিকদের 
মধ্যে ভশীতর কারণ হয়ে দাঁড়িয়ৌছলেন। হিন্দু জাঁমদার পর্জাপার্বণের জন্য 
কর ধার্য করলে দুধু মিঞার নেত্বত্বে কৃষকেরা এই বেআইনী কর 'দতে 
অস্বীকার করে । 

পূর্ব বাংলার নীলকুঠির সাহেবদের অত্যাচার থেকে দুধু মিঞা কৃষকদের 
রক্ষা করতে সচেষ্ট হন। ১৮৩৮ থেকে ১৮৪৬ পর্যন্ত দুধু মিঞার নেতৃত্বে 
কৃষকেরা বহুবার জাঁমদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম চালয়োছল। 
তাঁর নেতৃত্বে ফরাজীরা অনেক নীলকূঠি ও জঁমদারের কাছারি ল:ঠ করোছল। 
সশস্ম আঁভযান পাঁরচালনার আভযোগে দুধু মিঞাকে গ্রেপ্তার করা হলে তার 
বিরুদ্ধে একজনও সাক্ষী 'দিতে রাজী হ'ল না। ফলে তিনি আদালতের রায়ে 
বেকসুর খালাস হয়ে যান। মহাঁবদ্রোহের সময় সশস্ অভিযানে অংশ গ্রহণ 
ক'রে কোম্পাঁন শাসনকে বেকায়দায় ফেলতে পারে এই আভিযোগে দুধু 
মিঞাকে গ্রেপ্তার করে জেলে আটক রাখা হয় । 

ওয়াহবী আন্দোলনের মত ফরাজী আমন্দোলনও ইসলাম ধর্ম রক্ষার জনা 
বিধর্মী ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে মুসলমান জনমত সংগঠিত ক'রে কোম্পানির 
শাসনের বিরুদ্ধে সশস্র সংগ্রাম পরিচালনা করে। ওয়াহবী আন্দোলন মূলত 


মহাঅভুাথান ও কৃষক 'বিদ্রোহ &৭ 


কোম্পানির শাসনের বিরুদ্ধে পারচালিত হয়োছল । ফরাজী আন্দোলন কোম্পানির 
শাসন, জমিদার ও নখলকূঠি সাহেবদের দারিদ্র কৃষকের শরুরূপে চিহত করে। 
সেজন্য ফরাজণ আন্দোলন ইংরেজ শাসন এবং জমিদার ও নীলকূঠি সাহেবদের 
বিরুদ্ধে সংগ্লাম পারচালনা করেছিল। 


৭. উনিশ শতকের মধ্যভাগে কৃষির অবস্থা 


উনিশ শতকের মধ্যভাগে ভারতের গ্রামীণ সমা্, কৃষকের অবস্থা ও কৃঁষ 
অর্থনগীত সং্কটাপন্ন হয়ে পড়োছিল। একশো বছরের ওপাঁনবোঁশক শাসন, 
শোষণ ও ভূমি-রাজস্ব নতি ভারতের কঁষিব্যবন্থায় প্রচস্ড আঘাত করেছিল। 
প্রাক-ব্রিটিশযূগে ভারতের কৃষি ব্যবস্থা ও কৃষকের অবস্থা পলাশীর যুদ্ধের 
পর একশো বছরের ওপাঁনধেশিক আমলে একেবারে শোচনীয় হ'য়ে পড়ে। 
গ্রাকীবটিশ যুগের ভারতীয় কৃষি বাবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এই 
বাসায় কৃষকদের পরিশ্রমে উংপনন খাদ্য ও কাঁধ সামগ্রগ ছল গ্রামীণ সমাজের 
প্রণান সম্পদ । জমির সঙ্গে কষকের ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। অধশা আধুনিক 
অথে জাঁমর উপর ব্যান্তগত মালিকানা বলতে যে আঁধকার বোবায় সেই রকমের 
মালিকানা স্বত্বের তখন বিকাশ ঘটে নি। সমগ্র উত্তর ভারতে প্ণ্চায়েতী বর্তৃত্ব 
ছিল গ্রামীণ সমাজের ধৈশিষ্ট্য। এখানে জাঁমর উপর ব্যন্তিগত মালিকানার 
পারবর্তে সমাম্টগত কর্তৃত্ব প্রচালত ছিল। সেজন্য সমস্ত গ্রামবাসী সমাম্টগত- 
ভবে সামন্ত কর্তৃত্বকে ভূমি-খাজনা দিত! অর্থাৎ স্যয়ংশাসা9 গ্রামীণ সমাজ 
প্রচলিত ছিল প্রাক-ব্রিটিশ যূগে। অধশা মধা-ভারত, দাক্ষণ ভারত, প্‌ব+ 
ভারতের বাংলা ও আসাম অণলের জমিগুলি ছিল পূথক পৃথক এবং প্রতি 
খ'৬ জাঁমর খাজনা ধার্য হত পথক ভাবে। 

এই অণুলগুলিতে প্রত্যেকটা গ্রামে মোড়লদের বেশ প্রভাব ছিল। প্রাক- 
ব্রিটিশ যুগে গ্রামীণ সমাজ ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ । গ্রামের অর্থনশীত সেই 
গ্রামীণ সমাজকে ঘরে আবার্তত হ'ত। গ্রামের উৎপন্ন দ্ৰব্য সেই গ্রামের 
আঁধবাসীরাই ভোগ করত। গ্রামের উৎপন্ন দ্রব্য গ্রামের বাইরের বৃহত্তর সমাজে 
যেত না। শুধূমার লবণ ও মশলা ছাড়া অপর কোন পণ্য দ্রব্য আমদানির 
প্রয়োজন দেখা দিত না। এক কথায়, স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামগুলি ভোগের জন্য 
উৎপাদন করত। ভারতের শহরগ্ুুলিতে কাঁরগর শ্রেণ যে সব শিল্প দুব্য 
উৎপাদন করত সেগুলি বোশর ভাগ ক্ষেত্রে দেশের বাইরে রপ্তানি বাণিজ্যে 


6৮ ভারতে স্বাধননতা সংগ্রামের ক্রমাবকাশ 


চালান যেত। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম ব্যবস্থা প্রচলিত থাকায় প্রাক-ারাটশ যুগে 
গ্রাম আর শহরের মধ্যে অর্থনৈতিক বা বাণিজ্যিক আদান-প্রদান গড়ে ওঠে 'নি। 

ভারতে স্বয়ংসম্পর্ণ গ্রাম সমাজের অন্তিত্বের ফলে সামন্ত সমাজের মূল 
ভাত্তীট ভেঙ্গে ফেলা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ল। প্রাক্তব্রিটিশ যুগের শহরে 
বাণিজ্য-প:জিকে কেন্দ্র করে ষে ভারতীয় বুজেশীয়া শ্রেণীর উদ্ভবের সম্ভাবনা 
দেখা দিয়েছিল এীতিহাসিক কারণে তা শিল্প-প*জ শ্তরে যেতে পারে নি। এই 
বুর্জোয়া শ্রেণী জন্ম থেকেই শহরের মধো স্মিত রইল। স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রামা 
সমাজের অর্থনশীত ও জীবনযান্নাতে আরুমণ করতে পারলেও বুর্জোয়া শ্রেণী 
এই সমাজের মূল ভিতকে ভাঙতে পারে নি। 


কোদ্পানি আমলের ইংরেজ শাসন ভারতে ভুমি-ব্যবস্থা ও ভূমি-রাজস্বের 
আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে কাঁষিতে রূপান্তর এনোৌছল। প্রাক্‌-ব্রিটিশ যুগে। খাজনা 
হসেবে সামন্ত কর্তৃত্বের প্রাপ্য 'ছিল বাৎসারক উৎপাদনের একটি অংশ। এই 
খাজনা আবার অজগ্মা, প্রাকৃতিক দূষেণগ প্রভাতি অস্বাভাবিক কারণের জন্য 
ধাথল বা মকুব করা হত। ইংরেজ আমলে ভূমি-খাজনা বাবন্থাকে মুদ্রার 
পারমাপে সুনির্দি্ট করা হয়। এই খাঞ্জনা আবার ভূমির পরিমাপের সঙ্গে 
সুনীর্দঘ্ট করা হল। এখন থেকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা অস্বাভাবিক অবস্থার 
জন্য ভুম-খাজনা কোন মতেই রেহাই করা হত না। ব্রিাটশ প্রবার্তত নতুন 
ভূমি-ব্যবস্থা ও খাজনা-নীতির ফলে কৃষক খাজনাদানকারী প্রজার রূপান্তরিত 
হ'ল। এই প্রজা কোনো কোনো ক্ষেত্রে গপাঁনবোশক রাষ্টরব্যবস্থার মালিকানায় 
রইল, আবার বোশর ভাগ ক্ষেত্রেই ন্রিটিশের স:ষ্টি করা নতুন ভুদ্বামীর 
মালিকানার অধীনে চলে গেল। 

ইংরেজ শাসনে ব্রিটিশ-ধাঁচের ভুস্বামী ব্যবস্থা (19701910552) প্রবার্তিত 
হ'ল। ফলে জমি ব্যন্তিগত মালিকানাধীন হ'ল এবং জমি 'বিক্ি, বজ্ধকী, দান- 
পর করা সম্ভব হল। ভারতীয় কবি অর্থনীতিতে এই ব্যবস্থার সুদূর প্রসারণ 
প্রভাব পড়ল । ভূমি ও কৃষি ব্যবস্থার এই রূপান্তরের ফলে ব্রটশ ওপানিবোশক 
রাষ্ট্র কার্যতঃ সমগ্র ভূমির চূড়ান্ত আঁধকারী হল। ওপাঁনবোশক রাম্মরব্যবন্থা 
গ্বাধীন কৃষককে নিভ'রশীল প্রজায় পারবর্তন করল! সেই সঙ্গে মনোনীত 
ব্যন্তদের নতুন ভূঙ্বামীরূপে সাষ্ট করল। এই ভুঙ্বামীরা আবার ভূঁমি-রাজস্ব 
সমরমত দিতে না পারলে জাঁম হারাত। এক সময়ের জমির মালিক কৃষকেরা 
নতুন ব্যবস্থার কল্যাণে প্রজায় রূপান্তারত হল। কৃষকদের জাঁম ব্লমশঃ খাজনা 
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ও খণের দায়ে হাতছাড়া হতে লাগল । উনিশ শতকের প্রথম ভাগে কৃষক 
শ্রেণীর বিপুল অংশ ভূমিহীন কৃষকে পারণত হ'ল। 

কোম্পানি আমলের ইংরেজ শাসনে তিন ধরনের ভূমি-ব্যবস্থা (12100-150076 ) 
প্রবর্তিত হল। প্রথমত, বাংলা, বিহার এবং মান্রাজের উত্তরাঞ্চলে চিরস্থায়ী জমিদারী 
বাবস্থা প্রবর্তিত হল। এই ব্যবস্থা ব্রিটিশ ভারতের সমগ্র সীমানার উনিশ ভাগ 
অঞ্চলে বিস্তত হল। দ্বিতীয়ত, সমগ্র উত্তর প্রদেশে, মধ্যপ্রদেশভুন্ত অণলগুলিতে 
এবং বোম্বাই ও পাঞ্জাবে অস্থায়! এমিদারণ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হল। এই ব্যবস্থা 
ভারতের প্রায় তিরিশ ভাগ অঞ্চলে কায়েম করা হল। তৃতীয়ত, বোম্বাই ও মান্রাজের 
বৈশির ভাগ অঞ্চলে এবং বেরার, সিন্ধু, আসাম ও অন্যান্য অঞুলগহুলিতে রায়তওয়ারণ 
ভূমি ব্যবস্থার পন্তন করা হল। এই বাবস্থা ভারতের একান্ন ভাগ অঞ্চলকে আবৃত 
কবোছল। 

মোট কথা, ব্রিটিশ ভারতের উনপণ্চাশ ভাগ অঞ্চলে জমিদার? ব্যবস্থা (1500- 
1910151 ) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । ভারতের অবাশিম্ট একান্ন ভাগ অঞ্চলে কার্যত 
ক্ষেত্রে জমিদারণ ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয়োছিল। বিভিল্ন ভরে জমিতে মধ্যস্বত্ব ব্যবস্থা 
প্রবর্তন এবং মহাজন কর্তৃক কৃষকদের জাম গেকে উৎখাত প্রকারন্তরে জমিদার 
প্রথাকে ভিন্নভাবে রায়তও্যারণ অণুলগালিতে সংপ্রতীষ্ঠত করেছিল । রায়তওয়ার? 
ভুঁমবাবন্থায় রাষ্ট্রের সঙ্গে কৃধকের সরাসাঁর খাজনা দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক প্রাতষ্ঠা 
করার কম্পনা 'ছিল। কার্য দেন্রে দেখা গেল সরকার ও উৎপাদনে 'নিষ্ত 
কৃষকদের মাঝখানে মধ্যস্বত্বভোগী এবং মহাজন-সুদখোরেরা এসে গেছে! যার 
ফলে জাঁমদারণ ব্যবস্থার সমন্ত কুফলগদুল রায়তৎয়ারী অগ্চলগদলর কষ অর্থনীতিতে 
এস পড়ল। 

জামদারণ ও রায়তওয়ারখ অণ্চলগুীলর মধ্যে প্রকৃত কোন ব্যবধান না থাকায় 
ক্মশঃ সমান ভাবে সামাজিক ভুরভেদের বিকাশ ঘটতে থাকে। যার ফলে সারা 
ভারতে বড়ো, মাঝারি, গরীব ও ভুঁমহখন কৃষকের সামাজিক ভরের উদ্ভব 
ঘটেছিল। ভারতের গ্রামীণ সমাজে দেখা দিল একাঁদকে জামদার, সুদখোর-মহাজন 
ও মধ্যস্বত্বভোগীর নির্মম শোষণ, অপরাদকে বড়, মাঝারি, গরীব ও ভূমিহঠন 
ক্ষকের সামাজিক অবস্থান ॥ কৃষকশ্রেণীর মধ্যে আবার ঝড় কৃষকের শোষণ 
মাঝাঁর, গরীব ও ভুঁমিহণন কৃষককে দুগ্গাতর মুখে ঠেলে দিয়োছিল। বিভিন্ন 
সেন্সাস রিপোর্ট এবং কৃষিসংক্রান্ত সরকারা প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে উনিশ শতক 
থেকে ভারতীক্ল কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন কার্ষে নিযুন্ত নয় এমন খাজনাভোগণীর 


৬০ ভারতে স্বাধগনতা সংগ্রামর রুমবিকাশ 


(001৮7011016 1601 15061561১ ) সংখ্যা আড়াই গুণ বেছেছে, অথচ চাষের 
জমি-সম্পন্ন উৎপাদনরত কৃষকের (০9111581178 ০%/0615) সংখ্যা প্রায় এক 
চতুর্থাংশ হাস পেয়েছে । সেই সঙ্গে ভূমিহীন কৃষকের (10001655 1905) সংখ্যা 
এক তৃতীয়াংশ থেকে প্রায় অর্ধেক হয়ে গেছে! ব্রিটিশ প্রবার্তিত নতুন ভূমি-্যস্থার 
ফলে ভারতের ধোঁশির ভাগ কৃষক চরম দারিদ্যু ও শোষণের কবলে পড়েছিল । 

গ্রামীণ সমাজে সব চেয়ে বেশী অবহেলিত জনগ্োম্ঠী হল আঁদবাসী ও হরিজন 
কৃষকেরা ॥। এদের প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ ভুমিহীন শ্ষেতমজুর। অশিা ও 
অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে গ্রাম্য জামদার, মধ্ম্বত্বভোগী ও সুদখোর মহাজন এই সব 
মানুযদের চরম দারিদ্রু ও দুরবন্থার মূখে ঠেলে দেয় । 

ব্রিটিশ শানন এবং নতুন ভীম-ব্যবস্থায় কৃবকদের ঝণভার গযরতরভাবে বি 
পেয়েছিল। বছরের পর বছর ধণের বোঝা বেড়েই চলোছল । ১৮৮০ সালের 
দুভিকক্ষ কমিশনের 'রিপোর্টে জানা যায়, কৃষবশ্রেণীর এক তৃওম্াংশ গভীর ভাবে 
ঝণভারে জঙ্খারত। এই ঝণভার জামিতিক গতিতে অগ্রসর হয়ে কৃষক শ্রেণীকে 
দুদশাগ্রন্ত করেছিল। সরকার প্রাতবেদনে জানা ধায় যে, কৃষকদের ঝণের জন্য 
শতকরা দু'শো থেকে তিন'শো টাকা হারে সুদ নিতে হ'ত। সরকারকে খানা 
ও ভূমি-কর দেবার জন্য কৃষকরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মহাভনের কাছ থেকে 
চড়া হারে খণ নিত। এই সঙ্গে যুস্ত হয়োছল কুকের চরম দারিদ্র্য । দাঁপত্যের 
তাড়নায় শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত চড়া সুদে মহাজনের কাছ থেকে ঝণ নিতে বাধ্য 
হত! অজল্মা, খরা, দুভির্ষ প্রভৃতি কারণে কাঁষ উৎপাদন না হলে€ $বকেরা 
জাঁমদার ও সরকারের পাওনা কড়ায় গণ্ডায় মেটাত। 'ব্রাটিশ আমলে আইন ও 
বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে খুব সহজেই ঝণ পারশোধে অপাবক ঞযকদের ভাঁম 
মহাজন, মধ্যস্বত্বভোগী ও জমিদারের কাছে চলে যেত। 

ভারতের গ্রামীণ সমাজ ও অর্থনীতিতে মহাজনের দোদন্ত প্রভাব কৃষক শ্রেণশর 
অবস্থাকে আরো সঙ্গীন করে তুলৌছল। কৃষকের জমি অকৃষক শ্রেণীর 
কাছে হন্তান্তারত হবার সঙ্গে সঙ্গে ভুঁমহীন ক্ষেতমজুর ও ভাগচাষীদের সংখ্যা 
দ্লুতগাঁভিতে বেড়োছল। এইভাবে ধাণভার বাদ্ধি, জমির বন্ধকণী, জমি বিকুয় ও 
ইস্ভান্তর প্রীরুয়ার মধ্য দিয়ে কৃষকশ্রেণশীর আঁধকাংশের আর্থিক দ:রবন্থা চরমে 
উঠোঁছল। ডীঁনশ শতকে ইংরেজ প্রণপত প্রজ্জা আইনগ্র্যাল (1978770) 1681518- 
0০7) গরীব, মাঝারি কৃষক এবং ক্ষেতমজুর ও ভূমহপন কৃষকের স্বার্থ উপেক্ষা 
করছিল । এই প্রজা আইনগদলির সম্পূর্ণ সনুযোগ গ্রামীণ সমাজের জমিদার, 
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মধ্যস্বত্বভোগী, মহাজন ও বড় কৃষকরা নিয্লোছিল। এমনাক রয়্যাল বাঁমশন 
অন এরগ্রকালচারের প্রাতবেদনে স্বীকার করা হয়েছে যে কৃষকদের ধণের সমস্যা 
প্রচলিত আইনগলি সমাধানে ব্যর্থ হয়েছে। আমি ও প্রজা সংকান্ত ব্রিটিশ 
প্রণীত আইনগুিতে প্রচুর অর্থবায়ে বিচার পাওয়া যেত। গরীব ও মাঝার 
কৃষকের পক্ষে জাঁমদার মহাজন ও মধ্যস্বত্ব ভোগীদের কবল থেকে উদ্ধার পাবার 
জন্য এই অর্থ বায় করা সচ্ভব হয়নি। সেজন্য আইন ও আদালতের পূর্ণ 
লুযোগ গ্রামা মহাজন ইত্যাদরা নিয়োছিল। 

জমিতে উৎপাদনকারী কৃঘক (68521 ০৮111%8007) যতাঁদন না পধশ্ত 
ভূমিহশন কৰক ব। দ্রেতমজুরে পাঁরণত হ'ত ততদিন তাও তিনটি গুরুতর 
বোঝা বহন করতে হয়েছিল। আদিম ধরনের কুবি সরঞ্জাম দিয়ে উদগ্নান্ত পারশ্রম 
করে কৃষক যে ফসল উৎপাদন করত তার বোঁশর ভাগ অংশ চলে যেত তিনটি 
গৃরুগার বহন করায়। বাঁধ উদ্বন্ত বলতে কিছুই থাকত না। সরকারের ভূমি- 
রাজস্বের চাহিদা পরোক্ষে ও চূড়ান্ত ভাবে কুষককে বহন করতে হত। 
আঁমদারের খাজনার চাঁহদার বোঝা কৃষকের মাথায় এসে পড়ত। জাঁমদারস 
অণ্ুল ছাড়া ভারতের রায়তওয়াণী অঞ্চলে নতুন ধরনের পরোক্ষ জমিদার 
বাবস্থ।র বোঝা $ষককে বহন করতে হ'ত। সহদখোর মহাজনের অত্যধিক চড়া 
হারে সুদের বোঝা নত মন্তকে বহন করতে হ'ত কৃঁষ উৎপাদনেরত কৃষকদের । এক 
কথায়, সাম্রাজাবাদী 'ব্রিটিণ সরকার, জমিদার শ্রেণী এবং মহাজনের চাহিদা 
মেটাতে গিয়েই কৃষক সবস্বান্ত হয়ে পড়োছিল। 


৮. কৃষক বিদ্রোহ 


'্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ও ওপনিবোশক ব্যবস্থার সবচেয়ে বৌশ বোঝা বহন 
করতে হয়োছল ভারতের কৃষক শ্রেণীকে। কধক শ্রেণীর সামাঁজক ও অর্থ 
নৌতিক দুগ্গীত চরম আকার ধারণ করোছিল। সৌভাগ্যের কথা ভারতয় 
জনসাধারণের সুবিশাল অংশ এই কষক শ্রেণধ কখনও অবনত মন্তকে উপাঁনবোশিক 
শোষণ ব্যবস্থার কাছে আত্মসমর্পণ করে নি। প্রায় সব সময় ক্ষকদের সংগ্রাম 
চাঁলয়ে যেতে হয়োছিল। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ কর্তৃত্বের বিরুন্ধে কূষকদের 
বিদ্রোহের কাহিনণ আজও সম্যকরুপে উদ্ঘাটিত হয়ান। ভারতে ও ইংল্যান্ডের 
সরকারী নাঁথপত্রে এবং আগাঁলিক লোকসাহিত্যে এই িদ্রোহগুলির তথ্য লঃকিয়ে 
আছে। তবুও বোঁশর ভাগ বিদ্রোহের কাহিন? প্রকাশিত হয়েছে! সেগুলি 
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বিশ্লেষণ করলে জানা যায় যে ওপানবোশক ভুমিনরীত ও কৃষি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 
ভারতীয় কষক সমাজ বিদ্রোহ ক'রে ভাদের বালিষ্ঠ প্রাতবাদ জানিয়ে গেছে । 


ক. জীলকর বিদ্রোহ 


১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর ওপানিবোশক শোষণের বিরুদ্ধে ক্ষক বিদ্রোহের 
প্রক্‌তিতে এক পাঁরবর্তন দেখা দিল । এই সময় থেকে সুস্পষ্ট ভাবে কৃষকেরা 
সরাসরি 'বিদেশশ ভুঙ্বামী, দেশীয় জামদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে নিজেদের 
স্বাথরক্ষার জন্য বিদ্রোহ শুরু করল! উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের অন্যতম 
প্রধান কূষক বিদ্রোহ হিসাবে উয্লোখ করা যায় নল 'বদ্রোহকে। নীল বিদ্রোহের 
বন্যায় সারা বাংলাদেশ প্লাবিত হয়োৌছল। ইম্ট ইশ্ডিয্লা কোম্পানির রপ্তানি 
কারবারের নীল ছল প্রধান পণ্য দ্রব্য । পরে কোম্পানি 'রটিশ বাণকদের হাতে 
নশলের ব্যবসা ছেড়ে দেয় । বন্মাঁশলপের উন্নাতর সঙ্গে সঙ্গে সৃতী কাপড় রং 
করার প্রয়োজনে ব্রিটেনে নীলের চাহিদা খুব বেড়ে যায়। নীলকর সাহেবরা 
এদেশে চাষ ক'রে সেই নীল খিলাতে রপ্তানি করত এবং প্রচুর মুনাফা লুটত। 

ব্রটিশ নীলকরেরা নগলচাষের অন্য জীমদারের কাছ থেকে মধ্যস্বত্বের অধিকার 
গকনে নিয়ে কষবদের খাদ্য কাঁষপণ্যের পাঁরবর্তে নঈলচাষে বাধ্য করত। নঈলকর 
সাহেবরা কৃষকদের দাদন দিত এবং নীলের বিক্রয় মূল্য ধার কব্ত। বাজারে 
যোগান-চাহদা নিয়মের পাঁরবর্তে নীলকরদের ধার্থ দামে নীলচাষীদের পণ্যদ্বব্য বিকুয় 
করতে হত। কীঁষপণ্যের অন্যান্য সাম্স অস্বাভাঁব্ক মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে নগলের 
ধার্যমূল্যের কোন সম্পর্ক ছিল না। ফলে ১৮৫৯-৬০ সালে নীলচাষীদের চাপা 
অসন্তোব প্রকাশ্য খিদ্রোহে রূপ িয়ৌছল । নীলচাষাঁদের বণনার কোনো শেষ ছিল 
না। কারণ আইন ও আদালত ছল কৃষকদের নাগালের বাইরে । আইনের রক্ষণ 
€ প্রয়োগের ভার যে সব ইংরেজ হাকিমদের উপর ন্যন্ত থাকত, তারা ছিল বেশির 
ভাগই নখলকরদের বন্ধু । ফলে, আইন ও 'বচার ব্যবস্থা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে 
প্রহসনে পরণত হয়োছিল। 

কৃষকদের প্রাত সহান.ভাঁতিসম্পন্ন পাদরগ লঙ- নীল 'বিদ্রোহের কতকগুলি কারণ 
নিশি করেছেন। তাঁর নতে ধঁষপণ্য সমেত অন্যান্য দ্রব্যের মূল্যবূদি, শ্রমের 
মূল্যবদ্ধি, উনাবংশ শতকের মধ্যভাগ হতে রাজনোতিক চেতনা বাদ্ধ এবং বণ্চিত 
কৃষকদের প্রতি শিক্ষিত মধাবিত্তের সহানুভূতি প্রভীত কারণগুলি নঈলচাবীদের 
প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণাম্ন উৎসাহিত করৌছল। ১৮৫৭ সালের প্হাবিজ্লোহের প্রভাব 


মহাঅভ্যুথান ও কৃষক বিদ্রোহ ৬৩ 


নগল-কৃষক বিদ্রোহে ঘথেস্টভাবে পরিলক্ষিত হয়োছিল এমন অনুমান কোনো কোনো 
এীত্যাসিক করে থাকেন। 


১৮৫৯-৬০ সালের নণলাবদ্রোহে ইংরেজ নীলকরদের অস্বাভাবক চুন্ত-প্রথা 
নগল-চাষীদের নিদারুণ দুগ্গাতির মধো ফেলোছিল । সাধারণভাবে বাগিচা শিজ্প- 
গণলতে বাইরে থেকে নিয়ে আসা শ্রামকদের 'দিয়ে চাষের কাঙ্জ করানো হ'ত। 
িন্তু নীলচাষের ক্ষেত্রে ইংরেজ নীলকরেরা জমির কৃষকদের নীল চাষে বাধ্য ক'রে 
এক অস্বাভাবিক চুন্তির প্রবর্তন করল। বোঁশর ভাগ ক্ষেত্রে নীলচাষীরা ছিল 
আশক্ষিত ও অজ্ঞ। চুন্তির শর্ত ও নিয়মাবলী আরা বুবত না। ফলে অনেক 
ক্ষেত্রে উৎপাদন মূলোর কমে উৎপন্ন নল বাকি করতে বাধ্য হত। ইংরেজ 
নীলকরেরা জমিদারী ও মধ্যস্বত্ব কিনে নিয়ে দৈত শোষকের ভুমকায় অবতীর্ণ 
হয়োছল। জমির মালক ও নীল-উৎপাদকের দ্বৈত ভুমিকায় তারা নশলচাষণদের 
উপর চরমতম শোষণ চালিয়েছিল । 

দেখা গেল, ধান উৎপাদনে বেশি লাভ হলেও চুন্তিবদ্ধ নীলচাষীরা শুধুমার নীল 
উৎপাদনে বাধা হত। উৎপাদনের জন্য আগাম দান বা দাদন প্রথা নালচাবীদের 
পাহাড় প্রমাণ ধণভারে জঙ্শরত করেছিল। এই সময়ে ইংলগ্ডের হাউস অফ 
কমন্সের বিতর্কে জানা গেছে যে নলচাষীদের ধণের বোঝা পুরুবানুক্রমে বততি। 
এক কথায় নীল চাধীরা জানত না তাঃদর ঝণের পাঁপমাণ, শুধুমাঘ পুরুষান:ক্ামিক- 
ভাবে ঝণের বোবা বহন করে চলত। 

যশোর, নদীয়া, পাবনা প্রভৃতি যে সব জেলায় নখনচাব বেশি হত সেখানে 
[বিদ্রোহ ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। শেষ পথন্ত প্রাণের দায়ে চাঝীরা নীল- 
কৃষির ওপর হামলা শুরু করে দিল। নাীলকরদের ব্যবসা ও নশল আদান-প্রদান 

ষাঁদের প্রতিরোধে বন্ধ হয়ে গেল । চাষীরা জমিতে নাল গাছ উপড়ে ফেলল । 
কোন কোন জায়গায় কৃষক অত্যাচারের প্রতীক নখলকুঠিগুলি পুছিয়ে দেওয়া হল। 
এই সময়ে নীল ব্যবসার হিসাবের খাভগ্ুলি জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করা হল। 
নশলচাষীরা বশ, তরবারি, বাঁশের লাঠি আর ঢাল নিয়ে সরকারণ অফিস, স্থানণয় 
ম্যাজিন্টে-টের কাছা'র প্রীতির উপর সশস্ত্র আক্রমণ চালাল । 

আধকাংশ ক্ষেত্রে নীলচাষীরাই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিল। নদীয়ার চৌগাছায় 
দ্রোহের নেতৃত্ব দিয়ৌছিল বিষুচরণ বিশ্বাস ও দিগ্বর বিশ্বাস। এরা ছিলেন 
দুই ভাই। নখলকুঠিতে কাজ করার সময় এরা গর? প্রজাদের উপর ধঈলকর 
সাহেবদের ভয়ংকর অত্যাচার স্বচক্ষে দেখোছিলেন। শেষ পণন্ত নীলকরদের 
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অত্যাচারের প্রতিবাদে তাঁরা নীলকুঠির চাকরি থেকে ইন্তফা দেশ এবং গাদ্রোহী কৃষক- 
দের নেতৃত্বদানে অগ্রণী হন। নালাবদ্রোহে হিন্দু-মুসলমান নীলচাষী স্বতঃ 
£স্ফূর্তভাবে যোগ দিয়েছিল । মালদহের ফরাজণ নেতা রফিক মণ্ডল নীলচাষাঁদের 
বিদ্রোহে নেতৃত দেন । 

সমসামগ্পিক বাঙাল বৃদ্ধিভীবশীরা নগলাধদ্রোহকে সমর্থন জানিয়লোছলেন। 
যশে।রে নীলচাধীদের পাশে দাঁড়ালেন শিশির কুমার ঘোষ । তীন "হিন্দু পোঁট-লট? 
পন্িকায় কতকগুলি চিঠি প্রকাশ করে নীলচাধাদের দ:গাঁতির প্রাত দম্টি আকষণ 
করলেন। পহন্দু পেঁটিঃয়ট" পরিবার হাঁরশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও গারিশচন্দ্র ঘোষ 
নখলচাধীদের জোরালো সমর্থক হয়ে উঠলেন। হাঁরশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পহন্দু 
পোঁট:য়ট' পান্রকায় তথ্যপূ্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করে নঈলচাষীদের ভয়ংকর অবস্থার 
বাণ 'চন্র তুলে ধরলেন। তিনি 'ইশ্ঙিগো কাঁমশনের কাছে স্বীকার করলেন তাঁর 
নগলচাধশদের প্রাত সায় সমগ্নের কথা । তান চাষীদের পক্ষ থেকে মামলা 
চালাবার জন্য উাঁকল-মোন্ডার নিয়োগের কাজে অর্থ সাহায্য করেছিলেন। এই 
সময়ে মোস্তাররা আদালতে নীলচাবীদের সমর্থন করলে তাঁদের কৃষকীবদ্রোহের 
সমর্থক বুল নীলকর সাহ্বেরা চিহিত করত । ফলে মোন্তারেরা আতঙবগ্রন্ত হয়ে 
পড়েন। জনৈক মোস্তারকে নীলচাধীদের মামলা আদালতে পাঁরচালনা করার জন্য 
প্ররোচনা দেওয়ার আঁভযোগে হারশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করা হয়। 

নগলকর সাহেবদের প্রাত সাধারণ মানুষের থ্‌ণা এতই প্রবল হয়ে উঠোঁছল যে, 
ক্রমশঃ সেই খণা সাহত্যে প্রকাশ পেল। তার ফলে বাংলা সাহত্য সমদ্ধ হল। 
এই সময়ে দীনবন্ধু মিত্র 'নীলপর্পণ” নাটকটি 'লখলেন। নাট্যকার সরকারী 
কর্মচারণ হওয়ায় প্রকাশিত নাটকে তাঁর নাম মুদ্রণ করা সম্ভব হল না। “নল দর্পণ' 
নাটকের কাহনণ 'ব্দযৎ বেগে মুখে মুখে সারা বাংলায় ছাড়য়ে পড়োছল। নাটকাঁট 
এতই জনাপ্রয্ হয়োছিল যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত এর ইংরেজী অনুবাদ করলেন 
এবং সোট পাদরণ? লঙএর নামে প্রকাশিত হল। এর জন্য পাদরী লঙসকে 
একমাস কারাদণ্ড ভোগ করতে হয় ও এক হাজার টাকা জরিমানা 'দিতে হয়। অবশ্য 
জাঁরমানার টাকা কালীগ্রসন্ন [সিংহ 'দিয়েছিলেন। 

পাদরী লঙ্‌ ও হাঁরশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জনাপ্রয়তা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল । 
বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা নীলবিদ্রোহের সমর্থনে আরও সরব হয়ে উঠলেন। ব্যাপক 
নীলাবদ্রোহ ও ব্দদ্ধিঞ্রীবীদের সমর্থন ইংরেজ শাসকদের শাঁঙকত করে তুলোছিল। 
শেষ পর্যস্ত তারা নাঁলকর সাহেব, সরকারী কর্মচারী ও পরটিশ ইশ্ডিন্নান 


মহাঅভ্যুতথান ও কৃষক বিদ্রোহ ৬৫ 


এসোসিয়েশনের প্রাতানধিকে নিয়ে নখলচাব সংক্রান্ত সমন্ড ব্যাপারটিকে শাতয়ে 
দেখে সুপারিশ করার জন্য ১৮৬০ সালে 'ইপ্ডিগো কাঁমশন' গঠন করল। 
হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পাদরণ লঙ- ও অন্যান্য বাঙাল ব্াদ্ধিজশীবী ও সংবাদপন্রের 
সম্পাদকেরা “ইশ্ডিগো কাঁমশনের' কাছে তাঁদের বন্তবা জোরালো ভাবে পেশ করলেন । 
এই কাঁমিশনের সামনে নশলবিদ্রোহের নেতারাও তাঁদের বন্তবা রেখোঁছিলেন। দেশের 
জনমত নীলচাধ প্রথার বিরুদ্ধে প্রবলভাবে বইতে শুরু করলে শেষ পযন্ত বহ্‌- 
নান্দত এই প্রথা'টিকে তুলে দেওয়া হয় । নঈলচাব প্রথা অবসানের পিছনে ইংরেজ 
সবকারের কোন অবদান ছিল না। জননতের চাপেই সরকার নশলচাষ প্রথার 
অবসান ঘটায়। সরকার বাধ্য হয়ে তখন একটা ঘোষণাপন্র জার করে । এই 
ঘোষণাই ছিল নগলাবদ্রোহের জয়লাভের ও সফলতার 'নাশ্চিত স্ককাঁত। তার 
ফলে কেবল বাংলাদেশে নয়, বিহার এবং উত্তর প্রদেশের অনেক জেলাতেও নগলচাষ 
উঠে গেল । 
খ. জমিদ্ধারবিরোধী কৃষক বিল্রোহ 

নখলচাষ প্রথা পূর্বভারত তথা বাংলার নীলচাষদের মনে বিদ্রোহ ও বিক্ষোভের 
আগুন জবালিয়েছিল। চিক তেমনই ভারতের বিরাট অংশ জুড়ে নতুন সৃম্টি করা 
জাঁমদার প্রথার শোষণ, অত্যাচার ও অনাচার $ধকদের মনে নিদারুণ বিক্ষোভ 
সাঁষ্ট করোছল। জমিদার প্রথা বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে বাচ্ছিন্নভাবে দেখা ঠিক 
নয় । কারণ জামদারণ প্রথা ভারতে যে নূতন অর্থনোতিব ব্যবস্থা সষ্ট করেছিল 
তারই সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জীঁড়য়ে ছিল আধা-উপানবোশক শোষণ । আগে বলা 
হয়েছে যে, চিরচ্ছায়ী বন্দোবন্তের অঞ্চল সমূহের বাইরে রায়তওগ্ার ব্যবস্থায় 
কাষতঃ ক্ষেত্রে দেখা দিল এক নতুন ধরনের জমিদারীতন্ত্র ও মধ্যস্বত্রভোগণতন্ত। 
ভারতের কৃষক উনিশ শতকের মধ্যভাগে সকল রকমের জমিদারখতঙ্গের নিপীড়ন ও 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে বিদ্বোহ করোছল । 

উ!নশ শতকের স্তর দশকে বাংলার জমিদারেরা ঘথেচ্ছভাবে জমির খাজনা চড়া 
হারে ধার্য করল ( ১৮৫৯ সালে সরকার কৃষকদের রক্ষার উদ্দেশ্যে 'বেছেল রেন্ট 
গ্যান্ত" বা দশম আইন নামে একটি আইন প্রবর্তন করল । এই আইন প্রবর্তনের ফলে 
কৃষকের অবস্থা উন্নতি হওয়াত দূরের কথা বরং অকন্থ। আরও খারাপ হতে আরম্ভ 
করল। কারণ 'চরম্থায়খ বন্দোবন্ত ও জমিদারী প্রথাকে অক্ষুণ রেখে কোনো কৃষি- 
সংক্রান্ত প্রজা আইন কৃষকের প্রকৃত উন্নতি সাধন করতে পারে না। নতুন দশম আইনে 
জাঁমদারেরা জমির দখলণস্বত্ব যাতে প্রজার উপর চলে না ধায় সেজন্য ১৮৬০ থেকে 

€& 


৬৬ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমাবকাশ 


১৮৭৫ সালের মধ্যে বাংলার সর্ব নিজেদের খূশীমত খাজনা বাড়াতে আরম্ভ বরে। 
এইভাবে কৃষকদের উপর উচ্চহারের খাজনার বোঝা চাঁপিয়ে 1দয়ে জামদাররা নিজেদের 
দখলশ স্বত্ব কায়েম করোছল। এই সময়ে জামদারকে দেয় কৃষকের খাজনার পাঁরমাণ 
দাঁড়ালো চিরদ্থায়শ বন্দোবন্তের সময়ে ধার্য করা সরকারকে দেয় রাজস্বের পনেরো 
থেকে একশো-সন্তর গুণ বেশি । 

যথেচ্ছভাবে খাজনার হার বাড়িয়ে জাঁমদারেরা সন্তুষ্ট রইল না। সম্পূর্ণ 
বেআইনীভাবে একুশ রকমের পার্বণ, খরচা, কর, সেলামি, বেগার, জরিমানা, 
নজরানা প্রভাতি আর্ক বোঝা প্রজাদের উপর চাপিয়ে 'দিয়োছিল বাংলার 
জাঁমদারেরা। জমিদারের বিবাহ, পাল-পার্বণ, শ্রাদ্ধ অন্ষ্ঠান, পাইক-বরকন্দাজ 
রদ্মন, কাছা'র-খরচ, দাখিলা-খরচ, ডাক-খরচ, আয়কর প্রদানের মত নিতান্ত ব্যান্তগত 
ও পারিবারিক খর৮খরচার সমন্ত বোঝা প্রজাদের বহন করতে হত। 

বেআইনখ কর ও চড়ামান্রায় খাজনা ধার্ষের প্রাতবাদে মুখর হয়ে উঠছিল 
ফরিদপুর, মালদা, বগুড়া ও পাবনার কৃষকেরা । ১৮৭২-৭৩ সালে পাবনায় কৃষক 
বিদ্রোহ দেখা দিল । কৃষকেরা খাজনা বৃদ্ধি, আবোয়াব বুদ্ধি ও জাঁমদারী জুলুমের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল । ক্‌ষকদের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ ক্রমশঃ একটি ব্যাপক 
বিদ্রোহের রূপ গ্রহণ করল। কারণ কৃষকেরা মূখ বুজে খাজনা বদ্ধ ও জামদারের 
জুলুম সহ্য করল না। পাবনার প্রায় দুশো চাল্লশটি গ্রামে ক্ষকেরা বিদ্রোহ 
করল। বিদ্রোহীরা বাড়তি হারে খাজনা দেওয়া বন্ধ ক'রে দিল। সব রকমের 
_ অন্যায় কর দেওয়া স্থগিত করল। তাদের কাছ থেকে জোর করে জমিদারেরা যে 
কবুলয়ত আদায় করেছিল সেগুলি তারা পুড়িয়ে দিল । 

পাবনার বিদ্রোহে হম্দু ও মুসলমান কৃষক যৌথভাবে যোগ দিয়েছিল। তারা 
ঈশান রায় নামে জনৈক কৃষক নেতাকে বিদ্রোহী রাজা বলে ঘোষণা করোঁছল। 
বিদ্রোহী কৃষকেরা জমিদারের কর খাজনা বন্ধ করে সরাসরি জমিদার" ব্যবস্থা 
অবসানের দাবা তুলোছিল। পাবনার বিদ্রোহ বগুড়া পযন্ত বিস্তুত হয়েছিল। 
পাবনার কৃষক বিদ্রোহ ইংরেজ শাসকের মনে দারুণ ভীত সণ্পার করেছিল! সম- 
সামরিক বাংলার সামায্পিক পান্রিকাগদুলি কৃষকদের এক্যবদ্ধ সংগ্রামের কথা ফলাও 
করে ছাঁপয়োছিল। ১৮৫৭ সালে লেফটেন্যান্ট গভণ*র রিচার্ড টে্পল তার সরকার 
প্রাতিবেদনে পুবঙ্গের কৃষক বিদ্রোহগুলিকে [.585093 2100 [07109 বলে বর্ণনা 
করোছিলেন। অর্থাৎ বিদ্রোহে তিনি ক্ষকদের সংগঠিত অভিব্যন্ত লক্ষ্য করেছিলেন। 

ইস্ট ইশ্ডিম্া কোম্পানির রাজচ্ৰ আদায়কারণ দেব সিংহের বিরুদ্ধে উত্তরবঙ্গের 
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কূষকেরা ১৭৮২ সালে বিদ্রোহ ক'রে সুমহান এঁতিহ্য প্রাতষ্ঠা করোছল। এই 
বিদ্রোহের শতবর্ধপূর্তির প্রান্ধালে ১৮৭২ থেকে ১৮৭৬ সাল পর্যন্ত পূব" বাংলার 
কৃষকেরা জামদারী জুল্‌ম ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। ইংরেজ 
সরকার অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে কৃষক বিদ্রোহ দমন করল। সাময়িকভাবে দমিত 
হলেও পরবতাঁ বছরগদালতে বিদ্রোহের আগুন মাঝে মাঝে জহলে উঠোঁছল। 
[সপাহী বিদ্রোহ বদাদ্ধজীবীর সমর্থন পায় নি। কিন্তু ১৮৭০ দশকের কৃষক 
বিদ্রোহগালকে বাঙাল? বুদ্ধিজীবশরা প্রবলভাবে সমর্থন করোছলেন। 
গ. মন রাষ্ট্রে কষক বিদ্রোহ 

মহারাষ্ট্:র পুণা ও আহমেদনগরে বড় ধরনের কূষক বিদ্রোহের সূচনা হয় 
১৪৭৫ সালে । ভূমি রাজদ্বের ব্যাপারে মহারাষ্ট অুলে সরকারের 'মঙ্গে- ক্‌্ষকদের 
সরাসাঁর বন্দোবস্ত হয়োছল। রায়তওয়ারণ ব্যবস্থার প্রচলন থাকলেও সরকারের ধাষ' 
রাজস্বের পরিমাণ এত বোঁশ ছিল যে আঁধকাংশ কৃষক মহাজনের কাছ থেকে অত্যন্ত 
চড়া সুদে ঝণ ক'রে খাজনা মেটাত। সেজন্য দেখা গেল কৃষকেরা মহাজনের কাছে 
জাঁম বন্ধক রাখতে আরম্ভ করল । বম্থকী জম পুনরদদ্ধার করা আর সম্ভব 
হল না। ফলে মহাজনেরা ব্মশঃ জাঁমর মালিক হয়ে উঠল। 

প্রচালত প্রজা ও বম্ধকী আইনের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করল জমি লিগ্স: 
মহাজনেরা । ছলচাতুরী, বৈধ ও অবৈধ উপায়ে মহারাষ্ট্রের মহাজনেরা ঝণভারে 
জজ্শরত কৃষকদের জমিগীল হস্তগত করোছিল। ১৪৭৪ সালে মহারাণ্টের 
কৃষকরা অত্যন্ত খিক্ষুষ্ধ হয়ে উঠল। আইনসম্মত কোন উপাক্ে মহাজনের 
অত্যাচার থেকে মনত না পেয়ে কৃষকেরা মহাজনদের বিরদুদ্ধে প্রথম গ্রে সামাজিক 
বয়্পর আহবান জানাল। শশঘ্রই সামাজিক বয়কট মহাজনাবিরোধণ বিদ্রোহের 
আকার ধারণ করেছিল। 

পুণা ও আহমেদনগরের ব্যাপক অঞ্চলে কৃষকেরা মহাজনী ঝণের কাগজপত্র 
কেড়ে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলোছিল। প্রবল আক্রমণের মুখে কৃষকরা বহ: গ্রামে 
মহাজনদের বাড়ীঘর নন্ট করেছিল। এই অঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহ ১৮৭৩--১৮৭৫ 
সাল প্যস্ত সশস্ম সংঘর্ষে পাঁরণত হয় । কেংালর়া নামে জনৈক কৃষক নেতা 
বিদ্রোহের নেতৃত্ব করেন । কৃষকেরা তাঁকে গরপবের বচ্ধু বলে প্রচার করল। 

মহাজনাবিরোধী ধিদ্রোহ বেশীদূর এগুবার আগেই ইংরেজ শাসক সশস্ 
বাঁহনীর সাহায্যে বিদ্রোহী নেতা কেংলয়াকে গ্রেপ্তার করল। নেতৃহধন অবস্থায় 
মহারাষ্ট্রের কৃষকরা ছনুভঙ্গ হয়ে পড়ে। ১৮৭৮--৭৯ সালে বোম্বাই প্রদেশে 


৬৮ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের কমাবকাশ 


রামীস উপজাতির ক্‌ষকেরা জীমদার ও মহাজনাবরোধী বিদ্রোহ শুরু করোছল। 
তারা প্রায় ভূমিদাসের মত দাসত্ব শুংখলে বাঁধা পড়োছল। এই বিদ্রোহ অজ্পকাল 
স্থায়ী হলেও বেশ জোরালো আকার ধারণ করে! ব্রিটিশ ওপানবোশক শাসন 
জাঁমদার ও মহাজনদের রক্ষায় পদাতিক ও গোলোন্দাজ সেন্যবাহিনী নিয়োগ 
ক'রে মহারাষ্ট্রের কৃষক বিদ্রোহ দমন করেছিল। বাংলার মত মহারাস্টেচও 
আধ্নিক বুদ্ধিজীবণ সমাজ কৃষকদের দাবি সমর্থন করোছলেন। বুদ্ধিজীবীরা 
চড়া হারে ধার্য ঝণ ও রাজস্ব এবং সরকার ব্যর্থতাকে কৃষক বিক্ষোভের কারণ 
বলে বর্ণনা করোছলেন। 
ঘ. দক্ষিণ ভারতে কৰক বিদ্রোহ 

মহারা্টেঃর কৃষক বিদ্রোহের পাশাপাশি দাক্ষণ ভারতে মাদ্রাজের অন্তভুন্ত 
গোদাবরী নদীর ধারে রম্পা অঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহ দেখা 'দিয়োছল। ইংরেজ 
শাসকের করবদ্ধি এবং হ্থানীয় ভূস্বামীর খাজনা আদায়ের পদ্ধতিও অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে র্পা অঞ্লের আঁদবাসী কৃষকেরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল । ১৮৭৯ 
সালে ছোটখাটো ক:ষক সংগ্রামের সূচনা হয় । ১৮৪০ সালে ছোটখাটো সংগ্রাম 
রদ্পা অণ্লব্যাপী কৃষক বিদ্রোহের রূপ নিয়োছিল । এই বিদ্রোহ ক্রমশঃ 
গোদাবরী ও বিশাখাপত্তম জেলার ব্যাপক অণুলে ছাড়িয়ে পড়ে । চারাদকে পাহাড় 
ও জলাশয় থাকায় কৃযক বিদ্রোহীরা ইংরেজের সুদক্ষ ও সশস্ত বাঁহনীর সঙ্গে 
বেশ কিছু দন সাফলোর সঙ্গে লড়াই চালয়োছিলন। ১৮৭১ সালের 
মধ্যভাগে রম্পা অগ্জলে এবং পার্থবতণ জেলাগরুলিতে বিদ্রোহনরা পুলিশ ফাঁড় 
ও অন্যান্য প্রশাসানক ঘাঁটিগুলি দখল করেছিল । 

কৃষক বিদ্রোহীদের 'নাদ্দষ্ট কর্মসূচী ছিল না। তাদের 'বদ্রোহ ছিল 
স্বতঃস্ফূর্ত। আঁদবাসী গোম্ঠীগুলির মধ্যে কৌশলগত এঁক্য ছিল না। দেখা 
গেল ইংরেজের পালশবাঁহনী ও চ্থানীয় কর্মচারী এবং অত্যাচার ভূস্বামণ 
ও মহাজনেরা বিস্তীর্ণ রম্পা অঞ্চল থেকে বিতাড়িত হ'লে বিদ্রোহের নেতারা 
দনজেদের “রাজা, অথবা “মহারাজা ব'লে ঘোষণা করোছল। "বিদ্রোহীদের 
মধ্যে অনৈক্য ও বিভেদের পূর্ণ সুযোগ নিয়োছল ইংরেজ ওপাঁনবোশিক শাসকরা । 
বিশ্বাসঘাতকতার ফলে বিদ্রোহীদের প্রথম সারির নেতারা ধরা পড়লেন 
ইংরেজ শাসকের কাছে । ১৮৪০ সালে ইংরেজ শাসক রম্পা, গোদাবরী ও 
গবশাখাপন্তম অণ্চলে কর্তৃত্ব পুনঃ প্রীতীষ্ঠত করোছল । 

মালাবার বা দক্ষিণ কেরালার মোপলা কৃষকেরা ভূস্বামণদের অত্যাচারের 


মহাঅভ্যুথান ও কৃষক বিদ্রোহ ৬৯ 


বিরুদ্ধে ১৬৩৬ থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত বাইশ বাঁর বিদ্রোহ ঘোষণা করে। 'কছু- 
দিনের জন্য মালাবারে ক্যক অসন্তোষ চাপা ছিল। ভুস্বামী ও মহাজনদের 
অত্যাচার ও শোষণের সীমা ছাড়িয়ে গেলে মোপলা কৃষকেরা ১৮৭৩ থেকে 
১৪৮০ সাল পর্যন্ত আবার নতুন করে পাঁচাট বড় আকারের বিদ্রোহ করেছিল। 
পরে ১৮৯৪ থেকে ১৬৯৬ সালে আবার গুরুতর অভ্যুখান হল । ১৮৯৬ সালের 
সংগ্রামে একটা মান্দিরকে ঘাঁটি ক'রে যে ৯৯ জন মোপলা কৃষক সরকারগ পুলিশ ও 
ফৌজের বিরুদ্ধে লড়োছিল, তাদের মধ্যে ৯৬ জন সেখানেই শহীদ হয়! শেষ 
পর্যন্ত মালাবারের মোপলা কৃষক বিদ্রোহ ইংরেজ সশস্ত বাহিনীর কাছে পরাজিত 
হয়োছল। 
ও. আদিবানী কৃষক বিপ্রোহু 

ভায়তের ক:ষক জনসংখ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল আঁদবাসশ জন- 
গোজ্ঠী । ভাবতের সর্বদই ছুয়ে আছে আঁদবাসীরা। ওপাঁনবোশক শাসন 
ও শোষণ ব্যবস্থা আঁদবাসীদের সামাঁজক ও অর্থনৈতিক জীবনে চরম 
বিপয'য় এনোছিল । ইংরেজ শাসনের তথাকাঁথিত সুফল আদিবাসীদের জীবনে 
পড়ে নি। সেজন্যে তারা ইংবেজ শাসনকে কখনও ভালো চোখে দেখে নি! 

আঁদবাসীদের সহজ ও সরল জীবন পদ্ধাত প্রচণ্ড বাধার সম্মূখীন হয়ে" 
ছিল। ওপাঁনবোশক শাপন ও শোষণ ব্যবস্থার প্রাতীনাঁধ 'হিসাবে ভূঙ্বামী, মহাজন 
ও অসাধু বাবসায়ীরা আঁদবাসী অগচলের অর্থনর্থীততে অন:প্রধেশ করোছল । 
ফলে আঁদবাসীরা কর-খাজনা ও অন্যান্য ধণ পাঁরশোধের জন্য মহাজন, জোতদার 
ও ব্যবসায়ীদের দারন্থ হতে বাধ্য হয়োৌছল। এইভাবে তাদের জাম ও সম্পত্তি 
হ' নাড়া হয়ে যায়। তাদের অজ্ঞতা ও দারদ্যের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিল 
স্থানীয় মহাজন ও জোতদারেরা । 

আঁদবাসী কৃষকেরা অত্যাচার ও শোষণের 'বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করোঁছিল বারবার । 
১৮৫৮ সালে বোদ্বাই-এর নায়িকদাস 'বিদ্রোহ' ১৮৭২ সালে পাঞ্জাবের কুকা বিদ্রোহ, 
১৮৯৫ সাল থেকে রাঁচঈর মুণ্ডা বিদ্রোহ এবং উানশ শতকের শেষের দকের আরও 
অনেক আঁদবাপ াদ্রোহ স্থানীয় ইংরেজ শাসনের কাঠামোকে দূর্বল করোছল। 


৮. মূল্যায়ণ 


১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ভারতে 'ব্রাটশ শাসন ব্যবস্থার ভিত সাম়্িকতাবে 
কাঁপয়োছল। মহাবিদ্রোহ শেষ পযন্ত পাফল্যলাভ করে 'নি। ব্রিটিশ শাসন ও 


৭0 ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমাঁবকাশ 


কর্তৃত্ব সারা ভারতে আরও জোরের সঙ্গে সপ্রাতিষ্ঠিত হয়োছিল। মহাবিদ্রোহের 
অবসানের পরই সারা ভারতে দেখা 'দিয়োছল অনেকগুলো কৃষক বিদ্রোহ । কৃষক 
বিদ্রোহগুলি হ্থানখয়ভাবে ব্রিটিশ শাসনের কাঠামো দূর্বল করোঁছিল সন্দেহ নেই । 
কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের ভিত টলাতে পারে 'নি। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বিশ 
শতক পয'স্ত এই পঞ্চাশ বছরের কৃষক 'বিদ্রোহগুলি পানিবোশক শাসন ও শোষণের 
বিরুদ্ধে জাবন্ত প্রাতবাদের সাক্ষ্য বহন করে । 

কৃষক বিদ্রোহগুলি 'ছিল স্বতঃস্ফূর্ত এবং বহূক্ষেত্রে অসংগাঠিত। আধুনিক 
শিক্ষার আলোক থেকে বাণ্চিত হলেও সমীবশাল অজ্ঞ ও দরিদ্র কষকদের শত্রু চিনতে 
কোন অসুবিধে হয় 'ন। সহজেই তারা বুঝোছিল যে নীলকর, জাঁমদার, মহাজন ও 
জোতদারেরা তাদের সামাজিক ও অর্থনোতিক দুগ্ণতর প্রধান কারণ। তারা আরও 
বুঝোঁছল ইংরেজ ওপাঁনবোশক শাসন ও শোষণ কৃষি অর্থনাতির সূচ্থ 'বিকাশের 
পথে প্রধান অন্তরায় । ইংরেজী শিক্ষিত ব্াদ্ধজীবীদের চেয়ে ভারতীয় কৃষকরা 
উপাঁনবোশক ব্যবস্থার সবঙ্গিগন কুফল মর্মে মর্মে উপলাহ্ধি করোঁছল। 

উনিশ শতকের কৃষক বিদ্রোহ প্রসঙ্গে 'বিপানচম্দ্র বলেছেন £ পবশ্বাস, সাহস, 
বীরত্ব, মহৎ আত্মতাগ্রের প্রেরণা সবই তার্দের ছিল; কিন্তু আধুনিক অস্রশস্দে 
সালজত ও বিশ্ববিস্তৃত সাম্রাজ্যের সম্পদের আঁধকারণী সাম্রাজ্যবাদের কাছে তাদের 
দাঁড়াবারই শান্ত ছিল না। নতুন কোন মতাদর্শ তাদের অধিগত ছিল না, 
ওপানবোশকতার সম্প্রসারণের ফলে যে সব নতুন সামাজিক শান্ত জন্ম নিয়োছল 
তাদের ওপর ভীন্ত করে কোন নতুন সামাঁজক, অর্থনৌতক বা রাজনোতিক কর্মসূচী 
তারা গ্রহণ করে 'নি। সমাজ সম্পর্কে এমন কোনো গণ্ঠনমূলক তত্র বা কোনো নতুন 
জীবনবাদ তাদের ছিল না যা দিয়ে দেশের মানুষকে ব্যাপকভাবে সংঘবদ্ধ করা যেতে 
পারে। সংখ্যায় অগ্গাণত হলেও এই ধরনের আনিযামত, বিক্ষিপ্ত ও অসংবদ্ধ 
অভ্যুত্থানের দ্বারা আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের শান্তকে পরান্ত করা সম্ভব ছিল না।'"" 
তবু উনাঁবংশ শতাব্দীর গণআন্দোলন ও বিদ্রোহ অন্তত একথা প্রমাণ করোছল 
সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ক” প্রচণ্ড শান্ত জনসাধারণের মধ্যে স:প্ত হয়ে আছে । 


ততীয় অধ্যায় 
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১, সাআজ্যবাদী শাসন ও ওপনিবেশিক অর্থনীতির বিকাশ এবং 
জাতীয়ভাবাদী সমালোচনা 

উনিশ শতকের শেষভাগে জাতীয়তাবাদী বনদ্ধ্রীবাঁদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 
অবদান হল ব্রিটিশ ওপাঁনবোশক শাসন ও সাস্ত্রাজ্যবাদশ অর্থনীতি সম্পর্কে তাঁদের 
তার সমালোচনা । মনে রাখতে হবে প্রথম যুগের জাতীয় নেতৃবূন্দের সবাই ছিলেন 
চিন্তাধারার দিক থেকে মধ্যপন্থী এবং রাজনোতিক উদারনশীতিবাদে বিশ্বাসী । উদার- 
নগাঁতবাদে অটল বিশ্বাস সত্বেও তাঁরা ভারতে ব্রিটিশ সামাজ্যবাদখ অর্থনখতির কুফল- 
গলির উপর দেশবাসীর দস্ট আকর্ষণ করেন । 

দাদাভাই নৌরোজী ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে ব্রিটেনে বিদ্যমান গণতান্রিক নগীত- 
গুলির উপর প্রতিষ্ঠা করার দাবি জানান। ভারতের শাসন ব্যবস্থাকে তিনি 
12001111081 11500901159 2130 00111110019 51016150: বলে বর্ণনা করেন। 
তাঁর ধারণা এই ধরনের রাজনৈতিক ভণ্ডামি এবং ক্রমাগত দায় এড়ানোর নীতি 
ভারতে ব্রিটিশের সুনাম নষ্ট করেছে। তান মনে করতেন ব্রিটিশ সাগ্রাজ্যে 
ডোমিনিয়ন আঁধকার প্রাপ্ত দেশগুীল অজ্প সময়ের মধ্যে সামাঁজক ও অর্থনৌতিক 
উন্নতি করায় সম্পম হয়েছে । তার কারণ, এই সকল দেশগুলিতে স্বয়ংশাসত 
প্রীতানধিত্বমূলক সরকার চালু আছে! ভারতে স্বয়ংশাসিত সরকার না থাকায় 
অর্থনোতক ও সামাজিক উন্নতি ব্যাহত হয়েছে। | 

দাদাভাই নৌরোজণ ভারতে ওপানিবেশিক সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। 
তাঁর মতে সমগ্র সরকারী ব্যবদ্থাই জার-শাসত রুশ পদ্ধাতর উপর প্রাতঙ্ঠত। 'তাঁন 
ভারতে স্বাধীন সংবাদপত্রের সমর্থক ছিলেন। ওপনিবোশক সরকার সংবাদপত্রের 
স্বাধীনতা হরণ এবং ব্যান্ত স্বাধধনতা সংকোচন ক'রে যে আইনগুল প্রণগ্লন করেছিল 
নৌরোজ সেগুলিকে রুশ পদ্ধীত বলে ব্যাখ্যা করেন । 'তাঁন বাল গঙ্গাধর 'তিলকের 
গ্রেপ্তারের বিরদ্ধে সোচ্চার হঙ্পোছলেন । ব্রিটেনের উদারনৌতিক নীতি এবং 
[িয়মতাল্সিক অগ্রগাঁতর সঙ্গে ভারতের ওপাঁনবোশক সরকারের স্বাধীনতা হরণকারা 
কার্যগুলির কোনো পাদ্‌শ্য তিনি খুজে পান নি। 'তিনি ঘোষণা করেন £ ভারতে 
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০২ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্মাঁবকাশ 


85901000016 1016 ০0৫ [0055181] (30111116116. / অর্থাৎ ব্রিটেনে রাগনৈতিক 
উদারনীতিবাদ প্রচ্লিত। কিল্তু ভারতে ব্রিটিশ শাসন উদারনীতিবাদ পারত্যাগ 
করে জার-শাসিত রৃশগয় স্বেরতল্ত গ্রহণ করেছে। সেজন্য প্রথম দিককার জাতীয়তা- 
বাদ নেতারা ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে 81773001817 181৩ বলে বর্ণনা করেছেন। 
কারণ ইংলণ্ডেব উদারণোতিক নীতি ভারতের ক্ষেত্রে হয়ে দাঁড়াল স্বৈবতাল্িক। 

উাঁনশ শতকের শেষের 'দকে উদারনোতিক জাতীয়তাবাদ নেতারা ভারতে 
'রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির তীব্র সমালোচনা করেন। দাদাভাই নৌরোজী? 
ভারতে দারিদ্রের বারণ হিসাবে ভারতীয় সম্পদের ব্রিটেনে নির্গমনকে 'চিহৃত 
করেন। ভারতে সবাঙ্গীন দুদশা ও অবন্দয়ের জন্য 'তাঁন ভারত*য় 
সম্পদের ব্যপক নির্গমণকে দায়ী করেন। তান দেখান যে ভারতে শিল্পায়ন 
ও অর্থনোৌতিক উন্নীতির পথে প্রধান অন্তরায় সম্পদের নির্গমন । সম্পদ নির্গমনের 
জনা ভারতে মূলধন গঠন সম্ভব হচ্ছে না। সম্পদ গমনের পাশাপাশ চলছে 
ভারতে ব্রিটিশ মুলধনেব একচেটিয়া বিনিয়োগ ও বাণিজোর আঁধকার। ভারতের 
সম্পদ ব্রিটেনে চলে গিয়ে ব্রিটিশ মূলধনে পরিণত হচ্ছে: এবং সেই মূলগন আবার 
ভারতের একচেটিয়া ব্রিটিশ খাঁণজা ও শিল্প প্রসারে 'বানয়োগ করা হয়েছে। 
নৌরোজী তার বিখাত নগ্গমন তত (70191) 1176019) দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী 
অর্থনশীতর সমালোচনার সূত্রপাত করেন। তাঁর সাবখ্যাত 2০০75 871 
00-811119) [০16 110 [70018 (১৯০১) পন্তকে সাম্রা্যবাদী অর্থনশীতর 
সমালোচনাগ্দীল প্রকাশিত হয় । 

নৌরোজীর মতে মোগল সাম্রাজ্যের চরম নৈরাজ্য থেকে ব্রিটেন ভারতকে রক্ষণ 
করোছিল । বিল্তু ভারত নিজের অর্থনৌতিক সম্পদ ব্যবহার করার সুযোগ থেকে 
বাত হয়ৌোছল। 'ব্রিটশ শাসনের ফলে ভারতকে ব্রিটেন নিজের অর্থনোতিক ও 
বাণাজ্যক স:বিধার জন্য একতরফা ভাবে ব্যবহার করোছল। ব্রিটেন ভারতে 
ব্যন্তগত সম্পাত্তর নিরাপত্তা 'দিয়োছিল সচ্দেহে নেই। কিন্তু ভারতীয় সম্পর্দ 
'ব্রটেনে নির্মমভাবে নির্গমণ হওয়ায় এদেশে বিদেশী সম্পন্তি আধকতর নিরাপত্তা 
পেয়োছিল। নৌরোজণ মনে করেন যে, '্রটেন ভারতকে অবাধ লুন্ঠন থেকে রক্ষা 
করোছিল এই ততুটি সঠিক নয় । সঠিক কথা হল ভারতের সম্পদ অবাধ লঃঞ্ঠনের 
সুযোগ একমান ব্রিটেনের সামনে উল্মৃন্ত করা হয়্োছিল। তার ফলে বহু লক্ষণ 
ভারতবাসী অনাহার, দি" এবং মহামারশতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পাতিও 
হয়োছল। 
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নৌরোজী ভারতীয় সম্পদের অবাধ 'নির্গমনকে ভারতবাসীর দারদ্যের কারণ 
বলে চিহত করেন। ইংলপ্ড প্রত বছর ৩০,০০০,০০০ থেকে 9০১০০০১0০০০ 
পাউণ্ড পাঁরমাণ অথ সম্পদ ভারত থেকে শোষণ করে এবং নিজের দেশে চালান 
দেয়! তার ফলে ভারতবাসীর জীবনযান্রার মান সভ্যদেশের তুলনায় সবার নিচে । 
বিশাল সংখ্যক গরণব মানুষেরা দৌনিক ঘা পারশ্রম করে তা দিয়ে নামমাত 
গ্রাসাচ্ছাদন চালাতে পারে না। ভারতে 'ব্রাটশ শাসন আতি সক্ষমভাবে, বিনা 
হিংসায় ভারতবাসীর সারবস্তু নিওড়ে নিয়েছে । যার ফলে 'বিশাল সংখ্যক 
গরীব মানুষ গভীর শাঁম্ততে আইন শৃংখলার 'নিশ্চিপ্ত 'নরাপত্তায় অনাহারে 
মত্যুবরণ করোছিল। 

দাদাভাই নৌরোজশর সাবখাতি গমন তত্টি উনিশ শতকে ব্রিটিশ সাম্রাজা- 
বাদী শোষণ ও অর্থনীতির স্বরূপ উদ্ঘাটন করোছিল। উনিশ শতকের ব্রিটেনের 
ধণতল্পবাদ ভারতে ওপাঁনবোশিক শোষণে রূপান্তারত হ'য়ে কি ক্ষাত সাধন করে- 
ছিল নির্গমন তত্ব সেই তথ্য প্রকাশ করোছিল। পরবতাঁকালে 'নির্গমন তত্তের 
অনেক সমালোচনা করা হয়েছে । কিন্তু এ কথা ঠিক যে ভারতীয় দারদ্রের 
উৎস হিসাবে নৌরজশর নির্গমন তত বহু জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদ ও 
নেতাদের '্রিটিশ ওপনিবোশক অথণনশীত সমালোচনায় উদ্বুদ্ধ করে। 

উনিশ শতকের প্রথাত অর্থনশীত-এীতিহাঁসক রমেশচ্দ্ দন্ত বিদেশী অর্থনীতির 
নির্মম শোষণকে ভারতীয় দারিঘ্যের কারণ রূপে বর্ণনা করেছেন। রমেশচচ্দু 
দেখিয়েছেন যে, ভারতবাসীর দারিদ্র বিশ্বের সভাদেশগুলির সাম্প্রীতক ইতিহাসে 
একেবারে নাঁজরাবহীন। উনিশ শতকের শেষ 'তারশ বছর ভারতে যে ভয়াবহ 
দুভকক্ষ দেখা 'দিয়ৌোছিল তা সর্বকালের রেকড* ভঙ্গ করেছে! তিনি দেখিয়েছেন 
যে ১৮৭৭ থেকে ১৮৭৮, ১৮৮৯ থেকে ১৮৯২ এবং ১৮৯৭ থেকে ১৯০০ সাল 
পর্যন্ত ভারতের ভয়াবহ দুভিক্ষগুল দেড় কোটির বেশি মানুষের মৃত্যুর কারণ 
হয়েছিল। পঁচিশ বছরে দুভিক্ষ জনিত ভারতীয় জনসংখ্যার মৃত্যুর হার প্রায় 
ইউরোপের একটি গোটা দেশের সমতুল্য । প্রচাঁলত সাম্রাজ্যবাদ তত্গ্লকে 
রমেশচন্দ্র দত্ত খণ্ডন করেন। তিন মনে করেন বাঁধত জনসংখ্যা ভারতের দুভিক্ষ 
ও অনাহারের মৃত্যুর কারণ নয়। ভারতের তুলনায় ইউরোপের কোনো কোনো 
দেশে জনসংখ্যা বদ্ধির হার অপেক্ষাকত বোশ। এইসব দেশে দারদ্, দুভি“দ 
বা মৃত্যুর হার অনেক কম । 

রমেশচন্দ্রর মতে ভারতীয় দারিপ্রের প্রধান কারণ হল ব্রিটিশ শাসনে দেশের 
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শিঙ্প ও কৃষিব্যবন্থার চরম অবন্দয়। আঠারো শতকে শিল্প ও কযিব্যবসথায় 
সম্‌দ্ধ ভারত ব্রিটিশ শাসনের জাঁতাকলে পড়ে 'নিঃশোধত হয়ে গিয়োছিল। তান 
দৌঁখয়েছেন ব্রিটিশের অর্থনোতিক নীতি হল ভারতকে বিদেশী শিল্প ও বাণিজ্য 
উন্নয়নের স্বার্থে পদানত করা । অতাঁতে সমৃদ্ধ দেশীয় শিল্পগুলি ব্রাটিশের 
তারতমামূলক শল্কনীতির ফুলে চরম ধবধসের সম্মুখীন হয়োছল। 

ভারতীয় দারিদ্র্যের অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে রমেশচদ্দ্র ব্রিটিশ প্রবার্তত 
অত্যাধিক ভূমি খাজনা ব্যবস্থাকে দায়ী করেন। ভারত থেকে সংগূহীত ভূমি 
খাজনার অর্ধেকেরও েশ? আবার ব্রিটেনে চলে যায়। তাঁর মতে ভারত থেকে 
সংগৃহীত মোট রাজস্বের বেশির ভাগ আসে ভুমি খাজনা থেকে । দদ্মিণ ভারতে 
ভূমি খাজনা সংগৃহীত হয় কৃষকদের কাছ থেকে এং উত্তর ভারতে ভূমি খাজনা 
আসে ভূদ্বামীদের কাছ থেকে৷ রমেশচদ্দ্র দেখিয়েছেন যে ভুমি খাজনার নির্মম 
বোঝা চূড়ান্তভাবে বহন করতে হয় কৃষকদের । যার ফলে কৃষকেরা হৃতপর্বস্বে 
পাঁরণত হয় । 

উনিশ শতকের পঁতীয়তাবাদশ নেতারা 'ছিলেন উদারনৈতিক দর্শনের সমর্থক। 
তাঁদের উপ্র মিল, বেম্থাম প্রমুখের প্রভাব সুস্পষ্ট । রমেশচন্দ্র জন স্টুয়ার্ট 
গিলের উদারনশীতখাদ প্রয়োগ করে বললেন £ “01501 ৫০০৪ 1001 160010 £ 
5101৩ 11791810060 0106 [9901010 11116 211011161 11) 11009 1016159% 07 
1105 58৮1501 177110105. পদানত জাতির স্বার্থে কখনও অন্য দেশের শাসন 
পারচালিত হয় না। সেইজন্য রমেশচন্দ্র ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থায় ভারতবাসীর 
আঁধকতর অংশগ্রহণ দাবি করেছিলেন ॥ তাঁর ধারণা ছিল ভারতায প্রশানকরা দেশের 
অর্থনৌতিক স্বার্থ রমনা করতে পারবেন । রমেশচন্দ্র লর্ড কাজ“নকে লেখা খোলা 
চছিতে ভারতে উৎপন্ন তুলাজাত দ্রব্যের উপর আবগারী শুল্ক তুলে নেওয়ার 
সপারশ করেন। নতুন ভারতীয় শিল্পগুলিকে সক্রিরভাবে সাহাষ্য করার দাবি 
জানান । উদ্ব্ত সরকার খাজনার আয় সেচ-্ব্যবন্থা নিমাণে ব্যয় করার পরামর্শ 
তান দেন । 'তাঁন ভারতের রায়তও্য়ারগ অঞ্চলে চিরক্থায়শ ভূমিব্যবন্থা প্রবর্তনের 
পক্ষপাতী ছিলেন। মনে রাখতে হবে, চিরস্থায়ী ভৃমব্যবস্থায় কৃষক সমাজের অশেষ 
দগত রমেশচদ্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করে 'নি। 

উনিশ শতকের শেষ দিকে সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি সমালোচনার যে ধারা 
দাদাভাই নৌরোজণ এবং রমেশচন্দ্র দত শুরু করোছলেন তার স:শ্থিত পারণাঁত দেখা 
মায় মহাদেব গোবিন্দ রাণাডের অর্থনোতিক ?চস্তাধারায় । রাণাডে ব্রিটিশ বাণিজ্য 


জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ও জাতীয় আন্দোলনের ধবকাশ ৫ 


নগৃতির তীব্র সমালোচক ছিলেন । ভারতের মতো অর্থনৈতিক ভাবে অনুন্নত 
দেশে অবাধ বাঁণজ্য নাতি চলতে পারে না এ মত তান পোঁষণ করতেন। কৃঁষ, 
শিল্প ও বাণিজ্য ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ 'তিনি চেয়োছিলেন । ভারতের স্বাথে 
অর্থনীতিকে উন্নত করতে হলে রাষ্ট্ঃর সহায়তা প্রয়োজন । তান মনে করতেন 
'্রটিশ বাঁণজ্য নীতি ভারতীয় অর্থনোৌতক বিকাশে আদৌ অনুকূল নয় । 

রাণাডের সুচীন্তত আভিমত হল অর্থনৌতিক ক্ষেত্রে ইংলণ্ড এবং ভারতের” 
স্বার্থ কখনও এক নয়। ভারত সম্পকে বরাটশ পালামেন্টে গৃহীত নাতির বিরনুদ্ধে 
প্রতীক্িয়া স্বরূপ দাদাভাই নৌরোজীর সাম্রাজ্যবাদ অর্থনীতির সমালোচনাগযীল 
রচিত হয়োছিল । ভারতে 'ব্রাটশ প্রশাসাঁনক নাঁতগযলর বিরুদ্ধে রমেশচন্দ্র দত্তের 
অর্থনৌতিক সমালোচনা ব্যন্ত হয়ৌছল। নৌরোজধর আক্রমণের মূল বিষয় ছিল 
ব্রিটিশ পালামেন্টের ভারতীয় নশীতি, অপরাদকে রমেশচন্দ্রেরে আরুমণের অন্যতম 
বিষয় 'ছিল ভারতে ব্রিটিশ প্রশাসনের কৌশল । 


২. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠ। 


৯৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রীতষ্ঠা হয়। জাতীয় কংগ্রেসের 
সূচনীর মধ্য দিয়ে ভারতে জাতীয় আন্দোলনের সুসংগঠিত প্রকাশ ঘটে। জাতীয় 
কংগ্রেসের প্রাতিষ্ঠা কোনো 'বিচ্ছিম্ন ঘটনা নয়ন । উীনশ শতকে রামমোহন রায়ের 
চিন্তাধারা ও রাজনোতিক কম“তংপরতায় যার সূত্রপাত সেই ধারার স্াস্থিত পাঁরণাতি 
জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে ঘটে । ১৮৩৮ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৮৫১ পযন্ত গ'ড়ে 
ওঠা রাজনোতক সংগঠনগণাল জাতীয় কংগ্রেসের উদ্ভবের পটভূমি সৃষ্ট করোছল।) 
ভারতে রাজনোতিক সংগঠনগনুল বিবর্তনের হীতহাসে 'ল্যাপ্ডহোল্ডার্স সোসাইট' 
(১৪৩৮, বেঙ্গল ব্রিটিশ ইপ্ডিয়া সোসাই'টি' (১৮৪৩) এবং ব্রিটিশ ইশ্ডিয়ান 
এসোসিয়েশন ১৮৫১)-এর ভূমিকা পূর্বেই আলোচিত হল্লেছে। এই রাজনোতক 
সংগঠনগুলি ভারতে উদারনৈতিক রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্গেন্র প্রস্তুত করে । 

* উনিশ শতকের সত্তর দশকের মধ্যভাগ থেকে ভারতীয় রাজনোতক রঙ্গমণ্ডে 
মধ্যবিত্তের সুস্পষ্ট আবিভর্ব ঘটোছিল। ফলস্বরূপ ১৮৭৫ সালে 'শাশির কুমার 
ঘোষ 'ইপ্ডিয্নান লাগ" প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ হন। তাঁর এই উদ্যোগ ফলপ্রসূ 
হয় নি। পরের বছর অর্থাৎ ১/৭৬ সালে সংরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এবং 
আনন্দমোহন বস;, শিবনাথ শাস্মী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং রেভারেপ্ড কৃষ্ণ” 
মোহন বম্দোপাঞ্স/ঞকের সাহচর্ষে শ্ডিয়ান এসোসিয়েছন? প্রতিষ্ঠিত হয়। 
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ইশ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের অন্যতম উদ্দেশা ছিল £ “০ 160195001 (1)6 193 
91 01)0 6001০9660 1)11016 01958 ০0171070101 2100 10500116 11101) ছা111 
& 11106 10107651 11) 107110110 818115. সংরেষ্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় এই 
সংগগনের চারাট মুখ্য উদ্দেশ্য ঘোষণা করেন। প্রথমত, ভারতীয় জনমত গঠন 
করা; দ্বিতীয়ত, সাধারণ রাজনোতিক স্বার্থ ও আকাঙ্খার 'ভিন্ততে ভারতের 
'বাভন্ন ধরনের মানুষকে এক্যবদ্ধ করা; তৃতীয়ত, হিন্দু ও মুসলমানের মধো 
হৃদ্যতার সম্পর্ক স্থাপন করা এবং ৮তুর্ঘত, জনসাধারণের সমর্থনে রাজনৈতিক 
আন্দোলন গড়ে তোলা । 

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ইপ্ডিয়ান এসো সয়েশন প্রথম থেকেই জাতীয় একা, 
সাচ্প্রদায়ক সম্প্রীতি এবং সর্বভারতীয় রাজনৌতিক আন্দোলন গগনে সোচ্চার 
হয়োছল। / 'ইশ্ডিয়নান এসোসিয়েশনের মধ্যবিত্ত নেতৃবঞ্দ চিরস্থায়ী ভামিব্যবস্থার 
মধ্যে কাঁষ সংস্কার এবং কৃষকের অর্থনোতিক উন্নাত সাধনে সচেষ্ট হয়োছলেন। 
১৮৮৬১ সালে 'বেন্ট বিলের" উপর এসোসিয়েশনের স্মারকলিপি এই সাক্ষায বহন 
করে। হীণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বাংলা দেশের জেলায় জেলায় 'রেন্ট ইউনিয়ন, 
নামে কৃষক সংগঠন গড়ে তোলে। 

ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে £প্ডিয়ান এসোঁসয়েশনে'র আরেকটি 
কীর্ত অম্লান হয়ে আছে। এসোসিয়েশনের উদ্যোগে এবং সংরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে 
১৮৮৩ সালে কলকাতায় “ইস্৬্য়ান ন্যাশনাল কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয্ন। এই 
সম্মেলনে ভারতের 'বিঙলন অণ্চল থেকে প্রাতীনধিরা যোগদান করেন । ১৮৮৩ 
সালে 'ন্যাশনাল কনফারেন্স” ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫) প্রাতজ্ঠান পথ 
সুগম করে । এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে ১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ সাল পথস্ত 
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মূল রাজনৈতিক দা'বিগদীল 'ইশ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, 
কর্তৃক গৃহীত প্রন্তাবগহীলর মাজত প্রাতিধাঁন মান্ন। “ইপ্ডিয়ান ন্যাশনাল কন- 
ফারেন্স আহবানের মূলে 'ইন্ডিয্নান এসোসিয়েশন” থাকলেও, এ ব্যাপারে পব্রটিশ 
ইপ্ডিয়ান এসোসিয়েশন এবং সেন্ট2াল মহমেডান এসোসিম্লেশনের যথেষ্ট 
ভূমিকা 'ছিল। 
( সর্বভারতীয় রাজনোতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ৌোছল। সর্ব- 
ভারতন সাঁমাঁতর কল্পনাকে আরো বান্তবায়িত করলেন বোদ্বাই-এর জাতীয়তা- 
বাদ কমরা। অ.সরপ্রাপ্ত ইংরেজ পদস্থ রাজকমণ্চারী এ. ও হিউমের 
সহাম্নতায় ও ভারতীয় নেতাদের একান্ত আগ্রহে ভারতের 'বাভন্ন অণ্চল থেকে 
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প্রতীনাধরা ১৮৮৫ সালের ডিসেম্বরের শেষ দিনগুলিতে বোম্বাই শহরে 'মালত 
হলেন। ভারতের 'বাভন্ন প্রান্ত থেকে আগত নেতাদের 'সিদ্ধান্ত অনযযায়ী 
ভারতীব্ন জাতীয় কংগ্রেস প্রাতীষ্ঠত হল। ডক্রিউ. 'সি ব্যানাজাঁ কংগ্রেসের প্রথম 
সভাপাঁত হলেন । 

বহুদন ধরে একটি মত গ্রচালত আছে যে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার হিউমের 
সাব্রয় অংশগ্রহণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি “861-541%৩ সুষ্টি 
করা যাতে শিক্ষিত ভারতীয়দের ধূমায়িত অসন্তোষ বাঁহঃপ্রকাশের সংযোগ 
পায়। এই মতবাদ অনুযায়ী 'হউমের লক্ষ্য ছিল অসন্তুষ্ট জাতীয়তাবাদ” 
বদ্ধজীবশরা যাতে নিপাঁড়ত কৃষক শ্রেণীর প্রতি সহানুভুতিসম্পল্ন হয়ে 
না পড়েন সেজন্য বুদ্ধিজীবীদের বিক্ষোভ ও প্রাতবাদকে ব্রিটিশ রাজপুরুষ 
পারক্পত রাজনৈতিক সংগঠনের চৌহদ্দির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা । মামূলা 
ধরনের নিরমতাল্লিক আন্দোলন পরিচালনার জনা হিউম সব“ভারতাঁয় রাজনৈতিক 
সংগঠনের প্রাতষ্ঠায় উৎসাহ দেখয়েছিল । 

জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা সম্পকে এই ধরণের বাখ্যা সঠিক নগ্ন। জাতায় কংগ্রেস 
কখনই সাম্রাজাবাদের 49511 0)10 বা পালিত পত্র নয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য- 
বাদ ভারতে জাতঈশ্নআন্দোলন বিকাশের পথে প্রবল প্রাতিবদ্দকতা স:্টি করোছিল। 
রজনী পাম দত্ত বলেছেন 7179 10017181101) 01 1176 ব81101191 001101653 
10101951660 0] (110 19011 ০06 19 01 1116 00611017101) 21) 
81161011910 06681 01 1961161 101931811 210 11010170110 1০৬01011017, 
'ব্রটিশ সরকার জাতীয় কংগ্রেস গঠনের মধ্যে দিয়ে আসন্স বৈপ্লবিক পরিস্থিতিকে 
ব্যথ* এবং ম্তব্দ করতে চেয়োছল। আশার কথা সাগ্রাজ/বাদে বস্প জাতীয় 
কংগ্রেসে প্রাতিফলিত হয় নি। জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ নিজেদের সীমাবদ্ধতা 
সত্বেও জাতীয় আন্দোলনকে উন্নত করতে সমথ* হয়েছিলেন। 

১৮৮২ সালে 'হিউম ভারত সরকারের দায়িত্ব পূর্ণ চাকার থেকে অবসর গ্রহণ 
করেন। চাকুরিতে থাকাকালীন তিনি পীলশের প্রচুর গোপন 'রিপোর্ট দেখার 
সুযোগ পান! এই সব রিপোর্ট উনিশ শতকের সন্তর দশকে সারা ভারতে 
ভয়াবহ মন্বস্তর, মহামারী, মৃত্যু এবং কৃষক ও আদিবাসী বিদ্রোহের বহু তথ্য 
লিপিবদ্ধ ছিল। ১৮৭৭ সালে ব্রিটিশ সম্রাজ্ঞগ ভিক্টোরিয়া ভারতেরও সমহাজ্ঞী 
ঘোষিত হওয়ায় 'ব্রিটিশ সরকার এতই উল্লসিত হল যে অজস্র অথ' ব্যয়ে মধ্যযগায় 
ধরনের জাঁকজমক পূর্ণ দরবার দিল্লীতে আহবান করে বসল। ধূমায়িত অসস্তোষ 


১, ৭ ০ পট এ পা 


৫ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্মবিকাশ 


দমন করার জন্য 'র্রাটশ সরকার ১৮৭৮ সালে 'ভারনাকুলার প্রেস এ্যান্' এবং 
“আর'মিস এ্যাই"” প্রণয়ন করে দমন পণড়ন নগখীতকে তীব্র ক'রে তুলল । 

পুলিশের গোপন রিপোর্টে 'হিউম যাই পাঠ করুন না কেন সেই সময়ের 
বান্তব পারচ্থিতি স্মরণ করা প্রয়োজন । কারণ ভারতের বান্তব পাঁরাম্থীতি এবং 
ভারতীয় স্বার্থের সঙ্গে ব্রিটিশ সামযাজ্যবাদী স্বার্থের বিরোধ ও সংঘাত 
এদেশে জাতীয় আন্দোলন ধিকাশের পথ সুগম করোছিল। উাঁনশ শতকের 
সন্তর দশকের ভারতীয় শিল্প ও কাীযর দুরবন্থার সঙ্গে যুন্ত হ'য়ে ছিল মহামারী 
ও মন্ধন্তরে যাট লক্ষ মানুষের মত্যা। ভারতীয় অর্থ, রাজস্ব ও সম্পদ ব্রিটিশ 
সামজ্যবাদ স্বার্থে চলে "গিয়োছল বার্মা, তিব্বত, আফগ্ানভ্ভান এবং চন 
দেশে। সামাজ্যবাদ ভারতীয় স্পদকে সুদূর আফ্রিকায় চালান দিতে কুণ্ঠিত 
বোধ করে 'ন। ভারতীয় জাতীয় স্বাঞ্চের সঙ্গে 'রিটিশ সামাজ্যবাদী শোষণের 
চবার্থ আনবার্ধভাবে সংঘাতের ক্ষেন্ প্রস্তুত করল। সেই সঙ্গে প্রদ্তুত করল জাতীয় 
আন্দোলনের সংগঠিত প্রকাশের ক্ষেত্রু। 

সরকারী চাকুরি হতে অবসর গ্রহণের অব্যবাহিত পরেই 'হিউম কলকাতা 
বিশ্বাবদ্যালয়ের স্নাতকদের উদ্দেশ্যে একাঁটি খোলা চিঠি প্রেরণ করেন। এই 
চিঠির মূল কথা হ'ল ভারতীয় জনগণের সামাঁজক, রাজনোতিক ও আঁত্বক 
পুরজাগরণের জন্য একাঁট সংগঠন গড়ে তোলায্ন যাতে ঘ্লাতকেরা উদ্যোগী হন। 
[তান অবশ্য সামাজিক সমস্যাগ্দীল আলোচনার জনা বেশি গুরুত্ব আরে।প 
করেন। গভণ'র-জেনারেল ডাফাঁরন 'হিউমকে বলোছিলেন, ভারতী স্বার্থে এবং 
'ব্রটিশ শাসকের স্বার্থে ভারতীয় রাজনগীতাঁবদরা বছরে একবার 'মাঁলত হয়ে 
প্রশাসনিক ভরাট সম্পর্কে সরকারকে ওয়াকবহাল করতে পারে। ব্রিটিশ 
সামুজ্যবাদের উদ্দেশ্য ডাফরিনের উত্তির মধ্যে স্পন্ট হয়ে গেল। যাঁদও 
ভারতীয় স্বার্থ এবং 'ব্রিটশ-শাসকের স্বার্থ কখনও এক ছিল না। 
চু ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেস প্রাতষ্ঠায় যে সব ভারতীয় অগ্রণগ হয়োছিলেন 
তাঁরা 'ছিলেন এক নতুন সামাঁজক শান্তর প্রাতীনাধ। তাঁদের অথনৌতক 
সমালোচনায় ভারতকে 'ব্রীটশের স্বার্থে যেভাবে শোষণ করা হচ্ছিল তার বিরুদ্ধে 
প্রাতবাদ ঘোঁষত হয়োছল । এই অগ্রণ৷ নেতারা এমন একাঁট প্রাতম্ঠানের 
প্রয়োজন অনুভব করোঁছিলেন যার মাধ্যমে ভারতের রাজনৌতিক অগ্রগ্গীতর জন্য 
জাতীয় 'ভিত্তিতে আন্দোলন করা ঘাবে। "হউমের মত অবসর প্রাপ্ত রাজপূরুষের 
মহারতা তাঁরা চেয়েছিলেন । কারণ তাঁদের ধারণা হয়োছিল প্রান্তন রাজপ;র্‌ষের 
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সংযোগে গড়ে ওঠা জাতীয় সংগঠন সচনাতেই সরকার রোষে পাঁতত হবে না। 
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠারা ছিলেন স্বদেশবখসল ও অগ্রগামী 
চিন্তানায়ক। তাঁরা কখনই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ব্লীড়নক ছিলেন না। 

১/৮৫ সালে বোম্বাই শহরে সারা ভারত থেকে আগত বাহাত্তর জন 
প্রাতানধিদের উপস্থিতিতে ভারতায় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ও প্রথম অধিবেশন শুরু 
হয়! সভাপাঁতত্ব করেন ডারউ সিং ব্যনাজঁ। সভাপাতির ভাষণে ডব্লিউ. সি. 
ব্যানাজ" কংগ্রেসের মুখ্য উদ্দেশ্য ঘোষণা করলেন। জাতীয় কমাঁদের মধ্যে 
ঘনিষ্ঠ সম্পক* স্থাপন, জাতি, মতবাদ এবং প্রাদোশক কুসংস্কার বিনষ্ট করে সমস্ত 
মানুষের মধ্যে জাতীয্ল এ্ীক্যের ধারণা প্রচার করা ইত্যাঁদ গুরত্বপূর্ণ ববয়গরণীল 
সভাপাঁতর ভাষণে প্রাধান্য পায়। ভারতীয় জাতাঁয় আন্দোলনের অগ্রগতির ইতিহাসে 
জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা বলিষ্ঠ পদক্ষেপের সূচনা করে। এই সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ 
সমস্যবলীর উপর 'শাক্ষত মানুষের প্রতিনিধিরা যাতে আলাপ-আলোচনা ক'রে 
মতামত বিনিময় করতে পারেন, সেই রকম একটা সুযোগ স:ষ্টি করার কথা 
ভাবা হয়েছিল। কংগ্রেসের আরো একটি লক্ষ্য হল ভারতীয় রাজনশতিখিদরা কোন 
পথে এবং 'কি ভাবে অগ্রসর হবেন সে সম্পর্কে নিদেশ দেওয়া । 

প্রশাসন সধকার দাঁব করে প্রথম কংগ্রেস প্রস্তাব গ্রহণ করে। প্রত্যেক বন্তাই 
ব্রিটিশের ন্যায়পরায়ণতা ও মহানভবতায় আহ্া জানিয়েছিলেন । তাঁরা সবাই 
রাজভন্তি প্রকাশ করোছলেন । বন্ত:তার মধ্যে শাসন সংস্কার দাঁব অপেক্ষা অনেক 
সময় রাজভান্ত যেন বেশী প্রকাশ পেয়োছল। প্রাতষ্ঠার পর থেকে প্রথম কুঁড়ি 
বছর কংগ্রস পাঁরচালিত জাতীয় আন্দোলনে অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল। হিউমের 
আশা পর্ণ হয় নি। কংগ্রেস কখনো বিক্ষোভ নিবারনের “সেফটি ভাল্ব' প্রতিষ্ঠানে 
পারণত হয় 'নি। কয়েক বছরের মধ্যেই কংগ্রেস জাতীয় আশা-আকাংখা ও দাবি- 
দাওয়া প্রকাশের শ্নাীজনৈতিক প্রাতষ্খানে পরিণত হয়ে গেল। 

নিয়মতান্লিক পথে জাত আন্দোলন পরিচালনার উদ্দেশ্যে বাহান্তর জন 
গ্রীতনাধর সম্মেলনে জাতীয় কংগ্রেসের প্রীত্ঠা হয়। নিয়মতাঁন্মিক চৌহদ্দীর 
বাইরে একাঁদন গরণআম্দোলনের জোয়ার আসতে পারে এ ধারণা আঁদ পরবে 
গ্রাত্ঠাতাদের ছিল না। নিল্পমতাল্িক সীমারেখা ভন বরে জাতীয় কংগ্রেস 
পরবতাঁকালে গ্রণ-আদ্দোলনে নেতৃত্ব দিয়োছিল। বঙ্গভন্-নিরোধী আন্দোলনে গণ- 
আন্দোলনের সূত্রপাত হয়োছিল এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনে সাম ্রাজ্যবাদবিরোধী 
গণ-সংগ্রাম প্রবল আকার ধারণ করেছিল । অন্তবতাঁকালে অসহযোগ গণআন্দোলন 


৮০ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্লমাবকাশ 


এবং আইন-অমান্য গণ-আন্দোলন জাতীয় সংগ্রামকে সমৃদ্ধ করেছিল । আঁদপর্বের 
প্রাত্ঠাতাগণের ঘোষিত উদ্দেশ্য থেকে অনেক অগ্রগামী হয়োছল পরবর্তাঁ কালের 
জাতীয় কাগ্রেস। ) 


৩. কংগ্রেস ও আদি পর্বে জাতীয় আন্দে।লনের বিবর্তন 


ভারতে জাতীয় আন্দোলন বিকাশে জাতীয় কংগ্রেসের এতিহাঁসক ভূমিকা 
সর্বজনস্বীকৃত। সংগঠিত জাতীয় আন্দোলনের আঁদ পর্বের বিবর্তনের হীতিহাস 
মুখ্যত জাতীয় কংগ্রেসের কর্মধারার ইতিহাস। জাতীয় কগ্রেস প্রাতচ্ঠার পর 
জাতীয় আন্দোলনের আদ পর্বকে মোটামহটিভাবে ১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ সাল পধন্ত 
এই কুড়ি বছরে ভাগ করা যায়। আঁদ পর্বের কংগ্রেস ও জাতীয় আন্দোলনের 
গত প্রক:তি বিশ্লেষণ করলে নেতৃবন্দের উদারনৈতিক রাম্টদর্শন ও পন্থাতসমূহের 
প্রীত অবিচল আস্থা প্রকাশ পায়। ভারতীয় উদারনোতক নেতৃবন্দ '্রিটিশ গণতন্ত্র 
ও গণতান্মিক ব্যবস্থার প্রতি অপরিসীম বিশ্বাস স্থাপন করোছিলেন। ভারতে ব্রিটিশ 
শাসনকে তাঁরা 'ধশ্বারক অবদানঃ (010৬10670118]) বলে মনে করতেন। কারণ 
তাঁরা মনে করতেন ব্রিটিশ শাসনই ভারতকে গ্রগাতিশঈল, গণতান্দিক ও জাতীয় 
মাদার 'দিকে নিম্নে যেতে পারে । তাঁরা আরো মনে করতেন ব্রিটেনের সংস্পশে 
এসে ভারত তার সামাঁজক ও সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা থেকে মুক্ত হতে পারে । 
এই সঙ্গে প্রাতীনাধত্বমূলক সরকাব পাঁরচালনায় 'শি্দশনাধশন করার রাজনৈতিক 
পথ উন্মুস্ত হতে পারে। দাদাভাই নৌরোজী, মহাদেব গ্যোবদ্ৰ রাণাডে, সুরেন্দ্র 
নাথ বন্দোপাধ্যায়, গোপালক্ গোখেল প্রমুখ আঁদপর্বের জাতীয় আন্দোলনের 
নেতাদের বস্তুতা ও রচনাবলী এই সাক্ষ্য বহন করে। 

আদ পর্বের জাতীয় কংগ্রেস ও জাতীয় আন্দোলনের নেতৃবন্দ সুশৃংখল 
রাজনৈতিক অগ্রগাঁত দাঁৰ করোছলেন। কারণ তাঁরা বৈপ্লবিক পাঁরবর্তনের বদলে 
ভারতীয় রাজনোতিক ব্যবস্থায় মঞ্থর বিবর্তন চেয়েছিলেন। সেজনা আদ পর্বে 
জাতীয় কংগ্রেসের রাজনোতক উদ্দেশ্য ও পদ্ধাততে সুশংখল রাজনোতিক অগ্রগাঁতির 
উপর আস্থা জ্ঞাপন করা হযেছিল। প্রথম কুড়ি বছরে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃ।ন্দ 
নিয়মতান্বিক আন্দোলনকে প্রধান রাজনৈতিক হাতিক্লার হিসাবে গ্রহণ করে- 
ছিলেন । তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় জনমতকে জাগ্রত ও স্শা্ত বরা 
এবং সেই সঙ্গে ব্রিটিশ জনমতকে ভারতীয়ের সুশূংখল রাজনোতিক আকাঙ্খার 
প্রীত সহানুভূতি সম্পন্ন করা । সর্বপ্রকার সংঘর্ষ, বিদ্রোহ এবং সংখাত-মূলক 


জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ও জাতীয় আচ্দোলনের বিকাশ ৮১ 


কাজকর্মের পারিবর্তে নিয়মতান্মিক আন্দোলনের পথকেই একমাত্র রাজনোতক পথ 
রূপে তাঁরা গ্রহণ করোছলেন। 

আদি পর্বে জাতীয় কংগ্রেস ভারতে ব্রিটিশ শাসনের স্থায়িত্বশীলতাকে কাম্য বলে 
মনে করতেন । নেতৃবন্দ ব্রিটিশ শাসনকে উদারনোৌতিক পটভূমির উপর ম্থাপন 
করতে চেয়োছল। অবশ্য শীঘ্রই তাঁদের মোহভঙ্গ হতে শুর? করে । 'র্রাটিশ শাসনের 
স্বৈরাচারী 'দিকগনুলিকে তাঁরা ঘথেম্ট সমালোচনা করেন। ১৮৯৮ সালে দাদাভাই 
নৌরোজী বলেন, মহারাণীর ঘোষণাগুখীলকে তাঁর মল্ত্রীবর্গ ভারতীয় জনগণের 
কল্যাণে রূপায়্িত করতে ব্যথ হয়েছেন। 

আঁদপর্বে জাতীম্ন আন্দোলনের নেতৃবন্দ নিয়মতা'ন্াব আন্দোলনের মারফত 
ব্রিটিশ শাসকের কাছ থেকে রাজনোতিক সুবিধা আদায় করার পক্ষপাতী ছিলেন। 
প্রথম দুটি জাতীয় কংগ্রেসের গৃহিত প্রন্তাবগলি ব্রিটিশ সরকাবের উপর তেমন 
প্রভাব ফেলতে না পারায় নেতৃবন্দ নতুন রাজনোতিক প্রচারে উদ্যোগী 
হলেন। মাব্রাজে অন্ত তৃতনয় কংগ্রেসের সম্মেলনে ইংলন্ডের 0০070-79%ঘ" 
1,988 আন্দোলন পদ্ধাতকে ভারতে প্রয়োগ করার উপর জোর দেওয়া হয়োছল । 
কংগ্নেসের এই আঁধবেশনে হিউম প্রাতীনীধদের 001]শা4%-1,১০89০ নেতা 
কবডেনকে অনুসরণ করার পরামর্শ 'দিয়োছেলেন। ভারতঈয়দের 1শাক্ষত করার 
জন্য কংগ্রেস বড় বড় শহরে সভাসাঁমাতি আয়োজন কবে এবং প্রচার প2ুসুকা 
ছাপিয়ে বিতরণ করে। 

আদি পর্বে কংগ্রেস.নেতৃবন্দে ব্রিটিশ শাসনের দোষ-্র্টকে সংশোধন ক'রে 
প্রশাসনিক কাঠামো সম্প্রসারন করতে চেয়েছিলেন। আরা প্রধানত সংবাদপন্র 
এবং রাজনোৌতক মণ্ডের মধ্য "দিয়ে নিয়মতান্দিক আন্দোলন সষ্ট ক'রে তাঁদের 
অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে চেয়োছলেন॥ তাঁদের সস্পন্ট ধারাণা হয়োছল 
ভারতীয়ের অভাব আভযোগের প্রাত ব্রিটিশ শাসকেরা বিনা আন্দোলনে কখনই 
কর্ণপাত করবে না। যাঁদও তাঁরা 'ব্রাটিশ ন্যায়াঁবচারের প্রাত আহ্ছাশীল 'ছলেন। 
আঁদপর্বের কংগ্রেস নেতৃধূন্দ মনে করতেন স্বাধীন সংবাদপন্রের কণ্চরোধ বিদ্রোহ 
মনোভাবকে কখনও দমন করতে পারে না। বরং সংবাদপন্র দলন রাজনোতিক 
আন্দোলনকে গোপন পথে নিয়ে যাবে। ১৮৯৯ সালে কংগ্রেস আঁধবেশনে 
সভাপাঁতর ভাষণে রমেশচন্দ্র দত্ত বলোছলেন, ভারতে বিদ্রোহী মনোভাব দ্রুত 
সম্প্রসারিত করার ইচ্ছা থাকলে প্রথমেই স্বাধীন আলোচনাব আঁধকার, সংবাদপণ্ 
এবং সভাসাঁমাতগ্ীলর কণচরোধ করা প্রয়োজন । 


২ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমাবকাশ 


আদপর্বের কংগ্রেস নেতৃবূন্দ পাঁশ্চমী ধাঁচে সংবাদপন্র ও রাজনৈতিক মণ্ডের 
মাধামে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন চালিয়ে প্রশাসাঁনক সংস্কার আদায়ে উদ্যোগা 
হায়ৌীছিলেন । কারণ 'নিয়মতান্লিক আন্দোলনই '্রিটশ সরকারকে ভারতীয়দের 
রাজনৈতিক সংস্কারের আকাংখা সম্পর্কে অবাহত করতে পারে । গোপালকৃষণ 
গোখেল এবং অন্যানা নেতৃবন্দ মনে করতেন যে 'ব্রাটশ সরকার সহজে 
ভারত'য্লদের রাএনৈভিব আঁধকার ফিরিয়ে দেবে না। তাঁরা বলোছিলেন, খোদ 
ইংলশ্ডে বিনা আন্দোলনে 'ব্রটিশ জনগণ রাজনৈতিক সাফল্য লাভ করে নি। 
জনমতবরোধী আইনগুলি সহজে বাতিল হয়ে যায় নি। তার জনা ব্রিটিশ 
জনগণকে আন্দোলন করতে হয়ৌছল। ব্রিটিশ পাললামেন্টর সংস্কার এবং ফ্যা্রী 
আইনগলির উল্নাভিসাধন সং্দেশর্থ আন্দোলনের ফলেই নম্ভব হয়োছিল। 

জাতীয় আন্দোলনের প্রথম দুই দশকে নেতৃবৃন্দের ধারনা ছল 'ব্রিটিশ জনগণ 
যাঁদ, সাম্য, ন্যয়বিচার ও পার নন রাজনীতির মহান এীতহ্যের প্রাত আস্থাশীল 
থাকেন তবে ভায়তীয়দের উদার রাঅনৈতিক সংস্কারের দাঁবর পাশে তাঁদের 
দাঁড়াতে হবে। দাদাভাই নৌবজনি বলেছেন, ভারতের প্রকৃত শাসক কে? 
অবণাই ভারত সরকার নয়। প্রকৃত শাসক ব্রিটিশ আমপাতন্ত্র বা রাজশান্ত বা 
মন্তীরাও নয় ॥ প্রকৃত শাসক হল সেখানকার জনগণ যাঁরা ব্রিটেন ও ভারতো 
সর্বোচ্চ কর্তৃত্বে আছেন। সেজন্য কংগ্রেসের ভুমিকা দ্বৈত। ভারতীয়দের 
পশ্চিমী রাজনোতিক প্রাতজ্ঞানের প্রতি কৌতূহল উদ্রেক বরানোর সেই ব্রিটিশ 
জনগণকে ভারতীন রাজনোতক আকাংখা সম্পর্কে অধাঁথত করতে হবে। আদি- 
পরেরি জাতীয় নেতৃবূন্দ সুশ-ংখল রাজনোতিক অগ্রগ্গাতির মধ্যে পিয়ে উদার ও 
ব্যাপক প্রশাসাঁনক সংস্কার দাবি করোছিলেন। 

জাতীয় আন্দোলনের আদিপৰে৫ে অন্যতম মুল দাঁব ছল কেন্দ্রীয় ও 
প্রাদেশিক আইন পারিষদগলির ০কার ও যথাসম্ভব সেগুখিলকে নিবণচনের 
[ভাত্ততে পুনগ্ি্ঠন করা। প্রতিষ্ঠার পর থেকে জাতীয় কংগ্রেস এই দাঁবতে 
সোচ্চার হয়োছল। ১৯৯২-এর ইপ্ডিক্নান কাউন্সিল এ্যা্ কংগ্রেসের দাবকে 
রুপায়িত থরে নি। এই আইন ভাইসরয়কে ভারতের প্রতিনাধত্বমূলক সংস্থাগুলি 
থেকে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশক আইন পরিষদে সদস্য মনোনয়ন করার ক্ষমতা 
দিয়োছল। সীমানাভিত্তিক শির্বচনকেন্দ্রের পাঁবর্তে জেলা খোড পৌরসভা, 
বাঁণিজ্য-প্রাতষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় প্রীতি সংস্থাগুলি থেকে সদস্য মনোনয়নের 
ব্যবস্থা করা হয়োছল। ১৮৯৩-এর কংগ্রেস আঁধবেশনে কাউন্সিল এ্যাত্রের জন্য 


জাতীয় কংগ্রেসের গ্রাতষ্ঠা ও জাতীয় আন্দোলনের বিকাশ রি 


একই সঙ্গে আনন্দ ও হতাশা প্রকাশ করা হয়োছল। 

১৬৯২-এর আইন সংসদীয় গণতন্্ত দূরের কথা, নামমান্র নির্বাচন নাত 
স্বীকার করে নি। রক্ষণশীল সালসবেরী ও কাজ“ন, কিম্বা উদারনপাতীবদ 
কিম্বারলি'র মত বািভন্ন মতাদর্শের ব্রিটিশ নেতৃবুন্দ পশ্চিমী ধরনের প্রাতীনাধিতব- 
মূলক গণতন্ ভারতে প্রীতষ্ঠা করা সম্ভব নলে মনে করতেন না। তখনো 
পর্যন্ত আদপর্কের জাতীয় নেতৃবূন্দ ব্রিটিশ শুভব্াদ্ধ ও ন্যায়ব্চারের প্রাতি 
বিশ্বাস হারান নি। ১৮৯৫-তে সংরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় বললেন £ 0101) 
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প্রথম কুড়ি বছর ! ১৮৮৫-১৯০৫ ) জাতীয় কংগ্রেন রাজনোৌতিক সংস্কার 
সম্পর্কে যে দাঁবগাঁল পেশ কবেছিল সেগুলি উদারনোতক দণান্টভঙ্গীর 
গভীর নাক্ষা বহন করে। প্রথম সম্মেলনে (১৮৮৫) নতুন প্রদেশ 
গুলিতে আইন পাঁরষদ হ্থাপন এবং বাজেট আলোচনার আঁধকার দাবি করা 
হয়োছিল। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পাঁরধদগনীল সম্প্রসারণের দাবি ধানত 
হয়োছল। আরো এক ধাপ এাগয়ে ১৯০৪-এর বেনারস সম্মেলনে কগ্রেস ব্িটশ 
কমন্স সভায় ভারতের প্রত্যেক প্রদেশ থেকে শ্রীতানিধি শ্রেরশের দা তুলোছিল। 
এই পর্ঠে অন্যান্য দাবিগুলির মধ্যে বার বার ধবাণত হয়োছিল ৪ বিচার বিভাগকে 
প্রশাসন থেকে পৃথকীকরণ, রর দ্বারা বিচারব্যবস্থা প্রবর্তন, পালিশপ্রশাসন 
সংস্কার, আয়কর ও লবণ আইনের বোবা কমানো, সারা ভারতে চিরস্থায়ী ভুম- 
ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, ভারত ও ইধলণ্ডে একই সঙ্গে সিভিল সািস পরাক্ষা গ্রহণ । 
১৮৯৪-এ মাদ্রাজ সম্মেলনে কংগ্রেস ভারতে উৎপন্ন তুলাজাত দ্রব্যের উপর অত্যধিক 
শুভক চাঁপয়ে সদ্য বিকাশমান ভারতীয় শিল্পগীলকে ধংস করার সাম্রাজ্যবাদী 
নাতির বিরুদ্ধে প্রবল প্রাতিবাদ ঘোষণা করে এবং লাংকাশায়ারের ব্রিটিশ তুলাজাত 
শিল্পকে পক্ষপাতমৃূলক ভাবে সমর্থন কর ভারতীয় শিল্পের ডপর শহজ্কের বোঝা 
চাপানোর নীতিকে 'িন্দা করে । ১৮৯১-এর কলকাতা লম্মেলনে কংগ্রেস সরকারের 
সামারক ও অসামারক ব্যয় বৃদ্ধির জন্য তার সমালোচনা করে এবং ভুমি-রাওস্ব 
ও প্রশাসন ব্যবস্থাকে ভঙ্াতীয় কৃষক ও কাঁধ উন্নাতির, প্রধানতম অগ্তরায় লে চিহিত 
করে। 


৪ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্রমাবকাশ 


'্রঁটিশ সরকার কংগ্রেস পরিচালিত 'নিপ্লমতান্মিক আন্দোলনকে আদৌ পছন্দ 
করে নি। িউম-্ডাফরিনের স্বপ্ন আঁদপর্বে কংগ্রেস পারচাঁলিত জাতীয় 
আদ্দোলনে রূপায়িত হয় নি। আঁদ পবেই সাম্াজ্যবাদ? স্বার্থের সঙ্গে ভারতী 
স্বার্থের সংঘাত শুরু হয়ে গিয়েছিল । প্রশাসনিক সংসার, সংবাদপন্রের স্বাধীনতা, 
ভারতীয়ের সিভিল সাভিসের আধকার দাঁব এবং ভারতীয় 'শিজ্পের স্বার্থ 
বিরোধী শুজ্কনর্খীত প্রভৃতির সমালোচনাগলি ব্রিটিশ শাসকদের পছন্দমত হয় নি । 
কংগ্রেসের মৃদু সমালোচনা শব্ধ করার জন্য ১৮৯৭তে ফৌজদারী আইনের 
সংশোধন এবং ১৮৯১৮-এ সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে খর্ব করার জন্য গোপন কাঁমিটি 
স্থাপনের প্রয়োজন হল । ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা কংগ্রেস আন্দোলনকে শহুরে" 
শাক্ষতের 0010109590010 10)11101119"-র আন্দোলন বলে প্রচার করল । ১৯০০ 
সালে কার্জন এই আভমত ব্যন্ত করলেন যে কংগ্রেস দ্রুত ভেঙ্গে পড়ছে এবং তাঁর মহান 
আকাংখা হল কংগ্রেসের শান্তিপূণ* মৃত্যু ঘটানোয় সহায়তা করা । বলাবাহ্‌ল্য 
সাম্রাজ্যবাদী কানের মহান ইচ্ছা পূর্ণ হয় নি। সামজ্যবাদী স্বার্থের সঙ্গে 
সংঘাতের মধ্য দিয়ে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে গতিবেগ স্টারিত হয়োছল। 


, 8, নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন বিরোধী রাজনৈতিক চিন্তাধারার 
জুচন। 


কংগ্রেস পরিচালিত নিয়মতান্লিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে সংস্পম্ট অথচ ক্ষীণ 
রাজনোতিক 'চন্তাধারা উনিশ শতকের শেষের দিকে শুরু হয় ॥ ১৮৮৫ থেকে শুরু 
হওয়া সভাসাঁমাত এবং বন্ততাসর্বস্ব আবেদন-নিবেদন ও জোরালো ইংরাজণ ভাষায় 
প্রস্তাব গ্রহণের রাজনৈতিক পদ্ধতি ১৯২-এ কাউন্সিল এ্যান্ট' সৃষ্টি করল। 
প্রাতানীধত্বমূলক রাজনোতিক প্রাতষ্ঠানের কোনো চিহ ১৮৯২-এর আইনে ছল না। 
ফলে নিয়মতান্তিক আন্দোলনে বিশ্বাসী ভারতীয় বৃদ্ধিজীবীর একাংশ কংগ্রেসের 
প্রাত সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন। তাঁদের চিন্তাধারা ও মতামত নিয়মতান্লিক 
আন্দোলন বিরোধী রাজনৌতিক দষ্টিভঙ্গীর স:ষ্ট করোছিল। 

বন্তুতাসর্বস্ব আবেদন-নিবেদনের রাজনীতি ভারতীয়ের দুহখ-্দুর্দশা লাঘব 
করতে পারে গন। উনিশ শতকের শেষের দিকে সারা ভারতের ব্যাপক অঞ্চল 
জুড়ে দুভিক্ষ ও মহামারী বহুলক্ষ মানুষের মৃত্যুর কারণ হলো। ভারতে 
ব্রিটিশ ওপাঁনবেশিক অর্থনীতির অনুপ্রবেশ ও সম্প্রসারণের ফলে দেশীয় অর্থনোতিক 
ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়োছল। শহর ও আধা-শহরাঞ্চলে দেশীয় শিল্প" 


-জাতীযর কংগ্রেসের প্রাত্ঠা ও জাতীয় আন্দোলনের গবকাশ ৮৫ 


ব্যবস্থা চরম সংকটের মুখে পড়ে ঘায়। ফলে বহু লক্ষ মানুষ শহর ও গ্রামাণুলে 
কর্মহীন হয়ে নিদারুণ দুহখদুর্দশায় পড়োছিল। উীনশ শতকের শেষের দিকে 
ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে প্লেগ রোগের মহামারী দেখা দেয় এবং বহু সহম্্র মানুষ মততযু- 
মুখে পাঁতত হয়। ওপানবেশিক অনৈতিক শোষণ, দেশীয় শিজ্পের ধবংস, কষ 
ব্যস্থায় আধা-সামন্ত স্বাথের প্রাধান), দুভি“ক্ষ, মহামারী প্রভৃতি ঘটনাগল ব্রিটিশ 
শাসনের ভাবমৃর্তি একেবারে ম্লান করে দেয়। 

উিশ শতকের শেষের দিকে মহারাস্ট্রের দামোদরহাঁর চাপেকার কংগ্রেসের 
নিয়মতান্দিক আন্দোলনের তীব্র সমালোচনা করেন । তান তাঁর আত্মজীবনগতে 
[লখেছেন, শুধমান্র বন্তুতা 'দয়ে জাতীয় কংগ্নেন ভারতীয়দের এঁকাবদ্ধ করতে পারবে 
না। তাঁর ভাবায়, :& প00৫61-০10 0৫ 01:000065 100 1511) 2. (811596150 
1791) %/111 001 901. বন্ত্রীবদ্যুতে যেমন বৃষ্টি হয় না, তেমন বাগাড়ম্বর মানুষ 
কর্মী হয় না। চাপেকার আবেদন-নিবেদন, প্রন্তাব-বন্তুতা-সর্বদ্ব কংগ্রেস রাজনীতিকে 
তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিলেন। তিনি মনে করতেন কেবলমান্র কোটি কোটি 
মানুষের ত্যাগ ও জীবনদান ভারতের কল্যাণ সাধন করতে পারে। 

স্বামী বিবেকানন্দ কংগ্রেসকে সমালোচনা করোছলেন। তাঁর মতে কংগ্রেস 
সাধারণ মানুষের কলাণ সাধনে তেমন দিকছুই করে 'নি। বিবেকানন্দ তাঁর শিষা 
স্বামী অখন্ডানন্দকে এক পন্রে 'লিখোছলেন £ দুভি“্ষ, বন্যা, মৃত্যু ও মহামারীর 
সময় কংগ্রেসীরা কোথায় থাকে বলতে পারো ? বাঁরশালের জাতীয়তাবাদী নেতা 
আঁশ্বনীকুমার দন্ত স্বামী 'বিবেকানন্দকে 'জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কংগ্রেসের কার্য 
কলাপের উপর তাঁর কোনো আস্থা আছে কিনা? স্বামখ বিবেকানন্দ জানিয়ে" 
ছিলেন, কংগ্রেসের প্রাতি তাঁর কোনো আস্থা নেই। তবে কোনো কিছ? না থাকার 
চেয়ে কিছু থাকা ভালো । কারণ নিদ্রামগ্ন জাতিকে ঘুম ভাঙানোর জন্য কংগ্রেসের 
প্রয়োজন আছে ! শুধূমান্র কয়েকটি প্রস্তাব পাস কাঁরয়ে দেশের স্বাধীনতা আনা 
যায় না। এ মত স্বামীজী দ্‌ঢভাবে পোষণ করতেন। কারণ প্রস্তাব-সবস্ব 
রাজনীতর উপর তান কোনো আস্থা প্রকাশ করেন নি। 'তাঁন মনে করতেন 
স্বাগ্রে প্রয়োজন গণ-জাগরণ । 

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর এতিহাসক উপন্যাস ও সমালোচনামূলক প্রবন্ধের 
সাহায্যে পরোক্ষে নিয়মতান্লিক রাজনশীতর সমালোচনা করেন । তাঁর 'আনন্দমঠ 
উপন্যাস এবং 'বন্দে-মাতরম' কাবতা অসংখ্য তরুণ ও যুবককে নিরমতান্তিক 
অপ [লন-বরোধী রাজনৈোতিক কার্যকলাপে উদ্বুদ্ধ করোছল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


৮৬ ভারতে স্বাধীনত। সংগ্রাঙার ক্রমাবধ1শ 


আবেদন-নিবেদন-মুলক রাজনীতিকে কখনও সমর্থন করেন নি । রবীন্দ্নাথ যখন 
বেদনারহদ্ধ কণ্ঠে সারা জাতির লাঞ্ছনা ও অপমানের বিরুদ্ধে প্রাতবাদ করে ইংরেজকে 
আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় কাঁরয়ে একটির পর একটি আঁভযোগ আনলেন তখন কিন্তু 
কংগ্রেসের মণ্ হতে এর স্বপচ্ছে কোনো কথা শোনা যায় নি। ইংরেজ জাতির 
ন্যায়পরতা ও মহানুভবতার উপর তখন কংগ্রেসের অগাধ বিশ্বাস ও আসম্থা। 
কংগ্রেসের আবেদনশনবেদন এবং বন্তুতা ও বাগাড়ম্বরকে লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ 
লিখলেন, 'আমন্না আজ পাথবীব রণভূঁমিতে কি অস্ঘ লইয়া দাঁড়াইলাম। কেবল 
বন্তুতা এবং আবেদন? কি বম" পরিয়া আত্মরক্ষা কাঁরতে চাঁহিতোছি। কেবল 
ছদ্মুবেশ ঃ এমন করিয়া কতাঁদনই বা কাজ চলে এবং কতটুকুই বা ফল হয় ।” 
১৮:৩-১৪-এ বোনম্বাই-এর ইংরেজণ “ইন্দুপ্রকাশ' পান্রকায় অরবিন্দ ঘোষ কংগ্রেস 
আন্দোলন, কংগ্রেসের ল্মন ও উদ্দেশ্য এবং কংগ্রেসের রাজনৌতিক পদ্ধীতি সম্পর্কে 
ধারাবাহকভাবে কয়েক প্রবন্ধ লেখেন। কংগ্রেস সম্পকে এত তীদ সমালোচনা- 
মূলক প্রবন্ধ ইভিপ,বে আর কেউই লেখেন নি । অরবিন্দ "নউ ল্যাম্পস ফর 
ওল্ড” শক প্রবন্ধমালায় তাঁর বন্তবা পেশ করেন। তিনি কংগ্নেসকে ব্যথ সংগঠন 
বলে আভহিত করেন। কারণ নেতৃবন্দ ব্রিটিশ মহারাণীর গ্রাত উচ্চবাস প্রকাশ 
এবং 'ব্রাটিশ শাসনের গুণকীর্তন করাকেই মহান কর্তবা বলে মনে করতেন। 
নেতৃবূন্দ স্পন্টভাধায় বাপ্তব সত্যকে প্রকাশ করতে ভয় পেতেন । অরবিন্দ কংগ্রেস 
নেতৃত্বে সফল আন বাএসায়ীদেব সর্বময় প্রাধান্য লক্ষ্য করেন। তাঁর মতে 
ভারতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেস নেতৃধূন্দ সুকৌশলণী উকিলের পদ্ধতি প্রবর্তন 
করেছেন। সেজন্য কংশ্তরেসে আন্দোলনে 'তাঁন লক্ষ্য করলেন নকল আদালতের 
আঁভনয়। এ যেন "মহামান্য ব্রিটিশ আদালতে ভারত বনাম ইঙ্গ-ভারতীয়দের আইন 


যুদ্ধ'। তান কংগ্রেস নেতৃবূন্দকে “দুর্বল, ভীরু, স্বার্থপর, ভণ্ড এবং অন্ধ 
ভাবাচ্ছম বলে সমালোচনা করেন । 


কংগ্রেসের লক্ষ্য, পদ্ধতি এবং নেতৃবন্দকে অরবিন্দ তীব্র সমালোচনা করেন। 
উনিশ শতকের শেষের দিকে এই ভাবে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য-দমূহের ও নেতৃবন্দের 
তীব্র সমালোচনা এর আগে কেউ করেন নি। তান কংগ্রেসের লক্ষ্যকে '্্রান্ত” বলে 
বর্ণনা করেছেন। কংগ্রেস সংগঠনকে সম্পূর্ণ 'আন্তরিকতাবিহীন” বলেছেন। 
কংগ্রেসের পদ্ধতিকে ভুল পদ্ধীত” বলেছেন । নেতৃবন্দকে অযোগ্য বলে বণ“না 
করেছেন। সমগ্র কংগ্রেস আন্দোলন ষেন আইন পাঁরষদের সম্প্রসারণ, ভারতে নাভল 
সারভিস পরাঁক্ষা গ্রহণ এবং বিচার ও প্রশাসনিক ক্ষমতার বিভাজনের দাবিগুলিকে 


জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ও জাতীয় আন্দোলনের বিএ এ ৭ 


পেশ করায় নিঃশোবত হয়েছে । 

সম্ভবত উীনশ শতকের শেষের দিকে অনবিন্দই প্রথম সমালোচক যান 
কংগ্রেসকে “বজাতীয়” ও “জনসমর্থনহীনঃ প্রাতষ্ঠান বলে বর্ণনা করেছেন । 
কংগ্রেসের মংক'ণ সামাজিক 'ভীত্ত তাঁর দষ্টি এডায় নি। তানি কংগ্রেমকে জাতীয় 
প্রতিষ্ঠানরূপে আখ্যা দিতে রাজী হন নি। কারণ কংগ্রেসে সাংবাদিক, উকিণ, 
1কিৎসক, সরকারী কর্ম চারণ, বিশ্বাবদ্যালমের দ্লাতক এনং পাঁণক সমাজ থেকে আপা 
উচ্চবিত্তেরাই ভগড় করেছেন । উঠ্চাবভ্তেরা িটিশ শাসনের ছন্রছায়ায় নিজেদের 
সামাজিক € রাজনৈতিক প্রভাব বাদ্ধি কবায় বেশি মনোযোগ দিয়েছেন । তন 
কংগ্রেসকে জাতীয় প্রাতিষ্ঞঠান বলতে চান 'নি কারণ কংগ্রেস শাল ভনসাধারণের 
প্রীতিনধিত্ব করে না। উচ্চবিন্ত পরিচালিত কংগ্রেস জনসাধারণের দ:ঃখদুগণত 
দুর করতে পারবে না। সম্ভবত অরাবিন্দ প্রথম ভারতীয় বুদ্ধিজীবী যান এদেশে 
[লাখতভাবে প্রলেতআরয়েত' শব্দের ব্যবহার করোছলেন। 'তান মনে করতেন 
ভারতের আশা এবং ভাবব্যত সম্পূর্ণভাবে নিভ'প করছে ভারতীয় 'প্রলেতারয়তের, 
উপর কংগ্রেস নেভৃব্‌ন্দ ভারতীয় প্রলেতাত্নয়ভের' দুঃখদুদর্শা লাঘবের কোনো 
চেষ্টা করেন নি। তান বর্তমানে সন্ত সর্বহারাদের ভবিব্যতের বিরাট সম্ভাবনাময় 
শীন্তরুপে এর্ণশা করেছেন । কারণ তাঁরাই ভবিষ্যত ভারতের কর্ণধার! অবশ্য 
প্রলেতারিয়েত বলতে অরাবিদ্দ ঘোষ মজার-শ্রামক ও বেচে থাকার জন্য শ্রমশান্ত 
নেচতে যারা ধাধ্য হয় তাদের বোঝান নিন । 

নয়মতান্পিক আন্দোলন বিরোধী রাজনোতিক চিন্তাধারা গত শতকের শেষের 
দকে ধূমায়িত হয়। মহারাষ্টের দামোদরহ'রি চাপেকার, বাংলার বাঁঙ্কমচন্দ্ 
চট্টোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অগ্াবন্দ ঘোষের লেখন? 
ও চিন্তাধারায় আবেদনশনবেদন মূলক রাজননতির বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা ধাঁনত 
হয়। পরবতাঁকালের গণ-আন্দোলনের পরগুীলতে আবেদন-নবেদন ও নিযমতান্নিক 
রাজনীতির দ্রুত অবসান ঘটে। ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে নিয়মতাঁন্মিক 
রাজনশীতর ভূমিকা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। কারণ গণ-আন্দোলনের আদ 
পর্বে নিয়মতান্লিক রাজনীতির প্রাধান্য থাকা অস্বাভাবিক নয়। 


দতুখ অধ্যায় 
বঙ্গভঙ্গ ? মতাদর্শের সংঘাত ও গণ-আন্দোলনের সুুচনাপর্ব 


১. বিশ শতকের প্রথম দশক : ভারতের পটভুমি ও বিশ্বে নুন 
ঘটনাবলীর বিকাশ 


ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিকাশে আন্তজাতিক ঘটনাবলগ খুবই সহায়ক 
হয়োছল ॥ বিশ্ব পেক্ষাপাট বাদ 'দিয়ে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের ক্রমাঁবকাশ 
সাকভাবে বোঝা যায় না। বিশ্বে নতুন ঘটনাবলশর 'বকাশ ভাবতে জাতীয় 
আন্দোলনের শ্গেন্র প্রস্তুত কবোঁছল । ভারতের জাতটয় আন্দোলন শুধূমান্ন এ 
দেশের আর-সামাঁজক বাবন্থার ফসল নয়। বিশ শতকের শুর: থেকেই 
ভারতে সাগ্রাজাবাদ-বিবোধী জাতীম চেতনার দ্রুত প্রসার লাভ করে। উনিশ 
শতকের শেষ দিকে বিশে প্রতিযোগিতামূলক পহজিবাদ একচেটিয়া পুজিবাদী শ্ুরে 
উন্নীত হয়। 'ফিনান্স পধন্দির প্রাধান্যে পারচালিত একচেটিয়া পুজি নতুন 
সাগ্রাজ্যবাদ ভব সৃষ্টি করে। বিশ্ব সাম্রাজাবাদ বিকাশের অঙ্গ হিসাবে উনিশ 
শতকের শেষ দিক থেকে শুর করে বিশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যে ভারতে 
পুরোপঠীর সম্রাজ্যবাদী শোষনের শুরাট উন্মত্ত হয়। সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি 
বিস্তারের সাধাবণ সূত্র অন-যায় এই পাঁজ নিয্লোগকে পহাঁজ রপ্তানী বলা হয়। 

ভারতের ক্ষেত্রে কিন্তু বিটিশ প-জির রপ্তানি ও 'বানিয়োগ অনেক কম হয়োছল । 
ভারতে 'ব্লিটেন ছিল ওপানিবেশিক রাজশান্ত। রাজশীন্তর পর্ণে সুযোগ গ্রহণ করে 
ব্রিটেন ভারতে পংজি রপ্তাঁন কমই করোছিল। ১৮৫৭ থেকে ১৯১৫ পথন্ত ব্রিটেন 
ভারতে যে পারমাণ প:জি রপ্তানি করোঁছল তার চেয়ে ভারত থেকে ইংলন্ডে 
প্রেরিত করের পাঁরমাণ 'ছিল অনেক বেশী । প্রকৃতপক্ষে ভারতে লগ্নীকৃত ব্রিটিশ 
প.জর সিংহ ভাগটা' ভাবতীয়দের ল.ণ্ঠন ও শোষণ করেই সংগ্রহ করা হয়োছল । 

উনিশ শতকের শেষ দিকে বিশ্ব বাজারে 'রিটিশ শিল্পের একচেটিয়া প্রাধান্য 
দুরব'ল হতে আরম্ভ কবে । ইউরোপীয় ও মাকিন অর্থনীতির তীর প্রাতযোগিতার 
মুখে বিশ্ব বাজারে ব্রিটেনের অর্থনৌতিক দুর্বলতা প্রকাশ পেতে থাকে। 
ওপানিবোশক রাজশান্তর ছন্রছায়নায় থাকাব জনা ভারতে ব্রিটেনের অথ নোতিক 
দুর্বলতা অনেক দেরীতে প্রকাশ পায়। প্রথম বিশ্ববুদ্ধ পযন্ত ব্রিটেন ভারতীয় 


বঙ্গভঙ্গ £ মতাদর্শের সংঘাত ও গণ-আন্দোলনের সূচনাপর্ ৮৯ 


বাজারের দুই-তৃতীয়াংশে নিজের অর্থনোতিক প্রধান্য বজায় রেখোঁছল। সেই 
তুলনায় বিশ্ব বাজারে 'ব্রিটেনের একচেটিয়া প্রাধান্য 'ছিল নখচের 'দিকে। 

উনিশ শতকের সন্তর দশকে আধুনিক জাতিরূপে জাপানের অভ্যুত্থান ভারত 
সমেত সমগ্র এঁশয়ায় নতুন উৎসাহের সূষ্ট করল। পঞ্চাশ বছরের মধ্যে 
[িঙ্পোল্নত ও সামরিকভাবে শল্তশালী জাতিরূপে জাপানের আত্মপ্রকাশ ভারতে 
সামজ্যবাদ-ীবরোধী চেতনা 'বিকাশে সহায়ক হয়েছিল । শাসনব্যবস্থাকে আধুনিক 
ও দক্ষ করার পাশাপাশি প্রাথামক শিক্ষাব্যবন্থাকে জাপান বাধ্যতামূলক করেছিল। 
পশ্চিমী সাম্যবাদ রাজ্যশান্তর প্রবল প্রতেবন্ধকতা সত্তেও জাপান সম্পূর্ণ 
নিজের চেষ্টায় অর্থনৈতিক উন্লাতির চরম শিখরে উঠে পরাধীন দেশগর্ীলর সামনে 
উজ্জ্বল দণ্টান্ত হ্ছাপন করল। ১৮৯৬এ ইথিওপিয়ার কাছে ইটালির এবং 
১৯০৫-এ জাপানের কাছে রাশিয়ার পরাজয় বরণ দশর্ঘাদন ধরে চলে আসা শ্বেত 
জাতির সবময় প্রাধান্য তত্ুকে খণ্ডন করল। 

জাপানের কাছে ইউরোপয্ন শান্ত হিসাবে রাশিয়ার পরাজয় ভারতে রাজনোতিক 
স্বায়ত্শাসনের দাবিকে জোরদার করেছিল । জাপানের বিজয়কে স্বাগত জানিয়ে 
ইংরেজণ দৈনিক “বেঙ্গল?” 'লিখোঁছিল, সমকালীন ইতিহাসে সর্বপ্রথম ইউরোপের 
বিরুদ্ধে এশিয়ার বিজয় আধুনিক যহদ্ধাবিদ্যায় দুই দেশের সমানাঁধকার প্রাতচ্ঠা 
করল। কারণ আধুনিক সমরবিদ্যার জন্মভূমি হল ইউরোপ। ভারতের জন্য 
স্বায়ত্শাসনের দাঁব ধবাঁনত করে বেঙ্গলশ' 'লিখোঁছল£ 4১51512. 1185 51- 
50591017760, 0101179, 9111 50010 17956 11০ 11101920091 0106 1000170160৫ 
800 100 56819 ০06 13111151 1019 19 911] ড101)000 8616-£0৩10- 
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উনিশ শতকের প্রথম 'দিকে রাশিয়ায় জার স্বৈরতল্লের বিরুদ্ধে বুজোঁয়া 
গণতান্লিক বিপ্লবের সাফল্য ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছিল। 
১৯০০-এ রাশিয়ায় গভীর অর্থনৈতিক সংকট প্রবল গণাবক্ষোভের স:ষ্টি করে। 
রুশ-জাপান বৃদ্ধে জারশাসিত রাশিয়ার পরাজয় এদেশের সরকারের অযোগ্যতা 
ও আমলাতল্ের দুনশীত প্রমাণ করোছল এবং গণবিক্ষোভের আগ্াশখা 
প্রজ্জবালত করোছল। ১৯০৫-এ সমগ্র রাশিয়ায় এবং বিশেষ করে সেন্ট পিটার্স- 
বার্গের কলকারখানাগ্ুলিতে ধর্মঘট শুরু হয়ে বায়। শ্রমিকেরা শোভাযাত্রা করে 
জারকে গণ-আবেদন পনর প্রেরণ করতে গেলে প্রবল সশস্ম সামারক আক্রমণের 
সম্মখীন হয় ॥ ফলে এক হাজার শ্রামক নিহত হয়। শ্রমিকের অথনোতিক 


১১ ব্রতে সাধনঙ সংগ্রামের ক্রমাবকাশ 


ধর্মঘট রাঞ্জনোতঙক আকার ধারণ করে। গ্রামাঞ্চলে ককেরা উও্তাল গণাঁবক্ষোভে 
যোগ দেয়। প্রবল পরাক্রান্ত জান দেশব্যাপী রাজনৈতিক গণবিদ্ষোভের সম্মুখে 
সীগিত ভোটাধকারের [ভিভিতে পালামেন্ট আহ্বানে সম্মত হয় । ১৯০৫-এ 
রাশিয়ার ধুঞ্জোয়া গণতান্লিক বিপ্লব সাফল্য লাভ করে । দ্বৈরতান্মিক সামন্ত শান্তর 
বরুদ্ধে বুর্জোয়া গণতন্বের জয় সুচিত হয় । 

১৯০৫-এ জাপাণের কাছে জারের পরাজয় এবং প্রথম রুশ গণতান্ন্িক বিপ্লব 
ভারত সমেত গ্রাচ্যদেশগুলিতে প্রথম পরের গণআন্দোলনের ক্ষেত্র সৃষ্ট 
করোছিল। আযগ্রলিাণ্ড, মিশর, তুরস্ক 'এবং চনে সাধারণ মানয সামুজ্যবাদ 
ারোধী সংগ্রাম শুরু করোঁছুল বিশ শতকের প্রথম দশকে। দাক্ণ আঁফিকায় 
ব্রাটিশ সাগ্রাগাবাদশ শোবণ ও শ্বেতজাঁত প্রাধানা নীতির নিরুদ্ধে বোয়েরগণ 
প্রবল যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়োছল। শান্তিপূণ বোয়েরদের উপরে সাম্রাজ্যবাদী 
ব্রাটশ রন্তব্দয়ী ঘুদ চাঁপিয়োছিল। সংখ্যায় অল্প হলেও অত্যন্ত খীরত্বের সঙ্গে 
বোয়েররা প্রবল পবাকান্থ ব্রিটিশ পেনাবাহনীর সঙ্গে যুদ্ধ চালায়। 

উনিণ শতকের শেষ থেকে বিশ শতকের প্রথম দশক পথন্ত সারা বিশ্বের 
সামন্ততদ্ম, দ্বৈরতন্্র ও সাম়া্জাবাদ-(রোধী আন্দোলনগীলি ভারতীয়দের গভীরভাবে 
প্রভাবিত করোৌছিল। এই নব ঘটনাবলী ভারতে বহন কবেোছিল মস্ত সংগ্রামের 
বাণী । ভারতীয়েবা বুঝতে সুত্র করল যে একাবদ্ধ হতে পারলে প্রবল পরাক্রম 
বৈদেশিক রান্ট্রশীন্তর বির্দ্ধে সংগ্রাম করা বায় । লালা লাজপং রায় ভারতীয় 
জাতীয় আন্দোলনের বিকাশ সম্পকে মন্তব্য করে বলেছেন £ 7105 ০20. ৪ 
10 09019 (1101 [11012] 00110119115] 15100811170 2 51621 062] 
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ঘটনাবলী ভারতীম্ন জাতীয় আন্দোলন 'বকাশে খুবই সহায়ক হয়োছিল। ভারতে 
তীয় অন্দোলনে নতুন চেতনার বিকাশ এবং নতুন রাজনোতিক পদ্ধাতর প্রয়োগ 
বিশ্ব ঘটনাবলীর দ্বারা বহ্‌লাংশে প্রভাবিত হয়োছিল। 


২. বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের পটভূমি 


শব ঘটনাবল উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে ভারতীয় রাজনোতিক 
পারাছাতকে প্রভাবিত করে। আৰ্তজাতিক ঘটনাবলখর সঙ্গে যুন্ত হয়োছল 
ভারতে বিশ শতকেব প্রথম 'দিকের শোচনীয় অর্থনৈতিক অবস্থা । স্বাধীনতা 
সংগ্রামের ক্লমাবকাশে বিশ শতকের প্রথম দশককে গণ-আন্দোলনের সূচনা 


বঙ্গভঙ্গ ঃ মতাদর্শের সংঘাত ও গণ-আন্দোলনেন সচনাপর্থ ৯৯ 


পর বলা যায়। 'নিয়মতান্মিক রাজনীতি বিশ শতকের প্রথম 'দিক থেকে পাঁরবতিত 
হতে আরম্ভ করে । তার ফলে গণ-আন্দোলনের সুচনা দেখা যায় । 

উনিশ শতকের শেষের দিকে 'বিকাশমান নতুন বিশ্ব ঘটনাবলী এবং ভারতঃয়- 
দের ক্রমবর্ধমান জাতীয় চেতনা রাঁটশ ওপাঁনবোশিক শাসকদের আদৌ বিচলিত কবে 
নি। বরং ওপনিবোশক শোষণ এবং সাম্রাজ্যবাদ শাসনের তীব্রতা আরও 
বৃদ্ধি পেয়েছিল এ৭ং তা দেশের তরুণ-যুব মানসে নিদারুণ প্রতিক্রিয়ার সুষ্টি 
করোছল। ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বার ভারতয়ের জনো প্রান রুদ্ধ হয়োছিল। ফলে 
শাক্ষিত মধ্যবিত্ত ঘুবকেরা আইন-ব্যবসা ও সরকার চাকরীর প্রাতি আকঙ্ট 
হয়ৌছল। 'বাঁভন্ন সরকারী প্রাতবেদনে জানা যায়, সরকারী চাকুরীর সুযোগ 
এতই সীমিত হয়ৌোছল যে ১৯০৩-এ সারা ভারতে পঁচাত্তর টাকা মাস 
মাহিনার ভারতীয় কর্মচারীর সংখ্যা ছিল মান্র ষোল হাজার। জাতীয় কংগ্রেসের 
ষোড়শ অধিখেশনে সংরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় বলোছলেন সরকারী চাকুরীর 
ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় ও ইংরেজদের মধ্যে দ্‌্টিকটুভাবে বৈষম্যের সুষ্টি 
করেছে। তাঁর হিসাব অনযাক্লী ডাক ও তার বিভাগে ৭৯টি উচ্চ পদে 
৭৫ জন ইংরেজ ও ঘ জন ভারতীয়, বনবিভাগে ২5টি উচ্চপদে ২২ জন ইংরেজ 
২ জন ভারতীয়, পুলিশ বিভাগের ১১২টি উচ্চপদের মধ্যে ১০৩ জন ইংরেজ 
ও ৯ জন ভারতীয়, জরিপবিভাগের উচ্চপদে ১৩টির মধ্যে সবকঁটিতে ইংরেজ 
এবং শুলক বিভাগের উচ্চপর্দে ৩৩ জনের মধ্যে ৩২টি ইংরেজ এবং ১টিতে 
ভারতীয় নিয়োগ করা হয়়োছিল। 

শাক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে অনেকে আবার নামমান্র পারশ্রীমকের 'বিনিময়ে 
সংবাদিকতার প্রাতি বংকোঁছলেন ॥ পেশা 'হিসাবে আইন-ব্যবসা ও সাংবাঁদকতার 
সাফল্য তখনও পধস্ত অনিশ্চিত ছিল। ব্রিটিশ শাসকদের কঠোর শিক্ষানীতির 
ফলে িগ্রীধারীদের পরিবর্তে িগ্রগ পরধক্ষায় অসফল প্রার্থীর সংখ্যা ছল 
অনেক বেশি। ডিগ্রীধারীদের সামনে সরকারী-চাকুরী, আইনব্যবসা বা 
সাংবাদিকপেশার আনশ্চয়তা এবং ডিগ্রী অঙ্গনে অসফল যুবকদের সামনে 
কোনোরকম সুযোগ না থাকায় চরম হতাশার স:ষ্টি করেছিলেন। 

বিশ শতকের প্রথম 'দিকে মধ্যবিত্ত তরুণ-যুবসমাজের হতাশার পাশাপাশি 
গ্রামের কৃষক এবং শহরের শ্রামকদের মধ্যে তীত্র অসন্তোষ সষ্টি হয়োছিল। 
ওপাঁনবোশক ভূমিনীতি, জমিদার ও মহাজনের শোষণ গ্রামাঞ্চলে অসংখ্য গরীব 
ও মাঝার কৃষকদের বিক্ষুদ্ধ করোছল। অপরদিকে ব্রিটিশ পুঁজির আওতার 


১২ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের রমাবিকাশ 


গড়ে ওঠা কলকারখানাগলিতে তখনও প্ণন্ত কোনোপ্রকার শ্রমআইন এবং 
ট্রেউইউনিয়ন আঁধকার না থাকায় শ্রামকদের মধ্যে অসন্তোষ তার হয় । '্রিটিশ 
প*ীজর অধীন কলকারখানায় চাকরীর নিরাপত্তা ছিল না। সেজন্য অসন্তোষ 
ধূমায়িত হতে থাকে। 

উনিশ শতকের শেষের দিকে সাম্রাজ্যবাদ প্রশাসনিক নীতি আরো আকুমণম,খা 
হয়ে ওঠে । উনিশ শতকের প্রথম দিকে ব্রিটিশ প্রশাসনিক নগাঁততে কিছ; উদারতা 
লক্ষ্য করা গিম্লোছল। সামাজিক-সংস্কারে উৎসাহ দান এবং সামাজিক-সংস্কার- 
মূলক আইন প্রণয়ন করে ব্রিটিশ প্রশাসন যে উদারতার পাঁরচয় 'দিয়োছিল 
পরবতাঁকালে সেই নীতির পাঁরণর্তন ঘটে । বিশেষ করে ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের 
পর ব্রিটিশ প্রশাসনিক নশীতিতে সাম্রাজ্যবাদণ প্রাতীকুয়ার চেহারা আরও সস্পন্ট 
হয়ে ওঠে। সংরৈন্দরনাথ বন্দোপাধ্যায়ের মতো নরমপঞ্থশী নেতার দ'ন্টিতে 
'্রাটশ শাসনের সামাজাবাদগ চেহারাঁট পাঁরছকার ভাবে ধরা পড়ে। তিনি 
[ললখেছেন ঃ ভারতীয় জনমত পুপ্রবল ভাবে উপেক্ষা ক'বে, জাতিখৈধম্য সমষ্টি 
ক'রে, মহারাণশীর ঘোষণার সঙ্গে প্রশাসনিক কা্ষে'র সাগর প্রমাণ ব্যবধান ঘিয়ে, 
ভারতীয়দের লাঞ্ছিত ক'রে এবং একের পর এক নিপীড়ন-মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ 
ক'রে ব্রিটিশ প্রশাসন ভারতে সাম্াজ্যবাদী স্বরূপ প্রকাশ করেছে । 

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৌতিক বিক্ষোভের সঙ্গে যুন্ত হল লড" কার্জনের 
প্রতীক্িয়াশখল ভারত শাসননীত। ১৮৯৯-এর কলকাতা 'িউীনাসপ্যাল বিল 
কলকাতা করপোরেশনের কাঠামোয় আঘাত করল । করপোরেশনের কাঁমশনারের 
সদস্য সংখা ৭৫ থেকে ৫০এ হাস করা হ'ল। পূর্বেকার দুই-ততী রলাংশ 
নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা কমানো হল। ৫০ জন কমিশনারের মধ্যে ২৫ জন 
[মউনাসপ্যাল করদাতাদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন। অবাঁশষ্ট ২৫ জনের মধ্যে 
১৫ জনকে সরকার মনোনয়ন করবেন এবং ১০ জনকে ইউরোপীয় বাঁণাঁজ্যক 
সংস্থাগযীল প্রেরণ করবে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের মতো নরমপল্থী নেতাও 
১৮৯৯এর বিলকে '্ছানীয় স্বায়ত্তশাসনের পাঁরহাস' বলে বর্ণনা করলেন। 

১৯০৪-এ বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণয়ন করে কলকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, লাহোর 
এবং এলাহাবাদ বিশ্বাবদ্যালয়গীলকে পনপ্গঠন করা হয়। এই আইনে 
বেসরকারী কলেজগযীলর উপর হস্তক্ষেপ, 'শিক্ষাপ্রীতত্তানের ছাত্র সংখ্যা হাস, 
ছাননদের শিক্ষাবেতন বদ্ধ এবং বিশ্বাবদ্যালয়ের দিনেটগ্ীলতে সরকারী মনোনীত 
সদস্যের প্রাধান্য সূম্টির মত প্রীতক্রিয়াশশল ও অগণতাল্লিক ব্যবস্থা প্রবর্তন 


বঙ্গভঙ্গ £ মতাদর্শের সংঘাত ও গণ-আন্দোলনের সূচনার ৯৩ 


করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর সরকারী হস্ত প্রসারিত করার সংগেই সংবাদ- 
পরের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়। ১৯০৩-এর ই্ডিয়ান আঁফাঁসয়ালস 
সিক্েটস আ্যামেশ্ডমেন্ট এযাক্ট ভারতীয় সংবাদপন্রের স্বাধীন মত প্রকাশে 
কণ্ঠরোধ করে! এই আইন ১৮৭৮-এর “ভারনাকুলার প্রেস আইনের চেয়ে 
আরও ভন্নংকর । ১৯০৩-এর সংবাদপন্ন কণ্ঠরোধকারী আইন শিক্ষিত মানুষের 
মধ্যে প্রবল বিক্ষোভের সুষ্টি করোছল। 

ভারতের উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবী ও নয়মপল্থী নেতারা এতাঁদন ধরে স্থান" 
স্বায়ত্ত-শাসন ব্যবস্থা, বিশ্বীবদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থা এখং সংবাদপন্রের স্বাধীনতাকে 
'ব্রাটশ শাসনের তিনাট উল্লেখযোগ্য অবদান বলে মনে করতেন । তাঁদের চোখের 
সামনে ব্রিটিশ শাসনের তিনাট অব্দান নিদারুণভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়োছিল। 
উদারনৈতিক রাষ্ট্ীচন্তার মূল 'ভীত্তকে লঙ কার্জন প্রবলভাবে আখাত করেন। 
দেখা গেল সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসন নিজের স্বার্থে সমন্ভ আঁধকার সংকোচন করতে 
আদৌ কুন্ঠিত নয়। 

ভারতের উত্তেজনাময় সামাঁজক ও রাজনৈতিক পাঁরস্থিতির মধ্যে 
১৯০৩-এর ডিসেম্বর রিসলের পন্ন সবকারাভাবে প্রকাশিত হল। রিসলে পন্রের 
বঙ্গাবভাগের পাঁরকল্পনা সরকারী 'গেজেটে ঘোঁবত হল। ধূমায়িত অসন্তোষের 
বারুদে 'রিসলের পর্ন প্রজ্জবীলিত কাঠি নিক্ষেপ করে। 'রিসলের পন্রে চট্টগ্রাম, ঢাকা, 
ময়মনীসংহ বিভাগ 'তিনাটকে বঙ্গদেশ থেকে বিভন্ত করে আসামের সঙ্গে যুন্ত করার 
পাঁরকল্পনা প্রকাশ করা হ'ল। এর দ্বারা আপাম এবং পূবরধঙ্গ নিয়ে আলাদা 
প্রদেশ গঠনের প্রন্তাব দেওয়া হল। কার্জনের সাম্রাজ্যবাদ পাঁরকল্পনায় পূব" 
বঙ্গ ও আসাম প্রদেশকে মুসলমান সংখ্যা গাঁরষ্ঞ করে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 
দ্রুত প্রসারের প্রয়াস চলল। পাঁশ্চম-বঙ্গে বিহার ও ডীঁড়স্যা বাসীদের সংখ্যা 
বাঁয়ে দ্রুত বিকাশমান জাতীয়-চেতনার 'কেন্দরধিন্দ; বঙ্গদেশের রাজনোতিক, 
অর্থনৌতিক ও সামাজিক সংহতি বিপন্ন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হল। 
ভারতে সাম্রাজ্যবাদের চতুর প্রাতীনাধ লর্ড কার্জন আন্দোলন-মুখী উদীয়মান 
বাঙালী মধ্যাবন্তের রাজনোৌতিক নেতৃত্বের জনপ্রয়তাল্স প্রমাদ গুনেছিলেন। 
ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে সাম্রাজ্যাবরোধী গণ-আল্দোলন যাতে মাথা চাড়া 
দিতে না পারে সেজন্য পূর্ববঙ্গকে বাচ্ছন্ন করার পাঁরকল্পনা নেওয়া হ'ল। 
জাতীর আন্দোলনকে শ্তব্ধ করার জন্য সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিষ ছড়ানো 
হ'ল। 


৯৪ ভারতে স্বাধণনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ 


বিসলের পত্রে প্রকাশিত বঙ্গভঙ্গ-প্রন্তাব 'বিভন্ন সামাঁজক গোষ্ঠীর মধ্যে বাভন্ন 
রকমের প্রাতীকয়ার সুষ্টি করোঁছল। বাঙালীরা এই প্রন্তাবকে জাতীয় এঁক্যের 
পারপল্থ বলে মনে করোছিলেন। প্বিঙ্গের বাঙালশীরা কলকাতার হাইকোট, 
বশ্বীবদ্যালয় এবং সংবাদপন্র থেকে নিজেদের 'বাচ্ছনন হওয়ার সম্ভাবনাকে সামাঁজক ও 
সংস্কীতক বিপযয় বলে মনে বরোছলেন। তাঁরা স্বম্প পাঁরাচত আসামের সঙ্গে 
যুস্ত হওয়ার প্রন্তাবকে বাঙাল সংস্কীতির উপর আঘাত হানার পাঁরকজ্পনা বলে 
মনে করলেন । পাঁশচমবঙ্গের চাল ও পাট ব্যবসায়ীরা চট্টগ্রামকে কলকাতা থেকে 
বাঁচি করার প্রন্তাবকে খুবই সন্দেহের চোখে দেখোছলেন। পশ্চিমবঙ্গের 
জাঁমদাররা বঙ্গাবভাগ গ্রন্তাণে পূব্বঙ্গে জামর মূল্য কমে যেতে পারে বলে 
আশংকা করোছলেন। 


৩ বঙ্গভঙ্গ ও খদেশু- বয়কট আন্দোলন 


১৯০৩-এর িসেদ্ববে রিসলের পত্রে বঙ্গীবভাগ পারকল্পনা সরকারঈভানে 
প্রকাঁশত হবার পব বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সত্রপাত হয়। 'এই আন্দোলনের 
প্রকীত সবসময় একরকম ছিল না। আন্দোলনের তীররতা এবং সংগ্রামপন্থী 
পদ্ধতি গ্রহণ অনুসারে বগভঙ্গণবরোধী রাজনৈতিক কর্মতৎপরতাকে মোটামটি- 
ভাবে [ত্নাট পর্বে ভাগ করা ঘায়। 'রিসলের পন্ত প্রকাশের সময় থেকে ১৯০৫-এর 
জুলাই মাসে আন:ষ্ঠানিকভাবে বঙ্গবিভাগ ঘোষণা পথন্ত সময়কালে যে আন্দোলন 
হয়োছিল তাকে প্রথম পর্ব বলা যায়। বঙ্গভঙ্গশবরোধী আন্দোলনের প্রথম পরে 
মৌখিক প্রাতিবাদ ও নিয়মতান্লিক বিক্ষোভগুলি সম্যকরূপ কার্যকর হয়োছল। 
সোজা কথায়, বঙ্গভঙ্গশবরোধ্খ আন্দোলনের প্রথম পবে" নরমপন্থীী নেতাদের 
পাঁরচালিত আন্দোলনে 'নিযমতান্লিক পদ্ধতিগুলি ব্যাপকভাবে প্রশ্নোগ করা হয়োছিল। 

১৯০৫-এর আগস্ট মাসে এঁতিহাসিক টাউন হংলর জনসভা দিয়ে বচভঙ্গ- 
ঠবরোধী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর শুরু হয়। আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বে 
চরমপন্থী নেতৃবৃন্দের প্রভাবিত সংগ্রামমুখী রাজনৈতিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা 
হয়োছিল ॥। সংগ্রামমু*ী রাজনৈতেক পদ্ধতির প্রশ্নোগ ১৯০৮-এর আলিপুর ষড়যন্ত্র 
মামলা পথশ্ড পাঁরব্যাপ্ত ছিল। এই সময্ন নরমপল্থী নেতৃবৃন্দের প্রভাব প্রশামত 
হয়। বঙ্গভগ্গ-বরোধী আন্দোলনের চরমপন্থী নেতুধন্দ সংগ্রামমূখী রাজনৈোতিক 
পদ্ধতি এবং মতাদর্শ জাতীয় আন্দোলনে প্রাতফালিত করতে সমর্থ হয়ে- 
ছিলেন। বঙ্গভঙ্গণবরোধী আন্দোলনের তৃতীয় পবে সাম্রাজ্যবাদ সরকারের 


বঙ্গভঙ্গ £ মতাদর্শের সংঘাত ও গণ-আন্দোলনের সূচনাপর্ব ১৫ 


তীব্র উৎপীড়ুন এবং দমন প্রকটিত হয়োছিল। তৃতীর পর্বের শুরু হয় আলিপুর 
ষড়যন্ত্র মামলার সময় থেকে এবং এই পরের শেষ হয় ১৯১১এর বড রদের 
ঘোষণায় । তীর সরকারী রোব ও দমন পীডুনের সম্মুখে তৃতীয় পর্বে 
বঙ্গভঙ্গশীবরোধী আন্দোলনের নেতারা, আধাশকভাবে সরকারকে অগ্রাহ্য করে 
পশ্চাদপসরণের নীতি গ্রহণ করোছলেন । 

ক প্রথম পর্বঃ অ্রমপন্থী নেতৃত্ব ও ব্গভর্গ-গ্রস্তাব বিরোধী 

নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন 

' বঙ্গভঙ্গ শবরোধী আন্দোলনের গুথম পর্বে বাংলাদেশের নরমপন্থী নেতৃবুন্দ 
এবং বিশেব করে সংরেন্দ্রনাথ বন্ধোপাধ্যায়ের রাঞজ1৩ক প্রাধান্য বজার 'ছিল। 
রসলের পর প্রক(শের পর বাংলার নরমপন্থী নেতৃবুন্দ সম্ভাব্য সবরকমের মৌখিক 
প্রাতবাদ ও নিয়মতাল্পিক বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে বঙ্গভঙ্গ পাঁরকম্পনার তীর 
[বিরোধিতা করেন। আন্তরিকভাবে তাঁরা আশা করোছলেন যে প্রিটিশের ন্যায় 
বোধ এবং ব্রিটিশ সরকারের উদারনৈতিক দষ্টি শেব পধ্ন্ত চরম রক্ষণশীল 
লর্ড কার্জনের বঙ্গবিভাগ পরিকল্পনাকে রোধ বৰতে পারবে । তাঁরা মনে করতেন 
শেষ পর্যন্ত বঙ্গ-ভাগ কার্ধকর হবে না। 

১৯০৩-এর ডিসেম্বরে বঙ্গ-বিভাগ পাঁকল্পনা প্রকাশিত হবার পর অসংখ্য সভা 
সমিতি সারা বাংলায় অনুষ্ঠিত হয়। ১৯০৩-এর ডিসেম্বর থেকে ১৯০৪-এর 
জানার পথনন্ত প্রায় ৫০০ সভাসাঁমীতি অনা্ঠিত হতে দেখা খায়। ১১০৫ 
পর্যন্ত ছোট বড় এবং আত বিশাল প্রায় দুহাজার খ»ভঙ্গ-পিরোধী সভায় বাংলার 
নরমপল্থী নেতৃবৃন্দ বন্তুতা করেন। বাংলার মতো ঘনসনিবিষ্ট এবং সম- 
প্রকৃতি সম্পন্ন প্রদেশকে 'বিভন্ত করার বিরুদ্ধে জোরালো কণ্ঠন্বর ধ্বনিত হয়। 
'বাভন্ন সভাসামাতি থেকে বঙ্গভঙ্গ প্রন্তাব কার্যকর না করার জন্য ভাইসরয়কে 
অনুরোধ করা হয়। বঙ্গ প্রস্তাবে সম্মাত না দেওয়ার জন্য ইংলশ্ডের 
সেক্রেটারী অফ স্টেটকে স্মারকালিপি পাঠানো হয়॥। বাংলার নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ 
ব্রিটিশ কমন্স সভার হস্তক্ষেপ দাব বরেন। ষাট হাঙার মানষের স্বাক্ষরিত 
স্মারকালীপ কমন্স সভায় প্রেরণ করা হয়। 

বঙ্গভঙ্গ প্রন্তাব বিরোধী আন্দোলনের প্রথম পৰে" গোপালকুষ্খ গোখেল বাংলার 
নরমপন্থী নেতৃবৃন্দের নিয়মতান্রিক আন্দোলনের পদ্ধতি সমর্থন কবেন। তিনি 
বলেন, বঙ্গভঙ্গবরোধী রাজনোঁতিক বিক্ষোভে বাংলার বহূমানভাজন অরাজনৈতিক 
বিশিষ্ট ব্যান্তদের অংশগ্রহণের ফলে এই আন্দোলন মানুষের শ্রদ্ধা জন করেছে। 


৯৬ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ 


কারণ যতীন্্রমোহন ঠাকুর, 'পয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায় এবং ময়মনাঁসংহ এবং কাশিম- 
বাজারের বড় বড় জাঁমদার বঙ্গভঙ্গ প্রন্তাব বিরোধী আন্দোলনে সামিল হয়োছলেন। 
এই আন্দোলনে গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় এবং রাসাবহারণ ঘোষের মত সম্মানিত 
বুদ্ধিজীবীরাও অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রাচীন জামদার ও সামন্ত শীন্তর প্রতিভূ 
পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সামায্রিকভাবে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের উদীয়মান 
নেতা সরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় হাত মালয়োছিলেন । 

নরমপল্থী নেতৃবান্দের প্রভাবিত নিয়মতান্মিক আন্দোলনে সভাসামাঁতি, বন্তুতা, 
স্মারকাঁলাঁপি, সংবাদপন্রে প্রবন্ধ ইত্যাঁদর উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়ৌছল। 
নরমপল্থী নেতৃবৃন্দ ১৯০৫ পয বহ; প্রচার প্যাশ্ুকা প্রকাশ করে ভারতের এবং 
পবশেষ করে ইংলশ্ডের জনমতকে প্রভাবিত করার চেস্টা করেন। এই সব প্রচার 
পণুষ্িকায় জনসাধারণ বা গণ-আদ্দোলনের প্রাত কোনো আবেদন ছিল না। 
উচ্চ আদালতে সফল উকিলের পদ্ধাত অনুসরণ করে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবশীবরোধা 
যন্তগুলি জোরালো ইংরেজী ভাষায় প্রকাশ ক'রে ব্রিটিশ পালামেপ্ট এবং জনমতের 
উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হ'ত। তাঁরা আশা করেছিলেন ব্রিটিশ পাললামেন্ট এবং 
জনমতের দরবারে লড* কার্জনের প্রাত ক্রিয়াশীল প্রস্তাব খারিজ হয়ে যাবে। 

বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব সমর্থন ক'রে সরকার প্রশাসাঁনক সাবধার ঘুন্তি দেখিয়োছিল। 
নরমপম্থী নেতৃব্‌ন্দ বাংলাকে অখণ্ড রেখে কেমনভাবে উচ্চন্তরে প্রশাসনিক স্মাবধা 
অর্জন করা ঘাস তার প্রস্তাব দিয়েছিলেন । তাঁরা বললেন বোম্বাই এবং মাদ্রাজের 
মত বাংলায় পূর্ণ গভর্ণর এবং তাঁর কর্মপাঁরষদ প্রবর্তন করা হলে অখণ্ড'বাংলায় 
যথেষ্ট প্রশাসানক স্দাবধা অঙ্্জন করা যাবে। ) বাংলার অত্যাঁধক প্রশাসনিক বোবা 
লাঘব করার জন্য তাঁরা হিন্দী ওঁরা ভাষাভাষী জেলাগুলিকে স্বতন্ত্র করার 
সুপারিশ করোছলেন। বঙ্গভঙ্গ পাঁরকজ্পনায় সর্বন্ভরের বাঙালী উচ্চশিক্ষা 
এবং কর্মনয্লোগের সুযোগ হাসের সম্ভাবনা আশংকা করেছিলেন। তাঁরা মনে 
করোছলেন এই পাঁরকল্পনা কার্যকর হলে পূর্ববঙ্গের জেলাগযীলর সঙ্গে বাঙালগর 
সাংস্কাতিক, অর্থনৌতক ও রাজনোতিক যোগসূত্র 'ছিন্ন হয়ে যাবে। 

(বঙ্গশীবভাগ পাঁরকজ্পনার করাল ছায়ার মধ্যে ১৯০৩-এ মাদ্রাজে জাতীয় 
কংগ্রেসের আঁধবেশন অনুগ্ঠিত হল। কগ্রেস সভাপতি লালমোহন ঘোষ এবং 
সংরেল্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যাগ্নের প্রভাবে মাদ্রাজ কংগ্রেস অত্যন্ত আনচ্ছক ভাবে 
বাংলা ভূথস্ডকে ভাগ করে এই প্রদেশের সামাজিক, সাংস্কীতক, ভাষাগত ও 
প্রশাসানক এক্যকে ব্যাহত করার বিরুদ্ধ প্রস্তাব গ্রহণ করোছল। সর্বভারতখয় 
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নরমপঞ্ঘী নেতৃবন্দ বঙ্গশবভাগ বিষয্নটিকে প্রকাশ্য আঁধবেশনে উত্থাপনের পক্ষপাত' 
ছিলেন না। কারণ তাঁরা মনে করতেন বঙ্গীবভাগ ব্যাপারটি সর্বভারতীয় 
বাপার নয়, এট নিতান্তই প্রাদেশিক । অবশা বাংলার নরমপল্থাী নেতৃবুন্দের তীন্ল 
চাপের সামনে তাঁরা তাঁদের আপান্ত প্রত্যাহার করে নেন। 


১৯০৪-এর বোম্বাই কংগ্রেস অধিবেশনে আরও এক পদক্ষেপ অগ্রগতি সূচিত 
হয় । এই জাঁধবেশনে গৃহীত প্রস্তাব বঙ্গীবভাগ পাঁরকম্পনাকে বাঙালীর জাতি- 
সত্তাকে খাঁণ্ডত করার পাঁরকজ্পনা বলে অভিহিত করে। বাংলা প্রদেশেব সামাঁজক 
ও অথণনৈতিক অগ্রগাঁত ব্যাহত করার জন্যই লে কার্জন ব5-বভাগ পরিকজ্পনা 
পেশ করেছেন। বাংলার নরমপন্থী নেতৃবূন্দের দাঁব ধর্নিত করে ১৯০৪-এর কংগ্রেস 
বাংলাকে প:রপনর্ণ গভর্ণর শাঁসত প্রদেশে পাঁরণত করার প্রস্তাব গ্রহণ করে। 
১৯০৪-এর কগ্রেদ বাংলার নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ গত দুবছর খে সব যণন্তগ্ল 
দেখিযেছিএলন সেগুলিকেই প্রস্ভাবাকারে গ্রহণ করে । 


দেড় খছর সময় কাল পথন্ত বাংলার নরমপঞ্থী নেতৃবুন্দের বঙ্গবিভাগ-খিরোধী 
উদাঙ্নোতিক আন্দোণনের পন্ধাতগুলি পণেদ্যিমে প্রয়োগ করা হয়োছিল। কারণ 
তখন তারাই ছিলেন বাংলা দেশের রানৌতিক আন্দোলনর আবদংবাদী নেতা। 
পারা ভাবতে নরমপন্থী নেতৃবুন্দের আনচ্ছা পত্তেও সুরেন্দুনাথ বন্দ্যাপাধায়ের 
শেতৃত্বে বাংলার নরথপন্থখীরা ১৯০৩ ও ১৯০৪এর কংগ্রেস অধিবেশনে বঙ্গ-বিভাগ 
[বিরোধী প্রঞ্তাব পাশ করাও সমর্থ হয়োছিলেন। 


সর্বপ্রকার মৌখিক প্রাতবাদ এবং নিয়মতান্তিক আন্দোলন সত্তেও ১৯০৫৮-এর 
১৯শে জ.লাই পরকারণভাবে বঙ্গশবভাগ কাকর করা হল। বাংলার নরমপন্হা 
নেতৃব্ন্দ অসহায় ভাবে লক্ষ্য বরলেন তাঁদের রাজনোতিক পদ্ধাতি সমুহের 
অসাফলা। ১৯০৪-এ বঝঠদর্শনে' বঙ্গবিভাগ" প্রবন্ধে রবখন্দ্রনাথ নরমপঞ্থাঁ 
রাজনধাঁতর আন্দোলন পন্ধাতর সমালোচনা করেন। তিনি নরমপণ্থ নেতৃবুন্দকে 
উদ্দেশ্য করে লেখেন £ 'যাঁদ সত্য তোমার এই ধারণা হইয়া থাকে যে, বাঙালন 
জাঁতকে দুব্ল করিবার উদ্দেশ্যেই বাংলাদেশকে খাণ্ডত করা হইতেছে তবে 
সে কথার উল্লেখ করিয়া তুমি কাহার করুণা আকর্ষণ কারিতে ইচ্ছা করিতেছ ?" 
তান নিয়মতান্মিক পদ্ধীতিকে রুদ্ধদ্বার মাথা খোঁড়াখাঁড় এবং “নৈরাশোর 
রুদ্দন” বলে বর্ণনা করেছেন নিয়মতান্মিক আন্দোলনের পারবর্তে তিন 
সংঘান চেয়োছলেন। কারণ 'সংঘাত ব্যতিত বড় কোন জিনিসই গাঁড়য়া ওঠে ন 1) 
& 
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৯৬ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমাবকাশ 


খ. দ্বিতীয় পর্ব : চরমপন্থী নেতৃহ ও বঙ্গভঙ্গ বিরোদা গণ- 
আন্দোলনের জনা 

নরমপল্থী প্রভাবিত আবেদন-নিবেদনের নিয়মতান্মিক আন্দোলন ১৯০৩-এর 
রিসলে পনর প্রকাশকাল থেকে ১৯০৫"এর জুলাই পধণ্ত পুরোদমে চলোছল। 
নরমপন্থীদের ব্রিটিশের ন্যায়বোধ ও বিবেকের প্রাত আস্থা ও বিশ্বাস সত্তেও 
১৯০৫-এ ১৯শে জুলাই বঙ্গীবভাগ প্রস্তাব কার্যকর করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা 
হল। 'বিশ শতকের প্রথম দিকে নব বিকাশমান সংগ্রামপল্গ জাতীয়তাবাদী 
[চন্তাধারার প্রাতীনধিগণ বঙ্গভঙ্গকৈ নরমপন্থী রাজন৭াভর ব্যর্থতার্‌পে চিহিন্ত 
করোছিলেন। কারণ নরমপণ্থী প্রভাত আবেদন-নিবেদনেব নিয়মতান্দিক আন্দোলন 
বঙ্গশবভাগ প্রন্তাবকে প্রত্যাহার করাতে সমর্থ হয় নি। ১৯০৫-এর মাঝামাবি 
সময় থেকে নিয়মতাঁন্তক আন্দোলনের আবেদন-নিবেদনের রাজনোতিক দ:ষ্টিভঙ্গীর 
সঙ্গে চরমপন্থীদের দ্ণ্টভঙ্গীর সংঘাত-সংঘষ শুরু হয়ে যায়। এই 
সংঘাত-সংঘর্ষ বঙ্গবিভাগ থেকে শুরু হলেও এর সুদূর প্রসারী প্রভাব ভারতের 
রাজনশীততে পড়তে দেখা ঘায়। 

নরমপল্থন এবং সংগ্রামপন্থন মতাদর্শের প্রথম প্রকাশ্য সংঘাত শুরু হয় 
১৯০৫-এর বেনারস কংগ্রেস আঁধবেশনে । বেনারসের আঁধবেশন সদ্য ঘোষিত 
বঙ্গ বিভাগের দ:ঃখময় ঘটনার পরেই অনু্ঠিত হয়। দাদাভাই নৌরোজণ জাতাক় 
আন্দোলনের ভেতরে দুটি সম্পৃণ* বিপরশতধ্ম* দস্টিভ59 গড়ে উঠছে এ 
খবর রাখতেন । সেজন্য তান কংগ্রেস আঁধবেশনের প্রাক্কালে ইংলণ্ড থেকে 
বাল গঙ্গাধর তিলককে লিখলেন যে কংগ্রেস সংগঠন যেন দ্বিধাবিভন্ত না হয়। 
দেখা গেল দুই মতাদর্শের নেতারা ব:বিভাগকে নিন্দা করতে একমত হলেন । 
সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় একটি প্রস্তাব উথ্থাপন করে ঘোষণা করলেন যতাঁদন 
বঙ্গবিভাগ রদ না হচ্ছে ততাঁদন বিক্ষোভ আন্দোলন চলবে । 

নিয়মতান্মিক আন্দোলনপল্থী ও চরমপঞ্থণ দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে বিরোধ প্রকাশ্য 
হুল রাজনৈতিক পঞ্থা 'হিসাবে বয়কট প্রস্তাব গ্রহণকে কেন্দ্র করে। সভাপাঁতির 
ভাষণে গোপালকৃষ। গোখেল স্বদেশী আন্দোলনকে প্রশংশা করলেন । কিন্তু 
তিনি রাজনোতিক পন্থা হিসাবে বয়কট আন্দোলনের বিরদুদ্ধে প্রতিনিধিদের সতর্ক 
করে দিলেন। তাঁর মতে বয়কটের সঙ্গে 'নাঁখড় সংযোগ আছে 'অপরকে আঘাত 
করার 'বিদ্বেষময় ইচ্চা'। বলাই বাহূল্য গোখেল এই বন্তব্যের দ্বারা বলতে 
চাইলেন, বরকট আন্দোলন ইংলণ্ডের 'খিরুদ্ধে বিদেষপূণণ আঘাতের উদ্দেশ্যে 
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পারকাঁজ্পত হয়েছে! ১৯০৫এর কংগ্রেস আঁধবেশনে লালা লাজপত রার 
রাজনোৌতিক পন্থা হিসাবে নাক্রয় প্রাতরোধ গ্রহণের আবেদন জানান। কন্তু 
মনে রাখতে হবে বেনারস কংগ্রেসের চাতর মাস আগে বাপিনচন্দু পাল নরমপল্থী 
রাজনীতিকে সোডা-জলের উঞ্জবাস' বলে বণনা করে শিক্ষিয় প্রাতিরোধ পন্থা 
গ্রহণের ওনা প্‌প/রশ করেছিলেন। 'বাঁপনচন্দ্র এই সময় পৌরসভা, জেলা ও 
আণ্চালক বোড* এবং আইন সভাগুলির সদস্যদের পদত্যাগের জন্য অনুরোধ 
করেন। ১৯০৫-এর কংগ্রেস বয়কটের উপর প্রন্তাব গ্রহণ না করলেও বাংলার 
বয়কট আন্দোলনের প্রাতি সমর্থন জানায়। 

১৯০৫ এর অক্টোবরে বঙ্গভঙ্গ কার্ধকরণ হবে বলে সরকার খোধণা করেন । 
রবীন্দ্রনাথের আহখান অনুযায়ী এই দিনকে রাখীব্ধন দিবসরুপে পালনের সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথকে সমর্থন করোছলেন বাংলার সমন্ত মতাদশে'র নেতৃবঞ্জ। 
বঙ্গভঙ্গ বাঁতল না হওয়া প্বন্ত ১৬হ অক্টোবর প্রাত থছর রাখীব্ধন উৎসব 
পালনের সিন্বান্ত নেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ১৬ই অক্টোবর শোভাধানা 
শুরু হয় এ২ং পথেয় দধারে সবাই-এর হাতে রাখী পরিয়ে দেওয়া হয় । রাখাঁ- 
বন্ধন উৎসব বঙ্গবিভাগ বিরোধী রাজনৈতিক উৎসবে পারণত হম্ন। শুধু তাই 
নয়ন, ১৯০৫-এর ২৫শে আগণ্ট খ্গওঙ্গ সিদ্ধান্তের প্রাতবাদে টাউন হলে এক বিরাট 
জনসভায় রবীদ্দ্রনাথ তার খ্যাত 'অবন্থাঞ্য্যবন্থা" প্রস্ধাটি পাঠ করেন। 
রবীন্দ্রনাথ নিয়মতাপ্ত্িক রাজনীতিকে সমর্থন করেন নি। তান গঞনমূলক 
'আত্মশান্ত' 'বিকাশের মতবাদ প্রচার করোছলেন। 

১৯০৪-এর শুরু থকে বিপিনচন্দ্র পাল নিয়মতান্িক আন্দোলন বিরোধা 
নতুন জাতীয় চেতনা বিকাশে সায় হয়োছলেন। তান ণনউ ইশ্ডিয়া' পত্রিকার 
মাধ্যমে নতুন জাতীয় চেতনা প্রকাশ করেন! ১৯০৪-এর শেষের 'দিকে ব্রঙ্গাবাম্ধব 
উপাধ্যায় “সম্ধ্যা' নামে একটি বাংলা দৌনক পর্িকা প্রকাশ করেন। ব্রহ্ম 
বাম্ধব সংগ্রামপন্থী রাজনৈোতিক মতাদর্শ ও পন্থার সমর্থক ছিলেন। চলতি 
ভাষায় অত্যন্ত স্পষ্ট ও জোরালো ভাবে 'সম্ধ্যা” দৌনক পাত্রকায় বঙ্গভঙ্গশবরোধদ 
আন্দোলনের সংবাদ প্রকাশিত হত। শহর, আধা শহর, গ্রাম ও গঞ্জের স্বম্প- 
শাক্ষিত মানুষের কাছে 'সম্ব)” দৌনিক অত্যন্ত জনাপ্রর হয়েছিল। বরোদা 
থেকে অরাঁবন্দ ঘোষ বাংলার চলে আসাতে বাঙালখর সংগ্রামমূখী রাজনীতিতে 
গাঁতবেগ স্াঁরত হল। এক কথায়, 'বািপিনচন্দ্র, বক্ষবাজ্ধব ও অরখিদ্দ বাংলার 
সংগ্রামমূখী রাজনণাঁতর সর্বময় নেতৃত্বে 'ছিলেন। 


১০০ ভারতে গ্বাষশনতা সংগ্রামের কমবিকাশ 


অরবিজ্দ নিশ্নমতাচ্রিক আহ্দোলন-বিরোধা বিক্ষৃন্ধ কংগ্রেস কমাঁদের এক্যবন্ধ 
করার সচেষ্ট হলেন । তিনি নবমপন্থী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে 'পর্দার অন্তরালে শলা 
পরামর্শর নগতির বিরোধিতা করলেন। তিনি বুবিভাগ বিরোধী সংগ্রামুখী 
রাজনোৌতিক 'বক্ষোভকে সসংবদ্ধ কর্মসূচীভীত্তক জাতীয় আন্দোলনে পারণত 
করার কথা প্রচার করলেন। বাংলার 'বাপিনচন্দ্র, ব্রহ্মবাম্ধব ও অরবিন্দের সঙ্গে 
মহারাষ্ট্র বালগঙ্গাধর তিলক এবং পাঞ্জাবের লাজপত রায় মিলিত হলেন। তিলক 
প্রথম থেকেই নিয়মতান্মিক রাজনীতির বিরোধী ছিলেন । তিলকের পাঁরচিতি 
ওখ্যাঁত ছিল সব“ভারতীয়। তিলকের নেতৃত্বে মহারাম্ট্র, বাংলা ও পাঞ্জাবের 
নিয়মতান্িক রাজনশীত-বিরোধী সংগ্রামপন্থঈ নেত্ববঞ্দ কংগ্রেসের মধ্যে সমবেত 
হলেন। তাঁরাই ভাবতের সমপ্রীর্তি্চত ও সংস্পারাচত নরমপঞ্গী নেতৃত্ব এবং 
তাঁদের কর্মসূচী ও মতাদর্শের বিরুদ্ধে বিকল্প সংগ্রামমুখী ও চরমপন্থী 
রাজনৈতিক পন্থা উদ্ভাবন করলেন। ববিভাগ বিরোধী আন্দোলনকে উপলক্ষ্য 
করেই ভাবতের রাজনশীততে সংগ্রামমুখী চরমপন্থার প্রসার ঘটে। 

১৯০৬-এর কলকাতা বংগ্রেস আঁধবেশনকে কেন্দ্র করে জাতীয় আন্দোলনের 
আবেদন-নিবেদন পন্থী ও সংগ্রামপন্থণ নেতৃবুন্দের মধ্যে মতাদর্শের সংঘাত-সংঘর্ষ 
তঁব্র আকার ধারণ করে। বাংলা, মহারান্টু ও পাঞ্জাবের চরমপন্থী নেতৃব্‌ন্দের 

বেশ নরমপন্থী ন্তৃৃন্দের শাবরে উদ্বেগের সঘ্টি করে। সংকট এড়ানোর 
জন্য নরমপঞ্থী নেতারা লপ্ডন প্রবাসী অশখীতপর দাদাভাই নৌরোজীকে কলকাতা 
বংগগ্রসের সভাপতি হতে রাজথ করালেন সভার্পাতির ভাষণে নৌরোজা জাতীয় 
আন্দোলনের রাজনৌতক লক্ষা 'হসাবে "স্বরাজ" শব্দটি উচ্চারণ করলেন। 
অবশ্য তিনি স্বরাজ বলতে ব্রিটিশ সম্রাজ্য অথবা সাম্রাজ্যের উপানবেশগলিতে 
যে ধরনের স্বায়ন্শাঁসত সরকার প্রচলিত আছে তার কথাই বল:ংলন। তন 
বললেন, প:থিকীর শষ্ঠ স্বৈরাচারী শাসক রিয়ার জার এ দেশের কৃষকদের 
মা ( পালামেন্ট) গঠনের অধিকার দিয়েছেন। অতএব 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যের 
ভারতীয় নাগরিকরা নিশ্চয়ই প্রতিনিধত্বমূলক নিয়মতান্লিক ব্যবস্থার অধিকার 
হবেন । নৌরোজশর বন্তূতা প্রধানত আপোষমূলক ছিল। বাংলার ধূমায়িত 
সংগ্রামপন্থী রাজনৌতিক দাঁবর কথা মনে রেখে তিনি নরমপঞ্থীদের সন্তুষ্ট করার 
জন্য রাজনোতিক লক্ষ্য হিসাবে ভারতের জন্য ওপানবেশিক স্বরাজ চেয়েছিলেন। 
নৌরোজীর ভাষণে নরমপন্থীরা যেমন খুশী হয়োছিলেন ঠিক তেমনই সংগ্রামপঞ্থণ 
নেতাদের আশা অপৃণ* থেকে 'গিয়োছল। 


ধলগভঙ্গ $ মতাদর্শের সংঘাত ও গণ আন্দোলনের সূচনাপর্ ১০১ 


১৯০৬"এর কলকাতার কংগ্রেস আঁধবেশনে বয়কট গ্র্ভাবকে কেন্দ্র করে বনয়মতাঁদকে 
আন্দোলনপন্থী৷ ও চরমপন্থী নেতৃব্ন্দের মধ্যে প্রকাশ্য সংঘাত-সংঘর্য শুরু হয়। 
অনেক বাকবিতণ্ডার পর কংগ্রেসের বিষয় নিবাচনন কমিটি বয়কট প্রন্তাবকে 
অনুমোদন করে। অন-মোদিত প্রস্তাবে বলা হয় প্রদেশ বিভাগের বিবদ্ধে প্রতিবার 
্বরূপ বাংলার বয়কট আন্দোলন একান্তই আইনানুগ । প্রকাশা অধিবেশনে 
আম্বিকাচরণ মজুমদার প্রন্তার্টি উহ্াপন বরেন। চরমপন্থী নেতৃনন্দ 1 পিনচন্দ 
পালকে প্রন্ভাবাঁট সমর্থন করতে বলেন । বয়কট প্রন্তাকে সমর্থন করতে গিয়ে 
বাপনচন্দ্র সংগ্রামপম্থণ রাজনৈতিক কর্মসূচীকে সংস্পণ্ট ভাষায় বাখা করেন। 
তান বয়কট প্রস্তাবকে ব্যাখ্যা করে বললেন, এই সংগ্রাম প্রত্যেকটি শহবে, বিভাগে 
এবং প্রদেশে ছড়িয়ে পড়বে । বয়কট আন্দোলন সমন্ত 'ব্রটিশ পণাদুবা এবং সকল 
প্রকার সরকার চাকরীর বিরুদ্ধে প্রযোজা হবে। বয়কট আন্দোলন ব্যাখা করতে 
গায়ে বিপিনচন্দ্র কংগ্রেস আঁধিবেশনে প্রায় রাজনোতিক মতাদর্শের 11স্ফোরণ ঘটিয়ে- 
ছিলেন। তিনি বললেন বয়কট আন্দোলন ততদিন চলবে যতঁদন না পযন্ত দেশের 
প্রতিটি আঁভযোগের প্রাতকার এবং 'িশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে ভারতীয় জাত পূর্ণ 
মযাদায় প্রাতীষ্ঘত হচ্ছে । 

কংগ্রেস আঁধতেশনে উপাচ্থিত নরমপল্থশ নেতৃবন্দ 'িঁপনচন্দ্র পালেব বয়কট 
প্রস্তাব ব্যাখ্যায় স্তম্ভিত হলেন। গোপালকৃষণ গোখেল 'বাপনচন্দ্রের ভীন্র ?রোধিতা 
করলেন। 'বিপনচন্দ্রের ব্যাখ্যার বিরোধিতা ক'রে মদনমোহন মালব্য বয়কট 
আন্দোলনকে বাংলার বাইরে অন্যান্য প্রদেশে ছড়িয়ে দেবার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ 
করলেন। বিশিষ্ট নরমপন্থ? নেতা আশুতোষ চৌধুরখ বাংলার বাইরে অন্য প্রদেশে 
বয়কট আন্দোলনের প্রপার সমর্থন করলেন না। সংরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সংগ্রাম 
পন্থাদের 'র্রাটশ শাসকের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘষের নীতির বিরোধিতা করলেন। 
তান 'বাপিনচন্দের বয়কট ব্যাখ্যায় ব্রিটিশ শাসকের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘযের হীঙ্গত 
লক্ষ্য করলেন। 'তাঁন জোবের সঙ্গে আবেদন-নিবেদনের নিয়মতান্ত্রিক পম্থার 
সমথ*ন করলেন । বয়কট আন্দোলনকে রাজনৈতিক সংগ্রাম হিসাবে ব্যবহার 
করার দ্টভঙ্গীকে নরমপন্থী নেতৃবন্দ প্রত্যাখ্যান করলেন। 

১৯০৬-এর কংগ্রেস আঁধবেশনে চরমপন্থী নেতাদের নোতিক জয় হয়েছিল। 
বয়কটের পাশাপাশি স্বদেশ?" এবং 'জাতায় শিক্ষার' উপর প্রস্তাব গ্রহণ করা 
হয়োছল ॥ নরমপন্থী নিয়ল্লিত কংগ্রেস সংগঠনে বয়কটের মত একটি গরুত্ব- 
প্ণ' রাজনৈতিক প্রস্তাব অনুমোদন করানো সংগ্লামপণ্থাঁদের বিজয় সচিত 


১০২ ভারতে ম্ধাধশনতা সংগ্রামের ক্রমাবকাশ 


ফয়োছল। দেখা গেল বয়কট আন্দোলনের আবেদন দ্রুত সারা ভারতে ছড়িয়ে 
পড়ল । স্বদেশী এবং জাতীয় শিক্ষার আম্দোলন বোম্বাই, উত্তর প্রদেশ, 
মাদ্রাজ, বিহার ও অন্যান্য প্রদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল । 

বাংলার অন্যতম চরমপঞ্থণী নেতা অরবিন্দ ঘোষ বয়কটকে কেন্দ্র করে শনাক্কুয় 
প্রতিরোধের" রাষ্ট্রশন রচনা করলেন। তিনি দেখালেন ভারতের দৃভিক্ষ 
দারিদ্রা এবং অর্থনোতিক সম্পদের নির্গমনের মূলে রয়েছে ভারতীয় অর্থনগীতিতে 
বিদেশশ শোষণ । ভারতে সংরক্ষণনশীত অন:সৃত না হওয়ায় দেশের শিল্প 
ব্যবস্থায় চূড়ান্ত অবনাতি ঘটোছিল। ধতাঁন সমন্ত ব্রিটিশ পণ্যদুব্য বয়কট ক'রে 
বিদেশ অথনৌতিক শোষণ বন্ধ করার আহবান জানিয়েছিলেন । তাঁর মতে 
বয়কট আন্দোলন ভারতে বিদেশী শোষণকে আঘাত করবে । বিাঁপিনচণ্দ্র পাল বরকট 
আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পরোন্মে ভারতীয় শিল্প ও বাঁণিজা খাবস্থায় সংরদ্ষণের 
নর্গাত প্রবর্তনের সম্ভাবনা লক্মম করলেন। 'তীন পরাধীন দেশে সংরক্ষণ নর্শাতর 
হাত্য়ার হিসাবে বয্নকট আদ্দোলনকে পারচালনা করতে চেয়োছলেন। 

এীতিহাণসক টাউন হলের সভার পর জাতীয় 'শিক্ষণর আন্দোলন জোরদার হতে 
থাকল। স্বদেশগ-বয়কট আন্দোলনের প্রাণশান্ত ছিল খাংলাব ছান্র-যুবসমাজ। 
বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে ছান্রযুবসমাজের বিপুল সংখায় যোগদান এই 
আচ্দোলনকে গণ-আম্দোলণে পরিণত করোছিল। ব্রিটিশ শাসকেরা তীর ছার 
আন্দোলনের সামনে কোর দমন-পীঁড়ন নতি অনুসরণ করতে আরম্ভ করে। 
১৯০৫-এর অক্টোবরে সরকারণ বালহিল সারকুলার ছান্ন আন্দোলনকে শ্তত্ধ করার 
জন্য হকমনামা জাবপ করে । শিশ্ন প্রাতিষ্ঠানগলির বর্তপঙ্গ: ছাদের জ্বদেশশ- 
বয়কট আচ্দোলনে অংশগ্রহণ থেকে বিরত করতে না পারলে তাদের আর্থিক 
তনুদান বন্ধ করা এবং অনুমোদন প্রত্যাহার করার হুমকি দেওয়া হল। 
আরেকাঁট সরকারী সারকুলারে পূর্ববঙ্গের দ্কুলগুলিতে বন্দে মাতরম ধ্নি 
দেওয়া নিষিদ্ধ করা হল। নিষেংনামা ভঙ্গকারণ ছন্দের সরকার” চাকুরী থেকে 
বণ্চিত করার হুমাকি দেওয়া হল। 

রক্ষবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সম্্যা' দৈনিক পন সরকার নিয়ান্তিত শিক্ষা প্রাতজ্ঠান- 
গুলি বয়কটের জন্য নিরম্তর প্রচার চালিয়েছিল! এই সময় বলকাতার একহাজার 
ছা সরকার শিক্দা প্রতিষ্ঠানগল বয়কটের সিদ্ধাপ্ত গ্রহণ করে। ছান্র আন্দোলন 
শনীষদ্বকারণ সরকারী হযকুমনামাগুল প্রচারিত হলে বিপনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর 
চক্লধতী, আব্দুল রসূল, সতগশচদ্দ্র মুখোপাধ্যায়, রক্ষাবাদ্ধর উপাধ্যায়, হপরেছু 


বঙ্গভঙ্গ ঃ মতাদর্শের সংঘাত ও গণ-আল্দোলনের সূচনাপর ১০৩ 


নাথ দত্ত এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমূখরা 'বিভিন্ন জনসভা ও ছান্লসভাম়় অপমান- 
জনক সরকারী আদেশের তার বিরোধিতা করেন। 

পূর্ববঙ্গে ছাত্র আন্দোলনের বিরুদ্ধে সরকারণ দমন-পীড়ন কলকাতার ছান্র 
সমাজকে বিক্ষুব্ধ করে। কলেজ চ্কোয়ারে খ্শাল জনসভায় ছান্নেতা শচন্দ্রনাথ 
বস: সরকার সারকূলার বিরোধী সংস্থা গঠন কবে ছান্র আন্দোলকে তীব্র করার 
আহবান জানান। এই সভায় 'আান্ট-সারকূলার সোসাইটি গঠিত হয়। 
এই সোসাইটি মফঃস্বলে বিতাড়িত ছান্রদের জন্য একটি স্কুল প্রাতিষ্ঠা করে। 
বয়কট আন্দোলনের আহবানে সাড়া দিয়ে কলকাতা বিশ্বীবদালয়ের শ্রেষ্ঠ ছাত্ররা 
এম এ এবং পি আর এস পরীক্ষা বন কবেন। 

বয়কটকে কেন্দ্র করে ছাত্র আন্দোলন যাতে নিয়ল্েণের বাইরে না চলে যায় 
সেইজন্য নরমপন্থী নেতৃবন্দ বিক্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলায় উদ্যোগণ 
হলেন। আশুতোষ চৌধুরীর আহ্বানে 'বাশস্ট নাগরিকদের সভায় জাতাঁয় 
শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং ছাত্রদের পরীক্ষা বশ্নকট 
আন্দোলন প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করা হয়। বলা বাহুল্য এই সভার 'সদ্ধান্ত 
সংগ্রামপন্থী নেতাদের খুশী করতে পারে নি। বিপিন পাল নরমপন্থী নেতাদের 
অনুরোধ সত্বেও ছাদের পরাঁক্ষা বয়কট আন্দোলন চালিয়ে ঘাওয়ার পরামশ 
দেন। 

১৯০৬-এর মার্চে জাতীয় শিক্ষা পাঁরষদ (বি 2010701 0০0111011০1 1701108- 
(101) প্রীতাঁঙ্ঠত হয় । সরকার নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা ব্যবস্থার 'বিকজ্প 'হসাবে, জ্গাতীয় 
নিয়ন্পণে নতুন 'শিক্ষাব্যবন্থা প্রবর্তনের প্রথম ধাপে বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ 
প্রাতীষ্ঠিত হয়। এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ এবং 
প্রাতাম্ঠিতা করধ্যিক্ষ ছিলেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । সাহাত্যিক-বৈজ্ঞানিক-প্রযযান্ত- 
ধদ্যাঁভন্তিক ত্রিমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে জাতীয় শিক্ষা পারষদ 
গঠিত হয়। 

কংগ্রেস সংগঠনের বাইরে চরমপন্থী নেতারা জাতীয় আন্দোলনের নতন লক্ষ্য 
ঘোষণা 'করলেন। এতাঁদন প্রাতনিধত্বমূলক ব্যবস্থা প্রর্ধতন করাই জাত 
আন্দোলনের লক্ষ্য 'ছল। 'বাঁপনচন্দ্র পাল দ্যর্থহণন ভাষায় 'ব্রাটশ শাসনের 
নিয়ন্্রণাবহীন পর্ণ প্বায়ত্ত শাসনকে জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা 
করলেন। অরবিন্দ ঘোষ জাতীয় স্বাধীনতাকে ভারতের রাজনৈতিক লক্ষ্য হিসাবে 


চিহিত করলেন। জাতীর-বিপ্লবীদের মৃখপন্র “যুগান্তর” পারিকা পর্ণ দ্বাধীনতার 


১৪৪ ভারতে জ্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমাবকাশ 


ধ্রনি তুলোঁছল। চ্বদেশী-বয়কট অন্দোলনের যুগে ভারতের নতুন রাজনোতিক 
লক্ষোর কথা শোনা গেল। 

১৯০৬-এর মাঝামাকি বাংলার নরমপঞ্থী নেতৃবৃন্দ বঙ্গবিভাগ বিরোধা 
আন্দোলনের পূরোভাগে আসার চেষ্টা করলেন। বারশালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
সম্মেলনে সংরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ভূপেন্দ্রনাথ বস, কষ্ণকুমার মিন 
প্রমুথ ব্ন্তিরা সমবেত হলেন। স:রেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে পরিচালিত শান্তিপূর্ণ 
শোভাযাত্রায় 'বচ্দে মাতরম্‌” ধ্বনি দেওয়ার জন্য পদীলশ নির্মমভাবে লাঠি চালনা 
করে। আইন ভঙ্গের জন্য পুলিশ সংরেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করে এবং 'দ্বিতীর দিনের 
সভায় 'বন্দে মাতরম্‌? ধনির উপর নিষেধাজ্ঞা জাঁরর জন্য শেষ পর্যন্ত সভা পণ্ড 
হনে যায় । 

স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের যুগে ব্রহ্মবান্ধব উপাপ্যায়ের সম্ধা' দৈনিক 
পিকা, সংগ্রামপল্থীদের “বন্দে মাতরম ইংরেজী দৈনিক পাকা এবং জাতীয় 
বিপ্লবীদের 'যঞ্গোন্তর' পল্রিকার জনপ্রিয়তা ও প্রচার বহ্‌ গুণ বেড়ে ঘায়। স্বদেশ?" 
বয়কট আন্দোলন ভারতে গণ-আন্দোলনের সূচনা করে। স্বদেশী-বয়কট 
আন্দোলনের রাজনৈতিক আবেদন ও কর্মসূচখ এই তিনটি পল্রিকাব মাধামে প্রচাহ 
হয়। সংগ্রাম্পল্থী গণ-মাধামের বহুল প্রচার গণ-আন্দোলনের শেন প্রস্তু করেছিল । 
“সন্ধ্যা”, বনে মাতরম* ও যুগান্তর" পাত্নকাগলি গণ-মাধামের ণাঁলচ্ঠ ভুমিকা 
পালন করে। 

গণ-মাধামে সংগ্রামপন্থণ মতাদর্শ দ্রুত প্রচারে গণ-সংযোগ বৃদ্ধি পেল ব্রিটিশ 
শাসকেরা শাংবত হ'য়ে পড়ে ॥ ১৯০৭-এ ব্রিটিশ শাসক বাংলার সংগ্রারপন্থট পাকা" 
গুলকে একের পর এক মিথ্যা মামলায় জড়িত করে। গ্রৎমে ঘ'গান্তর? পন্রিকা, 
তারপর «বন্দে মাতম পত্রিকা এবং শেষে “সন্ধ্যা' পিকার উপর সরবারীশ আক্রমণ 
এনে পড়ে। বিভিন্ন মামলায় এই সব পন্িকাগুলিকে আঁভমূন্ত করা হয়। ১৯০৮ 
এর কুখ্যাত সংবাদপত্র দলন আইন প্রয়োগ করে শেষ পর্যন্ত সংগ্রামপন্দমী পতিকা- 
গুলিকে প্রকাশনা বন্ধ করতে বাধ্য করা হয়। 

১৯০৮-এর জন মাসে রাজদ্রোহের অপরাধে বাল গঙ্গাধর 'তিলককে গ্রেপ্তার করা 
হয়। বিচারের প্রহমনের পর তিলক ছ'বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন । তিলকের 
গ্রেপ্তারের সংবাদ পেয়ে খোম্বাইয়ের কাপড়ের কলগনীলর শ্রমিকেরা সাধারণ ধর্মঘট 
পালন করে। ভারতের শ্রামিক শ্রেণীর এই প্রথম রাজনৈতিক ধর্মঘট ও বিক্ষোভ 
প্রদর্শন । এই ধর্সঘটকে' লোনন ভাবষ্যৎ ভারতের রাজনৈতিক ইঙ্গিত বলে 


বঙ্গভঙ্গ ঃ মতাদশে'র সংঘাত ও গণ-আন্দোলনের সূচনাপ্ব ১০৫ 


আঁভনন্দিত করেছিলেন। এই সময় স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের বহু বিশিষ্ট 
নেতাকে হয় দণ্ডিত নয়তো নির্বাসিত করা হয় । ১৯০৬ থেকে ১৯০৯ পর্যন্ত একমার 
বাংলাদেশেই ৫৫০1ট রাজনোতিক মামলা দায়ের করা হয়োঁছল । এই সঙ্গে পাঁলশের 
অসম্ভব জুলুম এবং পলিশ কর্তৃক বলপূর্বক জনসভা ভাঙ্গার ঘটনা প্রায়ই ঘটতো । 

স্বদেশী-বয়কট আন্দোলন পরে শ্রীমক আন্দোলনের সস্পণ্ট প্রকাশ ঘটতে দেখা 
যায়। চরমপন্থী নেতারা গণ-আন্দোলনের মধ্যে শ্রমিক শ্রেণকে যুন্ত করায় 
প্রয়াস হন। এই সময় কলকাতার সরকার? ছাপাখানায় দ:' হাজার শ্রামক এক 
মাস ধর্মঘট পালন করেন। ছাপাখানার শ্রমিকেরা বেল প্রেস ওয়াকাম* ইউনিয়ন 
গঠন করেন। ১৯০৫-এর ধর্মঘট আন্দোলন বহু শিজ্পক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে । হাওড়ার 
বার্ন কোম্পানগ এবং কলকাতার ট্রাম শ্রীমকেরা ধমণট পালন করেন। কলকাতা 
কর্পোরেশনের দহ” হানার শ্রীমক বেতন বাদ্ধর দাঁবতে ধর্মঘট করেন । পূব ভারতীয় 
রেলের গার্ডেরা বেতন কাঠামো উন্নাতির দাঁতে ধর্মঘট করেন। বিঁপনচন্দ্র পাল 
ধর্মঘটী শ্রমিকদের সমর্চনে বণু'তা ও প্রবন্ধ লেখেন। কলকাতার ছাপাখানা 
শ্রমকদের সভায় বাল গঙ্গার লক, খাপারডে এখং মগজের মতো সর্বভারতীর 
নেতারা বন্তুতা করেন। ধমর্খটঈ রেল শ্রমিকদের সভায় চিন্তরপ্রন দাস সভাপাঁতত্ব 
করেন এাং বাঁপিনচন্দ্র পাল ধর্মঘটের সমর্থনে বন্তুতা করেন। বাংলার বিশিষ্ট 
আইনপীবন ৩ বুদ্ধিজীবীরা শ্রামক আন্দোলন ও ধর্মঘটের সমর্থনে এগিয়ে আসেন। 

১৯১১-এ “জভঙ্গ রদ স্বদেশস-বয়কট আন্দোলনের আধাঁশক বিজয় সূচিত করে। 
১৯০৫ থেকে ১৯০৭ পথও সংগ্রামপন্থন সবদেশপ-বয়কট আন্দোলন যেভাবে 'বিস্তারত 
হয়েছিল তার প্রভাব সামীগ্রকভাবে জাতীয় আন্দোলনে পড়তে দেখা যায়। 
এই পর্বে গণনআন্দোলনেব সূচনা এ ং ছান্যুব আন্দোলনের বাঁলঞ্ঠ প্রকাশ লক্ষ্য 
করা যায়। বয়কটের মতো অর্থনোতিক আন্দোলনকে রাজনৈতিক হা'তয়ারে পাঁরণত 
করার কাতিত্র চরমপন্থ নেতাদের প্রাপ্য । কংগ্রেস আন্দোলনের বাইরে এই সময়েই 
পূর্ণ জ্বাধখনতার রাজনৈতিক লক্ষা ধ্বাণিত হয়। চ্বদেশী-বয়কট আন্দোলন পর্বে 
বাংলার চরমপন্থী নেতাদের অগ্রগামণ রাজনৈতিক দাঁব জাতীয় কংগ্রেস 
আন.জ্ঠানিকভাণে গ্রহণ করেছিল ১৯২৯ সালে। 


৪. স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের মীমাবন্ধতা ও ভাঙপর্য 


বঙ্গভঙ্গবরোধদ বিক্ষোভ স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনে পূর্ণতা লাভ করেছিল । 
তৎসত্বেও দ্বদেশ-'নকট আন্দোলনের রাজনৈতিক লক্ষা বহ:লাংশে অপূর্ণ থেকে 


১০৬ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের করমাকাশ 


গেছে । স্বদেশশ-বয়কট আন্দোলনের মধা দিয়ে ভারতে রাজনোতক মতাদশে' 
প্রকাশ্য সংঘাত শুরু হয়োছল এবং গণ-আন্দোলনের প্রথম পব" সূচিত হয়েছিল। 
ব্যাপক গণ অংশগ্রহণের 'নারখে স্বদেশ-বয়কট আম্দালনকে অসহযোগ আন্দোলন, 
লবণ সত্যাগ্রহ ও আইন অমানা আন্দোলন এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনের মত 
সুবিশাল গণ-আমদ্দোলন বলা যায় না। স্বদেশখ-বয়কট আন্দোলন বাংলাদেশে 
আগ্চালক ও ভাষাভান্তক রাজনৈতিক আনুগতোর সংঘ্টি করেছিল। বাংলা ভাষা 
এবং বাঙালখর সংস্কৃতি ও এঁতিহ্যের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেয়ায় পার্খবতণ 
ধিহার, উীঁড়ষ্যা এবং আসামে এই আন্দোলনের প্রবল রাজনৈতিক প্রভাব পড়ে 'নি। 
চ্তু স্বদেশী-বয়কট আহন্দালনের রাজনৈতিক প্রভার সুদূর মহারান্ী, পাঞ্জাব এবং 
দাঁক্ষণ ভারতে পরিলক্ষিত হয়েছিল। বাংলাদেশের পার্খবতাঁ অণ্চলগুলির মানুষ 
স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের মধ্যে বাঙালখর রাজনৌতিক নেতৃত্ব ও প্রাধান্য লক্ষা 
করোছল। 

স্বদেশধ-বয়কট আন্দোলনের সম্ভাবনাময় প্রাতশ্রুতি অপূর্ণ থেকে গিয়োছিল। 
১৯০৫ এবং ১৯০৬-এর রাজনৈতিক উত্তেজনাময় 'দিনগুলতে চরমপন্থী নেতৃন্‌ন্দের 
কর্মপদ্ধতির সাফল্য ধীরে ধীরে সাবা ভারতে অনুভূত হতে থাকলে নরমপন্থন 
নেতৃব্‌ন্দ ভশত হলেন এবং সুকৌশলে ১৯০৭-এ সরা ক্গ্রেসের আধিনেশনে চরম- 
পম্ধীদের সামায়কভাবে 'বিচল করতে সমর্থ হলেন। ১৯০৯-এর মা্লগন্টো 
শাসন সংস্কার স্বদেশ বয়কট আন্দোলনের কোনো আশা পূর্ণ করতে পারে 'ন। 
উপরন্তু মালল-মিণ্টো শাসন সংস্কার স্বতদ্্ 'নিবচিকমণ্ডলণ প্রবর্তন কারে 
ভারতীয় রাজনীতিতে তীর সাম্প্রদায়িক বীজ বপন করল এবং ধমশয় 'বিছি লতাবাদে 
ইঞ্ঘন জোগালো । স্দেশী-বয়কট আন্দোলনের যুগে বাংলার চরমপন্থী নেতৃ- 
বৃন্দের ব্রিটিশ শাসনের বাইরে পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসনের আঁধকারের দাবিকে জাতীয় 
আন্দোলনের লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা হতে আরো দ:' দশক সময় লাগল। অবশা 


বাংলার সম্পাসবাদণী বিপ্লবীরা রাজনোতিক প্রচারে পূর্ণ স্বাধীনতার দাঁব উত্থাপিত 
করেছিলেন । 


বয়কট আন্দোলন আত শীঘ্র পক্ষ্যজগ্ট হয়ে পড়ে। বয়কট আন্দোলনের প্রথম 
দিকে বিদেশী পণ্যদ্রব; আমদানণ অনেক কমেছিল সন্দেহ নেই! কিন্তু ১৯০৭-এর 
পর বয়কট আন্দোলনের তরতা দ্রুত হাস পায় এবং বিদেশদ পণ্যন্রব্যের আমদানপ 
ও ব্যবহার বুদ্ধি পেতে শুর; করে। স্বদেশী আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় 
কলকারখানা ও অর্থনীতির বিকাশ । দেখা গেল স্বদেশশ উত্তেজনা প্রশমিত হবার 


বঙ্গভঙ্গ £ মতাদর্শের সংঘাত ও গণ-আন্দোলনেয় সূচনাপর্ধ ১০৭ 


পর সেই যুগে গড়ে ওঠা ছোট ছোট কলকারখানা ও দোকানগলর ধরে ধীরে 
অবলাপ্ত ঘটল । স্বদেশশ আন্দোলনের প্রভাবে ভারতীয় প*জির উদ্যোগে অর্থ- 
নোতিক ব্যবস্থার আশানুরূপ পুনরহজ্জশবন ঘটে নি। 


জাতীয় 'শিম্মা আন্দোলনের ফলে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় জাতীর বিদ্যালয় 
গ্লাতীষ্ঠিত হয়েছিল। কয়েক বছরের মধোই তধব্র অর্থভাব, উপযুন্ত শিক্দকের 
অভান, পরিচালন ব্যবস্থায় নেতৃত্বের অভাব এবং সবেপিরি জনসমর্থনের অভাবে 
জাতণয় স্কুলগল মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে । জ্বদেশঈ-বয়কট আন্দোলনের ঘুগে মধ্যবিত্ত 
কর্মচারণদের টে-ড ইউনিয়ন সংগঠন গড়ে উঠেছিল । বিন্তু সেগুলি স্থায্িত্বলাভ 
করে নি। স্বদেশ আন্দোলনের অব্যবহিত পরেই সাময়কভাবে ভারত'য় রাজ" 
নশীততে মেরুবিন্যাস ঘটে । স্বদেশ যুগে চরমপন্থী নেত্বন্দ 'মাতৃ-মতবাদ' 
'কুষ-মতবাদ' ইত্যাদি প্রচার করে ধমণীভীন্তক রাষ্টদরশ্শন সষ্টি করেছিলেন। 
'হন্দু ধর্মভাত্তক রাজনোতিক আবেদনে হিন্দু সমাজ সাড়া দিয়োছিল। কিন্তু বাংলা- 
দেশের মুসলমান সমাজ হিন্দ: ধর্মীভত্তিক রাওনোতিক আবেদনে সাড়া দেয় নি। 
চরমপন্থী নেতৃবন্দ "পশ্চিম ইউরোপের সব কিছৎর' বিরদ্ধে প্রাচীন ভারতের সব 
[িছ: ভালোর মতবাদ সংশয়ের সৃষ্টি করেছিল । কারণ আধুনিক পশ্চিম ইউরোপ 
উন্নত পরনের পাজবাদী অর্থনীতি ও সংস্ধতির প্রতীক। প্রাচীন তারতের সমাজ 
বন্যাস ও ধর্মীর চিন্তা দিয়ে আধানক প,জবাদী ইউরোপের শিল্প ও মন্মাবিজ্ঞানে 
অগ্রসর সভ্যতার সম্মুখীন হওয়া যায় না। ফলে স্বদেশ-বয়কট আন্দোলনের 
গ্রভাবে হিন্দু পুনরুজ্জাগরণের প্রবণতা দেখা দিয়েছিল । 

স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনে সংগ্রামপন্থী নেতৃবৃন্দ ভারতের সবশাল কৃষক 
শ্রেণীকে রাজনৌতিক আন্দোলনে সামিল করতে পারেন নি। কারণ স্বদেশী" 
বয়কট আন্দোলনে কৃষক শ্রেণীর সামাঁদ্রক ও অথ নৈতিক দুগ্রাত নিরসনের কোনো 
কর্মসূচী 'ছিল না। ভারতের কৃষক শ্রেণ সাম্রাজ্যবাদ, জমিদার ও মহাজনের 
শোষণ ও উৎপশীড়নে চরম দুগণতর মধ্যে পড়েছিল । সংগ্রামপঞ্থী নেতৃবৃন্দ কৃষক 
শোষণ ও উৎপশীড়নের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কম“সুচী প্রস্তুত না রায় বিশাল সংখ্যক 
কৃষকের কাছ্ধে এই আন্দোলন তাংপর্যমাণ্ডিত হয়ে ওঠে নি। স্বদেশী-বযনকট 
আন্দোলনের সংগ্রামপঞ্থণ নেতৃবূন্দ সর্বভারতণয় শ্তরে প্রভাব খিম্তার করতে পারেন 
নি। কারণ বাংলাদেশ, মহারাম্টু ও পাঞ্জাবে তাঁদের প্রভাব সীমত ছিল। উপরচ্তু 
সংগ্রামপন্থীদের কোনো সর্বভারতা় রাজনৈতিক সংগঠন ছিল না । 

স্বদেশ'বয়কট আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা ছিল 'নিঃসন্দেহে। কিন্তু এই আন্দোলন 


১০৮ ভারতে ম্ঘাধীনতা সংগ্রামের ক্লমবকাশ 


ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে অত্যন্ত সম্‌দ্ধশালী এবং গৌরবময় এীতহ্য বেখে 
গেছে । স্বদেশখ আন্দোলনের সংগ্রামপন্থণ দ:্টিভঙ্গী সোচ্চারে ঘোষণা করেছিল 
যে ব্রিটিশ সামাজাবাদী স্বার্থ এবং ভারতীয় স্বাথথ কখনই এক নয়। দুই বিপরীত- 
মুখা স্বাথ” সংঘাতের রাজনৈতিক দঘ্টিভঙ্গ? জ্বদেশশী-বয়কট আন্দোলনকে গতিশীল 
করোছিল। সংগ্রামপন্থী দঘ্টিভঙ্গগ ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে সমঝোতা না করে এই 
শাসনের আসান চেয়োছল। সেঞজনা ব্রিটিশ জনমতের পারিবর্তে ভারতাঁর 
জনসাধারণের কাছে প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক আবেদন করা হয়োছল। শাসন 
সংস্কার ও নিয়মতান্কে আন্দোলন বিরোধী রাজনৈতিক দ:ষ্টিভঙ্গীর খালঞ্ঠ প্রকাশ 
ঘটোছল এই যুগে । উচ্চবিত্ত ও ধাঁনক শ্রেণীর নেতৃত্বের বিকল্প হিসাবে মধ্য ও 
নিয়াবন্তের নেতৃত্বের বিকাশ ঘটেছিল এই পর্বে | 

স্বদেশশ-বয়কট আন্দোলন ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে সাং্কাতিক রে'নেশাঁস 
এনেছিল । সেজন্য ১৯০৫"কে বাংলার সবর্ণযৃগের প্রভাত বলা যায়। এই 
যুগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশপ্রেমের শ্রেষ্ঠ অমর গ্রানগীল রচনা করোছলেন। 
এই চিরায়ত গানগ্ুলি আজও পর্যন্ত বাঙালখকে প্রেরণা €জাগায়। রজনীকান্ত 
সেন, কালীপ্রসন্ন কাবাবিশারদ, সতোন্দ্রনাথ দত্ত, কার্তকচন্দ্র দাশগুপ্ত, 'বিজয়চম্দ 
মজুমদান। কামিনীকুমার ভগ্গীচা। গিরধল্দ্রমাহনগ দাস, সৈয়দ আবু মহম্মদ, 
ইসমাইল হোসেন সিরাজ প্রমুখ কাঁব ও পাহতিকরা সৃষ্টিশীল কাব্য ও সাঁহত্য 
রচনা করে দেশপ্রেমের অক্ষয় কথার্ত বেখে গেছেণ। স্বদেশী যুগে 'বিজেন্দ্রলাল 
রায়ের কাবতা ও এ্রীতহাসিক নাটকগ:ীলি বাংলার দেশপ্রেমিক মানুষের মনে 
স্থায়ী ছাপ রেখে গেছে । এই সময় অসংখ্য কাব জেলায় জেলায় কাবাগ্রম্থ 
প্রকাশ কবে এবং গান খে স্বদেশী আন্দোলনে প্রেরণা জুগিয়েছিলেন । 

বারশালের ম.কুন্দদাস হ্থানখয় কথা ভাষায় দেশপ্রেমের গান ও যাত্রা রচনা 
কয়ে সারা পর্ববঙ্গে অসীম উন্মাদনার সৃষ্টি করোছলেন। মুকন্দদাস সারা 
পূর্ববঙ্গে কিংবদত্তীতে পাঁরণত হন । স্বদেশখ-বয়কট আন্দোলনেয় নেতৃবঞ্দ 
বন্ততার মাধ্যমে গ্রণমানসে যে প্রভাব 'বিষ্ভার করোছলেন তার চেয়ে বেশ? প্রভার 
বিস্তার করোছিল মৃক্ন্দদাসের গান ও যানা। ময়মনাঁসংহ, বাঁকুড়া, পাবনা 
প্রভৃতি বাংলাদেশের জেলাগু'লিতে দেশপ্রেমের গান সাধারণ মানুষের মুখে মুখে 
গাওয়া হত। এই সময় লোকসঙ্গীত খুবই জনাপ্রয় হয়। কাবাসংগীতের 
পাশাপাঁশ গ্বদেশী যুগের আরেকটি অবদান হল মননশীল প্রবন্ধ সাহিত্যের 
সংন্টি। স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের সামাঁজক, রাজনোতক এবং অর্থনৈতিক 


বঙ্গভঙ্গ $ মতাদর্শের সংঘাত ও গণ-আদ্দোলনের সৃচনাপর্ব ১০১ 


তাংপর্য বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করে 'বাঁভল্ন পর্রপান্রকায় লন্ধ প্রার্তাতিত 
লেখকেরা প্রবন্ধ লিখতেন । সেজনা স্বদেশখ যুগ বাংলা সাহিত্যে একটি 'বাম্ষ্ট 
অধ্যায় । রবণম্দ্রনাথ “গোরা” ও “ঘরে বাইরে উপন্যাস দুটির মধ্য 'দিয়ে স্বদেশশ 
যুগের | মানসিক দ্ন্ব ব্যন্ত করেছিলেন । 

সাঁহত্য, কাবা ও সংগণতের দেবর ছাড়িয়ে দেশী যুগ শিল্পের ক্ষে(্রেও 
স্থায়ী কীর্ত রেখে গেছে। প্রাচ্যাঁভমানী ওকাক:রা, নিবোদিতা এবং হাভেলের 
প্রভাবে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীয় িজ্পের দ্দেত্রে নতুন 'দিগন্ডের স:ষ্টি 
করলেন। অবনশন্দ্রনাথ এবং তাঁর সহ্যাগী শিল্পীরা পাশ্চাাশিজ্প পদ্ধীতর 
এন্ধ অনুকরণের পাঁরবর্তে ভারতায় ইতহাসকে শিল্প স:ঞ্টির (বিষয় করেছিলেন। 
তাঁদের শিল্পকলায় মুঘল এবং রাজপূত শিল্প প্রকরণ পদ্ধতির প্রভার দেখা 
পগয়োছল । অবনখন্দ্রনাথের 'ভারত মাতা” শিল্পাটতে রাজনোতিক আবেদন 
দখা ঘায়। 

্বদেশ-বয়কট আন্দোলনকে শুধুমান্র রাজনোতিক আন্দোলন বলা সমখগীন 
নম্ন। এই আন্দোলনের ধুগে ভারতীয় মনীবার পুন“জাগরণ হয়েছিল । গা'ধাঁজ 
চিখোঁছলেন যে ভারতের প্রকৃত পুনজাগরণ ঘটে বগাবভাগের ঘুগে। নাথ 
চিন্তা, সংস্কৃত, সাঁহতা, শিল্পকলা প্রভাতি মানখবিদ্যার সব্দেত্রে স্বদেশখ- 
বয়কট আন্দোলনের প্রভাব দেখা 'গিয়েছিল। 


৫. জাতীয় আন্দোলজে ভাগন ও নরমপন্থাদের সাময়িক জয় 


স্বদেশখবয়কট আন্দোলন জাতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে আদর্শগত সংগ্রাম তর 
করোছিল। এই আন্দোলন কংগ্রেসের ভেতরে ও বাইরে চরমপন্থী দৃষ্টিভশর দ্রুত 
প্রসার ঘিয়ৌোছল । ফলে ভারতের ছান্ন ও যুব সমাজের উপর চরমপন্থণ 
চিন্তাধারার জনাপ্রয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে । চরমপন্থীদের জনাপ্রয়তা বাদ্ধি 
নরমপন্থ শিবিরে প্রবল উদ্বেগের স্টার করেছিল। ১৯০৫ এবং ১৯০৬-এর 
কাগ্নেস আঁধবেশনগর্লতে চরমপণ্থীদের প্রাধান্য বজায় ছিল। চরমপল্থণ নেতৃব্ন্দ 
১৯০৬-এর কংগ্রেদে স্বদেশী-বয়কট ও জাতীয় শিক্ষা দাবি করে যগান্তকারণ প্রন্তাব 
অনুমোদন করাতে সমর্থ হয়োছিলেন। দাদাভাই নৌরোজী ঘো'বিত ওপানবেশিক 
্বরাজের রাজনোৌতক লক্ষাকে সুকৌশলে বাংলার চরমপন্থী নেতৃবন্দ ব্রিটিশের 
নিয়ন্ুণবিহধন পূণ ্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্য রূপে প্রচার কবেছিলেন। স্বদেশগন 
যয়কট ও জাতায় শিক্ষাকে চরমপন্থী নেতৃবন্দ ন্রিটিশশীবরোধী রাজনৈতিক পংগ্রামের 


১১০ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমাবকাশ 


হাতিয়ার রুপে ব্যবহারে ভাদ্যাগণ হয়োছলেন। 

ভারতের নরমপন্থী নেতৃবূন্দ চরমপম্থণ মতাদশ* ও কর্মসূচী প্রত্যাখ্যানে 
সক্রিযন ভাবে অগ্রণী হলেন। গোপালকৃ্ক গোখেল বলোছিলেন 'উম্মাদ ব্যন্তিরাই 
কেবল পূর্ণ স্বাধীনতার কথা চিন্তা করতে পারে'। কারণ নরমপম্থীদের দৃঢ 
স্বাস ছিল যে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের কোনো বিকল্প হতে পারে না এবং 
জাতীয় আন্দোলন নিয়মতান্দিক পথেই পাঁরচালত হবে। সেজন্য ১৯০৭-এর 
কংগ্রেস আঁধবেশনে সামগ্রিকভাবে চরমপন্থশ চিন্তাধারা ও নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ব্যকন্থা 
গ্রহণে তাঁরা তৎপব হয়েছিলেন। ১৯০৭-এর স:রাট কংগ্রেস আঁধবেশন চরমপন্থীদের 
1পছু হটতে বাধ্য করে এবং নরমপন্থীদের সাময়িক জয় সূচিত করে। 

১৯০৭-এর তেইশতম কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতি 'নিবচিন নিয়ে মতভেদ 
শুরু হয়। লাজপং প্রায় জেল থেকে ছাড়া পেলে চরমপঞ্থীরা তাঁর নাম 
সভাপাঁত পদের জন্য প্রন্তাব করেন। অপরাদকে নরমপঞ্থীরা সভাপাতিরপে 
রাসাঁবহারী ঘোধকে মনোনয়ন করেন। গপৎং রায় সভাপাত 'নিবাঁচনে 
প্রাতিদ্ন্দিতায় অগম্মত হলে চরমপম্থীরা রাসবিহারী ঘোষের মনোনয়নকে তীব্র 
[বিরোধিতা করেন॥। ১৯০৭-এর সুরাট কংগ্রেস আঁধবেশনের প্রা্ধালে অরাবন্দ ঘোষ 
সূরাটের সাশ্নিকটে হাঁরপুর শহবে জাতীয় তাবাদীদের সম্মেলনে আহবান করেন। 
এই সম্মেলনে অরাঁবন্দ ঘোষ সভাপতিত্ব করেন এবং বাল গঙ্গাধর তিলক মুখ্য বস্তার 
ভাঁমকায় অবতীর্ণ হন। এই সম্মেলনে যোগদানকারগ প্রত্যেক সদস্যকে 
জাতীয়তাবাদী বলে শপথ নিতে হয়োছিল। 


রাসাঁবহার ঘোষের অপাঁঠত সভাপাতর ভাষণ থেকে জানা যায় যে নরমপন্থী 
নেতৃবন্দ কংগ্রেস থেকে চরমপন্থীদের বাচ্ছিশ্নতা আশা করেছিলেন । স:রাট 
আধিবেশনে একজন প্রভাবশালী নরমপন্থী নেতা লাঠিধারণ চাল্লশ জন লোককে 
মোতায়েন রেখেছিলেন । সেজন্য মনে হয় চরমপন্থাঁদের বিতাড়িত করার জন 
নরমপন্থীরা আগে থেকেই প্রন্তুত ছিলেন । সরাট আঁধবেশনে নরমপন্থা 
নেতৃবৃন্দ আনীত খসড়া প্রস্তাবুলি ১৯০৬-এর কলকাতা কংগ্রেসের চরমপন্থা 
প্রভাবিত প্রন্তাবগঢলিকে নাকচ করার জন্য রাঁচিত হয়েছিল । স:রাট কধ্রসের খসড়া 
প্রস্তাবে স্বদেশী প্রসঙ্গে ১৯০৬এর 3৮007 ৪ 50105 58011900? এর পাঁরবতে 
00156916009 ড/1)612 70051016" বলা হল এবং বয়কট প্রসঙ্গে বরফট আন্দোলন, 
শঙ্দ দুটি বাদ দেওয়া হল। জাতীয় শিক্ষা প্রসঙ্গে 'জাতায় ধায়া ও জাতায় 
নিযন্দণে শিক্ষা” শহ্দগুলিকে পারত্যাগ করা হল। 


বঙ্গভঙ্গ $ মতাদর্শের সংঘাত ও গণ-আন্দোলনের সচনাপব' ১১১ 


সরাট কংগ্রেল অধিবেশনের প্রথম দিনই গোলমাল শুরু হয়ে বায়। সুরেচ্ছু 
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় র(সবিহারী ঘোষকে তেইশতম আঁধিবেশনের সভাপাঁতরপে 
মনোনয়নের কথা ঘোষণা করলেই তুমুল হৈচৈ শুরু হয়ে যায়। ফলে সেদিন 
সভার কাছ হ্থগিত রাখতে হয়। পরের দিন বাল গঙ্গাধর তিলক সভাপাঁত পদে 
রাসবিহারী ঘোষের মনোনয়নের তীব্র বিরোধিতা করেন এবং সভাপতির নির্বাচন 
স্থগিত রাখার জনা সংশোধন? প্রস্তাব আনেন। সভাপাঁত হিসাবে রাসবিহার 
ঘোষ তিলকের সংশোধনী প্রস্তাবকে বিধিবহিভূত বলে ঘোষণা করেন! এই 
সময় 'তিলক প্রাতীনাধদের উদ্দেশ বস্ততা শর করলে প্রবল হট্টগোল ও 
ধবনাধবভি শুরু হরে যায়। শেষ পযন্ত পুলশ এসে শান্ত শংখলা রক্ষা 
করে! এইভাবে সূরাটের তেইশতম কংগ্রেস অধিবেশন ভণ্ডুল হয়ে যায়। 

কংগ্রেস অধিবেশন ভেঙ্গে যাওয়ার পর ফিরোজ শা মেহতা, 'ডিনশা ওয়াচ, 
রাসাবহারগ ঘোষ, গোপালকৃফ গোখেল এ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নেতারা 
নরমপ্ল্থখদের জন্য একট পৃথক সম্মেলন আহবান করলেন । বাল গঙ্গাধর 'তিলক 
শেষ পথন্ত কধণেসের ভাঙন এড়াতে চেষ্টা করে যান! তিনি সরেন্দ্রনাথকে 
সহযোগিতার প্রস্তাব দিলেন । এই প্রন্তাৰ অন[যায়ী তিলক রাসবিহারণ ঘোষের 
সভাপাঁত প্রার্থীদের বিরোধিতা প্রত্যাহার করতে পারেন একটি মাত্র শর্তে । 
শর্তট হল ১৯১০এ-এর কংগ্রেস অধিেশনে ১৯০৬-এর প্রন্তাবগ্ীল হুবহু 
অনুমোদন করতে হবে। অনেক বাদানুবাদের পর তিলক ও সরেন্দ্রনাথের মধ্যে 
আলাপ-আলোচনা ভেঙ্গে যান । 

সুরাট কংগ্রেসের প্রাঙ্গনে নরমপন্থীরা সম্মেলন আহবান করলেন। এই নরম- 
পচ্ঘধ সম্মেলনে ৯০০ জন প্রাতাঁনাধর উপাশ্থিতিতে 'তিনাট প্রন্ভাব গ্রহণ করা 
হল। প্রথম প্রন্তাবে বৃটিশ সাম্রাজোর অধীনে স্বশাসিত সরকার অজরনের 
লক্ষ্যকে রাজনৈতিক লক্ষযরুপে ঘোষণা বরা হয়। দ্বিতীয় প্রন্তাবে রাজনৈতিক 
লক্ষ্য অজনে কঠোর ভাবে নিপ্নমতান্দিক পদ্ধতি গ্রহণের সুপারশ করা হয়। 
তৃতীয় প্রস্তাবে কধগ্রেসের আঁধবেশনগদাীল সশৃংখলভাবে অন্ত করা এবং 
নেতৃত্বের প্রত পূর্ণ আন:গত্য প্রদর্শন করার কথা বলা হয়। অপরদিকে অরবিজ্দ 
ঘোষের সভাপতিত্বে ৩০০ জন চরমপন্থণ প্রতিনাধ স্বতন্ত একটি সভায় মিলিত 
হন। এই সভা ১৯০৬-এর স্বদেশী, বয়কট, জাতীয় শিক্ষা এবং স্যায়ত্তশাসনের 
্রনতাবগদলিকে পূনরায় অনুমোদন করে। ১৯০৭এর তেইশতম কংগ্রেস 
অধিবেশনে চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে মতভেদ প্রকাশ্য ভাঙনে পরিপাঁড় 


১১২ ভারতে ম্বাধানতা সংগ্রামের ক্রমাবকাশ 


লাড করে। নরমপঞ্থণ নেতৃব্ন্দ ১৯০৬-এ এলাহাবাদ শহরে মিলিত হয়ে 
কংগ্রেসের জনা সংবিধান রচনা করেন। এই সধখধানে সুরাটে অনুষ্ঠিত 
নরমপন্থীদের স্বতল্ল অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবগুলিকে কংগ্রেসের লক্ষন হিসাবে 
ঘোষণা করা হল। প্রত্যেক সদস্যকে কংগ্রেসের ঘো'ধত লক্ষা্তঠীলর প্রাত পার- 
পূর্ণ আন-গত্য প্রদর্শনের শপথ নিতে বলা হল। এই ভাবে নরমপন্থী নৈতৃবন্দ 
চরমপন্থীদের বিচ্ছিন্ন করে কংগ্রেস সংগঠনকে নিজেদের কুক্ষিগত করলেন । 

সুরাট কংগ্রেসের পর নরমপন্থণ নেতৃবন্দ ব্রি১িশ সরকারের সম্দরে সহযোগিতা 
করতে অগ্রণণ হলেন । চরনপন্থীদের বিতাড়নের মূলে নরমপন্থখদের উপর মাল 
মিণ্টোর প্রভাব যে 'ছিল না সেকথা বলা যায় না! মাকে লেখা মিন্টোর 
এক পত্রে জানা যায় যে ১৯০৬ এর পর সুরেদ্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ক়কজন 
প্রভাবশাল? নরমপল্থঈনেতা এবং নেতৃস্থানীয় মুসলমান গিন্টোর কাছে গিয়েছিলেন । 
সেখানে সংরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিপিনচন্দ্র পালের সংগ্রানমুখখতার বিরুদ্ধে 
ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য 'মণ্টাকে অনুরোধ জানিয়োৌছলেন। 

সুচতুর ব্রিটিশ শাসকথর্গ ভারতে 'দমন পীড়ন নাতি? গ্রহণের পাশাপাশি 
সুযোগ স্যাবধা দানের" নখাঁত গ্রহণ করোছল। তাই দেখা যায় ১৯০৭-এর 
সূরাট কংগ্রেসে দক্ষবজ্ঞের পর ব্রিটিশ শাসকবর্গ প্রবল দমন পাঁড়নর চণ্ডনগ।ত 
গ্রহণ করে। ১৯০৭-এ “রাজদ্রোহাত্মক সভাসামতি আইন” পাশ করনো হল। 
১৯১০-এ পাশ হ'ল এক নূতন ও মারাত্মক প্রেস আইন! চরমপম্থ নেতাদের 
বিনা বিচারে নিবসিনে পাঠানোর জন্য ১৮১৮-এর কুখ্যাত আইনের আশ্রয় 
নেওয়া হল। ১৯০৮-এর ফৌজদারী আইন সংশোধন করা হল। এই আইনে 
রাজনোতিক অপরাধের জন্য জ:রীর সাহাযা ব্যতিরেকে হাইকোটে বিচারের 
ব্যবস্থা করা হল । শুধু তাই নগ্ন, এই কুখ্যাত আইন সমাত-সংগঠনকে নাবিদ্ধ 
করার জন্য সরকারকে ক্ষমতা দিল। এই ক্ষমতায় বলীয়ান হয়ে ব্রিটিশ 
সরকার ঢাকার 'অনুশীলন সাঁমতি* বরিশালের 'স্বদেশ বান্ধব সাঁমাতি', ফারদপুরের 
“ব্রতী সামাত” ময়মনাসংহের “সুহৃদ সামাত' এবং “সাংনা সা্মীত'কে অবৈধ ঘোষণা 
করল। এই সঙ্গে বহ?শত রাজনৈতিক কমণকে বিনা ধবচারে আটক করা হল। 
বেশ কয়েকজনের বির্দ্ধে রাজনৈতিক বড়ঘল্সমূলক মামলা দায়ের করা হল। 

এবারেও দমন-পাঁড়নের চণ্ডন্খাতর পরেই নরমপন্থখদের খুশখ করার জন্য 
কিছ; শাসন সংস্কার ক'রে রাজনৈতিক সাবধা দান বরা হল। ১৯১২-এর ভারত 
কাউন্সিল আইনে প্রবার্তত নির্বচন-পদ্ধীত সামান্য সম্প্রসারিত করে ১৯০৯এ মার্ল 


বঙ্গভঙ্গ £ মতাদর্শের সংঘাত ও গণ-আন্দোলনের স:চনাপ্প্ ১১৩ 


মস্টো শাসন সংস্কারের সুবিধা দেওয়া হল। এই শাসন সংঙ্কারে কেন্দ্ুশ় আইন 
পারষদের 'কছ? সংখ্যক এবং প্রাদোঁশক আইন পাঁরবদের বেশ সংখ্যক প্রার্তীনাধকে 
অগণতান্পিক পরোক্ষ পদ্ধাততে নিবচিনের ব্যবস্থা করা হল। মনে রাখতে 
হবে ১৯০৯"এর শাসন সংস্কারের আওতায় আইন পাঁরষদগুলি পরামর্শদানের 
সংন্থায় পরিণত হল॥। কারণ আইন পাঁরষদগুলির কোনো রকম কাধ'করথ ক্ষমতা 
ছল না। নরমপম্থী নেতৃবৃন্দের আশা ১৯০৯-এর শাসন সংস্কার পূর্ণ করতে 
পারে নি। গোপালকৃফ গোখেল এবং সংরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাণ্যায় মার্লামণ্টো শাসন 
সংস্কারে বিক্ষুন্থ হয়ৌছলেন। তবুও নরমপন্থী নেতৃব্দ 'ব্রাটশের ন্যায়াবচারের 
প্রতি আস্থা হারান নি। ১৯১০এ ভারতে নূতন বড়লাট এলেন এবং তারপর 
১৯১১-এ বঙ্গভঙ্গ রদ করার সরকার? সিদ্ধান্ত ঘোবণা করা হল। নরমপন্থী নেতৃবন্দ 
বঙ্গভঙ্গ রদের "সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়োছিলেন। 


৬. গ্ান্ধীপুর্ব জাতীয় আন্দোলন ও নেতৃত্ব ঃ নরমপন্থী ও চরমপন্থী 


৩০ক. নরমপন্থী নেতৃত্বের চিন্তাধারা ও কর্মপন্ধতি 


ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে নরমপন্থণ ও চরমপন্থখ ধারা দহশট বিশ শতকের 
দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত অন্যতম প্রধান দশট রাজনোতক ধারা হিসাবে বিদ্যমান ছল |) 
জাতীয় বিপ্লবীদের সশস্ন সংগ্রাম প্রয়াস স্বাধীনতা আন্দোলনের অনাতম একটি 
রাজনোতিক ধারা। জাত বিপ্লবশদের চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতি স্বতন্দ অধ্যায়ে 
আলোচিত হয়েছে । 

নরমপল্থণ রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মপন্ধীতর উদ্বোধক 'ছিলেন রামমোহন রায়। 
কালকুমে রামমোহনের চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধীত ভারতণয় নরমপন্থী 'শাবরকে অত্যন্ত 
প্রভাঁবত করোছল। নরমপন্থী নেতৃবন্দ 'ছিলেন উচ্চশাক্ষত বুদ্ধিজীবী । 
'ররিটিশ শাসনে গড়ে ওঠা নতুন শিক্ষাব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রশাসনিক ব্যবস্থা 
এবং ওপাঁনবোশক অর্থনৌতিক ব্যবস্থার ফলস্বরূপ ভারতে নতুন সামাজিক শ্রেণীর 
উদ্ভব হয়। নরমপন্থী নেতৃ'ন্দ প্রধানতঃ উচ্চবন্ত ও ধনী সমাজের প্রাতিভুরূপে 
ভারতের রাজনোতিক চিন্তাধারা ও জাতীয় আন্দোলনকে সম.দ্ধশালী করেন। 
রি ”১৮৮৮তে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রাতজ্ঠার পর থেকে ১৯০৫ পবন্ত জাতীর 
আন্দোলনে নরমপল্ধীদের প্রাধান্য অব্যাহত ছিল ॥। ১৯০৬-এ চরমপন্থী নেতৃবূন্দের 
সংগঠিত প্রয়াসের ফলে জাতীয় আন্দোলনে সংগ্রামমুখী কর্মপদ্ধতর সূচনা 
হয়োছিল। ' চরমপল্খীদের রাজনোৌতিক প্রভাব ও জনাঁপ্রয়তা বৃদ্ধিতে নরমপল্থী 

6 


১১৪ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্রমাকাশ 


নেতৃবৃন্দ আতিশয় ভীত হয়োছিলেন। ১৯০৭-এ সুরাটে জাতীগ্ন কংগ্রেসের ভাঙন 
আনবাষ হয়ে পড়লে চরমপল্থরা সামীয়কভাবে পিছু হটোছিলেন। জাতীয় 
আন্দোলনে ১৯০৭ থেকে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত নরমপন্থধদের প্রাধান্য বজায় ছিল । 
১৯১৬-এ চরমপন্থণ নেতৃবন্দ পূনরায় কংগ্রেসের মধ্যে পুনমলিত হন। এই সময় 
থেকে জাতায় আন্দোলনে নরমপল্থদের প্রভাব দ্রুত হাস পেতে থাকে । 

জাতীয় আন্দোলনে নরমপন্থ নেতৃত্বের চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধীতর ভূমিকা 
অনস্বীকার্য । 'বেছগল লাশ্ড হোল্ডার্দ সোসাইটি, 'বেছগল ব্রিটিশ ইপ্ডিয়া 
সোসাইটি”, 'রটিশ ইপ্ডিয়ান এসোপিয়েশন'। “ইশ্ডিয্লান 'এসোসয়েশন' এবং 
পৃণার “সার্বজনক সভা" গ্রভৃতি ভারতের রাজনৈতিক সংগঠনগুলির বিবর্তনের মধা 
দিয়ে ১৮৮৫-তে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উদ্ভব হয়॥ নরমপল্থী চিন্তাধাবা্‌ 
ও কর্মপদ্ধীত এইসব রাজনৌতিক সংগঠনের মধ্য দিয়ে বিবার্তত হয়। জাতীয় 
কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পর নরমপন্থীরা সব্'ভারতায় রাজনোতিক ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ শান্তরূপে 
আত্মপ্রকাশ করেন! দাদাভাই নৌরোজ?, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাদেব গোবিন্দ 
রাণাডে, গোপালকৃষ্ণ গোখেল, ফিরোজশাহ মেহতা, 'দিনশা ওয়াচা, রাসবিহারী ঘোষ, 
ভুপেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখরা নরমপল্থী নেতারুপে সারা ভারতে খ্যাঁতিলাভ 
করোছিলেন। 

ভারত জাতায় আন্দোলনে নরমপন্থী দৃষ্টিভঙ্গী ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে 
সংগ্রামী রাজনোৌতিক পদ্ধতি গ্রহণ না করলেও ভারতীয় সমাজ ও অর্থনশীতকে 
তাঁরা আধুনিক করার পক্ষপাত ছিলেন । নরমপঞ্থীরা 'হন্দু সমাজ ব্যবস্থার সংগে 
ষুস্ত জাত-পাত ব্যবস্থাকে কখনও সমর্থন করেন নি। তাঁরা হিন্দ: সমাজকে কখনই 
আদর্শ সমাজ বলে মনে করতেন না এবং হিন্দু সমাজকে রামরাজ্যে পারণত করার 
কোন গ্রন্তাবকে তাঁরা আমল দেন 'নি। তাঁরা ভারতীয্প সমাজে প্রচালত ধমাঁয় 
কুসংস্কার ও আচার ব্যবহারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়োছলেন। তাঁরা পাশ্চাত্য সমাজ, 
অর্থনশীত ও রাষ্টীদর্শনকে আদশ" বলে মনে করতেন । পাশ্চান্ত্য প্রভাবে ভারতার 
সমাজের আধূুনিকীকরণ তাঁরা দাবি করোছিলেন। গোপালকৃষণ গোখেল ১৯১২ 
সালে অসবর্ণ বিবাহ বিল সমর্থন করেছিলেন। তিনি তথাকথিত নিয় জাতশ্পাতের 
মানুষদের সমমধদা দানে আগ্রহী ছিলেন । ১৮/৯৭-তে দাক্ষণ ভারতের নরমপম্থী 
নেতা শঙ্করণ নায়ার ভারতী সমাজে পাশ্চান্তয সভ্যতার সৃফলগুলিকে গ্রহণ করার 
আবেদন করেছিলেন। তান দঢ়তার সঙ্গে রাষ্ট্‌কে ধর্মীনরপেক্ষ করতে 
চেযোছিলেন। 


বঙ্গভঙ্গ £ মতাদর্শের সংঘাত ও গণ-আন্দোলনের সৃচনাপর্ব ১১৬ 


নরমপন্থী নেতৃবুন্দ ভারতের জন্য আধুনিক অর্থনোতিক ব্যবস্থা অর্থাং 
পংজিবাদী অর্থনীতি প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন । সরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
শিল্পোনয়নের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি আবেগ ও উচ্ছাস 
ত্যাগ ক'রে মূলধন, বাঁণাঁজ্যক সংগঠন এবং কারগাঁর জ্ঞানের সম্প্রসারণে ভারতায় 
শিল্প ব্যকন্থার বাণয়াদ মজবুত করতে চেয়োছিলেন । স্বদেশী-বয়কট আন্দোলন- 
পর্বে নরমপল্থা৷ নেতারা জাতীর অর্থনশীত বিকাশের পথ সুগম করতে চেয়োছলেন । 
তাঁরা ব্রাটশ পণ/দ্রব্য বনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় মূলধন ও উদ্যোগে পাশ্চমী 
মানের পণ্যদ্ুখ্য উৎপাদনের ক্ষেত্র প্রন্তুত করতে চেয়োছলেন | রাসাবহারী ঘোষ 
বলোছলেন, স্বদেশ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পাঁশ্চম ইউরোপের দেশগুীলর মত 
বিশ্বে পণ্য দ্রব্যের বাজার সম্প্রসারণ করাই ভারতের লক্ষ্য ।॥ নরমপন্থনন নেতারা 
স্বদেশী আবেদনের মধ্য দিয়ে শ্রামককে আঁধকতর উৎপাদনে উৎসাহত করোছলেন। 
দাদাভাই নৌরোক্্ণ ভারতের শিজ্পপণ্য ও বাঁণিজাকে বিশ্ব বাজারে সম্প্রসারত 
করার পক্ষে আনত জ্ঞাপন করেন । 

নরমপন্থ নেতৃব-ন্দ 'ন্টিশ শাসকের জাতি বৈষম্যের নীতিকে তীর সমালোচনা 
করোছিলেন। তাঁরা জাতি খৈবম্যের পারবে জাতিসমূহের এঁক্য চেয়োছলেন। 
কংগ্রেসের মধ্য দিয়ে নরমপন্থধী নেতৃবৃন্দ সুস্পষ্ট রাজনোতিক দাবি উত্থাপিত 
করে ব্রিটশ জনমত ও পালমেন্টকে প্রভাবিত করতে চেক্লেছিলেন। জনগণের 
সামাঁজক ও রাজনোতিক আঁধকার সম্প্রসারণ, উচ্চ গ্রশাসাঁনক পদে ভারতীয়দের 
আঁধকতর নিয়োগ, আইন পারধদগীলর সম্প্রনারণ ক'রে প্রাতীনাধতব 
ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, শুল্ক সংরক্ষণ নাত প্রবর্তন ক'রে ভারতীর় শিল্পের 
উন্নাতসাধন ইত্যাঁদ সামাঁজক, রাজনৌতক ও অর্থনৈতিক দাবিগুলি জাতীয় 
কংগ্রেসের মণ থেকে নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ তুলে ধরোছলেন। তাঁরা উচ্চ প্রশাসানিক 
পদগুলির ভারতীয়করণ চেয়োছলেন এবং ভারতীয় সিভিল সাভিস পরীক্ষায় 
আঁধক সংখ্যক ভারতীয়দের নিয়োগ দাবি করোছলেন । 

'ব্রাটশ সরকার ভারতে ব্যন্তি স্বাধীনতা ও সংবাদপরর স্বাধীনতা হরণের চেষ্ট। 
করলে নরমপল্থণ নেতৃবব্দ তার রিরুদ্ধে সোচ্চার হয়োছলেন। গোপালকৃষৎ 
গোখেল “ইন্ডিয়ান আঁফাঁসয়ালস সিকরেটস এ্রাক্ট (১৮৯৯ ) এবং সংবাদপত্র 
স্বাধীনতা হরণকারী প্রেস বিলের (১৯১০ ) বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করে- 
ছিলেন। তন "সাঁডসাস্‌ নিঁটংস বিলের" বিরোধিতা করেন । জাতী 
কংগ্রেসে প্রন্তাব গ্রহণ ক'রে নরমপণ্থণ নেতারা আইনের শাসনকে সম্প্রসারিত করতে, 


১১৬ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ 


চেয়োছলেন। 'ব্রাটশ ভারতে প্রশাসন 'বিভাগ থেকে বিচার 'বিভাগ্কে স্বতন্ম করা 
এবং আটক আইনগুলিকে বাতিল করার দাবি ধাঁণত করে তাঁরা ভারতে আইনের 
শাসন প্রবর্তন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন । 

দাদাভাই নৌরোজী, মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে, গোপলকৃফ গোখেল এবং 
রমেশচদ্দ্র দত্ত পশ্চিমী দেশগুলির মত ভারতের জন্য আধুনিক পংাজবাদা ব্যবন্থা 
দাবি করেছিলেন। জাতীয় কংগ্রেসের গৃহীত প্রন্তাবগ্ুলি বিশ্লেষণ করলে 
নরমপল্থী নেতৃবৃন্দের অর্থনৈতিক চিন্তাগুলি পরিস্ফুট হয় । তাঁরা ভারতে 
ব্যাপক শিল্পায়ণ চেয়েছিলেন। সবেপিরি তাঁরা অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাষ্ট্র 
সক্রিয় ভীমকা দাব করোঁছেলন। কর ও শুল্কের সহায়তায় ভারতীয় শিজ্পগুলি 
যাতে বিকাশলাভ করতে পারে সেরকম অনুকুল নীতি গ্রহণের জন্য ব্রিটিশ সরকারের 
কাছে তাঁরা আবেদন জা'নয়ৌছলেন। 

ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে নরমপন্থ নেতৃবৃন্দ সূস্পন্ভাবে তাঁদের 
রাজনৈতিক লক্ষা প্রকাশ করেছিলেন । ব্রিটিশ শাসকের সহযোগিতায় ধারে ধাঁরে 
স্বায়ত্রশাসন লাভ করাকেই তাঁরা চূড়ান্ত লক্ষ্য বলে মনে করতেন। তাঁরা 
বিবত'নবাদী (০৮০19(101819) এবং উদারনৈতিক (110191) রাম্টরদর্শনে বিশ্বাসী 
1ছলেন। দীর্ঘাদন আইন পরিষদ, সরকারি প্রশাসন, জেলা বোর্ড ও দ্ছানশয় 
স্বায়তশাসনমূলক সংস্থাগ্লতে শিক্ষানবিশী করেই রাজনোঁতিক স্বায়ন্তশাসন লাভ 
করা সম্ভব এই রকম ধারণা তাঁরা পোষণ করতেন । ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে সংঘাত" 
সংঘর্ষের নীতি ও কর্মপদ্ধীতিতে তাঁরা বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁদের রাম্্ীদর্শন 
ছল 'প্রয়োজনবোধে ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগিতা এবং প্রয্লোজনবোধে '্রিটিশের 
বিরুদ্ধে নিয়মতান্দিক বিরোধিতার নীতি অনুসরণ করা। 

স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের যুগে নরমপল্থী ও চরমপন্থী দ:ষ্টিভঙ্গশর মধ্যে 
সংঘাত-সংঘর্ষ প্রবল আকার ধারণ করে । এই যুগে বয়কট, স্বদেশ ও জাতীর 
শিক্ষাকে কেন্দ্রে করে নিয্নমতান্মিক ও সংগ্রামমূখী চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতির 
সংস্পচ্ট প্রভেদ দেখা যায় । নরমপন্থারা নিম্নমতান্দিক ও শান্তিপূর্ণ কর্মপদ্ধতির 
মাধ্যমে ধীরে পদক্ষেপে রাজনৌতিক অগ্রগতি চেয়োছিলেন। তাঁরা বয়কটকে ব্রিটিশ 
বিরোধী রাজনৌতিক আন্দোলনের হাতিয়াররূপে দেখেন 'নি। তাঁরা দেশীয় শিল্প 
ব্যক্ার উন্নয়নের অন্যতম শর্তরূপে বয্পকট ও বিদেশগ পণ্যদ্রব্য বনের আন্দোলনকে 
জ্বাগত জানিয়েিছিলেন। কারণ তাঁরা ছিলেন উদশরমান শিক্ষিত উচ্চবিত্ত বুজোরা 
প্রেপীর প্রাতনিধি। 


বঙ্গভঙ্গ £ মতাদর্শের সংঘাত ও গণ-আন্দোলনের সচনাপব: ১১৫ 


খ. নরমপন্থী চিন্তাধারা ও কম্পদ্ধতির মুল্যায়ন 

গাম্ধী-পূর্ব ভারতের নরমপন্থী নেতৃবুন্দ পাঁশ্চম উদারনৈতিক রাষ্টুদর্শনে 
প্রভাবিত হয়োছিলেন। কিন্ত; তাঁদের উদারনোৌতিক মতবাদ পশ্চিমী উদারনীতবাদ 
থেকে কোন কোন অংশে পৃথক ছিল। পাশ্চমগ উদারনীতিবাদ অর্থনীতির ক্ষেত্রে 
শিজ্পপ:'জ পারচালিত অবাধ বাণিজ্যের (1:5৩ 09৫৩) সমর্থক ছিল। কিন্ত 
ভারতের নরমপন্থী নেতৃবংন্দেয় উদারনৌতিক দ:গ্টিভঙ্গ পশ্চিম অবাধ বাণিজ্য তত্বকে 
প্রত্যাখ্যান ক'রে অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাঙ্্ঃর ভুমিকা স্বীকার করেছিল। 
পাশ্চমী উদারনশীতিবাদের প্রবস্তাদের সঙ্গে ভারতীয় নরনশঞ্থী উদারনশীতবা:দর 
সমর্থকদের এই অসামঞ্জস্যের মূলে আছে ভারতে ব্রিটিশ ওপাঁনবোশক শাসন ও 
শোষণ। এখানে ইউরোপের মত ছ্বাধীন ও স্বতন্প্রভাবে বাঁলচ্ঠ পযণজবাদ গড়ে 
ওঠে নি। সেজন্য পথীজবাদী অর্থনীতির বিকাশের স্বার্থে ওপাঁনবোশক ভারতে 
নরমপন্থী নেতৃবন্দ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাজ্রের হন্তক্ষেপ দাবি করোছলেন । 

ভারতের নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ অর্থনোতিক প্রাধান্য মূন্ত ভারতীয় 
শিল্পের বিকাশ চেয়েছিলেন । শিল্পায়ন ও অর্থনৌতিক উন্নয়নের শর্ত হিসাবে 
রাষ্ট্রের সান্রিয় ভূমিকা তাঁরা দাবি করেন। সেজন্য দেখা যায় উদারনোতিক 
নেতৃবন্দে আদশে*র পাঁরবতে" কঠোর অর্থনোতিক বান্তববোধের দ্বারা পারচাঁলিত 
হয়োছলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ আবার কেউ সামাজক ন্যায্াবচার এবং অর্থ- 
নোতিক সমবন্টনের কথা বললেও তাঁরা 'কিস্ত; কোন মতেই সমাজতান্মিক ভাবধারার 
সমর্থক ছিলেন না। কারণ নরমপল্থী নেতৃবূন্দের ধ্বণত অর্থনৌতিক দাবিগল 
ভারতে নতুন বিকাশমান উচ্চবিত্ত ও পাঁজপাঁতর স্বার্থ সম্যকরূপ প্রতিফলিত 
করোছল। 

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উদারনোতিক নরমপঞ্থী নেতৃবৃন্দের প্রশাসানক সংস্কারের 
দাবি শাক্ষিত মধ্যবিত্তের সরকারি উচ্চপদে নিয়োগের আকাংখাকে ব্যন্ত করে" 
ছিল। তাঁরা বিচার 'িভাগের সংস্কার দাব করেন। তাঁদের এই দাবি 
িকাশমান উচ্চাবন্ত ও মধ্যাবত্তের আকাংখা ও ক্বার্থের প্রাতফলন ঘটিয়োছিল। 
ভারতগয় জাতীয় আন্দোলনে নরমপন্থীদের ভূঁমকা অত্যন্ত প্রগাতশীল ছিল। 
জাতীর আন্দোলনের আদিপর্বে তাঁরা ভারতের স্বাঙ্গীন আধুনকীকরণ চেয়ে- 
ধছলেন। ভারতের সামাঁজক ও অর্থনৌতিক অনগ্রসরতা ও দারিদ্রাকে তাঁরা 
প্রধান শনুরূশে 'চাহত করোছিলেন। নরমপল্থী নেতৃবৃন্দের চিন্তাধারা ও কর্ম- 
পদ্ধাতর মূল্যায়ন প্রসঙ্গে রজনীপাম দত্ত বলেছেন £ প্রথম যুগের কংগ্রেস নেতারা 


১১৬ ভারতে স্বাধশনতা সংগ্রামের মবিকাশ 


কখনও প্রাতীক্রয়াশীল, জাতীয়তাবিরোধী 'বিদেশী শাসকদের অনুগত ভূত্য 'ছলেন 
না। বরং এর উল্টো কথাই সত্য। তাঁরা 'ছিলেন এ সময়ের ভারতীয় সমাজের 
সবচেয়ে প্রগাতিশশল শান্তর প্রাতিনাধি। ".. ভারতের অল্ধতা ও অনুল্বত অবস্থার 
অবসানের উদ্দেশ্যে তাঁরা সমাজসংস্কার, শিক্ষাবিস্ভার ও আধ্মীনক ভাবধারা 
প্রচলনের রতে আতআানয়োগ করোছিলেন ৷ ... ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারত 
বুজেয়াদের এই প্রগাঁতশীল ভূমিকার তাপ" ভারতীয়দের অপেক্ষাও বেশী উপলা্ধি 
করতে পেরোছল ।, 

জাতীয় ও আন্তজাতিক ঘটনাবলীর দ্রুত প্রেক্ষাপট পাঁরধ্তনের মধ্য 'দিয়ে 
নরমপল্থণ নেতৃব.জ্দের রাজনোতিক ভূমিকা 'নিঃশোঁষত হঃয্লে বায়। 


গ. চরমপন্ছী নেতৃত্বের চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতি 


জাতীয় আন্দোলন এবং জাতীয় কংগ্রেসের 'ভিতরে ও বাইরে বিপরীতমুখী 
রাজনৌতিক দ:ষ্টিভঙ্গঈগ ও কর্মপদ্ধাতির প্রবল বোঁক ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের 
অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ঠ । কংগ্রেসের মধ্যে দক্ষিণপন্থী ও বামল্থীর্দের সংঘাত" 
সংঘষ* এবং কংগ্রেসের বাইরে সমাজতঙ্গী ও ক'মিউনিস্টদের মতাদর্শ ও কর্মপদ্ধীতি 
জাতীয় আন্দোলনে দুটি ভিন্ন দূষ্টিভঙ্গঈর স:ষ্টি করোছল। 

ভারতে ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের অনমনীয় নখাঁতির বিরুদ্ধে উনিশ শতকের 
শেষ দিক থেকে চরমপঞ্থণরা বিক্ষোভ প্রকাশ করে এসোঁছলেন । ব্রিটিশ শাসকদের 
প্রাতশ্রুতি ও কাজের মধ্যে দুন্তর ব্যবধান চরমপঞ্থীদের প্রবলভাবে বিচলিত 
করোছল। বিশ শতকের প্রথম 'দিকে আন্তজাতিক ক্ষেত্রে নতুন ঘটনাবলীর 
বিকাশ চরমপন্থী চিন্তাধারা গড়ে ওঠায় বিশেষ সহায়ক হয়োছল। চরমপদ্থী 
রাষ্টীদর্শন অনুধাবন করলে দেখা যায় যে নরমপঞ্থী নেতৃবৃন্দের পাঁশ্চম 
ইউরোপমূখী চিন্তাধারার 'বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিব্রিয়াম্বরূপ প্রাচ্যমুখণ চিন্তাধারার 
উষ্ভব ঘটে । নরমপঞ্থী প্রচারিত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ও আধুনিক সমাজ এবং 
পশ্চিমী উদারনোতিক রাণ্ট্রদর্শনের বিরুদ্ধে চরমপল্থী নেতারা সামাঁজক, 
রাজনৌতিক এমনাক অর্থনৈতিক বিষয়গুলিকে প্রাচশন ও মধ্যযুগীয় ভারতের 
আদরে ব্যাখ্যা করায় প্রয়াস হন। নরমপম্থীদের পাশ্চাত্য রাম্্রদর্শনের 
বিরুদ্ধে চরমপদ্ধীদের প্রবল প্রাচ্যাভমান গভগরভাবে অনুধাবনের বিষয় । 
সেজন্য চরমপন্থী নেতাদের চিন্তাধারাক্ন প্রাচীন ও মধ্যযগণয় ভারতের ধম ও 
সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। জাতীয় আন্দোলনকে তাঁরা ভারতীয় 


বঙ্গভঙ্গ $ মতাদর্শের সংঘাত ও গণ-আন্দোলনের সচনাপ ১১৯ 


গৌরববোধ ও আত্মপ্রত্যয়ের উপর প্রাতীঙ্ঠিত করতে চেয়োছলেন। 

বোদিকযুগের সমাজ এবং সংস্কৃতি ও অশোক, চ্দ্রগ:প্ত, রাণা প্রতাপ, শিবাজন, 
রাণণ লক্ষমীবাঈ প্রমুখ বীর ও বারাঙগনারা চরমপঞ্থী নেতাদের রাজনোতিক 
প্রেরণার উৎস 'ছিলেন। চরমপন্থী চিন্তাধারার প্রভাবে মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব এবং বাংলায় 
জঙ্গী জাতীয়তাবাদ 'বিকাশ লাভ করোছিল। মহারাষ্ট্রের সংগ্রামপন্থী জাতণয় 
চেতনার জনক 'ছিলেন বাল গঞ্গাধ«রধ তিলক । নরমপম্ধীদের নিল্লমতান্মিক 
আন্দোলনের বিরদ্ধে তিনি মহারাষ্্রে গণ-আন্দোলনমুখী রাজনীতির প্রবর্তন 
করোছলেন। তিলক রাজনোতিক আন্দোলনকে গজদস্তামনার থেকে মাটিতে নাঁময়ে" 
[ছিলেন। "তান কংগ্রেস মণ্ডপ এবং আইন পাঁরষদ থেকে ভারতের রাজনীতিকে 
মুক্ত করে সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত করোছিলেন। এক কথায় বলা যায়, 'তাঁন 
ভারতীয় রাজনশীততে প্রাণসগ্জার করোছলেন। কারণ সাম্রান্যবাদবিরোধণ 
রাজনীতি সাধারণ নানষের যোগদানে প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারে এ ধারণা 'তিলক 
সর্বপ্রথম প্রচার করোছিলেন। মানুষের আত্মীবশ্বাপ এবং অধিকারের উপর 
1িতলকের অগাধ আস্থা ছিল। শিবাজী-উৎসব এবং গণপাঁতউৎসব প্রবর্তন 
করে তিলক রাজনগাতিতে সাধারণ মানুষের যোগদানের পথ প্রশন্ত করেছিলেন। 
যাঁদও এই সব উৎসগ্ঃলির লক্ষ্য ছিল ধর্ীয় অনুষ্ঠানের মধা "দিয়ে রাজনৈতিক 
চেতনা সগ্গারত করা । 

'বরাটশ শাসক স্বদেশীবরকট আন্দোলনের যুগে সবভারতীয় চরমপন্থী 
নেতা বাল গঙ্গাধর িলককে গ্রেপ্তার করে এবং 'বিচারের প্রহসনের পর তাঁকে 
১৯০৮-এ ছ' বছরের জন্য মান্দালয়ে দীপান্তরে প্রেরণ করে। তিলকের 
গ্রেপ্তারের সংবাদে বোম্বাইয়ের সূতাকল শ্রামক স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাজনৈতিক ধর্মঘট 
পালন করে। ছ' বছর দ্বীপান্তরে থাকার পর তিলক ভারতের রাজনশীতিতে 
পুনরায় যোগ দেন। প্রথম বিশ্য;দ্ধের পর আত্মনিয়ন্মণের দাবি বা হোমরুল 
আচ্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে। তিলক ছিলেন হোমরুল আন্দোলনের 
অন্যতম পাঁথ$ৎ। দশ বছর পর তিলকের উদ্যোগে চরমপন্থী নেতারা পুনরার 
জাতীয় কংগ্রেসে সমবেত হন। তার ফলে নরমপন্থ) নেতৃবন্দ ১৯১৮-এ কংগ্রেস 
ত্যাগ করে “লবারেন ফেডারেশন অব হীণ্ডিয়া' গঠন করেন। ১৯২০"তে 
পৃতলকের মত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর জাতীয় আম্দোলনের নেতার্‌ূপে 
গাচ্ধীজণীর উদ্ভব ঘটে। 

পাঞ্জাবকে চরমপন্থী 'চন্তাধারা ও কর্মপদ্ধীতর অন্যতম পাঁথকৎ প্রদেশ বলা যায়। 


১২০ ভারতে স্বাধশনতা সংগ্রামের ব্রমাবকাশ 


লাজপত রায়ের নামের সঙ্গে পাঞ্জাবের চরমপন্থী আন্দোলন যুত্ত হয়ে আছে। 
১৯০১ থেকে লাজপত রায় নরমপম্থী প্রভাবিত কংগ্রেসের লক্ষ্য ও কর্মপদ্ধাতর 
সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন । এই সময় তান কংগ্রেস আন্দোলনকে ইংরেজী 
শিক্ষিত ও সঙ্গতিসম্পন্ন ভায়তীয়ের বাংসারক অনুষ্ঠান বলে বর্ণনা করেন। 
তাঁর মতে এই উৎসব নেতাদের আত্মগরিমা প্রচার ও বাগাড়বর প্রকাশের মণ মান্। 
তিনি সঙ্গীতসম্পন্ন কংগ্রেস প্রাতানাধদের বেশভূষা ও কংগ্রেস মণ্ডপের সনিপ্ণ 
সাজসচ্জার সমালোচনা করেন । তাঁর মতে প্রাতীনাধদের ধারালো ইংরাজী 
ভাষায় বন্তুতা ভারতের অপাঁরসম দারিদ্রুকে প্রকাশ করার পারবতে* 'র্িটিশ 
শাসনে ভারতের সমাদ্ধিকেই যেন জাহির করে। অরাবন্দ ঘোষের 'ইন্দু প্রকাশ'-এ 
প্রকাশত প্রব্ধমালার পরই ১৯০১-এ লাজপত রায়ের ইংরাজী 'কায়স্থ সমাচার? 
পান্রকায় নরমপল্থী পরিচালিত কংগ্রেসের তীর সমালোচনা প্রকাশিত হয়োছল। 

বঙ্গভঙ্গকৈ উপলক্ষ্য করে স্বদেশঈ-বয়কট আন্দোলনে লাজপত রায় সক্রিয় ভাবে 
সর্বভারতীয় গ্রে ন্ত্ত্বে দিয়েছিলেন । ১৯০৪-এ কংগ্রেস প্রতানাধ দলের সদস্য 
হিসাবে তিনি ব্রিটিশ জনমতকে প্রভাত করার জন্য ইংলণ্ডে যান। ১৯০৫-এর 
কংগ্রেসে বিষয় 'নিবচিনগ কমিটিতে ওয়েলসের যুবরাজের প্রস্তাবিত ভারত সফরের 
সময় কোনরকম (সীজন্য প্রদশ“নের তীব্র বিরোধিতা করেন। 

ভারতীয় রাজনীতিতে চরমপল্থী নেতার্য ১৯০৫থেকে ১৯০৭ পষন্ত নিজেদের 
চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতি বাঁলম্ঠভাবে প্রচার করেছিলেন! লাজপত বায় ছিলেন 
চরমপল্থী আন্দোলনের অন্যতম পাঁথকৃৎ । ১৯০৭-এর মে মানে ব্রিটিশ সরকার 
তাঁকে গ্রেপ্তার ক'রে ব্হ্ষদেশে অন্তরীণ রাখে। তিনি ১৯২০-তে নিখিল ভারত 
ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি হন॥ সভাপাঁতর ভাষণে 'তীন শ্রামক 
সংগঠনকে ব্রিটিশ সরকার ও ভারতাঁয় প1ীজপাতিদের বিরোধিতা করার পরামর্শ 
দেন। তার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার জন্য পুনরায় তান ১৯২০তে গ্রেপ্তার 
হন। সাইমন কমিশন বিরোধ বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেবার সময় পুলিশের 
নির্মম লাঠি চালনায় তিনি গুরুতরভাবে আহত হয়ে পড়েন এবং দ্রুত স্বাস্থ্য 
হানির ফলে ১৯২৮-এ তাঁর মৃত্যু হয়। 

বাংলাদেশে চরমপল্থশ রাজনশখাতি ও কমপদ্ধতি প্রচার করেছিলেন 'বাঁপিনচন্দু 
পাল, অরবিদ্দ ঘোষ ও ব্রহ্গবান্ধব উপাধ্যায়। এরা প্রত্যেকেই বোদিক যুগ, 
প্রাচঈন ভারতের দর্শন, নাঁতিশাস্্ ও সমাজ বিন্যাসের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে- 
ছিলেন। বাঁকমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং চ্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব বাংলার 
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চরমপন্থী চিন্তাধারার গভর ভাবে পাঁরলাক্ষিত হয়। বাঁঙ্কমচন্দের ধ্ীত্যাঁসক 
উপন্যাস্গদাল এবং বিশেষ করে তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাস চরমপন্থী আন্দোলনকে 
প্রভাবিত করোছল। 'আনক্দমঠের' বন্দে মাতরম' কাবতাঁটি বাংলাদেশের সংগ্রাম- 
মুখী গণ-আন্দোলনকে বিশেষভাবে উদ্দশীপত করে। বন্দে মাতরম" ধ্বানাঁট 
সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় আন্দোলন ও দেশপ্রেমের প্রতণক হয়ে দাঁড়িয়েছিল । 
'বদ্দে মাতরমত ধ্বনি জনসাধারণের মধ্যে প্রবল রাজনোৌতক আবেগের সৃষ্টি 
করোছিল। অরাঁবন্দ ঘোষ, বিঁপিনচন্দ্র পাল এবং ব্রন্গবান্ধব উপাধ্যায় বাঁ্কম- 
চন্দ্রের "মাত মতবাদ" (90851 ০81) প্রচার করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে মনে 
রাখতে হবে “বন্দে মাতরম: ধান ও 'মাতৃ-মতবাদ' হিন্দ্‌দের মধ্যে আধকতর ভাবে 
রাজনোতিক চেতনা জাগিয়োছল । 

সংগ্রামমুখী চরমপল্থী 'চিন্তাধারায় স্বামী 'ববেকানন্দের প্রভাব ঘথেহ্ট পাঁরমাণে 
লক্ষ্য করা যায়। বিবেকানন্দ নিভি'কতার মতবাদ প্রচার করেছিলেন। 'তাঁন 
শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে পশ্চিম ইউরোপের অন্ধ অনুকরণ প্রবণতাকে তীব্রভাবে 
ভর্চসনা করেছিলেন। ভারতবাসণ হিসাবে গর্ববোধ এবং প্রত্যেক ভারতবাস+কে 
নিজের ভাই বলে মনে করার জনা 'তাঁন সনাইকে আহবান জানিয়লোছিলেন। 
ভারতের মাটিকে স্বর্গের চেয়ে প্রিয় এবং ভারতের মঙ্গলকে সবাপেক্ষা মঙ্গলজনক 
বলে তান চিহিত করোছিলেন। শাক্ষত মানবের নকল সাহেবীয়ানাকে 
[তান তার ভাবে ধিক্কার 'দিয়োছিলেন ! ভারতবাসঈকে সদাজাগ্রত থাকতে তান 
আহবান জানিয়োছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারা বাংলাদেশের সংগ্রাম- 
মুখী নেতৃবন্দ এবং জাতীয় বিপ্লবীদের গভশর ভাবে অনপ্রাণত করোছিল! 

চরমপন্থী নেতাদের চিন্তাধারা ও পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে ক/য়কটি বৈশিষ্ট্য দেখা 
যায়। অর্থনৌতিক বয়কটকে তারা শুধুমাত্র অর্থনৌতক দ:ন্টিতে দেখেন নি। তাঁবা 
অর্থনৌতক বয়কটকে রাজনোতিক হাতয়ার হিসাবে 'ব্রাটশ শাসকের বিরুদ্ধে 
প্রত্যক্ষ বিরোধিতা ও সংঘাত-সংঘর্ষে'র কাজে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন । বিপিনচন্দ্র 
পাল, অরাঁধন্দ ঘোষ, ত্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় বন্নকটকে সাম্রাজ্যবাদী আঁধপত্য ও 'বদেশী 
অর্থনৌতক শোষণের 'বরুদ্ধে প্রয়োগের জনা আহবান জানয়ৌছলেন । 'নবম- 
পঞ্ঘীদের মত তাঁরা সামার়ক জয়ের জন্য বয়কট আন্দোলনকে ব্যবহার করেন 
নি। অর্থ, বঙ্গভঙ্গ রদ হলেই বয়কট আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে 
যাবে এমত তাঁরা পোষণ করতেন না। বয়কট আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভারতের 
তার্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করাই ছিল তাঁদের মূল লক্ষ্য ।* 


১২২ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের রলমাবকাশ 


'ব্িটিশ পণ্যদ্রব্য বয়কটের পাশাপাশি তাঁরা শিল্প শ্রীমক, সরকারি কর্মচারী এবং 
সওদাগর কা ধর্মঘটকে সমর্থন জানিয়েছিলেন! 'বাপনচচ্দ্র পাল, 
অরাঁধজ্ছ ঘোষ ও ব্রক্মবান্থব উপাধায় ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে যারা সহযোগিতা 
করছেন এবং বয়কট আন্দোলনে যাঁরা সামিল হচ্ছেন না তাঁদের সামাজিকভাবে 
একঘরে করার আহবান জানিয়োছলেন। 

(জাতীয় শিক্ষার প্রশ্নে নরমপম্থণ ও চরমপঞ্থীদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। 
স্বদেশী-বয়কট আম্দোলনের যুগে ধরাটিশ শাসকদের জাতীয় অপমানসচক হূকুমনামা 
ও ফতোয়ার বিরুদ্ধে পুর্বঙ্গে ছাত্র আন্দোলন ধূমায়িত হয়োছল। ছাদের 
বিচ্দে মাতরম্‌” ধান উচ্চারণ 'নাঁষদ্ধ করা হল এবং সেই সঙ্গে ছাদের সারুর 
রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করাকে বিদেশী শাসক অপরাধ বলে ঘোষণা করল। 
বাংলার ছান্র-যুব সমাজ 'ব্রাটশ শাসকের জাতীয় অপমানসূচক 'নিরেশনামাকে 
মানতে পারে নি। নরমপল্খী ও চরমপল্থ নেতৃব.ন্দ জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে 
সামিল হয়েছিলেন । চরমপন্থাদের প্রভাবে ১৯০৬এর কংগ্রেসে 'জাতীয় 'নিয়ল্লণে 
জাতীয় শিক্ষার" প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়োছিল। বাংলার চরমপন্থগ নেতৃবঞ্ 
সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগলি ব্রন করার আহবান জানিয়োছলেন । সে 
আহবানে অসংখা ছাত্র সাড়া দিয়েছিল। ব্রহ্ম বান্ধব উপাধ্যাযস কাজনশী আইনের 
দ্বারা 'নয়ান্পত কলকাতা 'বশ্ববেদ্যালয়কে 'গোলদখাঁঘর গোলামখানা" বলে বর্ণনা 
করোঁছিলেন। নরমপন্থী নেতৃবুন্দের প্রচেষ্টায় জাতীয় 'শিক্ষা পাঁরষদ (ব৪010109] 
01:011 0 12000411017) গঠিত হম়োছিল। 'বাপিনচন্দ্র পাল ও অরাবন্দ ঘোষ 
জাতীয় শিক্ষা পারষদের সংগ্রামবিমুখ পাঁরচালন ব্যবস্থা ও পাঠ্যসূচশীকেও 
অনুমোদন করেন নি। 1 

(নৈরমপন্থী ও চরমপণ্থীদের মধো ভারতের জাতীয় আন্দোলনের রাজনৈতিক 
নী সম্পকে" গুরুতর মতভেদ ছিল । দাদাভাই নৌরোজী, সংরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল গোখেল প্রমুখ নরমপন্থী নেতৃবুন্দ 'ব্রটিশ সাগ্রাজ্যের 
অধীনে ভারতের স্বায়ন্তশাসন লাভকে জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্য বলে মনে 
করতেন। ১৯০৬-এর কংগ্রেসে দাদাভাই নৌরোজী সভাপাতর ভাষণে ভারতের 
জন্য ওপাঁনবোশক স্বরাজ দাঁব করোছিলেন। মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব ও বাংলাদেশের 
চরমপন্থী নেতৃবৃন্দের মধো জাতশয় আন্দোলনের রাজনৈতিক লক্ষ্য সম্পকে 
একমত 'ছিল না। বাল গঙ্গাধর তিলক এবং লালা লাজপত রায় স্বদেশী-বয়কট 
আন্দোলনের যুগে ভারতের রাজনৌতিক লক্ষা সম্পর্কে লঃপ্পস্টভাবে তাঁদের 


বঙ্গভঙ্গ £ মতাদর্শের সংঘাত ও গণ-আন্দোলনের সূচনাপর্ব ১২৩ 


চরমপন্থী দর্ণন্টভঙ্গী প্রকাশ করেন নি। যাঁদও বাল গঙ্গাধর তিলক বলোছিলেন, 
স্বরাজ লাভ করা ভারতবাসীর জন্মগত আঁধকার”। 'বিঁপনচন্দ্র পাল, অরাবজ্দ 
ঘোষ ও ব্রহ্গাবান্ধব উপাধ্যায়ের মত বাংলার চরমপন্থী নেতৃবূন্দ জাতীয় আন্দোলনের 
রাজনোতিক লক্ষ্য সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যস্ত করোছলেন। '্রাটিশ শাসনের 'নয়ন্দুণ- 
হীন পৃণ* জ্বায়ন্তশাসনের রাজনোতিক দাঁব তাঁরা স্বদেশ-বয়কট আন্দোলনের 
যুগে উত্থাপিত করেছিলেন । স্বদেশখ-বয়কট আন্দোলনের যুগে বাংলার জাতীয় 
ধপ্লবীদের মুখপন্ন “যুগান্তর পান্রকা পূর্ণ স্বাধীনতার দাঁব ধনিত করোঁছিল। 


ঘ. চরমপন্ছী চিস্তাধার! ও কর্মপঞ্জতির মূল্যায়ন 


চরমপন্থী নেতৃবন্দের রাজনোতিক চিন্তাধারায় এক্যবন্ধতা দেখা যায় না। 
পূর্বেই বলা হয়েছে স্বরাজ বা জাতীয় আত্মানয়দ্তণের রাজনোতক ব্যাখ্যা 
সম্পকে বাংলার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মহারাষ্টঃ ও পাঞ্জাবের নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিভঙ্গী 
গত পার্থক্য ছিল। ঠিক তেমাঁন বয়কট এবং 'নিক্ষরয় প্রাতরোধের কর্মসূচী 
প্রচারের ক্ষেত্রে বাংলার চরমপন্থী নেতৃবূন্দের মধ্যে মত পার্থক্য ছিল । 'বাঁপন- 
চন্দ্র পাল চেয়োছিলেন শদধুমান্র ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্য বর্ন । অপর দিকে রঙ্গাবান্ধব 
উপাধ্যায় সমন্ত বিদেশণ পণ্যদ্রব্য বনের পক্ষপাতী 'ছিলেন। বাল গঙ্গাধর 
[তলক এবং লাঙ্গপত রায় সর্বপ্রকার অত্যাবশ্যকীয় ব্রিটিশ পণান্রব্য বজন দাবি 
করোছলেন। 

চরমপন্থী নেতৃবন্দ সাধারণ মানুষের মধ্যে সাহস ও আত্মাবশ্বাস সার 
করোছিলেন। তারা নরমপন্থী আবেদন-নিবেদন এবং বন্ত:তাসর্বঙ্ব কর্মপদ্ধাতর 
পাঁরবতে' আন্দোলনমুখা৷ রাজনীতি প্রবর্তন করোছলেন । ও্পনিবোশক শাসনের 
বিরুদ্ধে জাতীয় সংগ্রামে তাঁরা সাধারণ মানুষকে সাক্রয্স অংশগ্রহণের জন্য আহবান 
জানিয়ৌছলেন। তাঁদের প্রধান কৃতিত্ব হল যে তাঁরা ভারতীয় জাতীয় স্বার্থ 
ও'ব্রাটশ ওপনিবেশিক স্বাথের মধো যে মিল বরোধ থেকে গেছে সে সম্পর্কে 
জনসাধারণকে অবাঁহত করোছলেন। অর্থাৎ ভারতীয় জাতীর স্বার্থ এবং ব্রিটিশ 
উপাঁনবেশিক স্বার্থ সম্পূর্ণ বিপরশতমূখী। সেজন্য 'র্রাটিশ শাসকদের সঙ্গে 
অনাবশ্যক শাসন সংস্কারের আলাপ-আলোচনার পাঁরবতে” তাঁরা সংগ্রামমখাী 
রাজনোতিক আন্দোলনের পক্ষপাতী 'ছিলেন। 

ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবার্দবরোধী রাজনৈতিক উৎসাহ 
সংষ্টি চরমপল্থণী নেতৃবৃন্দের গুরুত্বপূর্ণ অবদান। ধনী ও উচ্চবিত্তের একচেটিয়া 


১২৪ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ 


রাজনৈতিক নেতৃত্বের অবসান ঘটানোই তাঁদের আশু লক্ষা ছিল। সেজন্য 
চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ সংগ্রামমূখী রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। এই 
সময় থেকে ভারতের জনসাধারণ রাজনোৌতিক রঙ্গমণ্ডে অংশগ্রহণ করতে শুরু 
করে! তার ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণ-সমাবেশের সাষ্ট হয়োছল। 

চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ ধম'য় আবেদনের সাহায্যে গণ-জাগরণে প্রাসী হয্লেছিলেন। 
সেজন্য ভারতীয় রাজনীতিতে তাঁরা আর এক বিপয“য়ের সুষ্টি করলেন। ধমশ্রিয়ী 
রাজনীতি হিন্দুদের মধ্যে গণ-জাগরণের উৎসাহ সুষ্টি করেছিল । ভারতের মত 
বহু ধমবিলদ্বী দেশে হিচ্দু ধর্মীভাত্তক রাজনৈতিক আবেদনে সমস্ত মানুষের মধ্যে 
উৎসাহ সষ্ট করা যায় না। দেখা গেল, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসক সুকৌশলে 
101%106 814 [২০1০ নাতি প্রয়োগ করে শাসন সংস্কারের নামে পৃথক নিবচিক- 
মণ্ডল ও সাম্প্রদায়িক প্রাতানাধিত্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করল। তার ফলে ভারতের এক 
ধর্মগোচ্ঠর মানুষকে অপর ধর্মগোজ্ঠীর মানুষের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকভাবে 
উত্তেজিত করা সহজ হয়ে পড়ল। হিন্দু ধর্াশ্রয়ণ রূজনৈতিক আবেদনের যুগে 
মুসালম লীগের জন্ম (১৯০৬ )। চরমপন্থ নেতৃবৃন্দের ধমশ্রিয়ী রাজনীত 
উদ্ারনোৌতিক নরমপন্থী প্রচারিত যযান্তবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনগাঁতর বাঁনয়াদকে 
যথেষ্ট দুর্বল করেছিল । 

চরমপঞ্থী চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধাততে সীমাবদ্ধতা 'ছিল নিশ্চয়ই । “কিন্তু চরম- 
পন্থী নেতৃবূন্দের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল বিশ শতকের প্রথম দশকে 
আপোষহীন ও সংগ্রামমূখী সামাজ্যবাদবিরোধী রাজনোতিক চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধাতর 
প্রবর্তন। তাঁরা পরবতরণকালের ভারতীয় রাজনীতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত 
করোছলেন । গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন ও আইন অমান্য আন্দোলনে 
চরমপন্থীদের প্রভাব লক্ষা করা যায়। গান্ধীজশর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা আন্দোলনের 
কর্মসূচশ চরমপন্থী কর্মসূচীরই পুনরাবত্তি মান্র। 

১৯০৮-এ বাল গঙ্গাধর তিলক বলেছিলেন, আমাদের নীঁতিগীল প্রকাশ করার 
জন্য দুটি নতুন শব্দ রাজনোতক অভিধানে সংযোজিত হয়েছে । তা হল নরমগল্থা 
ও চরমপন্থশ ! শব্দ দুটির একটি নিদ্দি্ট এীতহাসিক পর্বের রাজনোতিক সম্পর্ক 
প্রতিফলিত করে। তিলক বলোছিলেন, 'আজকের চরমপন্থীরা আগামী 'দিনে 
নরমপল্থী হতে পারেন, যেমন আজকের নরমপদ্থধারা বিগত 'দিনে চরমপন্থী 
ছিলেন ।' অর্থঃ 'তিলক বলতে চান যে চিরকালের জন্য কেউ নরমপন্থ? বা 
চরমপন্থী থাকেন না। 'তিলক 'নিজে শেষ পযন্ত চরমপন্থী ছিলেন। তান 


বঙ্গভঙ্গ £ মতাদশের সংঘাত ও গণ-আন্দোলনের সূচনাপর্ব ১২৫ 


হোমরূল আন্দোলন গড়ে তুলে চরমপন্থী গ্রাত্যা বহন করোছলেন। 
বিপিনচন্দ্র পালের পরবতাঁকালের রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে চরমপন্থী বলা যায় না। 
কারণ তিনিও ব্রিটিশ সাম্াজোর অধীনে ভারতের দ্বায়ত্তশাসন চেয়োছিলেন। 


অরবিন্দ ঘোষ পণ্ডিচেরতে অবস্থান করার পর নরমপন্ধী-চরমপল্থী বিচারের উর্ধে 
উঠে যান। 


চরমপন্থী নেতৃবন্দদ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের কথা বলে" 
ছিলেন। যদিও তখন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দেশ জোড়া ব্যাপক গণ-আন্দোলনের 
ক্ষেত্র গ্রন্তত হয়'নি। সেজন্য দেখা যায় চরমপম্থীদের আবেদনে গরীব ছার, 
কর্মহীন 'শাক্ষিত যূবক ও স্বজ্গ বেতনের বুদ্ধিজীবীরা আঁধক পারমাণে সাড়া 
দিম্লোছলেন। বিশ শতকের প্রথম দশকে যে সব শিক্ষিত যুবক ও মধ্যবিত্তের 
অগ্রগতির পথ সাম্রাজ্যবাদী নাতি রূদ্ধ হয়োছল তাঁরাই চরমপন্থী নেতৃবদ্দের 
আবেদনে বেশী আকৃষ্ট হয়োছিলেন। তার ফলে গণ*আম্দোলনের সূচনা হয় এই 
সময়ে। 


পঞ্চম অধ্যায় 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তন 
গণ-আন্দোলনের প্রথম পর্ব 


১. প্রথম মহাযুদ্ধ £ পটভূমি ও ভাপর্থ 


প্রথম মহায,দ্ধ বিশ শতকের অন্যতম তাৎপর্পূর্ণ ঘটনা! অতখতের সকল 
প্রকার বুদ্ধের সঙ্গে প্রথম মহাযুদ্ধের প্রবতগত ও গুণগত পার্থকা লক্ষ্য করা যায়। 
উনিশ শতকের শেষের 'দিক থেকে বিশ্বের অগ্রণী ধনতান্রক রাষ্ট:গীল একচেটিয়া 
পঠাজবাদী রাণ্টে: পাঁরণত হয়োছল। বড় বড় একচেটিয়া প,জিপতিদের প্রাধান্যের 
ফলে বিশ্বের ওপাঁনবোশক দেশগীলতে বগাহশীন অঞ্নোতক শোষণ চলোছিল। 
একচেটিয়া পজিপতিদের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক বিরোধ ও দ্বন্দের ফলে বিশ্বের 
উপানিবেশগুলিকে শোষণের জন্য নতুন করে পূনর্'খলের প্রশ্ন উঠোঁছল। 
একচেটিয়া পংজশাদিত সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক স্বার্থ সংঘাতের ফলে 
বিশ্বের অপেক্ষাকৃত অনুন্নত অগুলগনীলকে দখল করার প্রশ্নোজন থেকে বিশ্বযুদ্ধের 
সুষ্টি হয়োছিল। অতএব বিশ শতকের প্রথম দুদশকে সাম্নাজ্যবাদী রাষ্ট্রগালির 
মধ্যে অনুল্বত ও ও্পানবোশক দেশগীলতে বাজার দখল ক'রে শোষণ অব্যাহত 
রাখার তীন্র প্রীতযোগিতা সারা বিশ্বে যে রন্তক্ষয়ী ও বিধৰংসী যুদ্ধের স:ষ্টি 
করোছল ইতিহাসে তার নাম প্রথম বিশ্বয-দ্ধ । 

১৮৭১ থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত সমশ্নকালকে ধনতান্মিক প্রাধান্য এবং সাম্রাজ্যবাদী 
সম্প্রসারণের কাল বলা হয় । এই সময় পূণ প্রতিযোগিতামূলক প.1জবাদা ব্যবস্থা 
একচেটিয়া পযাজবাদী ব্যবস্থায় পাঁরণত হয় । বিশ্বের সর্বত্র পঠঁজবাদী ব্যবস্থা 
সমভাবে বিকশিত হয় নি। পংজবাদের অসম বিকাশের সুযোগে ইউরোপ, 
আমোরকা ও জাপানের উন্নত পং্জবাদ একচেটিয়া প.ীজবাদে পাঁরণত হয়। 
ফলে একচেটিয়া পঃীজবাদ বা সামাজাবাদখ রাষ্টগেহল নিজেদের মধ্যে এবং একচেটিয়া 
প.জিবাদের সঙ্গে অসম বিকাঁশত পংজিবাদের দ্বার্থ সংঘাত স:ষ্টি হয়। একচেটিয়া 
পঠাঁজবাদশী তথা সাম্রাজ্যবাদ” রাষ্ট-গদুলির ক্বার্থ সংঘাত নিরসনের জন্য পুজিবাদ 
দুনিন্নায় পরস্পর বিরোধী শীন্তসমূহের বিন্যাস ঘটে। ফলস্বরূপ বিশ্বকে জবর- 
দখলের প্রেরণায় সাম্রাজাবাদী রাষ্টগুঁলর মধ্যে তব প্রতিযোগিতা সুরু হয়ে যায় 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও রাজনোতিক পট পাঁরবর্তন £ গণ-আন্দোলনের প্রথম পর্ব ১২৭ 


এবং তার ফলে গ্রথম বিশ্বযনদ্ধ আনবার্ধ হয়ে পড়ে! অতএব ১৮৭১ সালে যে এক" 
চেটিয়া প,জির প্রাধান্য বিস্তার শুরু হল কালক্রমে ১৯১৪ সালে সাম্রাজযবাদণ বিশ্ব" 
যুদ্ধে তার ভয্লংকর রূপ দেখা গেল। 

একচেটিয়া পাঁজর বোঁশঘ্ট্য হল শিল্প পাঁজর সঙ্গে ব্যাঙ্ক ও 'ফিনান্স পাঁজর 
[মিতালি । ফলে আঁতকায় এবং সশান্তমান আন্তজাতিক দ্রাস্ট এ.ং কা্ে'লি সারা 
বিশ্বে প:ঁজ রপ্তানী করল এ'ং বিশ্ব বাজার করায়ত্ত করল । এইভাবে আন্তর্জাতিক 
্রাস্টগীল ফিনান্স পধজর সাহাযো বিশ্বকে পুনদখলে লব্ধ হয়োছিল। কারণ 
একচেটিয়া ফিনান্স পির স্বার্থে বিশ্বকে নিজেদের সুবিধামত দখল না করলে 
সাম্রাজ্যবাদী অ্থননপাঁতি টি'কে থাকতে পারে না। সেজন্যই ১৯১৪-এ প্রথম বিশ্ব 
যুদ্ধ দেখা দিল॥। এই বিশ্বযুদ্ধে গ্রেট বূটেন, জামনিন, আশ্টিয়া, হাঙ্গেরী, বুলগারিয়া 
প্রভৃতি রাষ্টগুলি জীঁড়ক্লে পড়ে । ইউরোপের বাইরে তুরস্ক, জাপান প্রভৃতি রাষ্ট". 
গুলি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সামিল হয়োছল। 

১৯১৪ সালের আগন্টের মাঝামাবি প্রথম বিশ্বযদ্ধ দেখা দিল। প্রথম বিশ্বদ্ধ 
জল, স্থল এবং আকাশপথে নাঁজরবিহশীনভাবে ভয়াবহ তাণ্ডবল?লা শুর করেছিল। 
যুদ্ধ সদ্ভার, ভয়ংকর মারণাস্ত্র ব্যবহার, জল-্ল-নোৌ বিভাগের বিশাল সৈন্য সমাবেশ 
এবং ভয়াবহ বিধবংস, জন্মক্ষাত ও মৃত্যুর নিরিখে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ মানব হইাতিহাসের 
সর্বপ্রকার যুদ্ধকে ছাঁপয়ে গিয়োছল। ভারতের সম্মত না নিষ্লে সম্পূর্ণ 
সাম্রাজাবাদ স্বার্থে ভারতের অর্থসম্পদ ও মানবসম্পদ ব্রিটিশ শাসকেরা এই 
যুদ্ধে ব্যবহার করোছিল। ফ্ান্স থেকে চীন পর্যন্ত সুদূর প্রসারী সমরাঙ্গনে 
দশলক্ষেরও বেশি ভারতণক্ল সেনাবাহননকে ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধে নিয়োগ করেছিল । 
সাম্রাজযবাদশ 'ব্রটিশের স্বাথে বহু সহম্্র যুদ্ধরত ভারতীয় সৈনিক আহত হয়ৌছিলেন 
এবং প্রাণ 'দিয়োছলেন। প্রথম মহাযদ্ধে 'ব্রাটশের মোট বায় হয়োছল প্রায় তেরো 
কোটি পাউন্ড । যুদ্ধের খরচ মেটাতে ভারতের জাতীয় ধণ গ্রায় তিরিশ শতাংশ 
বেড়ে গিয়োছিল । দারিদ্রযক্রিষ্ট ভারতের সাধারণ মানুষকে সাম্রাজ্যবাদী ঝণের 
বোঝা বহন করতে হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসক-বগ" কোনো শ্তরেই ভারত'য় নেতৃ- 
বূন্দের সঙ্গে প্রথম মহাষদ্ধ সম্পাঁর্ত কোনো আলোচনা করা প্রয়োজন মনে 
করে নি। 

১৯১৪-এ প্রথম বশ্বয-দ্ধ দেখা দেবার পর ১৯১৭-এ ভারতের সেক্রেটারণ অফ 
স্টেট ইংলপ্ডের হাউস অফ কমনসশএ ঘোষণা করলেন যে “ভারতে দ্রুত দায়িত্ব" 
শরশল সরকার প্রতিষ্ঠা করাই ব্রিটিশ নীতির লক্ষ্য ।' যুদ্ধকালীন তিনবছরেই 


১২৮ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ 


ভায়তণয় অথ“সম্পদ ও মানব-সম্পদের অপ্রণীয় ক্রক্ষাতি হয়ে গিয়োছল। ভারতার় 
নরমপচ্থ। এবং চরমপন্থী নেতারা প্রথম মহাযুদ্ধের চরিন্ন ও প্রকৃতি সম্যকরূপ 
উপলাব্ধ করতে পারেন নি। নরমপঞ্থী নেতৃবন্দ মনে করোছলেন বদ্ধ শেষে 
বৃটেন ভারতকে ও্পনিবেশিক স্বায়ন্তশাসনের আঁধকার দান করবে। যনুদ্ধের 
শুরুতে ভারতশল্নরা ব্রিটেনের মিন্রপক্ষত্ষ যেভাবে সমর্থন করেছিলেন কয়েক বছর 
পর তাঁদের মোহভঙ্গ হতে শুরু করে । যুদ্ধ শেষে ব্রিটেন স্বেচ্ছায় ভারতকে 
সাম্রাজ্যের অধগনে স্য়ত্তশাসনের আধকার দান করবে এ সম্পর্কে তাদের যথেষ্ট 
সন্দেহ দেখা দেয়। 

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের নেতৃন্দ প্রথম বিশ্ব:দ্ধের প্রকৃতি অনুধাধন 
করতে পারেন নি । প্রথম বিশ্বুদ্ধ যে সাম্রাজ্যবাদী ঘুদ্ধ এই ধারণা তখন 
লস্পম্ট হয় নি। ভারতের মতো পরাধীন এবং ওপানবেশিক দেশগুলি 
সাম্রাজ্যবাদখদের দ্বারা কখনই উপকৃত হতে পারে না। কারণ সামুজ্যবাদী 
রাস্ট্রগুশলর স্বার্থ হল বলপূর্বক বিশ্বের বাজার দখল করা। ধিশ শতকের 
দুই দশকে স্বেচায় কোনো সাম্রাজ্যবাদী রাণ্্র তার ওপাঁনবোশিক আঁধকারকে 
পাঁরত্যাগ ঝরতে পারে না। ওঁপাঁনবোশক দেশগ্ালতে নির্মমভাবে অর্থনোতিক 
শোষন এবং রাজনোতিক শাসন চালিয়েই 'বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদণ রাম্ট্রগলি নিজেদের 
অনন্ত বজায় রাখতে পারে। 


২. ভারতে যুদ্ধোত্তর অর্থ নৈত্ভিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি 


ক. অর্থ নৈতিক পরিস্থিতি 


ভারতীয় অর্থনীতিতে প্রথম মহায,দ্ধ সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করোছল। 
গপানবোশক শাসনে ভারতের অর্থনৌতক বিকাশের অন্যতম প্রধান উপায় হ'ল 
বৈদোশিক বাণিজ্য । প্রথম মহায,দ্ধ চলাকালীন ভারতের বৈদেশিক বাঁণজ্যের 
লক্ষনীয় অবনতি ঘটেছিল। তার ফলে, ভারতে অত্যন্ত সীঁমত আভ্যন্তরগন 
বাজার দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য উল্মুস্ত হয়ে ঘায়। যুদ্ধ সামগ্রণ মজুত করার 
জন্য 'ব্রটিশ সরকার ভারতে শিল্পজাত দ্রব্য কিনতে বাধ্য হয়। ভারতীয় অর্থ- 
নর্তিতে প্রথম মহায,দ্ধ আরও একা প্রতীব্রয়ার সঠঙ্ট করে। একাদকে শিজ্প- 
জাত পণ্যের মূল্যবদ্ধি অপরাঁদকে কৃষিপণ্যের রধাঁনি কমে বাওয়ার জন্য 
শিল্পোংপাদনে কঁচামালের মূল্াহাস। এই সময়ে সাময়িক ভাবে ভারতে 
রাটশ পণজ রানি লক্ষ্যণীয় ভাবে কমোঁছল। 


প্রথম বিশ্ব-দ্ধ ও রাজনোতিক পট পাঁরবর্তন £ গণ-আন্দোলনের প্রথম পর্ব ১২৯ 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘোষণার পর ভারতে ওপাঁনবোশক শোষণের এক ভয়াবহ 
আকৃতি দেখা 'গিয়েছিল | 'ত্রাটশ সরকার ভারতের শিল্পজাত পণ্য দ্বব্যগন্ঠীলকে 
যুদ্ধের প্র-য়াজনে ব্যবহার করে । ভারতের পাট শিল্প যুদ্ধের প্রশ্নাজনে আবরাম 
উৎপাদন করেছিল । ঠিক তেমনই তুলা ও পশম শিজ্পগ্ীল সামারক 
বাহনীর পোষাক সরবরাহে নিযুন্ত ছিল । ভারতের কাঁচামাল বিশ্ব বাজারের 
তুলনায় অনেক কম দামে যুদ্ধের প্রয়োজনে ব্রিটেনে রপ্তানি করা হয়েছিল। 

যুদ্ধের খরচ মেটাতে ভারতীয়দের উপর অসহনীয় করের বোঝা চাপানো 
হয়োছিল। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের হার প্রায় ৫০ শতাংশ বাড়ানো হয়োছল। 
কাগজ ছাপিয়ে মুদ্রা সরবরাহের জন্য মুদ্রাস্ফীতি যথেষ্ট বদ্ধি পেয়োছল । 
ফলে ফাটকাবাঁজ ও মজুতদার বুদ্ধির সঙ্গে পণ্যদ্রবোর মূল্য শতকরা ১০০ ভাগের 
বেশি বেড়োছল। 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে ভারতের সাধারণ মানুষের জীবন যাল্লার উপর যেমন 
আঘাত এসোঁছল ঠক তেমাঁন ভারতের িল্পপাঁতি ও প:ঁজপাঁতিদের সমনদ্ধর 
যুগ শুবু হয়োছিল। স্বদেশী-বয়কট আন্দোলন স্িমিত হবার পর ভারতে 
শিল্পায়ন প্রাকিয়া প্রায় শ্তব্ধ হয়ে যায় । ফলে শিল্পপাঁত ও পাঁএপাতিদের সীমিত 
অগ্রগাত ব্যাহত হয়। ওঁপনিবোশক অর্থনীতির সঙ্গে বিশ্ব পজবাদী অর্থনীতি 
যুস্ত হওয়ার ফলে অসম প্রাতযোগতায় ভারতের শিল্পপাঁত ও প:পাঁতরা সংকটের 
মধো গড়ে যায়। প্রথম বিশ্বযহ্দ্ধ চলাকালীন ভারতের পধা্রবাদ অথনীততে 
এই সংকট সাময়িকভাবে উপশামত হয় । 'বিশ্বযুদ্ধ ভাবতীয় পাঁজর [শল্পোদোগের 
সামনে সাম্রাজ্যবাদ অর্থনগাঁতর তীব্র প্রাতযোগতাকে সাময়িক ভাবে হাস করোছল। 
ভারতে শিল্পজাত পণা দ্রব্যের বাজার উন্মন্ত হল। ম.দ্ধসামগ্রন ও সরঞ্জাম 
সরবরাহের চ্ীন্ত সম্পাদন করে ভারতীয় শিল্পপাঁতরা তাদের পণ্যোৎপাদন যথেষ্ট 
পারমাণে বাঁড়য়ৌছল। অবশ্য ভারত*য় প,জিবাদ৭ উদ্যোগের সামনে ব্রিটিশের সৃষ্টি 
করা অনেক অর্থনৌতিক বাধা বিপান্ত এসে পড়েছিল। যেমন জাহাজ পরিবহন 
এনং রেলপথ পাঁরবহনের অভাব, শিজ্পোৎপাদনের জন্য প্রয়োজনাম্ন কাঁচামালের 
অভাব এবং সরব্বোপার শ্রমজীবী মানুষের ক্ুয়ক্ষমতার স্বল্পতা ভারতে শিল্পায়নের 
পথে প্রধান অন্তরায় হযোছল ! 

তৎসত্বেও প্রথম 'বিশ্বদ্ধের প্রভাবে ভারতে পধাঁজবাদী অর্থনীতির বিকাশের 
শস্ত বাঁনয়াদ তৈরীর সম্ভাবনা উজ্জব্ল হল। সেজন্য 'ব্রাটশ সরকার ১৯১৬-এ ভারতে 
শিল্পায়নের সমস্যা ও সুযোগগহ্ল সামীগ্রক ভাবে 'বিচার করার জন্য 'ইশ্ডিম্নান 

৯ 


১৩০ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্রমাবকাশ 


ইশ্ডান্ট্িয়াল কাঁমশন” গঠন করে । এই কামিশনের অন্যতম বিচাষ* বিষয় 'ছিল 
কেমনভাবে ভারতীয় উদ্যোগে শিজ্পন্ষেত্রে মূলধন বিনিয়োগ করা যায়। ১৯১৪ 
থেকে ১৯১৮-এর মধ্যে ভারতের তুলাজাত 'শিজেগের সমৃদ্ধি ঘটে । প্রথম 'বিশ্ব- 
যুদ্ধের সময় থেকে টাটার লৌহ ও ইচ্পাত কারখানার সম্প্রসারণ ও উৎপাদন 
বৃদ্ধি পায়। এই সময় ভারতের রসায়ন শিল্পের অগ্র্গাত ঘটে । তা সত্বেও 
ভারতের ওপানিবোশক অর্থনীতি বজায় থাকার জন্য দেশীয় পং'জির উদ্যোগে শিল্প 
ব্যবস্থা আশানুরূপ অগ্রনর হতে পারে নি। প:ঁজবাদী অর্থনীতি বিকাশের 
মূল শর্ত হল শিল্প মুনাফা পুনরুৎপাদনে বানয়োগ করা । ওপানিবৌশক 
অর্থনীতির কল্যাণে ভারতীয় শিল্পপাঁতর সামনে মুনাফার পুনরুৎপাদনে 
বিনিয়োগের সুযোগ ছিল না। কারণ শিজ্পনশীত নিণ“য়ে ভারতীয় শিম্পপাতদের 
কোন হাত 'ছিলনা। পামীগ্রকভাবে শিল্পনীতি ওপাঁনবোশক অর্থনীতির স্বাথে- 
রচিত হত । সেজন্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সুযোগ ভারতীয় শিল্পর্পাতরা তেমনভাবে 
গ্রহণ করতে পারে নি । 
পাট, তুলা, তৈলবীজ ও অন্যান্য কষ পণ্যের রপ্তানি কমে যাওয়ায় ভারতী 
কৃষবদের অর্থনৈতিক স্বাথ* ব্যাহত হয়োছিল। ভূস্বামী এবং বাণকেরা এই সমন্নে 
কৃষকদের আরো নিবিড়ভাবে শোষণ করোছিল। সরকারী প্রতিবেদনে জানা যায় 
১৯১১ থেকে ১৯২৫-এর মধ্যে ভারতায় কৃষকের ধণের পরিমাণ প্রায় ছয় হাজার 
মাঁলয়ন মুদ্রায় দাঁড়িয়োছিল। ফলে দলে দলে মাঝাঁর ও গরখব কৃষকেরা তাদের 
চাষের জমি বদ্ধকণ 'দিয়েছিল বা, বান্রু করোছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অথ“নৈতিক 
প্রাতীব্রিয়ায় ভারতের হস্ত ও ক্ষুদ্র শিজ্পধদের উৎপাদন যথেষ্ট কমে গিয়েছিল । 
ফলে তাদের আয় নিচ্নগামী হয়োছিল। ওপাঁনবোশক সরকারের অর্থনৈতিক 
নীতির প্রভাবে ভারতে ব্যপক মহামারী দেখা দেয়। দুভিক্ষ ও মহামারীতে বহু 
লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়। 


খ. রাজনৈতিক পরিস্থিতি 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে ভারতে তীর রাজনৈতিক প্রীতীব্রয়া দেখা 'দিয়োছিল। 
যদদ্ধ চলাকালীন মিন্রশান্তর নেতৃবন্দ ভারতীয়ের সহযোগিতা পাবার জন্য অনেক 
প্রতিশ্রুতি 'দিয়োছলেন। তাঁরা বলোছলেন প্রথম বিশ্বুদ্ধ হল গণতন্ত্র রক্ষার 
যুদ্ধ। সেজন্য তাঁরা বিশ্বে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দানে প্রাতশ্রতবদ্ধ। 
ভারতের জাতীয় নেতৃবৃন্দের একি বড় অংশ মিন্শান্তর নেতৃূন্দের আম্বাসবাণসতে 
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আস্থা হ্থাপন করেছিলেন । যদ্ধশেষে দেখা গেল মির শান্তির নেতৃবৃন্দের আশ্বাস- 
বাণী এবং তাঁদের কার্যকলাপের মধ্যে কোন সঙ্গতি নেই। বিশ্বের গপনিবৌশক 
বাবস্থা অবসানের জন্য মিত্রশীস্ত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করল না। 

যুদ্ধশেষে রাম্ট্রপাতি উইলসন ঘোঁষত চোদ্দ দফা প্রন্তাবে ওপাঁনবোশক 
দেশগুলির আত্মানয়ল্্ণের আঁধকারের প্রাত চরম অবজ্ঞা ও ওদাসীন্য দেখানো 
হল। অথাৎ আতআ্মনিয়ল্লণের আঁধিকারের প্রস্তাব চোদ্দ দফায় হ্থান পেল না। 
মন্রশান্তি সম্পাঁদত শান্তচান্তর শর্তগুলকে ভারতীয্রা ভালো চোখে দেখেন ?ন। 
আত্মনিয়ঞ্্রণের আঁধিকার দানের পাঁরবর্তে মি্রশীন্ত 'বাজত অগ্ুলগুীলকে নিজেদের 
মধ্যে আাগ বাঁটোয়ারা করে নিল। ফলে দেখা গেল মধা ইউরোপের দেশগুল 
সাায়ন্তশাসন থেকে বশ্চিত হল। মিত্রশান্তর ঘ.দ্ধকালীন প্রাভশ্রণতকে ধুলায় 
লুটিয়ে তুরষ্ক সাম্রাজ্যকে ভাগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। তার ফলে ভারতের 
মৃসলমান সমাজ অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়লেন । কারণ তাঁরা তুরছ্কের খাঁলফাকে 
ধম্ণিরু বলে মনে করতেন । তুরঙক সাম্রাজা ও খাঁলফাব অবসান ঘটানোর 
বিরুদ্ধে 'ভারতের মুসলমান সমাজ 'ব্রাটশ-ীবরোধী খিলাফং আন্দোলন শুরু করে। 
খিলাফত আন্দোলনে গাম্ধজীর যোগদান ভারতীয় রাজনীতিতে নতুন গাঁতবেগ 
স্টার করোঁছল । ভারতীয় মুসলমানেরা মনে করোছলেন তাঁদের ধর্মগুরু 
খাঁলফার রাজনৌতিক কর্তৃত্বের অবসান 'িনকট ভবিষ্যতে সারা পাঁথকীর স্বাধীনচেতা 
ম.সলমানের স্বার্থ ও আঁধকারকে দ্ষুল্ন করবে। 


প্রথম শিশ্বযুদ্ধের পর স্বাধীনতাকামী ও জাতীয়তাবাদ অনুপ্রেরণা এল আয়ার- 
ল্যান্ড থেকে । আয়ারল্যান্ডের নেতা মাইকেল কলিন্সের নেতৃত্বে 'ব্রাটশশীবরোধী সশস্ম 
সংগ্রাম ক্মশ দূর্বল হয়ে পড়লে ভারতটররা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন বোধ করেন। ব্রিটিশের 
অমানদীৰক দমন নাত সাময়িক ভাবে আয়ারলাণ্ডের মুস্তিসংগ্রামকে দুবল করে- 
[ছল। ভারতীয়দের 'ব্রিটশের দমননীতির স্বরূপ সম্পকে প্রত্যক্ষ আঁডজ্ঞতা আছে। 
সেজন্য আইরিশ জাতঈয়তাবাদী আন্দোলনের প্রীত তারা সহানুভূতিসম্পন্ন 
[ছিলেন । প্রথম মহাযুদ্ধের সময় মিশরের জাতীয়তাবাদ দল 'ব্রাটশ-বিরোধী 
সংগ্রাম কঝেছিল। ১৯২০-তে মিশরের স্বাধীনতা ঘোষণা এবং এই সময় তুরস্কের 
কামাল পাশার নেতৃত্বে অস্থায়ী সরকার গগন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের 
যথেষ্ট অনুপ্রাণত করেছিল। দূর প্রাচ্যে জাপানগ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চখনে 
জাপানী পণ্দ্রব্যের বয্নকট আন্দোলন শরু হয়োছল। 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল জারশাপিত রাশিয়ায় সমাজ" 


১৩২ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমাবকাশ 


তান্দিক বিপ্লবের সাফল্য এবং বিশ্বে সর্বপ্রথম সমাজতান্লিক রাষ্ট্রের জন্মলাভ | 
পংজবাদ ও আধা-সামন্ত সমাজের অবসান ঘটিয়ে রুশ 'প্রবীরা লোননের 
নেতৃত্বে সমাজতান্দ্িক রাম্ট্র প্রতিষ্ঠা করলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিন্রশান্তর 
সাম্রাজ্যবাদী নেতৃবৃন্দ স্বায়ভ্তশাসনের মিথ্যা আশ্বাস দিয়োছিলেন। সমাজতান্নিক 
বিপ্লবের ফলে গঠিত সোভিয়েত ইউনিয়ন জার আমলের নিপাঁডিত জাতিগলির 
প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন ও রাজনৈোতিক-সাংস্কৃতিক আঁধকার স্বীকার করল। দেখা গেল, 
সমাজতান্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর সারা বিশ্বে ওপাঁনবোশক ও পরাধীন দেশ- 
গুলিতে স্বাধীনতা সংগ্রাম আরো জোরদার হয়ে উঠল। 


ভারতের হোমরুল আন্দোলনে সমাজতান্ল্িক বিপ্লবের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 
১৯১৭-এর জাতীয় কংগ্রেস আধিবেশনে আযান বেসান্ত তাঁর সভাপাঁতর ভাষণে 
বলেনঃ 'রুশ বিপ্লব এবং ইউরোপ ও এশিয়ায় রুশ প্রজাতন্দোর সম্ভাব্য প্রাঁতজ্ঠা 
ভারতের পুবেকার অবস্থার আমূল পাঁরবর্তন ঘটিয়েছে। এশিয়ার এপাব থেকে 
ওপারে, হিমালয়ের ধারে স্বাধীন ও স্বশাসিত জাতিগুল ছড়িয়ে আছে। ভারত 
আর তার এশীয় প্রতিবেশীদের জারের পদানত হিসাবে দেখবে না৷, ১৯১৮-এ 
কধগ্রেসের মণ থেকে ভারতের জন্য জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি ঘোষিত হয় । 
কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বলেন যে, ব্রিটিশ 
সরকারের উচিত 'ভারতের জনপ্রাতানিধিদের প্রন্তাব মেনে নিয়ে ভারতে আত্মনিয়ন্ণের 
ননতি গ্রহণ করা ।, 


১৯১৯এ 'বিপিনচন্দ্র পাল বললেন, বলশেভিববাদের অথ হল ধনীদের ও 
তথাকথিত উচ্শ্রেণীদের শোষণ ও পাঁড়ন ছাড়াই মূন্তিতে ও সুখে বাস করার 
জন্য জনগণের অধিকার । বিপিনচন্দ্র সমাজতান্মিক রাম্ট্রে শোষণ মূস্ত সমাজ 
প্রতিষ্ঠাকে অভিনন্দিত করোছিলেন। ১৯২০-তে লাজগত রায় বললেন, “সমাজ- 
তান্মিক, বলমেভিক ন্যায়নপাতি পজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদণ ন্যায়নগাঁতর চেয়ে অনেক 
শ্রেযস, 'নিভরযোগ্য ও মানবিক ।, 


সোভিয়েট সমাজতান্দিক রা্ট্রে ভূমিহপন কৃষকদের মধ্যে ভূমিবপ্টনের সংবাদ 
ভারতের ব্াদ্ধজ”ীবীদের মধ্যে প্রেরণা সপ্তার করোঁছল। বংগ্রেসের দিল্লী অধিবেশনে 
ঘোষণা করা হল যে ভারত ম্বায়ত্তশাসন অধিকারকেই একমান্র কাম্য মনে করে না। 
স্বায়ততশাসনের সঙ্গে ভারতীয়ের পূর্ণ রাজনৈতিক মাদার দাঁব ধ্বনিত হল। 
সমাজতান্রিক বিপ্লবের প্রভাব ভারতীয় রাজনশাঁতিতে সুদরপ্রসারণ হয়েছিল । 
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৩, হোমরুল আন্দোলন 

যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি ভারতে জনজাগরণের সা্ট করল । সেই সঙ্গে জাতীয় 
সংগ্রামে নতুন গাঁতবেগ্র সণ্ঠারিত হল ॥ ১৯১৪-এ বাল গঙ্গাধর তিলক কারামদস্ত হন। 
সুরাট কংগ্রেস থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে মল্থরতা 
দেখা দিয়েছিল তার শগঘ্রই অবসান ঘটল। পুনরায় স্বাধীনতা আন্দোলনে সংগ্রাম" 
মুখী জাতীয়তাবাদ শক্তি নেতৃত্বে অবতীর্ণ হল। ১৯১৫-এ 'ফিরোজশাহ মেহতা এবং 
গোপালকৃষ গোখেলের মত সর্বভারতীয় নরমপল্থ নেতৃদয়ের মৃত্যু হয়। ফলে 
সর্বভারতীয় নরমপল্থী নেতৃত্ব খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে। ঘুদ্ধোত্তর কালে ভারতীয়ের 
অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও দারিদ্র্য বাদ্ধ পেলে সাধারণভাবে নরমপন্থী নেতৃবন্দের 
প্রীতি মানুষের আস্থা খুবই কমে যায়। প্রথম বিশ্বধুদ্ধের সময়ে 'মিন্রশন্তর 
ওপাঁনবোশিক দেশগুলির প্রাতি স্বায়ত্তশাসন দানের প্রাতিশ্রমাত যুদ্ধাবসানে ভ্রান্ত 
প্রমাণিত হয়। অপরদিকে সমাজতান্ব্িক বিপ্লবের পর সোভিয়েত রাষ্টে উৎপর্রাড়ত 
জাতিগুলিকে প্রকৃত আত্মনিয়ন্্ণের আঁধকার দান পরাধীন ও ওপাঁনবোশিক দেশ- 
গুলিতে উৎনাহের সঞ্চার করে । এই রকম আন্তজাতিক, অর্থনোতিক ও রাজনোঁতিক 
পরিমণ্ডলে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে পুনরায় বাল গঙ্গাধর তিলক যোগ দেন। 
এই সময় শ্রীমতী আ্যানি বেসান্ত ভারতের রাজনীতিতে আবিভূঁত হন। 

১৯১৫-এর কংগ্রেস আধিবেশনের পর আ্যাঁন বেসান্ত হোমরুল লীগ প্রাতষ্ঠা 
করেন। তান আইবিশ হোমরুল আন্দোলনে প্রভাবিত হয়ে ভারতে অনুরূপ 
আন্দোলন পাঁরচালনায় উদ্যোগ্রী হন ॥ স্বায়ত্ুশাঁসত সরকারের পাঁরবর্তে 'তান 
হোমরুল শব্দাটকে বেছে নেন তার কারণ তিনি মনে করোছিলেন ব্রিটিশ জনগণের 
কাছে এর আবেদন অনেক বোশি হবে । ভারতের জন্য হোমরুল বা স্বায়ন্তশাঁসত 
সরকার 'তাঁন দাঁব করোছলেন। কারণ তাঁর মতে ভারতের স্বাধশনতা সংগ্রাম 
[ব্রাটশ 'নিয়মতাল্লিক সংগ্রামের ইতিহান থেকে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা পেয়োছিল। 
ইউরোপের উৎপাড়ত জাতিগুলির প্রাত সহানুভূতি প্রকাশ করতে এবং স্বৈরাচারী 
শাসনের বিরোধিতার জন্য ভারতীয়রা ইংলশ্ডের রাজনোতিক হীতহাস থেকে 
অনুপ্রেরণা লাভ করুক 'তিনি তা চেয়েছিলেন । 

আযানি বেসান্ত মনে করে'ছলেন, প্রথম মহাযুদ্ধে ভারতীয়দের যোগদান এবং 
'রাঁটশের সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনায় সহযোগিতা 'ব্রটিশ জনগণকে ভারতের স্বাধীনতার 
আকাংখার প্রাতি সহানুভূতিশীল করবে। অবশ্য যুদ্ধে যোগ দেওয়ার পুরস্কারের 
পাঁরবর্তে ভারতের স্বশাঁসিত সরকার অর্জনের অধিকারের উপর তান গর্ত 


১৩৪ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ 


আরোপ করেন। 'তিনি বলেছিলেন, 'যদ্ধের সময় ভারত স্বশাসন চেয়েছিল। 
যুদ্ধাবসানে ভারত আবার সেই দাঁব করবে। কিন্তু সেটা পুরচ্কার 'হসাবে নয়, 
নিজের আঁধকারের জোরেই সে দাবি করবে। এ ব্যাপারে কোন ভুলরুটি 
হবে না।' ১৯১৭-এর কংগ্রেস আঁধবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি চীনে মা 
রাজত্বের পতনের পর চীন প্রজাতল্লের উদ্ভব এবং রুশ বিপ্লবের সাফল্যকে স্বাগত 
জানান। তিনি ঘোবণা করেন ভবিষ্যতে ভারত তার প্রাতিবেশশ দেশগুলোর 
মত স্বশাসন অর্জন না করলে এখানে অসন্তোষ দেখা দেবে । 'তাঁন যৃদ্ধোত্তরকালে 
ভারতে স্বশামনের দাঁব ধ্বনিত করোছলেন। সেজন্য দেখা যায় ১৯১৭-এব 
কংগ্রেস অধিবেশন ভারতের জন্য 'নার্দষ্ট সময়ের মধ্যে স্বশাসন অজর্নের দাবি 
প্রন্ভাবাকারে পাশ করে। 

[তিলকের কারামযীন্তর পর বোম্বাই-এর কংগ্রেস আধিবেশনে আযান বেসান্তেব 
পরামর্শে কংগ্রেসের সদস্যপদ চরমপল্থীদের জন্য উন্মুন্ত করা হল। তিনি 
বুঝোছিলেন যে চরমপন্মীদের ফিরিয়ে না আনলে জাতীয় আন্দোলনে 
গতিবেগ সণ্চারত হবে না। আনি বেসান্তের হোমরুল লীগ বোম্বাইতে 
প্রতিষ্ঠিত হবার পর সারা দ্মিণ ভারত এবং এলাহাবাদ। কানপর প্রভৃতি স্থানে এই 
আন্দোলন বিদ্তারলাভ বরে । হোমরুল আন্দোলন নতুন কোন রাজনোতিক মতাদর্শ 
স:্টি করতে না পারলেও জাতীয় আন্দোলনে একট দাঁব ধাীনত করোছল। আ্যানি 
বেসান্ত ব্রিটিশ সামাজোর অধীনে ভারতের জন্য স্বশাসিত সরকার চেয়েছিলেন । 
তাঁর রাজনোতিক লক্ষ্য সংগ্রামমূখীনতা প্রকাশ করে নি। কিন্তু স্বশাসন দাবির 
সমর্থনে গণ-আন্দোলন গড়ে তোলায় তান অগ্রণী ভুমিকা গ্রহণ করোছিলেন। যার 
ফলে ভারতীয়ের রাজনৈতিক চেতনা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল । 

হোমরুল আন্দোলনের আর একজন পাঁথকং হলেন বাল গঙ্গাধর তিলক । তিনি 
ইশ্ডিম্নান হোমরূল লীগ প্রাতিষ্ঠা করেন। তিলকের প্রীতাষ্ঘত হোমরুল লীগের 
উদ্দেশ্য হল £ ধরাটশ সাম্রাজ্যের অধীনে নিয্মতান্মিক উপায়ে হোমরূল বা 
্বশাসন অজ'ন করা এবং সেই উদ্দেশ্যে দেশের জনমতকে শিক্ষিত ও সংগঠিত 
ক'রে তোলা । 'তীন হোমরুলের স্বপক্ষে বহ; প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাঁর 
মতে যুদ্ধ চলাকালীন ইংলম্ডে আয্নারল্যান্ডের জন্য হোমরুল আলোচনা যাঁদ 
চলতে পারে তবে যুদ্ধ শেষে ভারতকে হোমরুল থেকে কেন বণ্িত করা হবেঃ তিনি 
নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে ভারতের জন্য স্বশাঁসিত সরকারের দা 
চ্বীকার করে আইন প্রণয়নের কথা বলেন। কারণ “৪1 ৪76 070870108 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও রাজনৈতিক পট পাঁরধর্তন £ গণ-আম্দোলনের প্রথম পর ১৩৫ 


55/812] 001১ 210 019 0101051908৮ 00 10165116515 611 ৫610010., 
তিলক প্রধানতঃ পাঁশ্চম ভারতে হোমরুূল আন্দোলন পাঁরচালনা করেন। 
হোমরূল আম্দোলনের স্বপক্ষে তিনি সারা ভারতে প্রবল জনমত গড়ে তোলেন । 
এই সময় দেশবাসী তাঁকে লোকমান্য আখ্যায় ভূষিত করে । তিলক হোমরুল দাবির 
সমর্থনে বিশাল জনসভায় বন্তুতা করেন। ভারতের যেখানেই তিন যান সেখানকার 


জনগণ তাঁকে বিপুলভাবে সম্বধনা জানায়। যূুদ্ধোত্তর ভারতে তান জনজাগরণের 
সষ্টি করেন। 


ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সবকার তিলক ও আযান বেসান্তের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা 
হোমরুল আন্দোলনকে দমন পীড়ন লগাতর দ্বারা ভ্তব্ধ করায় গয়ালী হয়। 
১৯১৬-এ তিলকের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা রুজু করা হয়। বিচারে তান 
দোষ প্রমাণিত হলে তাঁকে বহু সহম্র অর্থ জারমানা 'দিতে হয়। এই সময় 

নি বেসান্তের “নিউ ই্ডিয়া* পান্ুকার উপর আর্ক জারমানা করা হয়। 
অবশ্য বোচ্বাই হাইকোট" তিলকের বিরুদ্ধে আনত আঁভযোগগুীল খারিজ করে 
দেয়। ১৯১৭-এ আযান বেসান্তকে ওটাকামণ্ড শহরে অন্তরীণ করা হয়। এই 
সময়ে তিলককেও অন্তরণণ করা হয়। হোমরুল আন্দোলনের তীগ্রতায় ক্ষিপ্ত হয়ে 
'্রিটিশ সরকার বহকমা ও নেতাকে গ্রেপ্তার করে। কিন্ত; ব্রিটিশের দমন নীতি 
সত্তেও ভারতীয়ের মনোবল অটুট থাকে। 'ব্রাটশের দমন পড়নের বিরুদ্ধে প্রবল 
জনমত গড়ে ওঠে! জাতীয় কংগ্রেস দমন পীড়ন নীতির খিরুদ্ধে প্রাতবাদ করে । 

হোমরুল আন্দোলন বাহশিখার মত সারা ভারতে ছাঁড়য়ে পড়োছল। এই 
আন্দোলন পাঁরচালনার সময় ধময় আবেদন করা হয়োছল। আযান বেসান্ত ছিলেন 
পথওসফি" আন্দোলনের নেতা । তাঁর নেতৃত্বে হোমরুল আন্দোলন বহু ক্ষেত্র 
প্রার্থনা সভায় পর্ধবাঁসত হয়োছিল। দক্ষিণ ভারতে আযানি বেসান্ত পাঁরচালিত 
হোমরুল আন্দোলনের প্রভাব লক্ষ্য করা ধীগয়োছিল। দাঁক্ষণ ভাবতের মান্দর ও 
ধমায় উপাসনালয় বহু সাধু ও সন্াসী হোমরুল আন্দোলনের দাঁবকে ধর্ম 
আবেদনের সঙ্গে এক করে ফেলেন। সেজন্য দেখা যায় দাঁক্ষিণ ভারতে আঁধকাংশ 
গ্রামে ধমায় প্রার্থনার সঙ্গে স্বশাসনের দাঁব উচ্চারত হয়ৌোছল। আযান বেসাস্ত 
হোমরুল আন্দোলনের দাবিকে প্রায় রাজনোতিক মন্তে পারণত করেন। ঠিক 
তেমনি বাল গঙ্গাধর তিলক পাঁশ্চম ভারতে হোমরূল আন্দোলনের সঙ্গে শিবাজী 
উৎসবের মত ধর্মীয় উৎস্বকে এক করে ফেলেন। হোমরুল আন্দোলনের ধর্মায় 
চেহারাটি ধর্মীনরপেক্ষ রাজনীতিকে সম্াদ্ধ করোন। সেজন্য হোমরূল আন্দোলনের 


৬৩৬ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের রুমবকাশ 


যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা ছিল। 

হোমরুল আন্দোলনে সাফলোর দিকগুল যথেষ্ট গুরুত্ব পূর্ণ । আযান বেসাস্ত 
এবং "তিলকের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা হোমরুল আন্দোলন জাতীয় স্বরাজ দাঁ?র 
আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছিল । বলা যায় পূর্ণ স্বাধীনতা দাবির তনাতম 
পদক্ষেপ হল ভারতের জন্য স্বশাসন দাব। ছিলক হোমরহল লীগের সঙ্চে 
কংগ্রেসের তুলনা করে বলেছেন, কংগ্রেস হল মূলত একটি তস্ত'তা করার এবং প্রন্তাব 
গ্রহণের মণ । অপরাঁদকে হোমরূল লীগ হল সারা ভারতে আন্দোলন পাঁরচালনাব 
একটি মণ । যদিও গ্রধানতঃ হোমরুল আন্দোলন দক্ষণ ও পশ্চিম ভারতের মধো 
সীমাবদ্ধ ছিল, তবুও খলা যায় এই আন্দোলনের প্রভাবে জাতীয় আন্দোলনের মূল 
প্রবাহ থেকে নরমপন্রা দূরে সরে যায়। ভারতীয় রাজনীতিতে নরমপণ্থ 
নেতৃবূন্দের প্রভাব হাস করায় হোমরল আন্দোলনের ভূঁমকা যথেষ্ট । এই সময় 
নরমপল্থী নেতৃবান্দ্র স্বতল্ত্র সংগঠন গড়ে তুলে কংগ্রেস ত্যাগ করেন। 

হোমরূল আন্দোলন স্বাধীনতা সংগ্রামে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। এই 
আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনের জনা একটি নতুন রাজনৈতিক লক্ষ্য উপস্থাপিত 
করে। স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের যুগে চরমপঞ্থণ নেতারা কংগ্রেস মণ্চের 
বাইরে বিদেশী নিয়ন্তুণাঁবহীন স্বায়ত্তশাপনেব দার ধ্বানত কঝেছিলেন । সূরাট 
কংগ্রেসে নরমপন্থী নেতৃনূন্দের জয়ের ফলে জাতীয় আন্দোলনের রাজনোতিক লপ্দ 
অস্প্ট হয়ে যায় । প্রথম বিশ্বযুদ্ধোর পাঁরাশ্থিতির ফলে তিলক ও আযান বেসান্তের 
নেতৃত্বে গড়ে ওঠা হোমরুল আন্দোলন জাতীয় কংগ্রেসকে বিপুলভাণে প্রভাবিত 
করে। যার ফলে চরমপন্ধীবা পুনরায় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে আসেন 1) 

হোমরুল আন্দোলনের আর একটি কঁতিত্বের দিক হল ভারতে গণজাগরণ সঞ্টি 
করা। এই আন্দোলন দেখাল যে, শুধুমান্র বতুতা ও প্রজ্তাব-সর্বস্ব রাজনীতি 
জনমানসে প্রভাব খিষ্তার করতে পারে না। সেজন্য নেতৃবূন্দের ব্যাপক গণসংযোগ 
করা একান্ত প্রয়োজন । তিলক ও আ্যানি বেসান্ত ভারতের পাশ্চম ও দক্ষিণ 
অগুলে ব্যাপক পািদ্রমণ করে প্রমাণ করলেন যে গণ-সংযোগ ও গণ-জাগরণ ব্যতীত 
রাজনোতিক আন্দোলন স:গ্টি করা যায় না। 

হোমরূল আন্দোলনের সময় কংগ্রেস ও মুসালম লগঈগের মধো ১৯১৬-এ 
সুবিখ্যাত লখনৌ চুন্ত সম্পাদত হয়। এই চ্দীক্ততে ভারতের দু”ট প্রধান 
রাজনোতিক দল শাসন -সংস্কার সম্পকে এঁকামতে আবদ্ধ হন। লখনৌ 
চান্ত ভারতের হহিচ্দু ও মহসলমান সমাজের মধ্যে রাজনৈতিক সম্প্রতি ও 


প্রথম 'বশ্বযুদ্ধ ও রাজনোতিক পট পরিবর্তন £ %ণ-আম্দোলনের প্রথম পর্ব ১৩৭ 


সৌহাদের আবহাওয়া সষ্টি করোছিল। গিলক ও আযান বেসান্তের হোমরুল 
আন্দোলন লখনৌ চান্তকে আরও ব্যাপক গণ-ভিত্তির উপর প্রাতষ্ঠা করেন । 


৪. ভারতে রাজনৈতিক পটপরিবর্ভন : স্বাধীনতা সংগ্রামে 
গান্ধীজীর যোগদান ও নেতৃত্ব 





১৯১৮-এর আগে গাম্ধীজী ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুন্ত 
লেঃ দীর্ঘকাল দক্ষিণ আঁফুকায় বসবাসের পর মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধা 
ভারতে প্রতাবর্তন করেন | প্রথম 'বিশ্বুদ্ধের সময়কালে অর্থাৎ ১৯১৫-এ ভারতের 
রাজ+নাঁতক জাবনে শ্তব্ধতা বিরাজ করাছিল। স-রাট কংগ্রেসের পর এবং ১৯১১এ 
বঙ্গভঙ্গ রদেব পরবতাঁকালে ভারতে রাজনোতিক উত্তেজনা সামায়কভাবে প্রশামত 
হয়োছল। কারণ কংগ্রেস নেতৃত্ব দখলের জন্য নরমপল্থী ও চরমপন্থীদের লড়াই 
এনং ১৯০৭-এ সুরাট আঁধবেশনে চবমপল্থঈদের কংগ্রেস ত্যাগ জাতীয় আন্দোলনকে 
[বশেবভাবে দূর্ধল করোছিল । চরমপন্থণ নেতৃবূন্দ সারা ভারতে সর্বজনস্বীকৃত 
ঢাতীয় নেতারূপে পাঁরাঁচত হতে পারেন নি। এই সময় মুসলমান সমাগগে 
সাম্প্রদায়ক রাজনীতি প্রচারে মূসালম লীগ খুবই তৎপর হয়োছিল। 
উগ্ন হিন্দু জাতনয়তাবাদের রাজনীতি সম্প্রসারণে হিন্দ; মহাসভার ভুমিকা লক্ষ্য 
করার মতো। 'তিলক ও আ্যাঁন বেসান্ধের হোমরুল আন্দোলনকে সারা ভায়তের 
গণ-আন্দোলন বলা যায় না। কারণ হোমরুল আন্দোলন প্রধানতঃ দান্ঘণ ও 
পাঁশ্চম ভারতের কয়েকটি বিশেষ অগ্চলে সীমাবদ্ধ 'ছিল। 

এই রকম এক রাজনৈতিক পারাচ্থিতিতে জাতীয় নেতার প্রধান কর্তব্য হল 
এমন একট মতাদর্শ এবং কর্মপদ্ধীত জাতির সামনে উপাশ্থত করা যা সর্ব- 
ভরের মানুষের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয়। অর্থাৎ বোঁশর ভাগ মানুষের পক্ষে 
গ্রহণীয় হবে। যুদ্ধোত্তর পারাম্থৃতিতে ভারতের রাজনোতিক আন্দোলনের সাফল্য 
অনেকটা পাঁরমাণে নির্ভর করছিল কেমন ভাবে সমাজের পরস্পর বিরোধী 
স্বাথগুীলকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে সাঁমল করানো যায়। গান্ধীজী 
বহুল পাঁরমাণে এই অসাধ্য কাজাঁট করতে পেরোঁছলেন। 

ভারতের নরমপন্থী ও চরমপন্থী নেতৃবন্দ, কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের 
গেঁড়া সমর্থকবন্দ এবং হোমরুল আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ সবাই ভারতের জাতীয় 
আন্দোলনের রচগমণ্ডে গান্ধীজীয় আগমনকে সাধুবাদ জানিয়োছলেন । তার কারণ 
দা্নণ আঁফুকায় বসবাসকালণন গাম্ধীজী চ্যান্তবদ্ধ ভারতণয় শ্রামকদের সমর্থনে 


১৩৮ ভারতে স্বাধণনতা সংগ্রামর ক্রমবিকাশ 


উগ্র জাতিবিদ্বেষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সফল হম়োছিলেন। ভারতের সমস্ত 
মতামতের প্রাতানাধরা গাম্ধীজশর কর্মপদ্ধাতির প্রশংসা করোছলেন । তাঁদের কাছে 
মতাদশ বা রাণ্ট্দর্শনের প্রগ্নটির চেয়ে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কর্মসূচি বড় হয়ে 
দেখা 'দিয়োছল । সোজা কথায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতের শান্তশালী নবীন 
বুজেয়া শ্রেণী জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বে এমন একজনকে চেয়োছলেন ধিনি 
সর্ব-ভারতায় আদ্দোলনের আঁবসংবাদী নেতা হতে পারেন । নরমপন্থণ অথবা 
চরমপন্থী অথবা হোমরুল আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা আত উদার বা 
চরমপন্থী বা আগুলিকতার রাজনৈতিক আবেদনের চেয়ে আরো ব্যাপক আবেদনের 
প্রযোজন ছিল। সেঙ্গন্য ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধীজখর আবিভবি এবং 
আঁবসংবাদণ নেতৃত্বকে গুরুত্বপর্ণ রাজনোতিক ঘটনা বলা হয়। 

গাম্ধজীর বন্ত:তা এবং রচনাবলতে উদারনশাতিবাদের অর্থনোৌতিক বন্তব্য যেমন 
পাওয়া যায় ঠিক তেমাঁন চরমপন্থণদের ধমাঁয় দৃষ্টিভঙ্গীর সমর্থন দেখা যায় । 
সেই রকম ঘদ্ধোত্তর তুরস্ক ও আরাবিয়ার ঘটনাবলকে ব্যাখ্যা করে তিয় 
জাতীয় আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করেছিলেন । শুধু তাই নয়, ১৯১৯২১-এ 
গান্ধীজীর আন্দোলনের পঞ্ীতিতে হোষরূল আন্দোলনের পদ্ধতির প্রভাব লব্দন 
করা যায়। অর্থাং সাম্রাজায়াদবিরোধী জাতীয় আন্দোলনের ধারাগুলকে 'তীন 
কাজে লাগাতে পেরোছিলেন। ভারতের নবীন বুজেঁয়া শ্রেণী গাম্ধীজীর মধো 


এক অসামান্য নেতাকে আঁবঙ্কার করোছিল। গান্ধীজীকে নরমপন্ধী অথবা 
চরমপন্থী অথবা জাতীর 1191 আখ্যায় ভূবিত করা যান না। 


ভ্যরতে আগমনের তিন বছরের মধোই গাম্ধীজজী জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বের 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তাঁর রাজনোতিক কর্মপদ্ধীত ভারতের সাম্রাজাবাদ- 
বিরোধী জাতীয় সংগ্রামে নতুন অধ্যায়ের সুচনা করোছল। কারণ তিন অত্যন্ত 
শাশ্তশাল! গণ-আন্দোলনের প্রবর্তক! ভারতে রাজনোতিক পট পারবতনের 
রৃহস্যটি রয়ে গেছে গান্ধীজীর কর্ম পদ্ধতিতে (৫6101710869) 1 এই কর্মপদ্ধীতি 
তাঁকে আবসংবাদ জাতীয় নেতা করেছিল। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর ভারতীয় 
পারাচিতিতে ১৯১৬-এর লখনৌ চ্যান্তর মধ্য দিয়ে উদীয়মান বুজেক়্া শ্রেণী 
এঁকাবদ্ধ হয়েছিল। গাম্ধীজীর রাজনোৌতক কর্মপদ্ধতি ভারতীয়দের আরও 
চ্ছায়শভাবে এঁক্যবদ্ধ করার পথ সুগম করল। 

প্রাক-গাদ্ধী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে গান্ধীজীর মৌলিক পার্থক্য আছে। ভারতের 
রাজনোতিক নেতৃবৃন্দের সকল প্রকার জীবনধারা ও কর্মপদ্ধীতিকে আতিক্রম করে 


প্রথম 'বিশ্বযদ্ধ ও রাজনোতিক পট পারবর্তন £ গণ-আন্দোলনের প্রত্ম পর ১৩৯ 


গাম্ধীজী এক নতুন কর্মপন্থা দেখালেন। 'ভিনি সাধারণ মানুষের জীবনধারা, 
আশা-আকাঙ্খা, অনুভূতি এবং সমবেদনার সঙ্গে নিজেকে একীভূত করোছিলেন। 
রাজনণতি তাঁর কাছে নেতৃবৃন্দের চুলচেরা বিতক সভার মণ্চ ছিল না। রাজনীও 
তাঁর কাছে জনগণের নিঃস্বার্থ সেবার ব্তরূপে দেখা 'দিয়োছল । গাম্ধীজখন 
রাজনৈতিক কর্মপন্দীতর প্রথম সফল পরীক্ষা হয় দম্মিণ আঁফুকায় জাতীয়বিদ্বেন 


[বিরোধী সংগ্রামে । ভারতে এসে তান তাঁর গণম-খী রাঞজনৌতিক কমর্পদ্ধতিকে 
বারবার প্রয়োগ কনেছিলেন । 
ভারতে প্রত্যাবর্তনের অল্পাঁদন পরে তিন ১৯১৫-এর প্রথম দিকে রাজকোতে 


যাঁচ্ছিলেন। মখ্যবতঁ পথে ট্রেনের সহযান্রশরা তাঁকে লীবগ্লামের কুখ্যাত বেষ্টনী 
প্রথার জন্য ট্রেন যাত্রীর চরম দুভেঁগের কথা জানায় । গান্ধীজ? তাঁদের 'জিজ্ঞাসা 
করেন যে বারগ্রামের কুপ্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে তারা জেলে নাবার জন্য 
প্রস্তুত আছেন কি না। শেব পর্যন্ত তিনি নিজেই এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে সরকারকে 
চিঠি লেখেন এবং সত্যান্রহ আন্দোলনের হুমাক দেন। তাঁকে সত্যাগ্রহ আন্দোলন 
করতে হয় নি। কারণ ভাইসরয়ের হস্তক্ষেপে বীরগ্রামের কুখ্যাত ধেষ্টনধ প্রথা উঠে 
যায়। ভারতে প্রত্যাগমনের পর গাম্ধীজগর এটাই হল প্রথম ব্লাজনৈতিক সাফল্য । 
বীরগ্রামের পন গান্ধীজশ উত্তর বিহারে চম্পারণ অঞ্চলে নীলচাষের বিরুদ্ধে 
কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলেন । উত্তর বিহারে নখলকর কৃষকেরা দখঘণদন ধরে উপ্ল 
সামন্ত অত্যাচারে উৎপীড়িত হচ্ছিল। চম্পারণের কুঘকেরা গাম্ধীজশর কাছে সাহায্য 
চাইতেই তিনি সম্মতি দিলেন। এই সময় হোমুল আন্দোলন তীর আকার ধারণ 
করোছল।॥ তান চম্পারণের নিরক্ষর কৃষকদের আহংস মতবাদ সহজ করে 
বোঝবালেন। তিনি তাঁদের অহিংম আন্দোলনের স্বার্থে নিপীড়ন ও কারাবরণকে 
সহজভাবে গ্রহণ করার পরামর্শ দিলেন। চম্পাবণ আন্দোলনের সময় ইউরোপা 
নগলকর সাহেবদের প্রবল বিরোধিতা গান্ধীজী উপেক্ষা করলেন । তিনি নলচাষে 
নিষুন্ত কৃষকদের দুরবস্থার বিরুদ্ধে জনমত গঠন করলেন । তিনি কৃষকদের নশলচাষ 
করতে নিবেধ করলেন। অবশ্য চদ্পারণের কৃষকদের নীলচাষ প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
সবসময় আহংস ছিল না। যে কোন গণ-আন্দোলনের মতো চম্পারণের কৃষক 
আন্দোলনের একটি ভরে হিংসামুখী প্রবণতা দেখা দেয় । অবশ্য ব্রিটিশ সরকার 
বলগ্রয়োগের হুমকি দেখিয়ে চদ্পারণের কৃষকদের আন্দোলন শ্তব্ধ করতে পারে নি । 
চন্পারণ কৃষক সংগ্রামে গাচ্ধীজীর সঙ্গে মজহরউল হক, ব্শওকিশোর প্রসাদ, রাজেন্দ্ 
প্রসাদ, জে, বি। কৃপালনী প্রমূখ তরুণ বুদ্ধিজীবীরা যোগ দেন। পরবতাকালে 


১৪০ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমাবকাশ 


তাঁরা সব“ভারতীয় নেতা হন। 

চ্পারণের কৃধক সংগ্রাম কয়েকটি কারণে তাংপর্ধপূর্ণ। প্রথমত, গাম্ধীজ”র 
নেতৃত্বে এই সংগ্রাম ইউরোপায় নীলচার মালিকদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল । 
দ্বিতীয়ত, ইউবোপীয় মালিক এ৭ং ব্রিটিশ আমলাদের তীব্র বিরোধিতা সত্বেও 
গাঙ্ধীজণ এই সংগ্রামকে নিদ্দিন্ট লক্ষে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন । সেজনা 
চম্পারণের কধক আন্দোলনকে গান্ধীজীর নেতৃত্বে জাতীয় সংগ্রামের 01655- 
121091521+ বলা হয় । 

১৯১৮-এ আমেদাবাদের সৃতাকল শ্রামক ধর্মঘটের নেতৃত্ব দান গাম্ধীজীর রাজ- 
নৈতিক কর্মপঞ্ধীতিন আর একটি উত্জবল দৃষ্টান্ত । আমেদাবাদে শ্রীমকদের বোনাস 
সংক্রান্ত বিষয়ে মতভেব দেখা দের । পেজন্য মিল মালিকেরা ষোল দিন মিলগ:ীল 
বন্ধ রাখে । কারখানাগুণি ধোলার পত্র শ্রমিকেরা শতকরা পণ্তাশ ভাগ মজ:রি 
বৃদ্ধির দাবতে ধর্মঘট করে। গাম্ধীী শ্রমিকদের শতকরা পর্ান্রশ ভাগ বেতন 
বদি গ্রহণ করতে অনংবোব কান । কিন্তু মিল মালিকেরা গান্ধীজীর অনুরোধ 
প্রত্াখ্যান কবে । গান্ধীজজী লৃতআকল শ্রামকদের পয়্ন্রিশ ভাগ মজুরী বৃদ্ধির 
দাবিকে দদ্ভাবে সমর্থন কবেন। তিনি সাধারণ সভায় শ্রমিকদের ধর্মঘট চালিয়ে 
যাবার পরামর্শ দেন। তরি পনামশ* হল মালিকরা শ্রামকদের দাবির শর্ত মেনে 
[নিলে অথবা বেতন বধৃদ্ধার বিবয়াঁটিকে সালিশী-বোডের কাছে প্রেরণ করলে শ্রীমকদের 
ধর্মঘট প্রত্যাহার বর.ত হবে। মালিকদের অনমনায় মনোভাবে শ্রামক আন্দোলন 
আরও জোরদার হয় । শেব পধন্ত গান্ধবজন শ্রীমকের দাবির সমর্থনে অনশন শুরু 
করেন। িনাঁদন পন খল মাঠলকলা বেতন বাঁদ্ধত দাঁবাঁটি সাঁলিশন বোঙের কাছে 
প্রেরণ করতে পাজি হলে শ্রনিক ধমখিট প্রত্যাহ্ত হয় । 

সৃতাকল শ্রমধদের দাবির প্রাত মিল মালিকদের অনমনীয় মবোভাবের খির-দ্ধে 
গাম্ধীজগর অনশন কর্মপঞ্গতিটি আকাংখিত সাফল্য আনে। শ্রমিক আন্দোলনে 
গাম্ধশজপর নেতৃত্ব দান এবং সালা লাভিপ ধটনাটি আকাঁস্মক নয়। ট্রেড ইউানয়ন 
আন্দোলনের দ্বখকৃত প+্াীতগুলিকে এরঁড়য়ে গান্ধীজী ব্যা্তগত উপবাসের দ্বারা এই 
আন্দোলনে জয় হলেন! অথাঁৎ, আমেদাবাদের সৃতাকল শ্রশিকদের আন্দোলন 
যখন জঙ্গী আকার ধারণ বরাছিল ঠিক সেই সময় গাম্ধীঞ্জী তাদের আন্দোলন চালিয়ে 
যাওয়া থেকে নিব,ন্ত করলেন । 

অনুরূপভাবে খেদা অণ্চলের কৃষক আন্দোলনে গান্ধীজী হস্তক্ষেপ করেন। 
দুভিকক্ষ পড়ত খেদার $ষকেরা সরকারকে খাজনা দান স্থগিত রাখার দাবি কররছিল। 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও রাজনোতিক পট পাঁরবর্তন £ গণ-আন্দোলনের প্রথম পরব ১৪১ 


গান্ধীজী দাবির যৌন্তকতা স্বীকার করোঁছলেন। ভান কৃখকদের অন্যায়ভাবে 
আটকে রাখা শস্য মাঠ থেকে তুলে আনার পরামর্শ 'দিয়োছলেন। এখানেও কৃষক 
আন্দোলন হিংসাত্বক হয়ে পড়লে গাম্ধীজী অসন্তুষ্ট হন। যাঁদিও 'তাঁন খেদার 
ক্ষক আন্দোলনে 8986 ৪৬৪16101706 21001151156 7901016" লক্ষ্য করোঁছিলেন। 

গুজরাটের খেদা জেলায় গান্ধীজখ গ্ুতোক গ্রাম থেকে কুড়ি জন সমর্থ মান্‌ষকে 
প্রথম বিশ্বযমদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য আহবান জানান। তানি এই আহবানকে 
58001106001 610110816 8110 51219] বলে বণনা কর্নে। শুধু গ্রান্থধজীই 
নন এমনকি লোকমান্য 'তিলক পযণ্ত প্রথম বি ॥7দ্ধ ভারতীয়দের যোগদানের 
আহ্বান জানিয়েছিলেন । তিনি যুদ্ধ তহাঁধলের জনা পঞ্াণ হাজাত্র টাকা সংগ্রহ 
বরে গান্ধীজীকে দিয়েছিলেন । গান্ধীঞজীর ভাখনশীবঝার টেন্ডুলকর প্রথম মহা- 
ধুদ্ধের সময় গান্ধীজশীর ভূমিকাকে *0২০০1৮/111)8 96789801১ নামে আখ্যা দেন। 
অংশ্য যনদ্ধে যোগদানের জন্য গাম্ধীজীর আহবান খেদা জেলায় সাধারণ মানুষের 
মধ্যে আন্দোলনের সূণ্টি করে। গান্ধীর পদ্ধীতিই হল আন্দোলন স.ষ্ট করা। 
সে আন্দোলন কোন সময়ে কৃষক আন্দোলন কোন সময় শ্রমিক আন্দোলন 
আবার কোন সময়ে যুদ্ধের জন্য সোঁনক নিয়োগ ভান্দোল,শর মণম্ট করা । 

প্রথম খিখয,ুদ্ধে সৌনিক নিয়োগের ভূমিকায় গান্ধীজশর পাঁঞ্রয় অংশগ্রহণ কোন 
মতাদর্শের উপর প্রাতীম্ঠিত ছিল না। 'তাঁন যুদ্ধ শেনে ভারতের জন্য স্বরাজ 
লাভের লক্ষ্যকেই প্রাধান্য দেন। হারেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলেছেন গাম্খমজগর 
কর্মপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হ'ল 68159016009 1801 11100 ৪1161 00111011671 
গান্ধীজীর কর্মপদ্ধাতর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তিন মতাদর্শগতভাবে কখনও 
নরমপন্থী বা চরমপন্থী ছিলেন না। শুধুমান্র মতাদর্শের জন্যই তান কর্ম- 
পদ্ধীত গ্থির করেন নি । সেজন্য দেখা যায় আঁহংস মতবাদের প্রবল সমর্থক হয়েও 
তান প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মত নিদারুণ সাঁহংস কর্মক[শ্ডের জন্য ভারতায় সৈনিক 
নিয়োগে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করোছলেন । 

চমপারণের কৃষক সংগ্রাম, আমেদাবাদের সভাবন আমিক ধর্মঘটে নেতৃত্ব দান 
এবং খেদা জেলায় গণজাগরণের পুষ্ট গান্ধীজনকে গ্রাম ও শহরের সাধারণ মানুষের 
কাছে নিযে আসে। এতাঁদন জাতীয় আন্দোলনে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা 
প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন । ভারতের রাজনীতিতে গাম্ধীজশীর যোগদানের গুরুত্ব- 
পূর্ণ ঘটনা হল যে, এখন থেকে সাধারণ মানুষেরা সাক্রয়ভাবে রাজনখীততে অংশ- 
গ্রহণ শুরু করল। কারণ গ্রাম্ধীজী তরি জীবনধারা ও রাজনৈতিক পদ্ধাত 


১৪২ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের র্মাবকাশ 


দিয়ে গ্রাম ও শহর, ক্ষেত ও খামারের সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগসনর স্থাপন 
করোঁছলেন। সেজন্য বদদ্ধিজীবী নেতাদের পাঁরবর্তে সাধারণ মান[ষ গ্রান্ধীজণকে 
তাদের কাছের লোক বলে ভাবতে শুর করে । এই কারণে ভারতীয় রাজনশাঁতিতে 


গাম্ধীজীর যোগদান ও নেতৃত্ব নতুন ঘযগ্নের সূচনা করে )) 
৫. সাঞজাজ্যবাদী আক্রমণ ও গধ-জান্দোলনের প্রস্ততি 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে ভারতের রাজনৈতিক পাঁরাচ্থীত জঁটিল আকার ধারণ 
করে। গান্ধীজী এবং অন্যানা নেতৃবংন্দের আশা অপূর্ণ থেকে যায়। হোমরুল 
আন্দোলনের দাঁব মেনে নেওয়ার পাঁরবর্তে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ জাত'য় আন্দোলনের 
উপর নতুন ভাবে আক্রমণ শুরু করে। ভারতো 'ব্রটিশ শাসক তাই শর; থেকেই 
শন্ত হাতে জাতীয় আন্দোলন দমনে প্রয়াস হয়োছল। আদ্থা যাতে 'ব্রীটশের 
আয়ত্তের বাইরে যেতে না পারে সেজন্য জরুরী আইন ও ধিশেষ পমতা চাল 
করা হয়েছিল। এগুলর মধ্যে যুদ্ধকালীন ভারত-রক্ষা আইন 1বশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । ভারতের জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগাত শুধুমান্র ভারতের আভ্যন্তরণণ 
অবস্থার প্রাতফলন নয়। কারণ বিশ্বের অন্যান্য দেশের আন্দোলনের সঙ্গে ভারতের 
আন্দোলনের যোগসূত্র সবিশেষ অনুধাবনযোগা ॥ বিশ্ব রাজনীতি ও আস্তঙ্গীতিক 
গাঁরাচ্থীতি ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে 'বিপুলভাবে প্রভাবিত করোছিল। 
সেজন্য দেখা যায় রুশ বিপ্লব জাতীয় আত্মানয়ন্্ণের প্রশ্নীটকে যেভাবে বিশ্বের সামনে 
তুলে ধরল তাতে সাম্রাজাবাদ'ী শীন্তগ্ীল বিব্রত হয়ে পড়োছল। রাঁশয়ার জার- 
তন্দের পতনের পর পঁচি মাসের মধ্যে ব্রাটিশ সরকার ঘোষণা করলেন যে ভারতে 
ররাটশ শাসনের লক্ষ্য হলঃ ধরাঁটিশ সাম্বাজোর অবিভাজ্য অংশ হিসাবে 
ভারতে দায়িত্বশশল সরকার প্রাতষ্ঠার উদ্দেশ্যে কলমে কমে স্নায়ন্তশাসনমূলক 


প্রাত্ঠানসমনুহ গে তোলা ।" 
শুধুমাত্র জাতীয় আন্দোললেন চাপে ব্রিটিশ সরকার ক্য়ত্রশাসনমূলক সরকার 


ভারতের জনা অনুমোদন করেছিল এই রকম মনে করা সঙ্গত নয়। প্রথম 
মহাযুদ্ধের পারবার্তত পাঁরাচ্থিত এবং রুশ বিপ্লবের সাফল্যের চাপে পড়েই অত্যন্ত 
আনিচ্ছুুকভাবেই 'ব্রাটশ সরকার এই ঘোষণা করোছল। মনে রাখতে হবে, ঘোষণা এবং 
প্রাভশ্রযাতর সঙ্গে প্রকৃত মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কারের কোন সম্পর্ক ছিল 
না। ১৯১৯এর শাসন সংস্কারে প্রকৃত জ্বায়ত্ুশাসনের পারবর্তে দ্বৈতশাসন 
(58115) নশীত প্রবাঁত'ত হয়োছিল। অত্যন্ত সীমাবদ্ধ শাসন সংস্কার রূপায়নের 


প্রথম বিশ্বযধ ও রাজনৈতিক পট পাঁরবর্তন £ গণ-আদ্দোলনের প্রথম পর্ব ১৪৩ 


সঙ্গে সহে ভারতে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ শুরু হয়েছিল। রঞ্নখপাম দত্ত এই 
আক্মণকে ৭1010 10000 01 17191191151 061069.1]) 11)9 ৪1৬৩৮ £10৬9 
9€ [২০১৫ বলে বর্ণনা করেছেন। শাসন সংগকারের মখমলের তলায় সাম্রাজ্য- 
বাদের চণ্ডনগীতি শুরু হয়োছল। ব্রিটিশ সাম্রাঙাবাদশ আক্রমণ সেও ভারতে 
পণ-আন্দোলন ভ্তব্ধ হয়ে যায় নি বরং নতুন উদামে গণ-আন্দোলনের প্রস্তুত 
চলেছিল। 


ক. রাওজাট আহন 


শ্রীমতী আন বেসান্ত মন্টেগু-চেমসফোড* শাসন ১সকার প্রস্তাবকে 'আহ- 
$/০0111)5 0 £11618104 (০ 816 ৪0 ০01 11)01% 10 1815" বলে বণ*না 
করেছেন। কিন্তু গান্ধীজী এই শাসন সংস্কার গরদ্ভাবকে ৭0337769 930122117৩- 
(10 10910011705 19/1161 (1121) 91001001 101001101" বলে আঁভাহিত করে- 
ছিলেন। অর্থাৎ তখনও পর্যন্ত গান্ধীজাঁ ন্রিটিশ সাম্রাজাবাদের শান সংস্কারের সঙ্গে 
চণ্ডনপতি প্রয়োগের সম্ভাবনাকে কল্পনা করতে পারেন নি! সেজন্য তিনি শাসন 
সংস্কারের প্রত্যাখ্যানের পাঁরবর্তে সহানূভূতিশনশ বিবেচনার পদ্দপাতী ছিলেন। 
১৯১৯-এর ফেয়ার মাসে কুখ্যাত দশট বিল ভারনীয় আইনসভায় উত্থাপিত 
হয়ৌোছিল। এই বিল দু”ট রাওলাট বিল নামে পাঁরচিত | প্রথম রাওলাট বিলে 
রাজদ্রোহ মামলা বিচারের জন্য একটি নতুন চারালয় গঠন করার প্রন্তাব করা 
হয়। এই 'বিশেষ আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আশীল চলবে না। মোট 
কথা, ভারত-রক্ষা আইন য.দ্ধশেষে উঠে গেলেও রাদ্রোহ দমনের নামে সাম্রাজা- 
বাদাবরোধী জাতশয় আন্দোলন দমন করার জনা সরকারের হাতে অস্বাভাবিক 
ক্ষমতা দান করাই হল প্রথম বিলের উদ্দেশ্য। 

দ্বিতীয় রাওলাট আইনের উদ্দেশ্য ছিল ফৌজদারণ আইন বা ভারতীয় দণ্ডবিধির 
পরিবর্তন করা। এই আইন অনুসারে প্রাদেশিক সরকারের অনুমতি না নিয়েই 
জেলা ম্যাঁজষ্েট প্ীলশী রিপোর্টের ভিত্তিতে তদন্ত করে কাউকে দোষী সন্দেহ 
করলে তার 'বরুদ্ধে মামলা রুজু করতে পারত । অর্থ সাম্রাজ্যবাদের বশংবদ 
পু'লশ ও ম্যাজিষ্টেটের ওপর নিভ'র করত সমস্ত ব্য।পারটা। তারা খেয়াল 
খুশীমত এই আইন প্রয়োগ করে সাম্রজ্যবাদবিরোধী জাতখয় আন্দোলন ভ্তব্ধ 
করার ক্ষমতা পেয়েছিল। 

কুখ্যাত রাওলাট বল আইনসভা উত্থাঁপত হল । গাম্মীজগ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য" 
বাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুবাতে পারলেন এবং সত্যাগ্রহ অভিধান শুর; করলেন। 


১৪৪ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমাবকাশ 


প্রথমে 'তাঁন বিল দুশট প্রত্যাহার করার জন্য বড়লাটকে অনুরোধ করলেন। 
গান্ধীজশীর অনুরোধে বড়লাট কর্ণপাত না করলে 'তাঁন ঘোষণা করলেন £ “এই 
আইনগ্াল এবং এই ধরণের অন্যান্য আইন আমরা ভদ্রভাবে মেনে 
নিতে রাঁজ নই।' অবশ্য আঁহংসভাবে আন্দোলন চলবে এবং ব্যান্ড ও সম্পত্তির 
কোন ক্ষাত হবে না এই প্রাতশ্রীত গাম্ধীজী দিলেন। গাম্ধীজীর সঙ্গে 
বল্লবভাই প্যাটেল, সরোঁজন৭ নাইডু, প্রমুখ চব্বশজন রাওলাট আইনবিরোধী 
ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর দেন। 

গান্ধীজীকে সভার্পাতি করে সত্যাগ্রহ সভা গঠিত হয়। এই সভা সারা ভারতে 
এখাদনের জনা হরতাল পালনে আহবান জানায়। সেই অনযায়ী ১৯১৯"এব 
এীপ্রল মাসে একদিন সারা ভারতে অভূতপূব" সাফল্যের সঙ্গে হরতাল পালিত হয়। 
ভারতের 'বাওয জায়গায় হরতালকারন্র সঙ্গে পুঁলশের সংঘর্ষ হবোছিল। 'দিলীতে 
পুণীলশ জনতার উপর গুলি চাঁলয়োছিল। সংঘর্ষ ও অসন্তোধ 'দিল্লী থেকে 
অমৃতসরে ছড়িয়ে পড়লে পাঞ্জাবের নেতারা গান্ধজীকে হ্থানীয় উপদ্লূত অগ্ুলগযল 
সফরের জন্য অনুরোধ জানালেন । পুলিশের বাধাদানে গাম্ধীজী পূনরায় 
বোম্বাই-এ 1ফরে এলেন । 

হাণ্টার কাঁমটির প্রাতবেদনে জানা যায়, রাওলাট আইনা'রোধী আন্দোলনে 
দু'জন সরকারণ কর্মচারী সমেত আটাশজন আন্দোলনকারণর মত্যু হয় এবং একশ 
তেইশজন আহত হন । আন্দোলন দ্রুত ছাড়িয়ে পড়লে আমেদাবাদের বাল্ব স্থানে 
টোঁলগ্রাফের তার কেটে দেওয়া হয়। পশ্চিম ভারতে রাওলাট আইন বিরোধী 
আন্দোলন বাপক আকার ধারণ করে । 

রাওলাট আইন বিরোধী আন্দোলন সাঁহংস হয়ে উঠলে গাম্ধীজগ ১৯১৯-এর 
এরগ্রল মাসে এই আন্দোলন হ্ুগিত রাখতে আবেদন জানান। তান ঘোষণা 
করলেন, সত্যাগ্রহ আন্দোলনে হিংসার হ্থান নেই ॥ তাঁর মতে সত্যাগ্রহ দর্শনে 
মানুষ অন:প্রাণিত না হলে সত্যাগ্রহ আন্দোলন অভশম্ট লক্ষ্যে পৌছতে পারে 
না। সৈজন্যই আহংস রাওলাট আইন বিরোধী আন্দোলন পাশ্চম 'ভারতে সাঁহংস 
আকার ধারণ করে। 'তাঁন সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ডাক দেওয়াকে ৭3110818580 
[01508101910 বলে আঁভহিত করেন। প্রায়শ্চন্ত স্বরূপ 'তিনি তিনাঁদন 
উপবাম করলেন । 

রাওলাট আইন 'বিবাধী গণ আন্দোলনকে মাঝপথে চ্থগিত রাখার জন্য অনেকে 
গাম্ধধজজীকে সমালোচনা করেন । প্রথম মহায,দ্ধের পর ভারতে সাম্রাজ্যবাদণ 
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আক্রমণের বিরুদ্ধে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত 'বিক্ষোভ ও আন্দোলনকে মাবাপথে থামিয়ে 
দেওয়ার জন্য শান্ধীজীকে অনেকে সমালোচনা করেছিলেন। সমালোচনার উত্তরে 
গান্ধীজণ বলোছিলেন সত্যাগ্রহ আন্দোলন সব সময় অহিংস আন্দোলন হওয়া উাঁচত। 
সেজন্যই তানি মাঝপথে সত্যাগ্রহ আন্দোলন হ্থগিত রাখেন । 
খ. জালিয়ান ওয়'লাবাগ হত্যাকাণ্ড 

রাওলাট আইন বিরোধী সত্যাগ্রহ অভিযান স্থগিত রাখার আগেই পাঞ্জাবে 
ব্রটিশের অত্যাচার চরম আকার ধারণ করে। পাঞ্জাবের লেফটন্যাণ্ট-গভর্ণর 
মাইকেল ডায়ার সারা প্রদেশে ব্যান্ত স্বাধীনতা হরণ ক'রে সম্াসের রাজত্ব শুরু ক'রে 
দেয়। তাঁর নির্দেশে বহ শত ব্যক্তিকে অন্তরীণ রাখা হয়। শুধু তাই নয় তিনি 
আগ্াঁলক ভাষায় প্রকাঁশত সংবাদপন্রের কণ্ঠরোধ করে জাতীয়ভা ঢাদ সংবাদপন্ন- 
গলকে পাঞ্জাবে প্রবেশ নাঁষদ্ধ করেন। ডায়ারের দমন পাঁড়নমূলক কাধ'কলাপ 
১৯১৮-এর কংগ্রেস আঁধবেশনে পাঞ্জাব প্রীতাঁনধিদের মধ্যে তুমুল বিন্োভের সঞ্চার 
করোছিল। 

রাওলাট আইন বিরোধী হবতাল সফলভাবে পাঁলত হবার পরেই পাঞ্জাবে 
্রাটিশ সাম্রাজাবাদী আক্রমণের তীব্রতা বাদ পায়। হরতাল পালনের এক সপ্তাহের 
মধ্যেই পাঞ্জাবে বিক্ষোভ ঘনীভূত হতে থাকে । 'বশেনভ দমনে সাশ্রাও্যবাদী 
অত্যাচার তাণ্ডবলীলার ভয়াবহ হাতহাস রচনা করল । গাম্ধীজীর গ্রেপ্তারের 
সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে লাহোরে প্রবল উত্তেজনার সষ্ট হয়। কয়েক শত ছান্রের 
শাপ্তপূর্ণ 'মাছলের উপর পুলিশ গাল বর্ষণ করে। আন) একটি স্থানে দশ 
হাজারের বেশি জনতা সমবেত হলে পলিশ তাদের উপর বিনা প্ররোচনায় গাল 
বর্ষণ করে। পাঞ্জাবের কাসূর অঞ্চলে গণাবিক্ষোভ দেখা দিলে পর্ণলশ নির্মমভাবে 
তা দমন করে। 

অমতসরে সাম্রাজ্যবাদ অত্যাচার লাহোর ও কাসরের পুলিশী আরুমণকে 
প্লান করে দেয়। ১৯১৯-এর এীপ্রল মাসে এক দিনের হরতাল অমুতসরে শান্তিপূর্ণ 
ভাবে পালত হয়। 'বনা প্ররোচনায় মাইকেল ডায়ার পাঞ্জাবের 'বাশ্ট নেতৃদয় 
ডঃ সত্যপাল এবং ডঃ কিচলুকে অগ্তরীণের আদেশ দেয় । অক্তরীণ আদেশের 
প্রতিবাদে অমতসরে হরতাল পালিত হয় এবং জনতা শ্রহরের প্রধান রান্তাগ্লিতে 
[ক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং এই সময় গান্ধীজণর গ্রেপ্তারের খবর প্রচারিত হলে জনতা 
শাক্সপূর্ণভাবে পুনরায় খিক্ষোভ প্রদর্শন করে। শাগ্তিপূর্ণ জনতার উপর পণলশের 
গ্লবর্যধণ সারা শহরে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করে। অমতসর শহরে প্রীতবাদ 


১৪৬ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্লমাঁবকাশ 


মাঁছল শান্তিপূর্ণভাবে হলগেট সেতুর কাছে পৌছলে পুলিশ তাদের উপর প.ুনরাস 
গুলিবর্ধণ করে। ফলে তিরিশজনের মততু হয় । 

ব্রিগোঁডগনার জেনারেল ডায়ারের আগমণে পাঞ্জাবে সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচার চরমতম 
আকার ধারণ করে । জেনারেল ডায়ার সামারক আইন জার না করেই অসামরিক 
বর্তৃত্ব নিজের হাতে তুলে নেন। তিনি যথেচ্ছ গ্রেপ্তার শুরু করে দেন এবং সেই 
সঙ্গে সভাসমিতির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। ডাক্লারের আরুমণের প্রতিবাদে 
১৩ই এপ্রল অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালানাগে জনসভা ডাকা হয়। ইচ্ছকৃত- 
ভাবেই ডায়ার জনসমাবেশকে অবৈধ ঘোষণা করেন নি। জালিয়ানওয়ালাবাগে 
অমুতসরের জনতা সম্মিলিত হবার সঙ্গেই জেনারেল ডায়ার কোনরকম হধাশরারণ 
না করে দশহাজার জনতার উপর গযলবর্ধথণের নির্দেশ দেন। জাঁলয়ানওয়ালাবাগ 
উদ্যানে প্রবেশ অথবা প্রস্থানের একাটিমান্র দরজা ছিল। সেই দরজা বন্ধ ক'রে 
জেনারেল ডায়ারের সৈন্যবাহিনগ নিরস্ত্র অসামারক জনতার উপর নির্মমভাবে গুলি 
বর্ষণ করে। জনতার মধ্য স্বীলোক, শিশু ও বৃদ্ধের সংখা যথেস্ট ছিল। 
ঘটনাস্থলেই প্রায় এক হাজার লোকের মৃত্যু হয় । 

জালিয়ানংয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর ১৫ই এাপ্রল জেনারেল ডায়ার সামারক 
'আইন জারি করেন ॥ দ:শদন আগে সামারক আইন জারি না করেই অত্যন্ত ঠাপ্ডা- 
মাথায় এবং সূপাঁরকল্পিতভাবে গণহত্যা করা হল। হান্টার কমিটির সামনে সাক্ষ্য- 
দানকালে জেনারেল ডায়ার স্বীকার করেন যে তিন স্বোকতভাবেই সামাঁরক 
বাহিনীকে নিরস্ত্র জনতার উপর গদলিচালনার আদেশ দেন। তান বলেন তাঁর 
উদ্দেশ্য 'ছিল 1০ ১০11০ [91:01 1700 [176 ₹/1)016 01 1116 [১01019. তিনি 
স্বীকার করেন ষে গাল না চালিয়ে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করা যেত। 'বিন্তু তান তা 
করেন নি। কারণ জনতাকে শ্ধূমান্র ছত্রভঙ্গ করাটা ৭67088607% 6০ 115 
15019 95 2. 06191006101 18৮/ 2170 01061.+ 

পাঞ্জাবের পচিটি জেলায় সামারক আইন জারি করা হয় ! সামারক শাসনে 
উপদ্রুত জেলাগুলিতে সন্ত্রাস ও তাণ্ডবলীলা চলোছল। সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ 
এই জেলাগুুলিতে সাধারণ মানুষের জীবনযান্রাকে শ্তন্ধ করে 'দিয়োছিল। যেকোন 
সভ্য সরকারের কাছে সামারক আইন বলবৎ থাকাকালীন পাঞ্জাবের ঘটনাগ্যাল 
চরম লঙ্জাজনক ব্যাপার। বীভৎস তাণ্ডবলীলার ইতিহাস স:ণ্ট করোছল পাঞ্জাবের 
সামারক শাসন! অমুতসর শহরে কয়েক সপ্তাহ ধরে সাম্ধ্য আইন বলবৎ 
রইল। জেনারেল ডায়ারের 'নিরেশে শহরে সামগ্লিকভাবে জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ 
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বন্ধ করা হল। তর নির্দেশে প্রধান রাষ্ভাগুলিতে পথচারীদের হামাগযাড় দিয়ে 
চলতে বাধ্য করা হল। সামারক শাসনে বেত্রাঘাত সাধারণ ব্যাপারে পারণত হল। 
জেনারেল ডায়ারের সহকর্মী ক্যাঞ্টেন ডাভটন কাসুর শহরে স্বী-পুরুবশশু 
নিবিশেবে চরমতম দৈহিক নি্যতিন শুরু করোছিল। যুদ্ধ জয়ের পর শুর 
ভুখণ্ডের চেয়েও বেশি অত্যাচার পাঞ্জাবে করা হয়েছিল। আন্তজাতিক আইনের 
বারা শু ভূখণ্ড শাঁসত হয় 'কিন্তু পাঞ্জাবের সন্পাস ও তাণ্ডবলীলা কোন সভ্য 
আইনের দ্বারা সমার্থত হয় না। 

ভারত সরকার প্রায় আট মাস পাঞ্জাবে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের ঘটনাগ্ালকে 
জনসমক্মের আড়ালে রেখোঁছল। ক্রমে ক্রমে পাপ্পাবের ঘটনাবলী প্রকাঁশত হ'লে 
সারা ভারতে তীব্র ঘণা ও 'ধিক্কার ছড়িয়ে পড়ে । জালিয়ানাওয়ালবাগের হত্যাকাণ্ড 
ও পাঞ্জাবে অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রাতবাদ জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্যার উপাধি 
তাগ করেন। বড়লাটকে লেখা প্রতিবাদ পত্রে রবীন্দ্রনাথ বললেন £ 'সময় 
এসেছে যখন দেখতে পাচ্ছি সম্মানসূচক আভিজ্ঞানপত্র অপমান নুচক পাঁরান্িতিতে 
বেমানান হ'য়ে আমাদের লঙ্জাকে আরো প্রকট করছে, তখন নিজের দিক থেকে 
আমি সব রকমের বিশেষ সম্মান পারত্যাগ ক'রে মানুষের অযোগা তথাকথিত 
নিৎ্ল তুচ্ছতা আর মর্যাদাহাঁনকর অবস্থায় আমার যে দেশবাসী রয়েছেন তাঁদের 
পাশে দাঁড়াতে চাই ।” 

মদনমোহন মালব্য পাঞ্জাবের নির্মম ঘটনাবলীর বিস্তাবিত তথ্য সংগ্রহ ক'রে 
কেন্দ্রীয় আইন লভায় প্রশ্নাকারে পেশ করেন । বড়লাট এই প্রশ্নগীলকে আইন- 
সভায় উত্থাপিত হতে দেন নি । শুধু তাই নয় পাঞ্জাবের বেআইনশ কারকলাপকে 
আইনাঁপদ্ধ করার জন্য কেন্দ্রীয় আইন সভায় 11106150109 9111 উত্থাপিত হয়। 
মদনমোহন মালব্যের আনাত প্রশ্নগ্লি ভারতে তুমুল আলোড়নের সঞ্চার করে। 
সমন্ত ব্যাপারাটিকে ধামাচাপা দেখার জন্য বড়লাট তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে অনু- 
সম্ধান কমিটি গঠনের আশ্বাস দেন। 

সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক ভারতে ব্রিটিশ নাগরিকরা জেনারেল ডারারের অপ- 
কণীততে আনন্দ প্রকাশ করে। তারা জেনারেল ডায়ারকে তার নারকীয় কার" 
কলাপের পুরস্কার স্বরূপ কুড়ি হাজার পাউন্ড ও একাঁট তরবারি উপহার দেয়। 

১৮৫৭-এর মহাঅভুখানে সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারের পরেই ১৯১৯এ পাঞ্জাবের 
'্রাটশ সামারক আফসারের আকুমণ ভারতীয়ের মনে ত্র সাআজাজানাদবিরোধা 


ঘৃণার সপ্তার কর়ে। 


১৪৮ ভারতে স্বাধগনতা সংগ্রাপ্মর কমবিকাশ 


/ 


£. থিল।কত আন্দোলন 

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাম্রাজ্যবাদী আরুমণের পাশাপাশি সংগঠিত 
হয়োছল গণ-আশ্দোশন ॥ ভারতীয় জনগণ ব্রিটিশ শাসন ও দমন নরীতকে নীরবে 
মাথা পেতে মেনে নেয় নি। পাঞ্জাবের সাম্রাজাবাদী গণহতভাা ও গণ-অত্যাচান্লের 
পরেই দেখা দিয়োছিল একাঁট নতুন আন্দোলন । স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে 
[খলাফত আন্দোলনের ভুগিবা অত।ম্দ গৌরবোজ্জবল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে 
ডারতে খিলাফত আন্দোলন [পক আকার ধারণ করে। 

প্রুম টিষদ্ধে তুরস্ক নিশার বিবুদ্ধে জামনিশর সঙ্গে যোগ দেয়। এই 
খানায় ভারহদর মৃএলম।শ সমান ত্রত বোধ করে । কারণ তুরস্কের সুলতান 
খালফাকে ভারতীয় নসলমানেনা ধমঞ্গঃনু শলে মনে করতেন। ব্রিটিশ সবকাব 
যৃদ্ধেব সমর শুসনলমানদে সহাশুভভি ও সমর্থন পাবার জন্য যুদ্ধ শেষে তুবস্ককে 
ন্যায়বিচার দানেণ তাস দেয়। লিটশ প্রধানমল্ী ১৯১৬৫ ঘোষণা করেন 
যে, তুরস্ককে ভাব দনুদ্ধণালী ভূখঙ থেকে বগ্চিত কবার জন্য মিত্রশান্ত যুদ্ধে 
মোগ দের নি। এ -শ্ঘ গান [প্টরগাতি এক বাণীতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর 
আশাসদানকে সমৎণ্ন করেন ।  মিত্রশা্ডব প্রধান নেতৃদয্নের আশ্বাসে ভারতীয় 
মুসলমানেরা মনে কণাঁছিলেন খে খএঞ্ধব ফলাফল যাই হোক না কেন তুরস্কের 
স্বাধীনতা বাহত হবে না। বিন্তু ধুদ্ধশেখে বুদ্ধবিরাতির শত: প্রকাশিত হ'লে 
ভাব্তীয় মূনলনানদের সমন্ত আশা-মাকাতখা হতাশায় পর্ধবাঁসত হয়। কারণ 
তুরস্কের একট অণল গ্সকে দেংয়া হয় এবং তুরস্ক সাম্রাজ্যের সমগ্র এশয়া 
অঞ্চলটি ইংলন্ড ৬ দ্রাশ্সেণ শিয়ন্্রণাপীন বাখা হয় । তার ফলে তুরস্ক সাম্রাজ্য 
শবাছিন হয়ে খায় এবং তুএজ্কের সুলতান খাঁলফাকে তাঁর সকল প্রকার আঁধকার 
ও কর্তৃত্ব থেকে ৭ণিত করা হয়। মিন্রশান্তর তত্বাবধানে গঠিত হাইকমিশনের অধীনে 
খালফাকে আনা হয়। ধমগুবু সুলতান খপিফার কর্তৃত্ব ও আঁধকার চ্যাত 
ভাবতীয় মুসলমানদের মধ্যে নিদাবূণ 'ব্রাটিশাবরোধী বিক্ষোভের সগ্জার করে। 

ভারতাঁন মুসলমাশদেব প্রাীন?এ। সাবা ১৯১৯-এর বছরটিতে ইংলঞ্ডে ব্রিটিশ 
সরকারের বাছে পাদ গানায়। কিন্তু রাটশ সরকার এই প্রাতবাদ্ে কোন 
কম সাড়া দেয় নি। ১৯২০-এব প্রথম দিক থেকে ভাবতীয় মুসলমানেরা 'মি্রশস্তর 
তুরস্ক নীতি পরিবর্তনের এন্য ব্রিটিশ সরকারের উপর চাপ সূষ্টি করে। এই 
চাপপষ্টর আন্দোলনই খিল।ক5 আন্বোলনের জন্ম দেয় । খিলাফত আন্দোলনে 
সক্রিয়ভাবে গাম্ধগ্রীর যোগদান ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে একটি গরুত্বপূর্ণ 


প্রথম বিশ্বযদ্ধ ও রাজনোতিক পট পাঁরবর্তন £ গণ-আন্দোপনের প্রথম পর্ব ১৪৯ 


ঘটনা । গান্ধীজী মনে করেছিলেন ভারতীয় মুসলমানদের ব্রিটিশ-বিরোধাী 
1খলাফত আন্দোলন যথার্থ এবং ন্যাধা । তানি যুদ্ধের সময় প্রদত্ত বিটিশ প্রধান- 
মঙ্্র আশ্বাসবাণশকে রূপাঁয়ত করার অনুরোধ করেন । সেজন্য তান খিলাফত 
আন্দোলনকে হোমরুল আন্দোলনের মতই সমান গুপূত্বপূর্ণ বলে মনে করেছিলেন । 
সর্বভারতীয় খিলাফত সম্মেলনে গান্ধী সভাপতি নিবাচিত হন। এই সম্মেলন 
মুসলমানদের যুদ্ধ বিজয়ের আনন্দ উৎসনে যোছদা'ন নিব থাকার জন্য অনুরোধ 
করে। গাম্ধীজগর পরামর্শে এই সম্মেলন মুসলমাণদেন পদ ম্মানজনক শে 
তুরস্ক সমস্যার সমাধান না হলে বিটিশের 1 রুণে বয়" অপহযোগ আন্দোলনের 
আহবান জানায়! মূসালম লগ এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন রে । 

১৯১৯-এর শেষের দিকে মহম্মদ আলী এ 'সীকত আল ( আলি গ্রাতুদ্রয়) 
জেল থেকে ছাড়া পেলেন । তাঁরা খিলাফত আন্দোলনে সর্বশান্ত নিয়োগ করলেন। 
মহম্মদ আঁলর নেতৃত্বে খিলাফত কাঁমাঁট শাশ্তশাশ? সংস্থায় পারণত হল । আন 
ভ্রাতদ্বয়ের আহবানে ভারতীয় মৌনবীরা 'ব্িটশবিরোধী খিলাফত আন্দোলনে 
সামিল হন। এই সময় গান্ধী উত্তেজনাময় রাহ'শোত? পরিস্থিতির বান্তবমুখাী 
মূল্যায়ন করেছিলেন । কারণ তান বুক্েছিনেশ ভারহাম্ন মুসলমানের প্রকৃত 
আভিযোগই খিলাফত আন্দোলনের 1শভি্নি। [গান খিলাফত আন্দোলনকে 
শুধুমার মুসলমানেব আঁভযোগেব পটঙামতে দেখেন নি । যাঁদও ধমাঁয় আভিযোগহ 
এই আন্দোলনকে স:ষ্টি করোছিল। গান্ধী”) |খলাফত আন্দোলনকে ভারতায় 
জাত"য় সংগ্রামের শ্তরে উন্নীত করায় সচেম্ট হয়োছিঞ্নে। ভিন এই আন্দোলনে 
দেখোছলেন 211 00101100169 01 01116107 11161015 2100 7111511789 24 
ড/01]10 1101 21156 111 110110100 9০৪15, 

১৯২০-এর প্রথমাঁদকে খিলাফত কাঁমাটর পনে' গান্থান।? একটি ইন্ডেহার প্রকাশ 
করেন। এই ইন্ডেহার ভারতীয় স্বাধীনত। সংগ্রামের এ। গুরুত্ষপূর্ণ দলিল। 
কারণ এই ইন্তেহারে তান অহিংস অনহনোগ অবের বিস্তারিত ব্াখ্যা করেন । 
এই ইন্ডতেহারে গান্ধীজী হিন্দুদের ভারতীয় মুসলমানের খিলাফতের দাঁবকে সমর্থন 
করার জনা আহবান জানান। তাঁর মতে খিলাফান প্রশ্ন ভারতের শাসন-সংস্কার 
সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশ্নকে মান করে দিয়েছে । সারা শারত খিলাফত কমিঁট 
গাঞ্মীজটর অসহযোগ আন্দোলনের কর্মস.চন দ৮ভাণো সমর্থন করে। এলাহবাদে 
মূসলমান ও "হিন্দু নেতাদের সম্মেলনে অসহযোগ আন্দোলনের বর্শা মমার্থত 
হয়। 


১৫০ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমাঁবকাশ 


1খলাফত কাঁমাঁট বড়লাটকে একটি চিঠিতে জানায় যে, ১৯১৯-এর ১লা আগন্টের 
মধ্যে তুরস্ক সমসার সম্মানজনক মীমাংসা না হলে ভারতীয় মুসলমানেরা অসহযোগ 
আন্দোলনে সামিল হতে বাধ্য হবেন। একই 'দিনে গাম্ধগজী বড়লাটকে লেখা এক 
পরে খিলাফত আন্দোলনের যৌন্তিকতা সমর্থন করেন। পুনরায় গান্ধীজী হিন্দু 
€ মুসলমানের পক্ষে বড়লাটকে চরম পন্র দেন। বণপকাতায় অনু্ঠিত বিশেষ 
কংগ্রেন অধিবেশনের পূর্বেই ১৯২০-এর আগঞ্ট মাসে গাম্মঞীর নেত্দ্বে খিলাফত 
কর্মিটি অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী র্‌পায়ণে অগ্রণী হয্প । ব্রিটিশের দেওয়া 
কাইডার-ই-হিন্দ স্ত্ণপদক গান্ধীজী এই সময় ফেরত দেন। খিলাফত আন্দোলনের 
অনাতম নেতা হাকিম আজমল খাঁ ব্রিটশের দেওয়া সম্মান ফিরিয়ে দেন। 
গান্ধীজশী এবং আজমল খাঁকে অনুসরণ করে ভারতী মুসলমানেরা ব্িটিশবিরোধন 
অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে দেন। 

খিলাফত আন্দোলনের আৎপর্থ ও প্রকৃতি সম্পকে কয়েকটি গুর্ত্বপ্ণ* প্রশ্ন 
উত্থাপিত হয়েছে । এই আন্দোলনে ভারতীয় মুসলমানের রিটিশ-বিরোধগ মনো- 
ভাবের সঙ্গে ধমাঁয় আবেদন অনেকের মনে সন্দেহের উদ্রেক কবেছিল। খিলাফত 
প্রশ্নাটিকে ধমায় আবেদনে প্রচার করার সঙ্গেই সমগ্র স্বাধীনতার প্রশ্নাটকেও ধমাঁয় 
দৃস্টিতে দেখা হয়েছিল। ধম দ:ভ্টিভঙ্গগর প্রাধানা সামগ্রিকভাবে স্বাধীনতা 
সংগ্রামের ধমণনরপেদ উদ্দেশ্যকে মান করোছল। ১৯২২-এ কামাল পাশার 
নেতৃত্বে নতুন তৃবন্ক সরকার গঠিত হওয়ায় সুলতান খাঁলফা তাঁর সমন্ত রাজনোতিক 
কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলে । খিলাফত আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সুলতান খাঁলফার 
কর্তৃত্বের পুনঃপ্রাঁ্ঠা । কিন্তু ১৯১২-এর পর খিলাফত আন্দোলন রাজনৈতিক 
ভাবে তাৎপ্হীন হয়ে পড়ে । কামাল পাশা তুরস্ককে ধর্মীনরপেক্ রাশ্ট্র বলে 
ঘোষণা করেন। 

খিলাফত আন্দোলন ভারতীয় মুসলমানের মধ্যে সাধারণভাবে রিটিশাবরোধা 
রাজনৈতিক মনোভাবের সৃষ্ট করোছল সন্দেহ নেই । আন্দোলনের প্রভাব শহুরে 
বুদ্ধিজীবী এবং মধ্যাবত্তের মধ্যেই প্রধানত সীমাবদ্ধ ছিল! সমগ্র মুসলমান 
সমাজের দারিদ্র শ্রমিক এবং কৃষকের মধ্যে খিলাফত আন্দোলনের তেমন প্রভাব 
পড়ে নি। দরিদ্র শ্রমজীবী মুসলমানেরা শোষণাবরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে 
পারে নি। কারণ খিলাফত আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবিরোধী অর্থনৈতিক 
শোষণের কোন কর্মসূচী গ্রহণ করে নি। 

খিলাফত আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা সত্বেও স্বীকার করতে হয যে, ম্বাধানতা৷ 
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সংগ্রামের ইতিহাসে এই আন্দোলন গুরুত্বপৃণ" চ্ছান আঁধকার করে আছে। তার 
প্রধান কারণ খিলাফত আন্দোলন ভারতে হিন্দু মুসলমানের এক্যবদ্ধ বৃটিশ 
ব্রিরোধী রাজনোতিক সংগ্রামের 'ভিত্তিভীমি সৃষ্টি করোছল। ভ্রিটিশের ডভাইড 
এস্ড রুল” নশীতি ভারতের 'হিদ্দু-মুসলমানের মধ্যে চরম রাজনৌতিক বিভেদ স:্টি 
করোছল। এই রার্জনোতিক ধিভেদকে ইন্ধন জোগায় মুসালম লীগ এবং হিন্দু 
ধর্মের উগ্র সংচ্ছাগ্ীল । জ্বদেশশ-বগ্রকট আন্দোলনের পর ব্রিটিশ সরকার সুকৌশলে 
সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রধান পঙ্চপোবক হয়ে দড়ায়। তার ফলে ভারতের 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি যথেষ্জভাবে বিদ্িত হয়। গান্ধীজীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা 
খিলাফত আন্দোলন হিন্দু-মুসলমান একা ও সাম্প্রদারক সম্প্রীতির রাজনৌতিক 
আবহাওার সৃষ্টি করে। শুধু তাই নয়, খিলাফত আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ %তত্ব হল 
মধাবিত্ত ও বদ্ধিজবী মুসলমানের মধ্যে ব্রিটিশ-বিরোধ তথা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী 
রাজনোতিক চেতনার সুষ্টি করা । 


৫. অসহযোগ আন্দোলন 


( প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে ভারতের রাজনোতিক ও অর্থনৈতিক পারাস্থৃতি 
জটিল আকার ধারণ করে। ঘুদ্ধোত্তর অথনোতিক সংকট মোকাবিলায় অসমর্থ 
রিটিশ শাসক ভারতে আক্রমণাত্মক নশাত গ্রহণ করে। রাওলাট আইন, 
পাঞ্জাবে গণহত্যা এবং তুরস্কের খাঁলফা সুলতানের বর্তত্ব হরণ ভারতীয় 
রাজনগাততে প্রবল প্রাতীক্লয়ার সঘ্টি করে। ভারতের উত্তেজনাময় রাজনৌতক 
পারস্থিতিকে গণ-আন্দোলনমূখী স্বাধীনতা সংগ্রামে পরিণত করায় অগ্রনথ 
হলেন গান্ধীজগ) তান এই পাঁরস্থিতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ ক'রে জাতীয় 
আন্দোলনের নেতৃত্বে আসীন হন। লাজপত রায় ভারতের যুদ্ধোত্তর রাজনোতিক 
পরিস্থিতকে বৈপ্লবিক পাঁরস্থিত রপে আখ্যা দেন। অবশ্য তিনি ভারতীয়ের 
প্রকৃতিতে বিপ্লববাদের প্রাত অনীহা লক্ষ্য করেন। যাও ভারতের জাতীর়-বিপ্লবীরা 
সশস্ন অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি চাঁলিয়েছিলেন এই সময়ে । লাজপত রায়ের মূল্যারন 
কংগ্রেস নেতৃত্বের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । গান্ধীজী প্রথম থেকেই বিপ্লববাদ তথা সাঁহংস 
আন্দোলনের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। (যুদ্ধোত্তর ভারতের রাজনৈতিক 
পাঁরাম্থাতকে তান আঁহংস অসহযোগ আন্দোলনে পাঁরণত করেন 1) 

খিলাফত আন্দোলন খন তুঙ্গে উঠেছে সেই সময় কলকাতায় বিশেষধকংগেসের 
অধিবেশন (১৯২০)ন্ হয়। এই (ভাধিবেশগ্টগম্ধণজার নেতৃত্ব দ্‌ঢভাবে 





১৫২ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ 


স্বীকৃত হয়। তুরস্কের খাঁলফা এবং পাঞ্জাবের অন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং ভারতে 
স্বরাজ প্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে গাঞ্ধীজী কলকাতার বিশেষ কংগ্রেস অধিবেশনে প্রস্তাব 
উত্থাপন করেন। তান াব্তুড়ার পর গ্রান্ধীজীর উথ্থাপিত প্রস্তাব বিপুল 
ভোটাধিকো গৃহ? হয় । ৫ অধিবেশন খিলাফত কমিটি প্রচারিত অসহযোগ 
আন্দোলনকে দ্‌ঃভাবে সমর্থন করে । অসহযোগ আন্দোলনের গ্রন্তাবে সাত দফা 
বিশেষ কর্ম পুচ গ্রহণ করা হয়। সরকারণ খেতাব প্রতাখ্যান, সরকারের মনোনীত 
সদসাদের চ্ছানীয় স্বায়ন্তশাসন সংস্থা হতে পদত্যাগ ; সবগ্রকার অকিজমকপূর্ণ 
সরকারী অনুষ্ঠান খজ'ন ; সরকার পরিচালিত স্কুল কলেজ বয়কট ; ব্যবহারজীবী 
ও মামলাকারাঁদের ব্রিটিশ আদালত বর্জন ; মেসোপটেমিয়ায় ব্রিটিশ সামরিক চাকুরি 
প্রত্যাখ্যান; আইনসভার্‌ নিবচিন ও র্িটিশ পণ্যদ্রব্য ৭ম্নকট ইত্যাদি প্রন্তাব ও 
কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। 

বিশেষ অধিবেশনেব ভিশমাস পরে (নাগপুরে কংগ্রেসেণ বাৎসাঁরক আঁধবেশনে) 
বিপূল উৎসাহের সপে (1 সম্মাতক্রমে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী রুপায়ণের 
প্রস্তাব গ্রহণ করা ত্র) এই সঙ্গে কংগ্রেসের নাজনোতিক উদ্দেশোর পরিবর্তন করা 
হয়। ১৯০৬-এ দাতীয় কংগ্রেস 5০1780610116 10791061701 (176 7311015) 
871011.1-কে চুড়ান্ত রাজনৈতিক লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করে । এই লব্গ্য ১৯১৯ পর্যন্ত 
বহাল থাকে । ১৯২০-এর বাংসরিক অধিবেশনে ৭106 81681110616 01 9৮212] 
2 79706001 0100 16810107010 70064115,-কে বংগ্রেসের রাজনোতিক লক্ষ্য রূপে 
গ্রহণ করা হয়। (ওপানবোশক ধরণের সরকার*এর পরিবতে" শান্তপূর্ণ ও আইন- 
সম্মত উপায়ে স্বরাজ অর্জনকেই জাতীয় লক্ষা হিসাবে চিহিত করা হয় বন) 
এই কংগ্রেস আঁধবেশনে গাম্ধীজন ব্রিটিশ সরকারকে হ.শিয্লারী করে বলেন ঘাঁদ 
ভারতীয়দের উপর প্রত্যাশিত সুবিচার না করা হয় সেক্ষেত্রে 'সাম্রাজ্যকে ধ্বংস 
করা হবে প্রত্যেক ভারতীয়ের একান্ত কর্তব্য । শুধু তাই নয় এই আঁধিবেশনে 
মৌলানা মহম্মদ আলি ঘোষণা করেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য মৃত ও কবরস্থ হয়েছে । 

€লকাতায় বিশেষ কংগ্রেস আঁধবেশনে গৃহীত অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসন্চা 
বিশ্লেষণ করে এর প্রকৃতি ও তাৎপর্য অনুধাবন কী পযীজিন। ৬মান্ধীজী উত্থাপিত 
প্রভাবের প্রারদ্ভে বলা হয়েছে “যে শ্রেণীগুলি এত দিন জনমতের প্রতিনিধিত্ব 
ক'রে এসেছে" অরাই অসহযোগ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবে। অর্থাং বুজেম্না এবং 
পেটি-বুজেয়া শ্রেণী অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকবে। অসহযোগ 
আন্দোলনের কর্মসূচীগ্লি ব্রিটিশ আমলাতন্্কে যথেষ্টভাবে হশনরানি করবে। 
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কোন কোন ক্ষেত্রে আমলাভচ্ম চরম অসুবিধার মধো পড়ে যাবে। বিল্তু 
অসহযোগ আন্দোলনের কমণসূচী কোনক্রমেই ব্রিটিশ সামাজ্যের মূল 'ভীত্তকে 
কাঁপিয়ে তুলবে না। লক্ষ্য করার বিষয় হল প্রস্তাবের কোন তায়গায় শিল্প 
শ্রীমক ধর্মঘট বা কৃষকের খাজনা বন্ধের আন্দোলন অথবা উদ্ধত্ত জমি দখলের 
জঙ্গী কর্মসুচী উল্লেখ করা হয় নি। অর্থাৎ[ভারতীয় প,জিপাতি এবং ভূচ্ধামীদের 
স্বার্থবিরোধী কর্মসূচী অসহযোগ গণ-আন্দোলনের বর্মসূচীতে স্থান পায় নি। 
এমন কি রিটিশ শাসকের রাঈনোতিক ও আর্থনোতিক স্বাথের উপর সফল আঘাত 
হীনতে পারে এমন কোনো কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় ্ঃ (সহযোগ আন্দোলনের 
প্রন্ভাব ও কর্ম সূচী খিশ্লেষণে দেখা যায় যে গাম্ধসদণ প্রিটিশ সরকারের উপর প্রচণ্ড 
রাজনৈতিক চাপ স'্টি করতে চেয়ৌছলেন। "তান ভারতে ব্রিটিশ সাম্লাজযকে 
১৯২০-তে কবরস্থ করতে চান নি 

কলকাতার বিশেষ ক্গ্রেস অধিবেশনে (্রান্ধী্ীর অসহযোগ আন্দোলন প্রস্তাবে 
স্বরাজ অর্জনের লক্ষাকে জহরলাল নেহরু “401810011/ ৪8৪০ বলে বর্ণনা 
করেছেন ।) কারণ এই গ্রস্ান স্বরাজ সম্পর্কে পাম ধারণার সৃষ্টি করে না। 
ভারতীয় সিভিল সাভি'সের চাকুরণী তাগ বরে সদ্য ইংলণ্ড প্রত্যাগত সুভাষচন্দ্র 
বস: গান্ধীর সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলনের নক্ষা ও বর্ম সূচগ সম্পর্কে আলোচনা 
করে হতাশ হয়োছিলেন । কাবণ গাম্ধীভব তাকে কেমনভাবে ব্রিটিশ সরকার 
ভারতীয়দের রাজনৈতিক দাবি স্বীকার গাল হবে সে সম্পকে সুস্পন্ট ধারণা দিতে 
পারেন নি। 

(১৯২১এর বছরটি অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্ব রূপে ভারতের স্বাধীনতা 
সংগ্রামে স্থায়ী ছাপ রেখেছে । এই বউর 80০টি শিল্প শ্রীমক ধর্মঘট হয়। 
সরকারী হিসাব অন[যায়ী প্রায় ৫ লঙ্েকণ বৌশ শিলপশ্রা্মক ধর্মঘটে অংশগ্রহণ 
করে। '্রিটিশ মালিকানাধীন আসামের চা বাগানে অস্ততপন্গে ১২ হাজার চুক্তিবদ্ধ 
শামক প্রবল হূমাক ও ওত সন্বেও ধর্মঘট চালায়। তাদের অনেককে ব্রিটিশ 
মালিক কমণ্যিত করে । সদ্য বরখাণ্ত চা শ্রামকদের কোনে। রকম সাহাযা করতে 
সরকার অস্বাঁঞত হয় । শেষ পর্যন্ত কর্মচত শ্রামকেরা চাঁদপুরের স্টীমারঘাটে 
আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। ব্রিটিশ সাশ্্রাজাবাদণ সরকার এবং তার অনুচরেরা স্রগ- 
পুরুষ নিবিশেষে চা শ্রামকদের শির্মমভাবে প্রহার করে এবং জলে ফেলে দেয়। 
এই ঘটনার প্রাতিাদে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের ভারতীয় কমণ্চারণরা এবং স্টমার 
কমচারীরা ধর্মঘট শুর? করে দেয় । বংগ্রেস সক্রিয়ভাবে শ্রামবের পাশে না দাঁড়ালেও 


১৫৪ ভারতে স্বাধধনতা সংগ্রামের ক্লমাবকাশ 


সাধারণ মানুষের হন্তক্ষেপে চাঁদপুর ঘাটে অবরদূদ্ধ শ্রীমকদের বাড়শ পাঠানো হয়। 

গাম্ধীজঈ চা শ্রামক ধর্মঘট এবং অন্যান্য ঘটনায় আদৌ খুশী হন নি। 

১৯২১-এর এাগ্রলে বিক্ষুব্ধ মূলসীবু, কৃষকেরা তাদের দাঁব আদায়ের জন) 
সত্যাগ্রহের পথে পা বাড়ায়। গান্ধীজী মুলসীর জমির মালিক খ্যাত শিল্প" 
পাঁত টাটা পাঁরবারকে কৃষকদের সঙ্গে আপোব ক'রে 'বিষয়াট মিটিয়ে নেবার জন্য 
অনুরোধ জানান। "তান অন্ধের চিরালা-পেরালার গ্রামগুলির কৃষকদের দাঁব 
সমর্থন করেন। . এখানকার কৃষকেরা ন্িউনিসিপ্যালিটি' গগনে তীত্র আপত্তি 
জানায় । কারণ 'িউনাসপ্যালিটির অর্থই হল কৃষকদের পক্ষে অধিকতর কর 
দান। গান্ধীজী মেলাগাঁওএর কৃবকদদে্র অসহযোগ আন্দোল£নর সময় আহিংস 
পথ থেকে সরে আসার তন্য ভৎসনা করেন। উত্তরপ্রদেশের রায়ধোরিতে কৃষক 
বিক্ষোত মিছিলের উপর পালিশ গাল চালালে সাতজনের মৃত্যু হয় এবং বহু 
কষক আহত হয়। প্রাতবাদ্বরূপ উত্তরপ্রদেশের প্রায় সত্তর হাজার (কষ অভূত- 
পূব" উৎসাহের সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে দেয়। জঙস্ব অব) 

উ বাংলাদেশের মৌদনীপুর জেলায় খাজনা বন্ধের আন্দোলন/ট্যাপক আকার 
ধারণ করেছল। ১৯১৯-এন একটি আইনে বাংলার গ্রামাণ্লে ইউনিয়ন বোড' 
স্থাপন করা হয়। গ্রামাঞ্চলে ইউনিয়ন বো স্থাপনের বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্ষেড 
ধুমায়িত হয়। কারণ ইউীনিয়ন বো চ্ছাপনের বিঁধ বাবস্থা সত্বেও জেলা 
পাঁয়ের সরকার আমলারা প্রকৃত ক্ষমতার আঁধকারণী হয়োৌছল। "দ্বিতীয়ত, 
ইউনিয়ন বোর্ড কষকদের কোন রকম সুযোগ-পযাবধা না দিয়েই আতীরক্ত 
করের বোঝা চাপানোর ব্যবস্থা করোছিল। বাীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্ে 
মোদনীপুর জেলায় ইউনিয়ন বোর্ড আইন প্রত্যাহারের দাঁব জোরদার হয়োছিল। 
কৃষকেরা সদ্য প্রাতীষ্ঠত ইউনিয়ন বোর্ডের চাপানো কর দিতে অস্বীকার করে। 
সারা জেলায় ইউনিয়ন বোডের কর ধিরোধী আন্দোলন ছাড়য়ে পড়ে। 
জেলার কৃষক শ্রেণী সবকারের অত্যাচার ও উৎপখড়নের শিকার হয়। ১৯২১ 
নিম উৎপীড়ন ও অত্যাচার সত্তেও মোঁদনীপুরের কৃষকের মনোবল অক্ষুন্ন 
থাকে। শেব পর্যন্ত ১৯২২-এ ইউনিয়ন বোড আইন প্রত্যা্হত হয়। 

পাঞ্জাবের শিখ কৃষকেরা অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে সাড়া দেয়। না 
সাহেবের গর,দ্ধারে নির্মম )হত্যাকাণ্ড তাদের মনোবলকে আরও দুঢ কনে । বেশ 
িছ:দিন থেকেই শিখ কৃবক এবং তেরা শিখ ধর্মীয় শুদ্ধি আন্দোলন 
চালিয়ে আসাঁছল । শিখ ধর্ম স্থানগনীল দুনপীর্তপরায়ণ ও অপদাথ মোহান্তদের 


প্রথম বশ্বযুদ্ধ ও রাজনৈতিক পট পাঁরবর্তন £ গণ-জান্দোলনের প্রথম পর্ব ১৫৫ 


কুক্ষিগত হয়েছিল। ১৯২১ সালে শিখেরা দুনশাতপরায়ণ মোহাজদের বিরুদ্ধে 
শাল বিক্ষোন্ত মাছলে আয়োন করে। এই সুযোগে শিখ গুরদ্বারের 
মোহাস্তের অননচরেরা ধর্ম মাঁণ্দরের মধোই প্রায় ১০০ শিখ উপাসনাবা টিকে নির্মম- 
ভাবে হতা করে। সারা ভারত এই হত্যাকাণ্ডে শ্ুচ্ভিত হয়। মান্দরের মধো 
' হতাকাশ্ডের প্র্বাদে সাবা পাঞ্জাবে শিখেরা আহিংস প্রাতিবোধ আন্দোলন শুরু 
রে দেয় পা গণতন্্পকরণ ও সংদকারের আন্দোলন “অকাল? 
আন্দোলনের উদ্ভব ঘটান । 

এই সময়ে মালাবারেরপ্রোপসা বিদ্রোহ অসহযোগ আন্দোলনের একটি 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । অসহযোগ আন্দোলনের স্কাঁনক্ষ মোপলাদের প্র্জরথালত 
করে। ব্রিটিশ আঁফসারেরা মোপলাদের পমগুরকে চূড়ান্ত অপমান করলে 
মোপলা কৃষকেরা সশস্ত্র আন্দোলন চালাম । তানা পুলিশ এবং সামাঁরক বাঁহনীর 
কেন্দ্রগুলিকে আক্রমণ বরে। দীর্ঘাদন ধরে ভুস্বামী ও মহাজনদের অত্যাচারে 
-নিপাঁড়িত মোপলার_ কৃষকেরা এই সম্লে এামদার ও সুদখোর মহাজ্রনকে আক্রমণ 
করে । মালাবারের মোপলা কৃষকেরা স্বল্প সমরের ভন্য সমগ্র অণুলাঁটর উপর 
কর্তৃত্ব প্রতিজ্ঞা করে। ব্রিটিশ এীতিহ।ননেল্া মালাারের মুললমান মোপলা 
কষক বিদ্রোহকে সাম্প্রদায়িক বিদ্বোহ রুপে চিত করেজ্ছন। তাঁরা সুকৌশলে 
মোপলা কৃষকদের '্রিটিশাবরোধী এবং জামিদার-মহা্ন বিরোধী আন্দোলনের 
চ'রিঘ্রটি আড়াল করার চেষ্টা করেছেন । 

গাম্ধীজী এবং কংগ্রেস নেতৃত্ব মালাবাবের মোপলা কৃষক বিদ্রোহকে সমর্থন 
করেন ন। কংগ্রেস ওয়াক কামিটি 'বদ্রোহ এবং ব্রিটিশের অত্যাচাবের 'নিন্দা 
করোছল। 

্ারা ভারতে অসহযোগ আন্দোলন গণজাগরণের সৃম্টি করোঁছিলেন ! জাতীয় 
নেতৃবৃন্দের মানাসক প্রন্ত;তির চেয়ে ভারতের জনগণ গণ-আন্দোলণের জন্য আরো 
বেশী প্রস্তুত হয়োছল । ১৯২১-এর জুলাই মাসে গান্ধীজ। বোদ্বাই শহরে 
বিদেশী বস্ত্র বহুৎসবে পৌরহিত্য করেন। তান বুঝেছিলেন জনগণের 
রাজনোতিক চাঁহদা পূরণের সময় এসেছে । অনহযোগ আন্দোলন বিদাত্গাঁতিতে 
সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে গণ-আন্দোলনের আকার ধারণ করলে ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদ জনগণ ও নেতৃবৃন্দের উপর বপিয়ে পড়ে ।১ রাজদ্রোহের অপরাধে 
আল ভ্রাতৃদ্য় এবং অন্যান্য জাতীয়তাবাদী মুসলমার্ন নেতাদের গ্রেপ্তার করে। 
গাদ্ধীজী ব্রিটিশের তীব্র আরুমণেয় সম্মুখে দূঢ়তার সঙ্গে খিলাফত কমিটি এবং 


১৫৬ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমাঁবকাশ 


মুসলমান নেতাদের পাশে দাঁড়ান। ১৯২১-এর সেপ্টেম্বরে তিন ঘোষণা করেন 
৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যেই ভারতে স্বরাঞ্দ আসবে । অবশ্য কেমনভাবে স্বরাজ 
আসবে অ তিন বলেন নি। 

১৯২১-এর শেষের দিকে অসহযোগ আন্দোলন তীর আকার ধারণ করে। 
নভেম্বরের নিখিল ভারত কংগ্রেন কাঁমাটর আঁধবেশনের পর জনগণের আশা 
হয়েছিল যে এবার বোধ হয় আইন অমান্য আন্দোলন এবং খাজনা খন্ধের আন্দোলন 
সারা ভারতে পংগাঁিতভাবে শদ্রু হবে 0 কারণ গত বছরে কংগ্রেসের বাৎসারিক 
অধিবেশনে এই বিবয়ের উপর প্রন্তাব গ্রহণ করা হয়। কংগ্রেস এই সময়ে 
ওয়েলমের ঘূবরাজের ভাণত আগমনেব বিবোঁধিতা রি এবং যুবরাজের অনা 
আয়োজিত সবণপ্রকার সভাসামাতি ও সম্বর্ধনা অনঠ্গান বয়কটের আহবান 
জানায় । যুবরাগ ১৯২১-এই৪ নভেম্বর মাসে ভারতে আগমন করলে সেই 
দিন সারা ভারতে প্রবল উদ্দীপনার নঙ্গে হরতাল পালিত হয়। (কোগ্রেস সর্বন্ 
আঁহংস ও শান্তিপূণ' হরতালের নিদেশি দেয় । কিন্ত বোম্বাই শহরের হবতালে 
সংঘর্ষ দেখা দের । ফলে ৩ জন মারা ায়। সংঘর্ষ ও হিংসাত্মক কার্যকলাপের 
বিরদ্ধে প্রাতিবাদস্বরূপ গান্থতশী পচ দিন অনশন করেন ) 

(রটিশ সরকার গণ-মান্দোলনে গ্িপ্ত হয়ে কগ্রেন সেবাদল সংগঠন এবং 
খিলাফত কাঁমাটকে বেআইনী ঘোথণা করল) অথাৎ বধগ্রেম সেবাদল এবং 
খিলাফত কমিটির সদস্য হওয়া আইনের চোখে অপরাধ ঘোঁবত হল। সাম্রাজ্য- 
বাদের এই আক্রমণের (প্রাতবাদে কংগ্রেস দেশবাসসকে দলে দলে কংগ্রেস সেবাদল 
প্রতিষ্ঠানে গোগ দিতে আহবান জানায় ।) সারা দেশে প্রথম সাঁরর কংগ্রেস 
নৈতৃবূন্দ সহ বহু »হস্র নাজনৌতিক কমাঁকে গ্রণ-আইনঅমান্য আন্দোলনে যোগ 
দেওয়ার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়। (মাধারণ মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনা 'গুতই 
বেড়ে গিয়েছিল যে তারা দলে দলে সেবাদল প্রতিষ্ঠানে নাম 'লিখিয়ে কারাবরণ 
করেছিল। সারা ভারতে 'তাঁরশ হাজারের বেশ? মাননষকে গ্রেপ্তার করে জেলে 
রাখা হম 1) 

(আরা দেশ বখন জেলখানায় পাঁরণত হয়েছে এমন উত্তেজনাময় পাঁরবেশের 
মধো আমেদাবাদে কংগ্রেসের বাংসারক আঁধবেশনের আয়োজন হয়) চিত্তরঞ্জন 
দাশ জেলে থাকার জন্য তাঁর পাঁরবর্তে' হাকিম আজমল খাঁ কংগ্রেস আঁধবেশনে 
.সভাপাতত্ব করেন। গান্ধীজীর প্রাতশ্রুত স্বরাজ ১৯২১এর ৩১শে ডিসেম্বরের 
মধ্যে এল না। তৎসত্বেও কংগ্রেস আঁধবেশনে (তাঁদন না স্বরাজ প্রাতীষ্ঠিত হয় 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও রাজনৈতিক পট পাঁরবর্তন £ গণ-আদ্দোলনের প্রথম পর্ব ১৫৭ 


ততদিন উৎসাহের সঙ্গে আহংস অসহযোগ আন্দোলন চালিষে যাবার প্রস্তাব গ্রহণ 
করা হয়।) এই আঁধবেশনে গান্ধীজশকে 3016 65%068'1$০ 2001)0180 
০ 076 €০0178695 রূপে নিয়োগ করা হয়। অথ্থৎ কংগ্রেস কর্মপরিষদের 
সংময় কর্তৃত্ব গাম্ধীজগর উপর অর্পণ করা হল। ১৯২১-এর আমেদাবাদের 
কংগ্রেস আঁধবেশনে মৌলানা হসরত মোহানী একট প্রন্তাব উ্থাপন করে স্বরাজকে 
'9010001815 11706910001706) 160 001) 011 1010101) ০01101 বলে ব্যাখ্যা 
করতে চাইলেন। গান্ধীজী মৌলানা হসরত মোহানয আনীত প্রন্তাবের 
বাধা করে বললেন ষে, বর্তমানে সবচেয়ে বড় প্রয়োণন হল হিন্দু ও 
মুসলমানের মধ্যে জোরদার এক্য। শুধু তাই নয় তান গোলানার প্রস্তাবে 
1180. 01 16919017510111(” লঙ্গশ করলেন ।॥ ভারত সরকার মৌলানার সংশোধনা 
পভ্তাব গ.হণত না হতয়ায় এবং খাঞনা ঝ্ধ আন্দোলন প্রস্তাবটি বাদ ধাওয়ায় 
সন্তোষ প্রকাশ করে ইংলণ্ডে তারবার্তা পাঠায় । 

(আমেদাবাদ কংগ্রেস আধিবেশনের কয়েকমাস আঁতবাহিত -হবার পরও গান্ধী? 
আইন অনান্য আন্দোলন সম্পর্কেকোন সংস্পঞ্ট নিদেশি দিলেন না।) বহু জেলা 
থেকে খাজনা বন্ধ আন্দোলন স্থানীয় ভাবে পাণচালনা কন শা তাঁর কাছে 
অনুমতি চাওয়া হল। অন্ধ্র গুন্টুর খেলায় রাঙনোঙক বমণরা নিজেদের 
উদ্যোগে খাজনা বন্ধ আন্দোলন শুরু করলে গান্ধী তাঁদের ৩ৎসনা করেন। 
শুধু তাই নয গান্ধীজী সময়মত সমন্ত দেয় খাজনা পাররশোধ্র দেশি দেন। 
জনগণ যখন খাজনা বন্ধ আন্দোলনের জন্য মানাঁপক ভাবে গ্রুষ্তত তখন আতখয় 
আন্দোলনের নেতৃবন্দ সেই পথে উৎসাহিত করলেন না। 

শ্রবশেষে ১৯২২-এর ফেব্রুয়ারী মাসে গান্ধী বড়লাটকে এক পত্রে রাজ- 
বন্দশদের মুক্তি এবং সবপ্রকার দমনমূলক ব্যবস্থা বঞ্ধ করার দাবি জানালেন। 
এই দাঁব না মানা হলে তান গণ-আইনঅমান্য আন্দোলণ শুরু করবেন। 
গণ-আইনঅমান্য আন্দোলনের জনা তিনি গুজরাতেয় বরদৌলি জেলাকে বেছে 
নিলেন। এই জেলার শান্তিপ্রিয় কক শ্রেণকে তিন আঁহংস আইন অমান্য 
আন্দোলনের উপধ,ন্তড বলে মনে করলেন । বড়লাটের কাছে গান্ধীজশর চিঠি 
সবেমান্র পৌ'ছেছে এমন সময় উত্তর প্রদেশে চেটারচৌরন-পর সংবাদ গান্ধীজখকে 
প্রবলভাবে বিচালিত করেছিল । চৌরিচৌরা গ্রামের উত্তোদিত কৃষক সমাবেশের উপর 
পলিশ গুল বণ করলে কৃষকেরা থানায় গিয়ে আন্তমণ চালায় এবং তার ফলে 
বাইশজন পুলিশের মৃত্যু হয় ॥ গান্ধীজী চোৌরিচৌরার থণনাকে 4১1510765 170001- 


১৫৮ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমাবকাশ 


11811 বলে বর্ণনা করেন 1) তিনি বরদৌলি জেলায় আইন অমান্য আন্দোলন 
পারচালনার সংকল্পকে 11101414200 1081১০815180191,+ বলে বর্ণনা করেন। 
ত্য দ্রুততার সঙ্গে বরদোঁল জেলায় কংগ্রেস ওয্লাবিং কাঁমাটর আঁধবেশন 
ডাকা হল এবং খাদে আইন অমান্য আন্দোলনকে স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
ক'রে )সারা দেশে রাজনৈতিক কমাঁদের অস্পশ্যতাবিবোধী, মদ্যপানবিরোধা 
আন্দোলন এবং শিনম্লক ও টরকার সূতা কাট।র কাজে আত্মনিয়োগের আহবান 
জানানো হয়। ঘাইন অমান্য গণ-আন্দোলনের পাঁরবর্তে গঠনমূলক কাজে 
যোগ দেবার জন্য নির্দেশ দেংয়া হল। আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখার 
[বিরুদ্ধে সারা ভারতে তীর প্রাতীকিয়াষ স্টি হয়। গান্ধীর এই সিদ্ধান্তের 
বিরুদ্ধে জেলের মধ্যে নেতারা তাঁব্র অগন্তোব প্রকাশ করেন।) পর্নীভ সাঁতরামাইয়া 
লিখেছেন ৪ “জেলের ডেতন থেকে পন্ভিত মাতিলাল নেহেরু ও লালা লাজপত রায় 
দীর্ঘ পত্র পাঠালেন । একটা অণ্ুলেব পাপের বন্য সারা দেশকে শান্তি দানের জনা 
তাঁরা গান্ধীঙ্সীকে দোষানোপ করলেন । পঁণ্ঙিতঙ্গী প্রশ্ন করলেন, কন্যাকুমারশকার 
একাঁট গ্রাম যদি আহংস নীতি মেনে না চলে তার অন্য হিমালয়ের পাদদেশের শহরকে 
শান্ত দেওয়া হবে কেন 2 সুভাষচন্দ্র বণু গান্ধীজীর এই 1সদ্ধান্তকে ০001000% 
১1)01$ 91 &, 108619172] ০8101711 বলে বর্ণনা করলেন। সুভাষচন্দ্র সেই সময়ে 
জেলে অন্তরশণ ছিলেন । তিন লিখেছেন বে জেলের মধ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 
সমেত সমন্ত জাতীয় নেতারা গান্ধীজশন সিদ্ধান্তে বিক্ষুব্ধ হন। 
৯২২-এর মা মাসে গান্ধীকে প্রেপ্তার করা হয়) বিচারের পর আদালতের 
রায়ে তীকে ৬ মাস ীনাশ্রম কারাদণ্ড দেওরা হয়। গাম্ধজখর গ্রেপ্তার এবং 
দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে সাবা ভারতে যেমন আশা করা গিয়ৌছল 'িক তেমন প্রবল 
প্রাতীক্রয়া দেখা দেয় নি। (এই সঙ্গে প্রথম পর্যায়ের অসহাযোগ ও আইন অমানা 
আন্দোলনের পাঁরসমাণ্তি ঘটে ।) এনগণকে আঁহংস মতবাদে বিশ্বাসী করানোর পৃবে 
অনহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের ভাক দেওয়ার যে 'কি পাঁরণাঁতি হতে 
পারে গাম্ধীন্ডউর মতে চৌচৌরার থটনাবলশ তার জলন্ত নিদশন ! তিনি 
স্বীকার করেছেন) ৮59 (60129) 010 81৬5 059 ৮/8110075, 001 
£1)93660 0090 300 094 99010 016211% 00091) 0118011 (0158019+, 


৭, অসহযোগ আন্দোলনের মূল্যায়ন 
(ানোচকের] প্রশ্ন করেন যে, গাম্ধীজীর ১৯২০-২১ এর অসহযোগ আন্দোলন 
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নফল অথবা ব্যথ* হযেছে কি না ?) রমেশূচন্্র মজুমদার বলেছেন ০7792 1০ 
00116০ ৬16%/ ০০] 06 (126 11 105 100111)97 2. 00170131616 $190935 
190] 2 ৫011101৮10 11016) 0170 1110 11000) 75 00107 1101009179১ 1865 
96%৮/6০10 (110 (৮/৮ যদ মনে করা হয় যে অসহযোগ আন্দোলন ব্যথ' হয়েছে 
তাহলে স্বীকার করতে হয় যে আন্দোলন ঘোবিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারে 'ন। 
কারণ খিলাফত এবং পাঞ্জাবের অন্যায় ঘটনাবলীর কোন সুরাহা হয় নি। উপরন্তু 
গান্ধীর ঘোবণা সত্তেও এক বছরের মধ্যে স্বরাজ অর্জন কর। যায় নি। আইন- 
সভা, আদালও এবং স্রকারী শিক্ষা প্রাতষ্ঠান বন সর্ববাপী হস্সনি। অবশ। 
পিকেটিং করে বিদেশী পণ্যদ্রব্য এসং মাদক দ্রব্য বন আন্দোলন সঙামিত সাফলা 
লাভ কবোছল ) 

২ (অসহযোগ” আন্দোলন যে একেবারে ব্য হয়েছে এমন কথা খলা যায় না। 
কারণ এই আন্দোলনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল জনসাধারণ স্বেচ্ছায় 
সরকারের 'নিতিন এবং শান্তি বরণ করেছিল। অসহযোগ আন্দোলন খুব 
তাড়াতাড়ি স্তব্ধ হয়ে গেলেও তার স্মৃতি ভারতীয়ের মনে যথ্ঞ্ে প্রভাব বিস্তাব 
করেছিল। স্বগেশী-বয়কট আন্দোলন পর্বে গণ-আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল মান্র। 
কিন্তু ১৯২০-২১-এর অসহযোগ আন্দোলন পর্বে গণ-জাগরণের মধ্য দিয়ে গণ- 
আন্দোলনের প্রকাশ ঘটেছিল বহু সহম্্র মানুষের সার্রিয় অংশগ্রহণ ও আত্- 
ত্যাগে সম্‌দ্ধ অসহযোগ আন্দোলন স্বাধীনতা সংগ্রামে এক স্বকীয় স্থান অন 
করেছে । বন্তুতা ও প্রন্তাবস্বস্ব রাজনীতি থেকে জাতনয় সংগ্রাম গণ-আন্দোলনের 
পায়ে উ্নগত হয়োঁছল 1) 

৮ (অসহযোগ আন্দোলনের আগেকার আন্দোলনগ্ল চ্থানীয় দাবির 'ভান্তিতে 
পাঁরচালিত হয়োছল। দক্ষিণ আফ্রিকা, চদ্পারণ, কষ়রা প্রভাত হ্থানে গান্ধীজী 
যে আন্দোলন্গ:ণল পাঁরিচালনা করেছিলেন সেগুলি 'নিতান্তভাবেই আগ্ালিক দাবির 
ভিত্তিতে গড়ে উঠোঁছল। কিন্তু ১৯২০-২১এর অসহযোগ আন্দোলনে গান্ধীজ? 
সর্বপ্রথম ভারতীয় রাজনীতিতে জাতীয় গ:রহ্বমাশ্ডিত বিষয়গুণীলর উপর সাম্রাজা- 
বাদবিরোধী গণ-আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন। অসহযোগ আন্দোলন জাতায় 
গুরুত্বমণ্ডিত কয়েকটি মৌলিক বিষয়কে তুলে ধরে 1) 

9 ধীসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কগ্রেস সংগঠনে প্রকৃতিগত পারবর্তন দেখা 
দেয়। কংগ্রেস জনগণের কাছে কঠোর পারশ্রম এবং আত্মত্যাগের জন্য রাজনৈতিক 
আবেদন জানালে সেই আবেদনে জনগণ সাড়া দেয় । এতাঁদন জাতীয় আন্দোলনকে 


১৬০ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমাবকাশ 


যারা সৌখীন রাজনোতক মণ্ হিসাবে ব্যবহার করোঁছিলেন তাঁরা সবাই কংগ্রেস 
ত্যাগ করেন। অসহযোগ আন্দোলনের আবেদনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনগণ সাড়া 
দয়োছল। ভারতের শ্রেষ্ঠ আইনজীবীরা তাদের লোভনণয় আয়ের পেশা সাময়িক- 
ভাবে ত্যাগ করে অগহযোগ আন্দোলনের সামিল হয়ৌছলেন। চিত্তরপ্রন দাশ: 
মাতিলাল নেহরুর মত বহু বাশষ্ট আইনজনীনী একেবারেই 'বটশের আদালত ত্যাগ 
করে সবসময়ের জন্য রাজনৌতিক সংগঠনে যোগ দেন । সারা ভারতে বহু সহস্র 
ছাত্র এবং শিক্ষক স্কুল ও কলেদ্গ ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ 'দিয়ে- 
[ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনে' প্রভাবে পাংলা, মহারাম্পর, বিহার, উত্তর প্রদেশ 
এবং গুজরাতে জাতীয় 'বশ্বীবদযালয় গড়ে উঠোছল। সারা ভারতের গ্রাম ও শহরে 
অনেক জাতীয় স্কুল ও কলে প্রীতাঁষ্ঠত হয়োচল । এই সবাশন্ষন প্রাওজ্ঠানগযীল 
সাম্রাজাবাদবিরোধী রাজনোঙক আন্দোলন পরিচালনার কেন্দুভূমি হয়োছন। 
১১১৯-এর ভারত সরকার আইন অনসাবে প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় আইনসভাব 
[নবচিন বয়কটের ডাকে জাতীয় গাবাদী নেতা ও কর্মীরা সাড়া দিয়ৌছলেন। কারণ 
শুধুমাত্র জাতীয় আন্দোলনের মূল প্রবাহ থেকে বোরয়ে আসা নরমপন্থীরা এই 
[নবচিনে অংশগ্রহণ করেছিলেন 0) 

॥(রকার পাঁরচাঁলত শিক্ষা প্রা আ্খানগুীল বয়কটের কর্মসূচখতে ভারতের ছান্ু ও 
যুব সমাজ অভূতপূর্কভাবে সাড়া 'দিয়েছিল। গান্ধীজী বলোছলেন ১৫৪০" 
1101) 108 ৬11 001 ১৬০1] 00111)01, অসহযোগ আন্দোলনে ছা সমাজ 
প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। তার ফলে ভারতের রাজনশীতিতে সংগঠিত 
ছান্র আন্দোলন জন্ম নেয় । ১৯২১-এর আমেদাবাদের কংগ্রেস আঁধবেশনের মণ্ডপে 
ধনাখল ভারত ছান্র সম্মেলন আয়োজন করা হয়োছল চি এর পর থেকে প্রাত 
বছরে কংগ্রেস অধিবেশনের সঙ্গে সবভারতীয় ছান্র সম্মেলন অনু্ঠিত হত । 
রাজনোৌতকভাবে অগ্রগামী কয়েকটি প্রদেশে প্রতিবছর প্রাদেশিক ছান্র সম্মেলনের 
আয়োজন করা হত। 'নাখল ভারত ছাত্র সম্মেলনের লক্ষ্য ছিল বে জাতীয় স্কুল 
এবং কলেজগু?লতে পাঠরত ছাব্রদের সে রাজনোতিক সংযোগ রক্ষা করা । 

জাতীয়শবপ্লবীরা সশস্্র আন্দোলনে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁরা প্রথমাঁদকে 
গাথ্ধীজীর আহংস অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন । দেশবন্ধ: চিত্তরঞ্জন 
দাশের উদ্যোগে বাংলার জাতীয়শাবপ্রব। নেতারা গাম্ধীজীর সঙ্গে রূদদ্ধদ্ধারে 
আলোচনান্ন সম্মত হন। গাম্ধজন তাঁদের অসহযোগ আন্দোলনের উদ্দেশা ও 
কর্মসূচী বিস্তারিতভাবে ব্যাখা করলে তাঁরা সামীয়কভাবে এই আন্দোলনকে 
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সমর্থনের প্রাতিশ্রাত দেন। সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী জাতায়-বপ্রবীদের সাময়িক 
কালের জন্যও অসহযোগ আন্দোলনে সমর্থন আদায় করা ব্যাপারটি খুব সহজসাধ্য 
ছল না। 
চৌরিচৌরার ঘটনার পর বারদৌলিতে অসহযোগ আন্দোলন ন চ্থাগিত রাখার রাখার 
|স্ান্তে জাতীয় আন্দোলনে তীব্র ঠীয় আন্দোলনে তর প্রতিক্রিয়ার সষ্টি হয়। সুণ্টি হয়। প্রকৃত কারণ কত কারণ কিন্তু 
, চৌরচৌরার ঘটনাবলী নয়, অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখার প্রকৃত কারণ আরও 
গভীরে নিহিত । জহরলাল নেহরু গান্ধীজীর সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে বলেছেন, 
ব্যহাতঃ প্রবল শান্ত ও উদ্দীপনা সত্তেও আমাদের আন্দোলন খণ্ড খণ্ড হবার উপর্রম 
হয়ৌছল। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে কোন অত্থ জাতীয় আন্দোলন খণ্ড 
খণ্ড হবার উপরক্ুম হ'ল । রজনখ পাম দত্ত বলেছেন, 'এর অথথ যাঁদ এই হয় 
যে, আন্দোলনের নিয়ন্ুণ ও পাঁরচালনা সংস্কারপল্থন শান্তবাদীদের হাত থেকে 
সরে আসার উপর্রম হয়োছল, তা হ'লে সে সত্য স্বীকার করতে হবে। গণ- 
আন্দোলন জোরদার হলে জাতীয় আন্দোলনের সংস্কারপল্থন শাঁন্তবাদী নেতাদের 
[নয়ন্্ণ 'শাথল হয়ে ঘায়। সেজন্যই বোধ হয় গান্ধবজশর অসহযোগ আন্দোলন 
চ্গিত রাখা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। অধ্ধের গ;ন্টুর গ্রেলায় কৃষকেরা 
শান্তপূর্ণভাবে খাজনা বন্ধের আভযান চাঁলিয়ৌোছল। তা সত্তেও গাম্ধীনী খাজনা 
বন্ধের আন্দোলন প্রত্যাহারের নিশি দেন। অতএব আন্দোলন সাঁহংস আকার 
ধারণ করছে অতএব তাকে প্রত্যাহার করতে হবে গন্টুরের ঘটনাবলী এই মত 
সমর্থন করে না। 
১৯২২-এর ফেব্রুয়ারী মাসে বড়লাটের লগ্ডনে প্রোরত তারবাতয়ি অসহযোগ 
আন্দোলনের ব্যাপকতার প্রকৃতি জানা যায়। তিনি জানিয়োছলেন, অসহযোগ 
আন্দোলন ভারতের শহরগীলর সাধারণ মানুষকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছে । 
কোন কোন অগ্চলে কৃষকেরাও আন্দোলনে সামিল হয়েছে । সমগ্র দেশে মূদলমান 
জনসংখ্যার একটা বড় অংশ ক্ষুব্ধ ও উত্তেজত। "তান ভারতে মারাঝ্ক অবস্থা 
দেখা 'দিতে পারে বলে '্রিটশ সরকারকে সাবধান করে দিয়েছেন। ভারতের 
গণ-আম্দোলন সম্পর্কে বড়লাটের মূল্যায়ন থেকে বোবা যায় যে দেশের অনুকূল 
অবস্থায় গান্ধীজী এবং কংগ্রেসের হাইকম্যাপ্ড আন্দোলনকে সঠিক নেতৃত দিলে 
শুধু যে সাম্রাজ্যবাদই পরান্তভ হত তাই নয়, সেই সঙ্গে জাঁমদারী প্রথাও আঘাত 
পেত। স্পন্ঠতই সাম্রাজ্যবাদাবরোধী এবং সামন্তীবরোধন আন্দোলনের সুযোগ 
গাম্ধীজ” গ্রহণ করেন নি। 
৯৯ 


১৬২ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমাবকাশ 


অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রেখে বারদৌলিতে যে গুন্তাব পাশ করা হয়েছিল 
সোঁট 'িয্লেষণ ধরলে আন্দোলন স্থগিত রাখার প্রকৃত কারণ বুঝতে অস্নাবধা 
হয় না। এই প্রস্তাবে অত্যন্ত স্পঞ্টভাষাম়্ জাঁমদার ও সরকারের প্রাপ্য কর বা 
খাজনা মিটিরে দেবার কথা বলা হয়েছে । কর-খাজনা বন্ধ করার সঙ্গে হিংসা 
বা আহংসার কোন প্রশ্ন জাঁড়য়ে নেই। সমাজ বিজ্ঞানের ভাষায় বলতে গেলে 
প্রশ্নটি হ'ল শ্রেণী সম্পকের, শোষক বা শোষিতের দ:ষ্টিভঙ্গগ থেকে সমস্ত 
বষয়াটকে সাঠকভাবে বিচার করা। কারণ খাজনা বন্ধকে কোনমতেই 'হিংসাত্বক 
কাজ বলা যায় না। বরং খাজনা বন্ধের আন্দোলন গণ-অসন্তোষ প্রকাশের 
শান্তপূর্ণ উপায় মাত। এই আন্দোলনকে িংসাত্রক কার্যকলাপ নামে 
আঁভহিত ক'রে জমিদার ও সরকারকে কর ও খাজনা দেওয়াকে শান্তপূণ ও 
সঙ্গত কাজ বলে ঘোঁষত হয়ৌছল । সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তাবরোধী ব্যাপক 
গণ-আম্রোলনে কৃষকেরা যাতে স্থাক় ভাবে যুস্ত না হ'য়ে পড়ে সেজনা তাদের কর 


ও খাজনা বন্ধের আন্দোলনে যোগ দিতে নিবৃত্ত করা হয়েছে। 

কৃষক শ্রেণী জাতীয় সংগ্রামের সঙ্গে সামন্তবিরোধী সনিদ্দি্ট কর্মসূচগর 
ভিত্তিতে যুন্ত হলে তারা নিজেরাই স্বতন্ভাবে আন্দোলনের লক্ষ্য ও পদ্ধাতি ঠিক 
করে 'নিত। সেজনাই বোধ হয় জাতীয় নেতৃত্ব অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে 
দয়ে বেশীদূর অগ্রসর হতে চাইলেন না। জাতীয় আন্দোলনে কৃষকেরা ঘ্ত 
হলে বিপুল গাতবেগের পণ্জার হত। অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখার ফলে 
জাতীয় আন্দোলনের বহূমূখন সম্ভাবনা স্তব্ধ হয়ে গেল। 


) রড. রদারমণ্ড লিখেছেন, গান্ধীজীর “অসহযোগ আঁভযানে প্রকৃত কেন্দর- 
বিন্দুর (০০83) অভাব ছিল। ভারতীয় মুসলমানদের খিলাফত আন্দোলনের 
সঙ্গে যুস্ত হ'য়ে যাবার তাঁর সিদ্ধান্ত 'হন্দু-মুসলমান এঁকাকে মজবূত না ক'রে 
শেষ পর্যন্ত সাম্্রদার়্ক মনোভাবকে বাঁড়য়োছল।৮) কামাল পাশার নেতৃত্বে 
তুরস্ক ধর্মনিরপেক্ষ রাণ্ট্রে পরিণত হ'লে খিলাফত আম্দোলন তাংপর্যহধন 
হয়ে পড়ে। শঃধযমার তুরস্কের সুলতান খলিফার কর্তৃত্বম্যুতিকে কেন্দ্র করে 
ভাবাবেগের দ্বারা হিন্দু-মুসলমান এক্যকে স্থায়প করা যায় না । (হিন্দু 
মুসলমান এক্যকে সুদুঢ করতে হলে এক্যবিরোধী যে সব অর্থনৈতিক এবং 
সামাজিক কারণগর্ণীল আছে তার অবসান ঘটানো দরকার । গ্ান্ধীজীর অসহযোগ 


আন্দোলনের কর্ম সাতে ভারতী মুসলমানের অর্থনৈতিক আঁভযোগ-লি স্থান 
পায় নি।) 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও রাজনৌতক পট পাঁরিবর্তন £ গণ-আম্দোলনের প্রথম পর্ব ১৬৬ 


৮. গান্ধী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে স্বরাজ্য দলের বিদ্রোহ 

অসহযোগ আন্দোলন স্থাগত রাখা হলে কংগ্রেস নেতৃত্বের একটি প্রভাবশীল 
অংশের মধ্যে ভবিষ্যতে আন্দোলনের লক্ষ্য ও কর্মপন্থা সম্পর্কে নতুন চিন্তাভাবনা 
শুরু হয় । মাতলাল নেহর?, লাঞপত রায়, চিন্তরঞ্জন দাশ প্রমুখেরা অসহযোগ 
আন্দোলন স্থগিত রাখার জন্য গান্ধীজশীকে সমালোচনা করেছিলেন । তাঁরা 
গাম্থীজধর নেতৃত্বে গণ-আন্দোলনে সমবেত হয়েছিলেন । তাঁরা ভেবেছিলেন 
যে অসহযোগ গণ-আন্দোলনের চাপ সংষ্টি করে গান্ধীজশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য" 
বাদের কাছ থেকে রাজনৌতিক সবিধা আদায়ে সক্দম হথেন। অর্থাৎ গাম্ধীজীর 
নেতৃত্বে গণ-আন্দোলন আঁধকতব্লভাবে শাসন সংস্কারের পথ সংগম করবে। মাঁতলাল 
নেহর্‌ এবং চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখেরা অনহযোগ আন্দোলন নাঁহংস হয়ে বিপজ্জনক 
পথে ধাঁবত হচ্ছে গান্ধীজশর এই ধরণের মতকে সমর্থন করেন 'ন। সেজন্য 
অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্তে তাঁরা অসন্তষ্ট হয়ৌছলেন । 

মতিলাল নেহরু এবং চিত্তরগুন দাশ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ গাম্ধীজীর প্রদর্শিত 
অসহযোগ আন্দোলনের বিকল্প রাজনোৌতিক কর্মসূচী অন্বেষণ শুর; করেন । 
১৯১১"এর শাসন সংস্কার আইনে নবগঠিত আইনসভাগযুলির নিাচনে অংশগ্রহণ 
এবং জয়লাভ করে আইনসভার ভিতরে গিয়ে সরকারের কাজে প্রবল বাধা সহঞ্ট 
করার কর্মসূচীকে তাঁরা অগ্রাধিকার দিলেন । মাইনসন্ডা বয়কট না করে, আইন- 
সভার গিতরে গিয়ে সবকারের সঙ্গে অনহযোগিভা করাব রাজনশীতকে তাঁরা 
দেশবাসীর সামনে উপাশ্থিত করলেন। মাঁতলাল নেহব্‌ এবং সিন্তরঞন দাশ এই 
কর্মস-চীর প্রবল সমথ্থক হলেন। অপবাঁদকে বাখাগোপান আচারার নেতৃতে 
গাম্ধীজণর সম্থকেরা আইনসভায় প্রবেখ নীতির তীন্র বিরোধিতা করলেন। 

১৯২২-এ গয্লায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বাৎলারক আঁধবেশনে আইনসগায় প্রবেশের 
প্রশ্নটি প্রধান রাজনৈতিক প্রশ্ন হিসাবে দেখা দেয় । সভাপাঁতা ভাবণে চিত্তরঞ্জন 
দাশ সমবেত প্রাতাঁনীধকে আইনসভাষ প্রতেশনশীতিকে গ্রহণের অন্য আবেদন 
জানান। কিন্তু রাজাগোপাল আচারণ আননত বয়কট আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার 
গ্রস্তাবাঁট বিপ:ল ভোটাধক্যে গৃহশত হয়। প্রতিবাদস্বরূপ চিত্তরঞ্জন দাশ 
কংগ্লেসের সভাপাঁতির পদে ইস্তফা দিলেন। তান ও মাঁতলাল নেহর; কংগ্রেসের 
মধ্যে 'কংগ্রেস খিলাফত স্বরাজ দল" গঠন করেন। এই দন স্বরাজা দল নামে 
খ্যাতি লাভ করে। সংখালঘু হলেও স্বরাজ্য দলের নেতারা বংগ্রেপের প্রভাব- 
শখল নেতা ছিলেন। কারণ কংগ্রেসের সব“ভারতীয় কয়েকজন নেতা দরান্্য দল 


১৪৪ ভারতে স্বাধশনতা সংগ্রামের রমবিকাশ 


গঠন করেন। তাঁদের সবচাইতে বড় সুবিধা ছিল যে আইনসভায় প্রবেশনগীতির 
বিরোধীরা কংগ্রেসের সামনে কোন খিকজ্প রাজনৈতিক কর্মনূচী পেশ করতে 
পারেন নি। 

মতিলাল নেহর-, চিত্তরঞ্জন দাশ এবং 'িঠলভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে গঠিত 
স্বরাজ্য দল ব্রিটিশ সাম্রাজোর অধীনে ডোমানিয়ন স্ট্যাটাস অর্জন করাকেই 
রাজনৈৌতিক লক্ষ্য হিসাবে খোবণা করলেন « এই দলের কর্মসূচীতে পধজবাদ 
ও জমিদার? ব্যবস্থা সুরক্দা করার আম্াস ছিল। স্বরাজ্য দলের সমর্থকেরা ব্যাক্তিগত 
সম্পত্তি, শ্রেণ*-সমন্বয় এবং শ্রামক ও নালিকের স্বার্থের আঁভন্নতায় বিশ্বাসী 
ছিলেন। ভারতের বুজোয়া শ্রেণী এবং ভূস্বামীর স্বাথের সম্যকরূপ প্রাতিফলন 
ঘটেছিল স্বরাজ্য দলের কমণসূচীতে । 

অনলস প্রচার আভযানে স্বরাজ্য দল কংগ্রেস সংগঠনে প্রভাব বিজ্ঞারে সমথণ 
হয়োছিল। সেজন্য দেখা যায় ১৯২৩-এর 'দিজ্লীর বিশেষ কংগ্রেস আঁধিবেশনে 
স্বরাজ্য দল কংগ্রেপ সংগঠনে প্রভাব বিস্তার করেছে । স্বরাজা দলের নেতাদের 
সঙ্গে বিরোধী নেতাদের সমঝোতার ফলে বিশেষ কংগ্রেস অধিবেশনে যাঁরা নতুন 
শাসন-সংস্কার আইনে আইনসঙার নিবচিনে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক তাঁদের 
বিরুদ্ধে নীতিগত আপান্ত প্রত্যন্ত হল। অর্থাৎ স্বরাজ্য দলকে আইনসভার 
নিবচিনে প্রতিদবন্দিতা করার অনুমাঁত দেওয়্য হল। স্বরাজা দল নিবচিনা 
ইস্তাহারে দেশের জন্য সাবধান রচনার দাবি জানাল। আইনসভায় তাঁদের 
এই দাবি সরকার অগ্রাহ্য করলে তাঁরা সরকারের বিরুদ্ধে আইনসভার মধ্যে 
০0101917)  60100119010909 20 00105191611 0১170010100 চালয়ে যাবার 
কথা ঘোষণা করলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য হল %০ 17910 ৪80৬0101091) 
(01710021005 /55900910 2100 00200113 10010991016), 

প্রবল জন সমর্থন ও উদ্দপনার মধ্য দিয়ে ১৯২৩-এর নভেম্বরে স্বরাজ্য দল 
নিবচিনে প্রাতিদবন্দিবতা করে। অল্প সময্নের প্রস্তুতিতে স্বরাজ্য দল কার্যত 
নরমপন্থীদের রাজনৈতিক দলকে ভারতের রাজনপীতি থেকে মুছে দিতে সমর্থ 
হল। সররেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যার পমেত সর্বভারতীয় নরমপন্থী নেতৃবৃন্দের পরাজয় 
হল। স্বরাজ্য দলের 'নিবচিন জয় ভারতীয় রাজননাঁততে নরমপন্থীদের নিষ্প্রভ 
করে দিল্লে নতুন গাঁতবেগ সগ্চার করল। স্বরাজ্য দলের সাফলা সব প্রদেশে 
সমান হয় নি। সেন্ট্রাল প্রভিনসে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অঞ্জন করলেও মাদ্রাজ এবং 
পাজাবের আইনসভায় এই দলের বেশী সদস্য জয়লাভ করতে পারেন নি। 


প্রথম বিশ্বযদ্ধ ও রাজনোতক পট পাঁরবর্তন £ গণ-আন্দোলনের প্রথম পর্ব ১৬৫ 


বাংলায় স্বরাজ্য দল আইনসভায় সর্ববৃহৎ রাজনোতক দলে পাঁরণত হল । কিন্তু 
এখানে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগারষ্ঠতা অর্জন করতে পারে নি। বোম্বাই, উত্তর- 
প্রদেশ এবং আসামের আইনসভাগুলিতে স্বরাজ্য দল শীস্তশালণ দলরূপে স্বশকৃত 
হল। বিহার এবং উড়িষ্যার আইনসভায় স্বরাজঃ দলের একজন প্রার্থীও জয়লাভ 
করতে পারে নি। কেন্দ্রীয় আইনসভায় স্বরাজ্য দলের ৪৮ জন সদস্য নির্বাচিত 
হওয়ার এই দল সর্ববৃহৎ একক দলরপে স্বীকৃত হয়। কিন্তু স্বরাজ্য দলের 
সংখ্যাগারম্ততা না থাকার এই দল স্বতন্ত্র সদসাদের সঙ্গে কর্মস.চর্গীভত্তিক 
সমঝোতা করে। অবশ্য এই সমঝোতা বেশগ "দিন স্থায়স হয় নি। 

১৯২৪-এর প্রথম 'দিকে গাম্বীজগীর স্বাস্থ্যের অবনাতি ঘটলে 'তীন ব্রাটিশের 
জেল থেকে মযান্ত পান। তান মাঁতলাল নেহরু এবং চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে দীঘ' 
আলোচনা চালান । তাঁর মতে কগ্রেসীদের আইনসভায় প্রবেশের সঙ্গে অসহযোগ 
কর্মসূচীর কোনো সামঞ্জস্য নেই। ১৯২৪-এর মাঝামাঁঝ নিখিল ভারত কংগ্রেস 
কাঁমাঁটর সভায় গান্ধীজীর সঙ্গে স্বরাজ্য দলের নেতাদের শান্ত পরীক্ষা হয় । অসহ- 
যোগ আন্দোলনের কর্মসূচকে সমর্থন না করলে সেই সদসাদের কংগ্রেস সদস্যপদে 
অযোগ্য বলে ঘোবণা করার জন্য গাঞ্ধজী সংপারিশ করেন । নতিলাল নেহরু 
স্বরাজ্য দলের পক্ষ থেকে গান্ধীজশর প্রস্তাবের তীর বিরোধিতা করেন। তান 
গাম্ধধজনর প্রন্তাবকে কংগ্রেসের সংবিধান বিরোধী বলে ঘোষণা করার দাব জানান । 
ভোটাভুটিতে মাতলাল নেহরুর প্রস্তাব পরাজিত হলে তান এবং 'চন্তরঞ্জন দাশ 
সভামণ্ডপ ত্যাগ করেন । গান্ধীজী দেশবষ্ধু চিত্তরঞ্নের জনাপ্রয়তা ও রাজনোতিক 
গতিশীলতা সম্পর্কে সপ্রশংস ধারণা পোষণ করতেন । সেজন্য গাম্ধীভ্রীর নেতৃণ 
ধবরুদ্ধে জ্বরাজ্য দলের প্রকাশ্য বিদ্রোহকে তান বেশ দূর অগ্রসর হতে দেন নি । 
1তাঁন চিন্তরঞন দাশ এবং মাতিলাল নেহরুর সঙ্গে চুন্তিতে আবদ্ধ হয়ে স্বরাজ্য দলের 
বিদ্রোহকে কগগ্রেসের জ্বপক্ষে নিয়ে এলেন। গাম্ধীজী এবং অন্যান্য দলের 
নেতাদের মধ্যে যে চুন্তি হয় তার মূল কথা হল কেন্দ্র এবং প্রাদেশিক আইন- 
সভাগ্ুলিতে কংগ্রেসের পক্ষে স্বরাজ দল কাজ করে যাবে। অবশ্য স্বরাজ্য দলকে 
কংগ্রেসের গঠনমূলক কাজে উৎসাহ 'দিতে হবে। 'বিদ্রোহ দিয়ে শুরু করে স্বরাজ্য 
দল গাম্থীজীর পরামর্শমত কংশ্লেসের আবিচ্ছেদ্য অংশ রূপে স্বীকীত লাভ করল। 

স্বরাজ্য দলের নেতা 'হিসাবে দেশবম্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের রাজনোতিক মতবাদের 
পাঁরবর্তন ঘটতে দেখা যায়। ফাঁরদপুরে অনষ্ঠত বঙ্গীয় প্রাদোশক সম্মেলনে 
ধচত্তরঞন স্বাধীনতার পাঁরবর্তে “ভোমানয়ন স্ট্যাটাসকেই' ভারতের রাজনৈতিক 


১৬৬ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্রমাঁবকাশ 


লক্ষ্য হিসাবে চিহিত করেন। তিনি ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কয়েকটি বিশেষ 
শর্তে সহযোগিতার হস্ত সম্প্রনারত করেন। আইনসভার ভিতরে এবং বাইরে 
সরকারের সঙ্গে অনহযোগিতা নীতির প্রবস্তা চিত্তরঞ্জন দাশের মত পরিবর্তন তাঁর 
অনুগামীদের মধ্যে প্রবল বিশ্মেশভ ও প্রতিক্রিয়ার সন্ট করে। অনেকে অমূলক 
ভাবে আশংকা করোছিলেন যে চিন্তরগ্জন বোধ হয় গোপনে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে 
আলোচনা চালাচ্ছেন । ১১২৫-এর ১৬ই জুন চিত্তরঞ্জন পাশের আকস্মিক মৃত্যু 
হয় ৷ তাঁর মৃতুাতে স্বরাজ্য দলে ভাঙন শুরু হয়। 

চিত্তরঞ্জনের মূত্যুর পর স্ধরাশ্য দল তিনটি গোম্ঠীতে বিভস্ত হয়ে যায় । একাট 
গোজ্ঠী সাম্প্রদায়িক মুসলমান রাজনীতিকে সমর্থন করে, দিতীয় গোষ্ঠী ব্রিটিশ 
সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি অনুসরণ করে পরকারি পদলাভে আগ্রহ হয় 
এখং তৃতীয় গ্োম্ঠীতে প:ুরাণো স্বরাঞ্্য দলের কয়েকজন থাকেন। ১৯২৬"এর 
[নবশচনে স্বগাজ্ায দলের গাত্নৈোতিক ব্যর্থতা প্রকাশ পায়। সরকারের সঙ্গে 
সহযোগিতার প্রশ্নে স্বরাজ্য দলে ভাঙন দেখা দেয় । 


৯. স্বরাজ্য দলের মৃজ্যায়ন 


অসহযোগ আন্দেলন স্থগিত ব্লাখার পর স্বরাজ অজর্নের সংগ্রাম পদ্বীত 
কী হবে তাকে কেন্দ্র করে জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে মতভেদের সাষ্ট হয়। এই 
মতভেদ জ!তীয় বংগ্রেসে দুটি ভিন্ন সংগ্রামের পদ্ধীতি সুষ্টি করে। গান্ধীজখর 
সমর্থকেরা জাতীর কংগ্রেসে সংখ্যাগারচ্চ ছিলেন। তাঁরা অসহযোগ আন্দোলন 
গত রেখে গাম্ধীজী প্রদর্শিত গঠনমূলক কর্মসূচী গ্রহণের পক্ষপাতণ ছিলেন । 
সেজন্য তাঁরা হচ্তাশিল্পে উৎসাহ দান, চরখায় সূতা কাটা, অস্পশ্যতাবিরোধা 
এবং মাদকদ্রবাবিরোধী আন্দোলনের উপর আঁধক গুর/ত্ব আরোপ করেছিলেন । 
জাতীয় কংগ্লেসে গাম্ধীজীর সমর্থকেরা হিন্দু-মুসলমান এঁক্যের স্বপক্ষে প্রচারকাষ" 
চাঁলিয়ৌোছলেন। গাস্ধীজীর গঠনমূলক কর্মসূচখ প্রধানত শহরের মধ্যবিত্ত, 
কারুশিজ্পণ এবং ছোট ব্যবসায়ীদের এক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল। 
অসহযোগ আন্দোলনের মতো রাজনোতিক গরণ-আন্দোলনের প্রত্যাহারে শহর ও 
গ্রামের মানুষ যাতে কংগ্রেস নেতৃত্বের বাইরে চলে না যাক্ন সেই উদ্দেশ্যে গঠনমূলক 
কম্সূচী গ্রহণ করা হয়োছল। হিন্দু-মুসলমান এঁক্যের আভিযান শহর ও 
গ্রামের মানুষকে সাময়িকভাবে এক্যবদ্ধ করোছল। 

কংগ্রেসের মধ্যে গাঁঠিত স্বরাজ্য দল রাজনৈতিক স্বরাজ অর্জনের বিকল্প একটি 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও রাজনৈতিক পট পাঁরধর্তন £ গণ-আম্দোলনের প্রথম পর্ব ১৬৭ 


কর্মাপন্থা উপস্থিত করোছল। চিত্তরঞ্জন দাশ ও মাঁতলাল নেহর:র স্বরাজ্য 
দল গ্রণ-আন্দোলনের পাঁরবর্তে নিবচিনের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসন-সংদকার আইনে 
গঠিত আইনসভাগদীলর ভিতরে গিয়ে অবরোধ সাষ্টির পন্থাকেই রাজনোতিক 
পদ্ধীত হিসাবে গ্রহণ করে। স্বরাজা দলের রাজনৈতিক পদ্ধতির মূল কথ 
ছিল গণ আন্দোলন পাঁরহার করা। তার অর্থ হল ভারতের রাজনোতিক ক্ষেত্রে 
কৃষক ও শ্রীমক শ্রেণীর অংশগ্রহণকে প্রাধান্য না দেওয়া ৷ গান্ধীজীর কর্মননীত 
হতে 'নিজেদের আলাদা করতে গিয়ে স্বরাজা পার্টির নেতারা জনগণের থেকে 
আরো দূরে চলে গেলেন। গান্ধীর নীতি হতে উন্নততর কর্মনগাঁত গ্রহণের 
অর্থই হল $ষক ও শ্রমিকের স্বাথবাহী নঙতি রচনা করা । শুধুমাত্র আইনসভার 
সদস্যপদ লাভ করে সাম্রাজ্যবাদী নগাতর সমালোচনা করলেই শ্রীমক-কৃষক সমেত 
সাধারণ মানুষের স্বার্থের নতুন 'ভীন্ত রচনা করা যায় না। চিত্তরঞ্জন দাশ 
শতকরা ৯৮ জন লোকের স্বরাজের' কথা বললেন । কিন্তু জনসংখ্যার শতকরা ২২ 
ভাগ লোককে প্রারতীনাধত্ব করে এমন নিব্শচকদের দ্বারা গঠিত আইননভায় স্বরাজ্য 
দল কেমনভাবে শতকরা ১৯৬ জন লোকের জন্য স্বরাজ আনতে সমর্থ হবেন ? 


স্বরাজ্য দল সমাজেব উচ্চশ্রেণীর রাজনোতিক দল। এই দল যতই শতকরা 
৯৮ জন লোকের স্বার্থরক্ষার কথা বলুক না কেন, আসলে উচ্চবিত্তের সমর্থন 
লাভের জন্য এই দলকে সংজ্পত্টভাবে ঘোষণা করতে হয়োছিল ষে তারা জমিদার ও 
প:াঁজপাঁতর স্বার্থ রক্ষা করবে। স্বরাজ্য দলের প্লীতষ্তার সময় দলীয় কর্মসূচী 
ও লক্ষ্য ঘোষণায় বলা হয়েছে যে, 'ব্যন্তিগত এবং ব্যান্তর সং্পান্তকে স্বীকার ও 
সুরক্ষা করা হবে, এবং ব্যান্তগত চ্ছাবর ও অস্থাবর সম্পদের বিকাশে উৎসাহ দেওয়া 
হবে ।” অর্থাৎ ব্যান্তগত সম্পান্ত ও ব্যান্তগত ধনসম্পদ বাদ্ধি ও সম্প্রসারণের আশ্বাস 
দেওয়া হল। স্বরাজা দলকে জমিদারবিরোধী রাজনোতিক দলরুপে যাতে ভুল না 
বোবে সেজন্য ঘোষণা করা হল £ «এ কথা সত্য যে, পাটি" রায়তের প্রতি ন্যায়বিচার 
করবে, কিম্তু সেই 'ন্যায়াবচারের মান নণচু হয়ে যাবে যাঁদ জাঁমদারের প্রাত আঁবচার 
করা হয়।' পরিঙ্কারভাবেই বলা হল যে রাম্নতের গ্রাতি সঃবিচারের অর্থ 
জাঁমদারের প্রত কোনর্‌প অবিচার না করা। 

স্বরাজ্য দল সংসদীয় পদ্ধতির মাধ্যমে 'র্রাটিশ সরকারের সঙ্গে প্রথমে বিরোধিতা 
এবং পরে সহযোগিতার পথে অগ্রসর হয়োছিল। যাঁদও এই দলের ঘোষিত 
উদ্দেশ্য ছল আইনসভার মধ্যে ভারত সরকারের 'বরুদ্ধে 4001601]7, 20 
99081805100 069:000101) গাড়ে তোলা, তবুও কাষণ্ত দেখা গেল ১৯২৩-এর 


১৬৮ | ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমাবকাশ 


নিরবচিনের পর কেন্দ্রীর আইনসভায় এই দল স্বতন্্ ও উদ্ারনোতিক সদস্যদের 
সঙ্গে সমঝোতায় এসেছে ॥। মনে রাখতে হবে এই উদারপম্ধীরা কংগ্রেস থেকে 
বেরিয়ে আসা ব্রিটিশ সামাজ্যের সঙ্গে আপোসকারী নরমপন্থীদের অংশ মার । 
কেন্দ্রীয় আইনসভায্স প্রবেশ করে স্বরাজ্য দলের নেতা চিন্তরঞরন দাশ ঘোষণা 
করলেন, তাঁর দল সম্ভব হ'লে ভারত সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করবে । 

শতকরা ২'২ নিবচিকের রায়কে ভিত্তি করে স্বরাজ্য দল ভারতের জন্য স্বরাজ 
অজনের যে কর্মসূচী গ্রহণ করল তাতে শতকরা ৯৮ জনের সার্বভৌমত্বকে কার্যত 
অস্বীকার করা হল। স্বরাজ্য দলের কর্মসূচীতে সাবর্জনীন ভোটাধিকারের 
ভিত্ততে আইনসভা গঞ্গনের কোনো প্রস্তাব দেখা যায় না। কেন্দ্রীয় আইনস্ভায় 
স্বরাজ দল সরকারের 916০1 7১106501103) 00101010050 (১৯২৪) এবং অন্যান্য 
কাঁমটিতে অংশগ্রহণ করোছল । দেখা গেল 15010175 0106 168151968165 01020 
₹/101)17 নাতি পাঁরবর্তিত হয়ে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার নণীত ক্রমান্যয়ে 
গৃহাঁত হল। 

গণ্-আন্দোলন সাময়িকভাবে ভ্ভিমত হলে স্বরাজ দল প্রধানত সংসদটয় 
পদ্ধতিতে বিশ্বাসী নিয়মতান্তিক রাজনোতিক দলরূপে আত্মপ্রকাশ করে । আইন- 
সভায় উদারনোৌতিক সদসাদের সঙ্গে সমঝোতা করলেও স্বরাজ্য দল ভারতের 
“লবারেল ফেডারেশন দল" থেকে পৃথক 'ছিল। চিত্তরঞ্জন দাশ, মাঁতলাল নেহর. 
প্রমূখ স্বরাজা দলের সব'ভারতীয় নেতারা গাম্ধীজীর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
করলেও নরমপন্থদের মত কংগ্রেস ত্যাগ করে স্বাধীন রাজনোতিক দল গঠন 
করেন নি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ল্বরাজ্য দলের ভূমিকা অনস্বীকা্। 
কেন্দ্রীয় আইনসভায় এই দল নবোদিত ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণ 
করে। সেজন্য ভারতীয় উদ্যোগে শিল্প সম্প্রসারণ, বৃহৎ শিল্পের বিকাশ প্রভ্‌তি 
দাব? ধ্নিত করে স্বরাজ্য দল ব্রিটিশ প:জি ও অথনোতিক উদ্যোগের তীর 
বিরোধিতা করেছিল । 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
ভারতে শ্রমিক আন্দোলন ও নেতৃত্ব 


১. ভারতে শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব 


ব্রিটিশ শাসন ভারতের আর্থ-সামাঁক ব্যবন্থায় পাঁরবর্তন এনোছল সন্দেহ 
নেই। কিন্তু ও্পনিবোঁশক ছনুছায়ায় গড়ে ওঠা প:ণজবাদ৭ ব্যবস্থায় সমাজ 
বিকাশের স্বাভাবিক গতিবেগ 'ছিলনা। সেজন্য গুরুতর সীমাবদ্ধতা নিয়েই 
ভারতে পংজবাদী বিকাশ শুরু হয়। ইউরোপের মত ভারতে সামন্ত সমাজের 
ধবংসম্ভুপের উপর পধাঁজবাদী ব্যবস্থার বিকাশ ঘটে 'নি। ব্রিটিশ ওপানবেশিক 
শাসকেরা ভারতের পূরানো সমাঙ্জগ ও অর্থনীতির বিপষ"য় ঘটিয়েছিল কিন্ত; 
সেই সমাজ ও অর্থনীতিকে পারধর্তন করে আধানক পঠাঁজবাদী সমাজ ও 
অর্থনীতির সামীগ্রক বিকাশ ঘটায় নি। সেজন্য ভারতের পরাজবাদী অর্থনীতি 
বিকাশের পথে অনেক বাধা বিপাশ দেখা 'দিয়ৌছল। 

ভারতে 'ন্রিটিশ শাসনের দুটি গুরুত্বপৃণ* ভুমকা সাঁব.শবভাবে উল্লেখযোগ্য । 
প্রথমটি ধংসাত্মক ভুমিকা এ?ং দ্বিতীয়া পুনরূজ্জীবনমূলক ভুমকা। ধবংসাত্বক 
ভূমিকায় ব্রিটিশ শাসন ভারতের পুরোনো সমাজ গ্যবস্থার 'তীত্ত ভেঙে চুরমার 
করে দিয়েছিল । দ্বিতীয়ত, ব্রিটিশ শাসন ভারতে নতুন যুগের উপযোগী এক 
বাস্তব ভিত্তি রচনা করেছিল। ভারতকে একটি রাজনোতিক সনে গ্রথত করে, 
ভারতকে বিশ্বের ব্যবসাবাণিজ্যের সঙ্গে সংযুস্ত করে, ভারতে রেলপথ, টোলগ্রাফ 
ইত্যাদি আধ্ীনক যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রবর্তন করে, এই বিশাল দেশে পুনরু- 
জ্জীবনের কাজ করেছিল । এরই ফলস্বরূপ আধুনিক শ্রমাশল্পের গোড়াপত্তন হয় 
এবং শ্রামক ও কর্ম গড়ে ওঠে ॥ এই সব প্রারুয়ার মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ শাসন 
ভারতে নতুন যুগের উপযোগণ বান্তব ভিত্তি তৈরী করোছল। 

ওপাঁনবেশিক ্বাথে ব্রিটিশ ভারতে সামন্ত ও আধা-সামস্ত শান্তগ্ীলর সঙ্গে 
মিতালি করোছল । এই শান্তগুীলকে 'জইয়ে রাখা হয়োছল। তৎসত্তেও প্রশাসনিক 
স্বার্থে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন, ভূমিব্যবচ্থায় ব্যান্তগত মালিকানার স্বীকীত এবং 
সবোপাঁর ওপানবোশিক অর্থনশীতির স্বার্থে আধ্াীনক যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রবর্তন ও 
শিল্পে প*াজ নিয়োগ ভারতে নতুন শ্রেণন উদ্ভবের পটভূমি সুষ্টি করেছিল । এই 


১৭০ ভারতে স্বাধঈনতা সংগ্রামের ভ্রমবিকাশ 


ষুগাস্তকারণ পঁরিবতনের আর্থ-সামাজিক ফল হল ভারতে নতুন দ:/ট শ্রেণসর 
উদ্ভব £ বুজেয়া ও শ্রমিকশ্রেণ | প্রধান দু”ট শ্রেণী মাঝখানে উদ্ভব ঘটে- 
ছিল ধনী-মাবারি-ারসব-ভুমহদন কৃষকের । '্রিটিশ শাসনের সঙ্গে জাঁমদার, 
জোতদার মৃৎসাদ্দি ও আরও অনেক আধা-সামন্ত শ্তরের উদ্ভব ঘটোছল । উনিশ 
শতকের মধাভাগ থেকে শুরু করে বিশ শতকের প্রথম দুই দশকের মধ ভারতে 
শ্রামক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। 

ভারতে রেলপথ যোগাযোগ বাবস্থা প্রবর্তনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জাঁড়য়ে আছে 
আধুনিক শ্রমিক শ্রেণর উদ্ভব । ১৮৫৩-এ প্রথম রেলপথ ব্যবন্থা প্রবর্তনের 
সূত্রপাত হয়। ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহের পর সারা ভারতে সামারক স্বার্থে দ্রুত 
যোগাযোগ বাবস্থা স্থাপনের জন্য ব্যাপকভাবে রেলপথ প্রবর্তন করা হয়। রেল- 
পথ ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে ভারতে আধুনিক শিল্পের অগ্রদূত। কার্ল মাকসি 
বলেছেন £ 'এই রেলপথই হবে ভারতের সাত্যকার আধীনক শিল্পের অগ্রদূত ।, 
রেলপথ যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তনের সঙ্গেই ভারতে ব্রিটিশ পজ প্রত্যক্গ ও 
পরোক্ষভাবে রেলপথের সহায়ক শিল্পে বানয়োগ করা হয়োছল । রেলপথ ও 
আননষাঙ্গক শিল্পগুিকে কেন্দ্র করে ভারতে আধুনিক শ্রামক শ্রেণীর উদ্ভব 
ঘটোছল। বহু শত শ্রমিক রেলপথ নির্মাণ শিজেপ নিযয্ত হয়োছল। 

রেল চলাচলের অত্যাবশ্যকীয় কাঁচামাল হল বয়লা । সেজন্য দেখা যায় 
রেলপথ 'নিমাণের পাশাপাশি কয়লাখাঁন শিল্পের দ্রুত সম্প্রসারণ হয়োছল। 
কয়লাখাঁন শিল্পে বহু সহত্র শ্রামক নিয়োগ করা হয়। ভারতে শ্রামকশ্রেণর 
উদ্ভবে কয়লাখাঁন হিজ্পের অবদান যথেষ্ট । কয়লাখানিকে কেন্দ্র করে আন[যা্গক 
সহায়ক শিল্প গড়ে উঠতে থাকে । কাঁচামালের সরবরাহ ও আমদানি-রপ্তানি 
বাণিজ্যের জন্য জলপথে জাহাজ যোগাযোগ ব্যবন্থা সম্প্রসারিত হয় । জলপথে 
বাহবি-শ্বের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের সম্পক* স্থাপিত হম্ন। জাহাজ পাঁরবহন এবং 
জাহাজ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শ্রামক নিয়োগ করা হয় ॥ তার ফলে জাহাজ শিল্পে 
শ্রামক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে । 

'্রিটিশ পুজি ভারতের বাগিচা শিল্পে নিয়োগ করা হয়। ইউরোপে ভারতায় 
চায়ের চাহিদা বদ্ধ পাওয়ায় 'ব্রাটশ পতজ পূর্বভারতের চা বাগিচাল্স 
বিনিয়োগ করে প্রভূত মুনাফা লাভে সমর্থ হয়। বাগিচা শিল্পে বহু সহস্র 
শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। বাঁগচা 'শিজ্পে নিযযন্ত শ্রামকদের চুন্তবদ্ধ শ্রামক (০010180 
18১০1) বলা হত। চুন্তিবন্ধ শ্রমিকদের অবস্থা হয়ত দাসশ্রমকের চেষ্লে সামান্য 


ভারতে শ্রামক আন্দোলন ও নেতৃত ১৭১ 


উন্নত 'ছল। 'ত্রাটশ পাঁজর অধীনে গড়ে ওঠা বাগিচা শিল্পে চান্তবদ্ধ শ্রমিকের 
অবস্থা প্রা আধান্দাস শ্রমিকের মত 'ছিল। ১৮২৯-এ ব্রিটিশ মালিকানায় প্রথম 
আসামে চায়ের কোম্পানি স্থাপিত হয়। 

পাট শিজ্পে ব্রিটিশ মূলধন প্রভূত পারমাণে বিনিয়োগ করা হয়। পাটাশজ্প 
বিকাশের প্রথমাঁদকে ব্রিটিশ পজর একচেটিয়া আধিপত্য চ্ছাপিত হয়োছিল। 
১৮৫৪-এ কলকাতার কাছে হুগলী জেলার রিষড়ায় ব্রিটিশ পাঁজর নিয়ন্ত্রণাধানে 
প্রথম পাটশিজ্পের কারখানা স্থাপিত হব ! পাটাশিল্পে প্রচুর পাঁরমাণে ব্রিটিশ 
মূলধন খাটতে থাকে৷ পাটশিঙ্প দ্ু,৩ সম্প্রসারণের সঙ্গে শিজ্প শ্রামকের উদ্ভব 
হয় । 

ভারতীয় উদ্যোগে পহাঞজবাদী শল্পোদ্যোগ বিকাশে বদ্বাশঞ্পের ভূমিকা 
অত্ন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বস্বাশিজ্পকে কেন্দ্র কৰে ভারতায় শিজ্প মালিকদের 'বিকাশ 
ঘটে। বাংলায় কাঁচা পাটের উৎপাদন সব চাইতে বোঁশ হওয়ায় এখানে পাট- 
শিল্পের বিকাশ কেন্দ্রীভূত হয় । 1ঠক তেমন পাশ্চম ভারতে তুলোর চাষ সব- 
চাইতে বেশি হওয়ায় মহারাণত্ট্রে ভারত'য় উদ্যোগে বস্ধরশিজ্পগুলি গড়ে ওঠে। 
১৪৫৪-এ বোম্বাইতে ভারতীয় উদ্যোগে প্রথম বম্ঘরশিল্প স্থাপিত হয় । পাট এবং 
তুলোকে কেন্দ্র করে ভারতে ব্যাপকভাবে পাটশিল্প এবং বন্ধীশজ্পের বিকাশ ঘটে । 
এই সঙ্গে এই দট প্রধান শিল্পে বহ সহ শ্রামক নিয়োগ করা হয়। আধুনক 
ভারতে শ্রামক শ্রেণীর উদ্ভবে পাট ও বস্তাশছেপর ভূমিকা অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ । 

১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহের পর ভারতের উপাঁনরবশক প্রশাসন ব্যবস্থায় সুদূর- 
প্রসার পাঁরবর্তন আসে । মহাবিদ্রোহের পর ভারত প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ 
রাজশান্তর নিক্লঙ্্ণাধীনে চলে আসে। তার ফলে ইন্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির 
আধিপত্যের যুগ শেষ হয় এবং 'ব্রাটশ শিল্প বুজেয়ার প্রাধানা ভারতে শুর 
হয়। ব্রিটিশ শিল্প বুজেয়ার নেতৃত্বে ভারতে শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্যের দত 
সম্প্রসারণ ঘটলে এদেশে বোনিয়ান, মুৎস:দ্দি এবং জমিদারের একটি অংশ ব্যবসা" 
বাণিজ্যে অর্থ বিনিয়োগ করে। অতএব ব্রিটিশ শিজ্প বুজোয়ার উদ্যোগে গড়ে 
ওঠা শিল্প ও বাণিজ্য প্রতদ্ঠানগ্ীলতে এবং ভারতীয় উদ্যোগে গড়ে ওঠা নানা 
রকমের ব্যবসা-বাণিজ্যের সংস্থাগুলিতে বহু সহস্র কমণ ও শ্রামকের কর্মসংস্থান 
হয়। ভারতে আমদানী বরা 'ব্রিটিশ পণাদ্রবোর লাভজনক ব্যবসা-বাণিজ্যে 
ভারতীম্রা অংশগ্রহণ করেছিল। তার ফলে এই সব বাণাঁজ্যক প্রতিষ্ঠানে বহু 
লোকের কর্মসংস্থান হয়োছল। 


১৭২ ভারতে স্বাধীনতা মংগ্রামের ব্লমাবকাশ 


ভারতের কাঁচামাল এবং সন্ভা মজুরী ব্রিটিশ 'শিশ্পপণাীঁজকে এদেশে 
কলকারখানা স্থাপনে উদ্বদ্ধ করেছিল। পাট, কয়লাখানি, চা বাগিচা ইত্যাদি 
শিজ্েপে 'ব্রাটিশ মূলধন লগ্নী করা হয়ৌছল। '্রাটশ মূলধন লগ্রশর কেন্দুস্থল 
হয়ে দাড়াল কলকাতা শহর, অপরাদকে ভারতীয় মূলধন লগ্নণর কেন্দ্রস্থল হয়েছিল 
বোদ্বাই শহর। পূব" পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে বড় বড় শিল্পসংস্থা গড়ে উঠোঁছল 
প্রধানত ব্রিটিশ মূলধনে। সেজনা দেখা গেল সারা ভারতে জলপথে শিল্পপণ্য 
আমদানি-রপ্তানি করার জন্য কলকাতা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজে তিনটি বন্দর গড়ে 
ওঠে। বন্দর তিনাঁটকে কেন্দ্র করে বচ্দর শহর গড়ে ওঠে । এই সঙ্গে বহু 
সহম্র শিল্প শ্রমিকের উদ্ভব ঘটে। এক জায়গায় বহু সহমত শ্রামকের অবস্থান 
তাদের মধ্যে সংগঠিত চেতনার উন্মেষ ঘটাল। 

ভারতে আধুনিক শ্রামকশ্রেণ উদ্ভবের সময়কে ১৮৫০ খেকে ১৯০০-এর মধ্যবতাঁ 
পঞ্চাশ বছরকে মোটামুটিভাবে চিহিত করা যায় । বিশ শতকে শ্রীমকশ্রেণীর ব্যাপক 
ভাবে উদ্ভবের বাস্তব 'ভান্ত রাচিত হয়। ১৯০৬-এ লর্ড কার্জনের বঙ্গীবভাগ শুধু 
যে ভারতে গণ-আন্দোলনের সূচনা করেছিল তাই নয়, বঙ্গীবিভাগ ভারতীয় উদ্যোগে 
নতুন শিল্পপ প্রাতষ্ঠান 'নিমাণের দ্ষেন্র প্রস্তুত করেছিল । বঙ্গভঙ্গের বির-দ্ধে প্রতিবাদ 
স্বরুপ বিদেশী পণ্যদ্ুব্য বর্ন এবং দেশী পণ্য্রব্য ব্লয়কে রাজনৈতিক রণধবাঁনতে 
পরিণত করা হয়েছিল। বিদেশী পণ্যদ্রব্য বন করে ব্যাপকভাবে দেশী পণাদুব্য 
কলয়ের রাজনৈতিক আহবানকে জ্বদেশী আন্দোলন বলা হয়। এই আন্দোলন বাংলার 
বাইরে অন্যান্য প্রদেশে ছড়িয়ে পড়লে ব্রিটিশ পণ্যদ্রুব্য সারা ভারতে ব্যাপকভাবে 
বজন করা হয়। এই সময্ন অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ 'বিরোধী স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের 
যুগে ভারতীয় বুজেরার উদ্যোগে কলকারখানা প্রাতাণ্ভত হয়। স্বদেশী 
আস্দোলন যখন তুঙ্গে, সেইসময় ভারতীয় উদ্যোগ ও মূলধনে কলকারখানা, ব্যাংক 
ও বমাশিজ্প গড়ে উঠতে থাকে । ১৯০৮-এ টাটাদের উদ্যোগে বিখ্যাত ইস্পাতশিল্প 
প্রাতিষ্ঠিত হয় । 

ম্যাণেস্টারে উৎপন্ন সতীবস্ত বয়কট আন্দোলন ভারতীয় বুজেয়ার সামনে 
নতুন সুযোগ সূষ্টি করে। স্বদেশী-বয়কট আন্দোলন পর্বে ভারতীয় উদ্যোগ ও 
মূলধনে বোম্বাই, আমেদাবাদ এবং বাংলার কিছ? অংশে সতীবস্্ শিক্প গড়ে ওঠে। 
বিদেশী পণ্যন্্ব্য বন এবং দেশ পণ্য ক্রয়ের আন্দোলনের ফলে নারা ভারতে 
দেশশর উদ্যোগ ও মূলধনে ১৭৮ সৃতাকল গড়ে উঠোছিল। তার ফলে এই সব 
কলকারখানায় বহু লহম শ্রামিক 'নিযুত্ত হয় এবং ভারতের শ্রমশিল্গে শ্রামক শ্রেণীর 


ভারতে শ্রামক আন্দোলন ও নেতৃত্ব ১৩ 


উদ্ভবের পটভূমিকে সম্পূর্ণ করে। অবশ্য সূতাকল ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে 
কলকারখানা হ্থাপিত হয়োছিল এবং সেখানেও বহু সহস্র শ্রীমককে নিয়োগ করা 
হয়োছল। 

ভারতে রেলপথ প্রবর্তনের আঁগিদে আধুনিক শ্রামক শ্রেণীর উদ্ভবের সূচনা 
হয় এবং স্বদেশী-বয়নকট আন্দোলন পর্বে ভারতীয় মুলধন ও উদ্যোগে গঠিত 
কলকারখানায় থহ: সহস্র শ্রীমক নিয়োগের মধ্য দিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভবের বাস্তব 
পারস্িতির সূষ্টি হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং পরবতঁকালে ভারতে শ্রমিক শ্রেণীর 
সংখ্যা ব্যাপকভাবে বাঁদ্ধ পায় । 

ভারতে শ্রামক শ্রেণীর উদ্ভবের কয়েকটি বোঁশষ্টা লক করা যায়। 

প্রথমত, ইউনোপ এবং ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভবের পটভূমি হুবহু এক 
ধরনের নয়। যাঁদও শ্রামক শ্রেণী উদ্ভবের পটভূমি সবদেশেই সমান । ইউরোপে 
প,জবাদের অগ্রগতিতে প্রাক-্পতাজবাদী সমাজের হস্তশিল্প ও কারিগরেরা তাদের 
পেশাগত বৃত্ত থেকে বিচ্াত হয় । কারণ বৃহৎ ষন্রশিজ্পের কলকারখানার সঙ্গে 
ছোট ছোট পেশাগত উৎপাদন সংস্থাগনল প্রাতযোগিতায় একেবারে পিছনে পড়ে 
যায়। ইংলগ্ড এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশগ্লিতে প্রাকৃসপংজবাদী সমাজের 
হস্তাশিল্পী ও কারিগররা বড় বড় শহবে যন্রশিজ্পের কলকারখানার নিষ্ত হয়ে 
যায়। নতুন কনকারখানায় তারা যখন যোগ দেয় তখন তারা সঙ্গে নিয়ে আসে 
তাদের পেশাগত দক্ষতা । 

ভারতে শ্রামিক শ্রেণ উদ্ভবে ইউরোপের এই প্রক্রিয়াটি দেখা যায় না। ভারতে 
িজ্পের বিকাশ ঘটেছিল একান্তভাবেই ব্রিটিশ ও্পনিবেশিক অর্থনগাঁতির স্বাথে। 
ভারতে প:ঁজবাদের বিকাশ ইংলপ্ড ও ইউরোপের মত সম্শূর্ণ হয় নি। 
উপাঁনবোশক স্বাথে ব্রিটেন ভারতে প,ণজবাদের বিকাশ ঘটিয়োছল সত্য কথা। 
পিন্ত; ভারতের প্রাক-পঠীজবাদী সামন্ত ও আধা-সামন্ত ব্যবস্থাগুলির সঙ্গে মিতালি 
ক'রে প:জবাদণ যান্রা শুরু হয়োছল। এদেশের প্রাক্-পধজিবাদী সমাজের হস্ত- 
শিল্পণ ও কাঁরগরেরা ওপনিবেশিক অর্থনীতির আঘাতে দ্রুত বুত্তিচ্যত হয়ে শহরের 
কলকারখানায় চাকরি না পেয়ে গ্রামে গিয়ে কীবিশ্রামক ও ভূমিহীন কৃষকে পাঁরণত 
হয়ৌছল। ফলে ভারতীন্ন হন্তাশিজ্পী ও কারিগরেরা তাদের পেশাগত দক্ষতা হাঁরয়ে 
ফেলল। রেলপথ এবং 'ব্রাটিশ ও ভারতাঁয় প,জির লগ্নঈীতে যখন কলকারখানা গড়ে 
উঠল সেই সময় গ্রাম থেকে দু'পুরুষ আগে পেশানত হন্তশিল্পী ও কারিগরেরা 
শহরে এসে শ্রীমক শ্রেণীতে পাঁরণত হল। এই সব শ্রামকের কোন পেশাগত দক্ষতা 


১৭৪ ভারতে স্বাধশনতা সংগ্রামের ক্রমাবকাশ 


ছল না। উপরন্ত; দশর্ঘীদন গ্রামে বসবাসের ফলে এসব মানুষেরা গ্রাম্য অঞ্ধ বিশ্বাস 
ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। সেজনা দেখা যায় গ্রাম থেকে দলে দলে 
শহরের কলকারখানায় আসা শ্রমিকরা ধমশ্স কুসংস্কার এবং আচার আচরণের 
প্রভাব থেকে নিজেদের একেবারেই মূস্ত করতে পারে নি। 

দ্বিতীয়ত, ধম" কুসংস্কার এবং আধা-সামন্ত বিশ্বাসেব দ্বারা পাঁরচাঁলিত হওয়ায় 
ভারতের নতুন শ্রীমক শ্রেণীর মধ্যে রাজনোতিক চেতনার বিকাশ অনেক দেরখতে 
ঘটেছিল । কারণ এইসব অন্ধ বিশ্বাস রাজনৈতিক চেতনার বিকাশের পথে অন্তরায় 
হয়ে দাঁড়িয়ৌছল। সেজনা দেখা যায় শ্রামক আন্দোলনের প্রথম ঘুগে সংস্কার- 
পল্থণ চিন্তাধারা ও নেতৃত্ব শ্রামকের মধ্য প্রভাব বিভ্তার করেছিল। 

তৃতীয্লত, ভারতের শ্রামকশ্রেণর মধ্যে ধর্ম, অঞুল ও জাতপাতের প্রভাব প্রথম 
যুগে দেখা 'গিয়োছল । ভারতে পতাজাাদের বিকাশ সর্ব সমানভাবে হয় নি। 
কলকাতা, বোম্বাই, আমেদাবাদ, কানপুর, মাদ্রাজ এবং অনান্য কয়েকটি অঞ্চলে 
প.াঁজবাদ ও শ্রমাশিজ্পের বিকাশ পটায় শ্রামকশ্রেণী এই সব অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত 
হয়োছিল । ভারতের বিস্তুত অঞ্চলে আধুনিক শ্রমাশজেপর বিকাশ না হওয়ায় 
সেখানে শ্রামক শ্রেণীর সংখা ছিল নিতান্তই অল্প। 


২. শ্রমিকশ্রঞেণর অস্স্া 


'ব্রাটশ ও ভারতীয় পংাজপাঁতর 'ঘর্মম শোবণে এদেশের শ্রামকশ্রেণপর অর্থ 
নৌতিক ও সামাঁজক অবস্থার অবনাতভ ঘটোছিল। ভারতে 'শিক্পাঁবকাশের প্রথম 
পবে' সযেদিয় থেকে সূযন্তি পযন্ত শ্রমিককে কারখানায় কাজ করতে হত। 
ভারতায় ফ্যাক্টরী লেবার কাঁমশনের (11100 5৪০01 7,99০] 001017195102) 
প্রাতবেদনে জানা যায় যে, আমেদাবাদে প্রীতাঁদন গড়ে একজন শ্রীমককে বারো ঘণ্টা 
কাজ করতে হত । কোন কোন শিল্পে শ্রমিককে চোদ্দ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ কয়তে 
বাধ্য করা হত। বোম্বাইএর মলগুলিতে গড়ে বারো ঘণ্টা করে খাটানো হত। 
দূবদযতংপাঁরচাঁলত বহু সৃতাকলের কারখানায় শ্রীমককে তেরো থেকে পনেরো 
ঘণ্টা কাক করতে হত। লেবার কাঁমশনের প্রাতবেদনে আরো জানা যায় যে, 
আগ্নায় শ্রীমকের কাজের সময় 'ছিল প্রাতাঁদন তেরো ঘণ্টা প'য়তাঁলিশ মিনিট থেকে 
পনেরো ঘণ্টা পনেরো 'াঁনট পর্ন্ত । অমতসর ও লাহোরে গড়ে প্রীতীদন প্রান্ন 
"্তরো থেকে চোদ্দ ঘণ্টা শ্রামককে কারখানায় খাটতে হত। কলকাতার সান্নিকটে 
রিটিশ পঃঘ্জি পরিচালিত পাটকলগলিতে শ্রামকের কাজের ঘণ্টা আরো বেড়োছল। 


ভারতে শ্রমিক আন্দোলন ও নেতৃত্‌ ১৪৫ 


এখানে শ্রীমককে প্রীতাঁদন পনেরো থেকে ষোল ঘণ্টা পথস্ত কাজ করতে হত। 
১৯০৮-এ প্রকাশিত 'ই্ডিয়ান ফ্যাইরথ লেবার কমিশনের" গ্রাতিবেদনে শ্রামকের 'িম'ম 
শোষণ ও মান্লাতীরন্ত কাজের ঘণ্টার কথা জানা যায়। 


সুযোদয় থেকে সূযস্তি পর্যন্ত কাজের সময়ের অর্থ হল যতক্ষণ পর্যন্ত সামানাতম 
দিনের আলো থাকে ততক্ষণ পথন্ত শ্রামককে কাজ করতে হত। বৈদুযাতিক আলো 
প্রবর্তনের পর ভারতের কলকারখানাগীলতে শ্রীমকের কাজের সময় আরো বেড়ে 
গেল। ১৯০৬-এর “টেক্সটাইল ফ্যান্রীরজ কাঁমাটর (7'6%1116 1780601153 
(০020101605 1906) প্রাতবেদনে বলা হয়েছে যে, বৈদ্যুতিক আলো প্রবর্তনের 
ফলে ভারতের কলকারখানায় শ্রমিকের কাজের সময্ন অত/ধক বেড়োছিল। ভোর 
পাঁচটা থেকে রাত ন'টা পর্ষস্ত কলকারখানার মন্ত্রগলিকে অবিরাম গাঁততে চাঁলয়ে 
যাওয়া হত। অথধি শ্রমিককে ষোল ঘণ্টা পর্যন্ত একই মজ-রর বানিয়ে কাজ 
করতে হত। 


বস্ন শিল্পে শ্রীমকের অবস্থা আরো ভন্নাবহ হয়োছিল। ১৯০৮-এর 'হীশ্ডিয়ান 
ফ্যাক্টরী লেবার কমিশনের' প্রাতিবেদনে বস্ত্র শিল্পে শ্রীমকের শোচননয় অবস্থার কথা 
বর্ণনা করা হয়েছে । এই সব শিল্পে গ্রতিদন সতেরো থেকে আঠারো ঘণ্টা 
পযন্ত শ্রীমককে কাজ করতে হত। এই প্রাতবেদনে আরো জানা বায় যে, ময়দা 
উৎপাদনের কারখানাগনলিতে শ্রীমককে মাঝে মনে কুঁড়ি ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করতে 
হত। মুদ্রণ শিল্পে একটানা সাত দিন পর্যন্ত শ্রীমককে খাটানো 
হত। ফ্যাক্টর লেবার কমিশনের প্রাতবেদনে শিশু শ্রামকের অত্যাধক খাটনির 
কথা বলা হয়েছে । চোদ্দ বছরের নীচের শিশুকে প্রাতাদন দশ থেকে চোদ্দ ঘণ্টা 
পষণন্ত খাটানো হত। আরো অল্প বয়স্ক শিশুকে অর্ধেক দিন কাজে লাগানোর 
নামে নির্মমভাবে খাটিয়ে নেওয়া হত। 

উনিশ শতকের শেষের দিকে পশ্চিম ভারতের জনৈক শিল্পপতি তাঁর নিজের 
কারখানার শ্রীমকের কাজের সময় বণনা করে বলেছেন, সাধারণ অবন্থাক্স ভোর 
চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে মেশিন চালানো শুরু হয় এবং সেই সঙ্গে শ্রামকের 
কাজ আরম্ভ হন্নে যায়। মেশিনের চাকা রাত আটটা ন'টা পর্যন্ত চলতে 
থাকে। সেইসঙ্গে শ্রমিকের কাজও চলে । ভোর থেকে রাত প্যন্ত নিরবাচ্ছম্রভাবে 
মোশনের চাকা চালানো হয় । 'দিপ্রাহীরক আহারের কোন 'না্টি সময় ছিল না। 
মেশিন চলা অবস্থার আহারের জন্য শ্রমককে ছেড়ে দেওয়া হত ॥ কিন্ত; সেই সমন 
অন্য শ্রীমক মৌশন চালনায় সাহায্য করত। উৎপাদনের চাপ থাকলে নাবরাত 


১৭৬ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমাকাশ 


পর্যন্ত মৌশনের চাকা চালানো হত। সেই সঙ্গে শ্রামককে কাজ করে যেতে হত। 
এইভাবে 'নিরবচ্ছিম্নরভাবে আট'দিন কাজ করার পর কর্মরত শ্রীমকের দলটি ক্লান্তি 
ও দুর্বলতায় ভেঙে পড়লে নতুন একদল শ্রমিককে সেই জায়গায় আনা হত। 
[শিজ্পপাঁত নিজেই স্বীকার করেছেন, অত্যাধিক খাটুনির ফলে আঁধকাংশ শ্রামক 
অকালে মারা যেত। 

১৯০৮-এর ভারতায় ফ্যান্্রণ শ্রামক কমিশনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে একজন মিল 
ম্যানেজার বলেছেন, শিপ শ্রামকের একটানা কাজের সময়ের চেয়ে সেই কাজ 
বন্টনের পদ্ধাত আরো খারাপ ছিল। কারণ অনেক দূর থেকে ভোর চারটে, সাড়ে 
চারটের মধ্যে কাজে যোগ দেওয়া এবং সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুটীনর পর আবার 
বহুদূরে ফিরে যাওয়া অত্যন্ত র্লান্তিদায়ক ব্যাপক ছিল। এইভাবে শিল্প শ্রামককে 
শত, গ্রথত্ম, বযয়ি সারা বছরের নানাসময়ে যন্বের মত হাজরা 'দিয়ে আবার 
রাতের বেলায় ফিরে যেতে হত। 

ভারতের শ্রমাশল্প বিকাশের আদিষ:গে নারী ও শিশু শ্রামকদের হাড় ভাঙ্গা 
খাট্টীন থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় নি। নিম শোষণ এবং অমানাবক কাজের 
পাঁরবেশ থেকে তারাও রেহাই পায় নি। সর্বত্র দশ বছরের নীচে শিশুদের 
দনর্মমভাবে খাটিয়ে নেওয়া হত! ১৯০৮-এর ভারত ফ্যান্ররস শ্রামক কাঁমশনের 
প্রীতবেদনে জানা যায়, কলকারখানাগযীলতে কর্মরত মোট শ্রীমকের শতকরা ত্রিশ 
ভাগের বোশ ছিল শিশু শ্রীমক। কলকাতার আশেপাশের পাটশিম্পগীলর 
কারথানায় শিশ. শ্রামকেরা তিন চার মাইল পায়ে হে'টে সূ ওঠার আগে হাজরা 
দিত। বোঁশ রাত পয*ন্ত নার” শ্রমিককে কারখানায় কাজ করতে হত। ফলে 
তাদের স্বাচ্ছ্য অকালে ভেঙে পড়ত। লেবার কামশনের প্রাতবেদনে জানা যায়, 
বহু নারখ শ্রীমক দৃগ্ধপোষ্য শিশুদের কোলে নিয়ে কারখানায় কাজ করত। 

'১৯৩১-এর রয়্যাল কমিশন অন লেবার ইন ইশ্ডিয়্ার' (20591 00101113510 
07 ]:80001:10 [1019 1931) প্রাতিবেদনে উীনিশ শতকের শেষ ভাগ এবং বিশ 
শতকের প্রথম 'দকে কলকারখানায় শ্রমিকদের ক অত্যধিক পাঁরশ্রম করতে হত 
সেকথা স্বীকৃত হয়েছে । দিনের পর দিন বস্ত্রশিজ্পে পনেরো ঘণ্টা পযন্ত খাট্ুনির 
পর শ্রীমকরা দৈহিকভাবে অক্ষম হয়ে পড়ত। যতক্ষণ না তারা অক্ষম হয়ে পড়ত 
ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের কাজ করতে হত। কাজে অক্ষম হয়ে পড়লেই সেই শ্রামককে 
ছেড়া কাপড়ের মত পাঁরতাগ করে নতুন শ্রামককে নিয়োগ করা হত। এই 
রকম ভয়াবহ পাঁরবেশে শ্রীমককে কাজ করতে হত । 


ভারতে শ্রামক আঙ্গদোলন ও নেতৃ ১৭৭ 


ভারতের বাগিচা 'শিল্পগ:লিতে শ্রীমকের অবস্থার সঙ্গে শুধুমাত্র আধা-দাসত্বের 
তুলনা চলে । ব্রিটিশ সরকার প্রণীত কুলি আইনের দ্বারা বাঁগচা শিল্প 
শ্রমকের অমানাবক কাজের শর্ত নির্ধারত হত। ভারতের বিরাট 'বিরাট চা- 
বাগিচাগ্ীলতে সভ্য দেশের কোন আইন প্রবেশ করতে পারে নি। বাগিচাগুীলর 
'ব্রাটিশ মালিকের স্বৈরাচারী মাঁজ'র উপর শ্রামকদের গব ফি নিভ'র করত । 
একবার বাচা শিল্পে নিষুক্ঠ হয়ে গেলে শ্রামক ব্রিটিশ মালিকের সম্পর্তিতে 
পাঁরণত হত। শ্রীমকের বাণিচা তাগ করার কোন আধকার ছিল না । 

১৮৫৯-এর আইন অনুসারে চা-বাগিচার শ্রামক মাঁলকেব সঙ্গে চাকারর চু্ত 
ভঙ্গ করলে সে ফৌজ্দারণ বিধিতে অপরাধ? সাব্যস্ত হত এবং তাকে গুরুতর শান্ত 
দেওয়া হত। ১৮৮১-এর চা বাগাশেব শাক সংকান্ত আইনকে মু)00 1১৪11501 
পান্রকা “৮0171916 519 4৯০, বলে বর্ণনা কবে । এই আইনে চাঁ-বাগিচার 
ম)নেজার কর্মরত শ্রামককে বাগিচার পাঁচ মাইলের ভেতর দেখতে পেলে তাকে 
বিনা পরোক্লানায় গ্রেপ্তার করে কান্দে যোগদানে বাধ্য করতে পারত। 
কাষদ্দেত্রে চা-বাগিচার ম্যানেঞার শ্রীমকের উপব দাস প্রভুদের মত আচার-আচরণ 
করত। 

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের নেতা দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী আসামের চা-বাগিচায় গিয়ে 
শ্রামকের অবস্থা সম্পকে মরঞআীমনে তদন্ত করে “সঞ্জীবনগ' ও “বেঙ্গল+ পান্রকায় 
বহন প্র“্ধ লেখেন।॥ দ্বারকানাথের প্রাতিবেদনে জানা যায় যে, আসামের চা-বািচান্ন 
গ্রমককে থলপ.বক আটকে রাখার জন্য অন্ধকার কাহক'* ছিল । চা-খাগিচা 
শ্রীমকের 'নাঁদ্ট কাজের সময় এবং মজুরি ছিল না। সব কিছু নিভ'র করত 
ব্রাশ মাঁলকের খেয়াল খুশির উপর। আইনে অবশ্য বাগিচা শিল্পশ্রীমকের 
মজার 'নিধারিত হয়ে থাকলেও উনিশ শতকের চা-বাগিচার মালিকরা কোন আইন 
মানত না। ৃ 

শ্রমকের কাজের শর্তের সঙ্গে তঙ্গাঙ্গিভাবে জাঁডয়ে আছে তার মজুরি । 
শ্রমাঁশল্প বিকাশের প্রথম যুগে শীমককে নামমাত্র মজরিতে কাজ করতে হত । ভারতে 
পাটাশজ্প, বম্তুশিস্প এবং তুলাশিল্প বিকাশের প্রথম দিকে শ্রমিকের মজুরি 
সংক্রান্ত তথা অধ্যায়ন করলে বোবা যাবে ক নিদারুণ অল্প মজুরিতে শ্রামকদের 
কাজ করতে হয্মৌছুল । সরকার প্রতিবেদনে জানা যায় উীনশ শতকের শেষের 
দিকে পা্টাশল্পে অদম্" শ্রীমকের সাপ্তাহিক মজহার ছিল সাড়ে চোদ্দ আনা থেকে 
তিন টাকা এবং দক্ষ শ্রানকের মঙ্জুুর 'ছিল পাঁচ থেকে সাত টাকা । ১৮৯২-তে 


১২ 


১৮ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ 


কলকাতার কাছাকাছি তুলাকলের শ্রামকের মাথা পিছ: সাপ্তাহক মজুরি ছিল 
ছ" টাকা । সরকারি প্রাতবেদনে জানা যায় যে, কুলি শ্রামকের মাসিক মাইনে 
1ছল সাত টাকা । 

১৮৮৭-তে বোদ্বাই-এর তুলাকলে পুরুষ শ্রমিকের মাসিক মজুরি ছিল কুঁড়ি 
টাকা এবং নার শ্রমিকের মান্র নণ্টাকা । গড়ে তুলাকলের শ্রামকের মাসিক মজুরি 
দাঁড়িয়ৌছিল এগারো টাকায় । ভারতের মজুর খারের তারতম) সর্বত্র দেখা যেত। 
আমেদাবাদের মিলগলতে গড়ে মাসিক মজুরির হার ছল দশ টাকা । আরেকাঁট 
প্রতিবেদনে জানা যায় যে, আগ্রা ও কানপুরের তুলাকলে শ্রমিকের গড়ে মাসিক 
মজুরির হার ছিল সাড়ে পাচ টাকা । শ্রমাশিল্প বিকাশের প্রথম যুগে শিশু 
শ্রমিক ও নার শ্রামকের ম্ুরির হার আরো কম ছিল । ১৮১০-এর “ইশ্ডিন্নান 
ফ্যাক্রীস কামাটির” (1110701) 120101059 €:010110711000, 1890) সংগ:হনত তথ্যে 
জানা যায় যে, নারখ শি, এঁনকের মাঁসব ন০রির হার ছিল পাঁচ টাকা, বালকের 
ছ' থেকে সাত টাকা এবং নারী শ্রীমকের দশ থেকে বারো টাকা । 

ভারতের শ্রমাশল্প বিকাশের প্রথম ঘৃগে শ্রীমকের বাসস্থানের অবস্থা অত্যন্ত 
ভগ়্াবহ ছিল। শ্রমিককে বাধ্য হয়ে প্রায় গবাদি পশুর মত থাকতে হত। উনিশ 
শতকের শেষদিক পযন্ত শিল্প শ্রীমকের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত বাসম্থানের কোন 
ব্যবস্থা ছিল না। ভারতীয় শ্রামকের বোশর ভাগ গ্রাম ছেড়ে শহরের কল" 
কারখানায় কাজ নিয়োছল। কলকারখানাগ্লর আশেপাশে গড়ে ওঠা অস্বান্থ্যকর 
বাসম্থানে শ্রামকরা জীবন কাটাত। 'বাভল্ন সরকার প্রতিবেদনে জানা যায় যে, 
উনিশ শতকের শেষের দিক পর্যন্ত শমিককে সপারবারে একটিমান্র ঘরে রাখ।র 
কোন ব্যবস্থা হয় নি। অনেক সময় দুশট পাঁরবার একটি মান্র আলো 
বাতাসহীন অস্বাস্থ্যকর ঘরে থাকতে বাধ্য হত । তার ফলে শ্রমিকের দৈহিক ও 
মানসিক স্বাচ্ছ্যের গুরুতর অবনতি ঘটত। ১৯১১-এর ভারতীয় আদম সূমারির 
তথ্যে জানা বায় যে, বোম্বাই-এর শতকরা ৬৯ ভাগ জনসংখ্যা একাটমান্র অস্বাচ্ছ্য- 
কর ঘরে বাস করত। আশ্চর্যের বিষয় যে, ১৯১১এর আদম সূমার থেকে কুড়ি 
বছর আঁতিক্রান্ত হলেও বাসম্থানের দুরকন্থার কোন পরিবর্তন দেখা যায় নি। 
১৯৩১-এর ভারতীয় আদম পমাঁরির তথ্যে জানা যায় যে, বোম্বাই শহরে জন- 
সংখ্যার শতকরা ৭৪ ভাগ এক কামরাবিশিষ্ট বাসচ্ছানে থাকতে বাধ্য হ'ত। 

ভারতের শ্রমাঁশল্প বিকাশের প্রথম পর্বে শ্রীমকের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল । 
শ্রমিকের কাজের সমগ্ন, মজুরি, বাসম্ছান সমেত সামীগ্রকভাবে কাজের অবস্থা ও 


ভারতে শ্রামক আন্দোলন ও নেতৃধ ১৪৯ 


পারবেশ শ্রামক স্বার্থের প্রাতকূল ছিল। নার ও শিশু শ্রামকের অবস্থা ছিল 
আরো ভয়াবহ। 


৩. শ্রমিক আন্দোলন ও নেতৃত্ব 


ক. শ্রমিক আন্দোলন ও নেতৃত্বের উন্তব: ১৮৫০-১৯১৪ 


ভারতে প্জবাদী শিল্পব্যস্থার যুগ শুরু হয়োছিল উনিশ শতকের মধ্যভাগ 
থেকে। উীনশ শতকের প্রথম দিকে বীচ্ছ্নভাবে কলকারখানা গড়ে উঠলেও 
১৬৫০-এর পরের যুগকে ভারতের আধুনিক শিষ্পাবকাশের প্রথম যুগ বলা হয় । 
যন্রশিল্গ ব্যকস্থা আঁবিভাবের ফলেই আধুনিক ভারতে শ্রীমকশ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। 
সেজন্য ১৮৫০ সাল থেকে যে যুগ আরম্ভ হল সে যুগকে শিল্প শ্রামকের যুগ 
বলা হয়। 'ব্রিটশ ও্পনিবোঁশক অর্থাত ভারতে সামন্ততান্মিক ব্যবস্থাকে দূর্বল 
করলেও একেবারে ভেঙে ফেলে নি। সেজন্য দেখা যায় ব্রিটিশ ওপাঁনবোশক 
অর্থনীতির ফলে ভারতের জমি থেকে বিচ্যত অথবা কূুটিরশিষ্প থেকে 
দিতাঁড়ত বেশ কিছু কৃষক ও কারিগর শিল্পশ্রামকে পাঁরণত হয়েছিল। 
ওপনিবেশিক অর্থনীতির স্বাথে' ব্রিটেন শিল্পে পাঁজ নিয়োগ করে জন্মগত 
পেশাভীত্তক সামাঁজক কাঠামাকে দুর্বল করোছল এবং সেই সঙ্গে ভারতে নতুন 
শ্রেণী উদ্ভবের পটভূমি সৃষ্ট করোছল। 

শ্রমক শ্রেণীর উদ্ভবের সঙ্গেই জীড়য্লে আছে শ্রীমক আন্দোলনের ইতিহাস । 
১৮৫০-এর আগেও বিক্ষিপ্তভাবে শ্রামক আন্দোলন হয়লোছল । কিন্তু; সেই 
আন্দোলনে সংগঠন অথবা চেতনা তেমন দেখা যাক নি। ১৮২৭-এ বিটিশ 
শাসকেরা কলকাতার পালাকবাহকদের মজহার বেধে দেবার জন্য আইন প্রণয়নে 
অগ্রণী হল। সরকারী আইন চালু হবার আগেই পাল'কিবাহকদের বিক্ষোভ 
সংগঠিত রূপ নেয়। ১৮২৭-এর মে মাসে কলকাতার ময়দানে পালকিবাহকেরা 
মজুরি সংক্রান্ত আইনের বিরুদ্ধে একটি সাধারণ সভায় মালত হয়। শ্রমজীবী 
মানুষের প্রথম সাধারণ সভায় সভাপাঁতত্ব করেন সদরি পাঁচ সুর। প্রধান বন্তা 
1হসাবে উপাশ্থত 'ছিলেন গঙ্গাহরি। পালাঁকবাহকদের আন্দোলনের সমর্থনে 
প্রাতীনাধ হিসাবে উপস্থিত 'ছিল গাড়োক্লান এবং ঘাট মাঁঝদের নেতারা । 

পালাঁকবাহকদের প্রতিবাদ সত্তেও '্রিটিশ সরকার মজনুর সংকান্ত আইন প্রণয়ণ 
করল । প্রতিবাদস্বরূপ পাডায় পাড়া ঘরোয়া সভা করে পালাকবাহকেরা 
বৃহত্তর আন্দোলনের জন্য প্রন্তুত হল। সরকারই "সিদ্ধান্ত ঘোঁষত হওয়ার কয়েকদিন 


১৮০ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ 


পরে কয়েক হাজার পালাকবাহক লালবাজার প.শীলস দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ 
প্রদর্শন করল। এই সঙ্গে পালাকবাহকেরা একটি সংগ্ছন গড়ে তুলল ॥ তারা 
শপথ গ্রহণ করে ঘোষণা করল যে, লাইসেন্স গ্রহণের আইন বাতিল না করলে 
পালকি বহন করা হবে না। সোজা কথায়, পালাকবাহকেরা ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করল। যথাস্থানে দরখান্ত পাঠিয়ে কোন ফল না হলে শেষ পর্যন্ত পালাঁক" 
বাহকেরা এক মাসেরও বেশি সময় ধর্মঘট চালিয়োছল ৷ পালাঁক ধর্মঘট সফল 
না হলেও ভারতের শ্রীমক আন্দোলনের ইতিহাসে এই ধর্মঘট একটি স্মরণসন্ন 
ঘটনা । 

উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে সংগঠিত শ্রামক আন্দোলন শুর. হওয়ার আগে 
সমাসেবামূলক ও সংস্কারপন্থী কাঙের মধ্যে দিয়ে খ/ন্তগত প্রচেষ্টায় শ্রামকের 
মধ্যে কিছ: কাজ কবা হয়োছল। এ ব্যাপাবে ব্রাহ্ম সমাজের ভূমকা উল্লেখযোগ্য । 
বাংলায় শাশপদ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীমকের মধ্যে সমাজসেবামূলক কাজ শুরু করেন। 
১৪৬৬-এর নভেম্বরে তাঁর উদ্যোগে শ্রীমকদের একটি সভা হয়। ১৮৭০-এ শশিপদ 
বন্দ্যোপাধ্যায় "শ্রমজী। সমিতি" প্রাতন্ঠা করেন। ভারতে শ্রামিকদের সংঘবদ্ধ করার 
চেষ্টা এই প্রথম । ১৬৭১-এ তান ইংলগ্ডে যান এবং সেখানে বিভল্ল সভায় 
ভারতের শ্রমজঈখীদের দুরবন্থার উপর বন্ততা করেন। ভারতের জনগণের উন্নাতির 
জনা যে কোন আন্দোলনে ব্রিটিশ জনগণ যাতে সাড়া দেয় সেইজন্য তান আবেদন 
দানান। তার ফলে ল'্ডন বিষ্টল, বার্মংহাম, এডেনবার্গ? গ্লামগো, ম্যাঞ্্টোর 
প্রভৃতি শহরে ভারতের শ্রমিক আন্দোলনকে সমর্থন জানানোর জন্য কয়েকটি 
কাঁমিটি গঠিত হয়। 

ভারতে শ্রামকশ্রেণীর উদ্ভবের বহু দশক পরেও কলকারখানাক্ কাজের ঘণ্টা 
বেধে দেবার কোন আইন ছিল না । কিন্তু সেই সময় ইংলশ্ডের শ্রমিকদের জন্য 
কাজের ঘণ্টা বেধে দিয়ে আইন তৈরী করা হয়েছিল। শাঁশপদ বন্দোপাধায় 
ইংলণ্ডে এ সব নিজের চোখে দেখোঁছিলেন। ইংলন্ডের 'বাভিন্ন সভায় তিন 
ব্রাটশ শ্রীমকদের জন্য প্রণীত আইনগএলি ভারতের শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও যাতে 
প্রবার্তি হয় সে দাবিও করেছিলেন । ১৪৭২-এ ইংলপ্ড থেকে ফিরে এসে 
শ্রমজীবী মানুষের জনা তিনি কার্গ আরম্ভ করেন। এই সময় তান 'ভারত 
শ্রমজীবী” নামে এক পয়সা মূল্যের একটি মাসিকপ্র প্রকাশ করেন। এই 
পান্রকাঁটির জনপ্রিয়তা যথ্ছ্টেভাবে বেড়োঁছল এবং সুদুর গ্রামা্জলে এর চাহিদা 
দেখা দিয়ৌোছল। শ্রমিক আন্দোলনে নি সংগ্রামমূখী ধর্মঘটের পাঁরবর্তে 


ভারতে শ্রমিক আন্দোলন ও শেতৃৎ ১৮১ 


মালাপ-আলোচনা ও মধ্যন্থতার মধ্য দিয়ে শ্রম-মালিক বিরোধের নিষ্পু করতে 
চয়োছলেন। 

ভারতে রেলপথ ব্যবস্থা প্রবর্তনের এক যুগ পরে রেল শ্রমিকরা ইতিহাস স:ষ্টি 
করল । ১৮৬২-এর মে মাসে হাওড়ার রেলওয়ে চ্টেশনের প্রায় বারো'শ শ্রামক আট 
ঘণ্টা কাজের দাঁবতে ধর্মঘট করল। এ ধর্মঘটের সমর্থনে এগিয়ে এল বাংলাদেশের 
মংবাদপন্র। সংবাদপন্র রেল কর্তৃপক্ষকে শ্রামকের দাবণ মেনে নেবার জন্য অন:রোধ 
করল । যাঁদ সংবাদপত্রের এ অনুরোধ কর্তৃপন্' মেনে না নেয় তবে নতুন লোক 
নিয়োগ করার ব্যাপারে সাবধান বাণ উচ্চারণ করা হল । এই বছরে ইস্ট ই্ডিয়া 
রেলওয়ে 'হিসাবরক্ষণা বিভাগের বড় সাহেব বাঙাল করণিকদের অপমান করলে 
কম*চারীরা পরের 'দন ধর্মঘট করে এবং আঁফিসের সামনে বিক্ষোভ জানায় । শেষ 
পর্যন্ত বিক্ষোভের সামনে সাহেবকে নাতি স্বীকার করতে হয় । 

১৮৭৩-এ বোন্বাইয়ের প্রেস কম্পোঁজটারদের ধর্মঘট উল্লেখযোগ্য | এ ধর্ম ঘটকে 
ভাগার জনা 'বিটিশ সরকার প্রবল দমন নীতি চালায় এবং ধর্মঘট ভাঙার জন্য মাদ্রাজ 
থেকে লোক আমদানি করে। শ্রামক আন্দোলন শুরু হওয়ার সময় থেকেই ব্রিটিশ 
সরকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বহু প্রকার কৌশল ও দমননীতি প্রশ্নোগ করে 
শ্রামকদের সংগ্রাম চেতনাকে শ্তত্ধ করার চেষ্টা করোছল। কিন্তু সে চেষ্টা সফল 
হয় নি। 

১৮৮০ পর্যন্ত সময় কালকে ভারতের প.জবাদী শিল্পাঁবকাশের প্রথম যুগ বলা 
যায়। এই সময়ে বাংলা, আসাম, বোম্বাই, নাগপনুর প্রভাত অঞ্জলে সবেমান 
কলকারখানা গড়ে উচ্োছল। সংখ্যায় শ্রীমকশ্রেণী তখনও ছিল অতি সামান্য । 
রেলপথ ও আধুনিক যোগ্বাযোগ-ব্যবন্থা গড়ে ওঠার সঙ্গেই শ্রামকদের মধ্যে 
যোগাযোগ রক্ষা করা শুরু হয়। তবুও সর্বভারতগয় ক্ষেত্রে সংগঠিত শ্রীমক 
চেতনা তখনও পযন্ত উদিত হয় নি। ভারতে সংগঠিত শ্রামক আন্দোলনের 
সংব্পাত হয় ১৬৮০-এর পর থেকে। ১৮৯০-এর এপ্রলে বোদ্বাই-এর কন্শিজ্প 
শ্রমিকদের একটি সমাবেশ হয় । এটাই ছিল সংঘবদ্ধ শ্রীমক আন্দোলনের সূচনা । 
এই সভায় বোম্বাইয়ের দশ হাজার বন্ত্রশিল্প শ্রমিক উপচ্ছিত 'ছিল। এই সভায় 
গৃহীত স্মারকাঁলপিতে কারখানা আইনের সংশোধন এবং সপ্তাহে একাদন ছুটির 
দাঁব করা হয়ৌছল। সংগাঁঠতভাবে বম্ম্াশজ্প শ্রামকেরা এই প্রথম সপ্তাহে একাঁদন 
ছুটির দাবি করল। 

দাঁব আদায়ের জন্য বোম্বাই-এর বন্ধীশঙ্প শ্রীমকেরা “বোম্বে 'মিলহ্যাণ্ডস 


১৮২ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমাবকাশ 


এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করে। এই সমিতির সভাপাঁত ও সম্পাদক হলেন ঘথারুমে 
এন, এম, লোখান্দে ও ডি, সি, আঠেরণ। সাঁমাতির পক্গ থেকে মারাঠণী ভাষায় 
“দীনবম্ধু* নামে একটি পল্রিকা প্রকাশ করা হম্ন॥ ভারতের শ্রীমক আন্দোলনের 
ইতিহাসে এন, এম। লোখান্দের গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য । কিচ্তু 
লোখাম্দের কাষ“কলাপকে ভারতের শ্রীমক আন্দোলনের গোড়াপত্তন বললে অত্যান্ত 
করা হয়। কারণ লোখান্দের “বোম্বাই মিল মজুর সঙ্ঘ" আসলে শ্রামক সংগঠন 
ছিল না। এই সঙ্ঘের নার্দষ্ট সভ্য, তহবিল, নিশ্নমকানুন কিছুই ছিল না। 
ট্রেড ইউনিয়ন বলতে ঘা বোঝায় লোখান্দের 'বোম্বাই মিল মজুর সঙ্ঘ* ঠক তার 
আওতায় পড়ে না। 

শ্রমিক আন্দোলনের গোড়ার 'দিকে কারখানা আইনের প্রবর্তন, সপ্তাহে 
একাঁদন ছুটি, মজুরি বদ্ধি প্রভৃতি দাবিগুণীলিকে কেন্দ্র করে ধর্মঘট পারিচালনা করা 
হত। এই সব দাবিতে ধর্মঘট বরা শ্রামকদের পক্ষে তখন খুব সহজ ছল না। 
এরই মধো শ্রমিকদের অগ্রগামণ অংশ ধর্মঘটে নেতৃত্ব দিয়ে যথার্থ সাহস দেখিয়োছিল। 
বোদ্বে মিল মালিক সামিতি কারখানা শ্রমকদের জন্য যে নিয়মাবলী রচনা করোছিল 
তাতে বলা হয়োছিল, যে সব ব্যান্ত ধর্মঘট করবে বা অনাকে ধর্মঘটে যোগদানে 
উৎসাহিত করবে তাদের তখনই চাকরি থেকে বরখান্ত করা হবে এবং তাদের পাওনা 
বেতন বাজেয়াপ্ত করে আইনসম্মত শান্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে । 

১৮৮০ পর্যন্ত মালিক শ্রেণীর যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর আইনগভ 
কোন রক্ষাকবচ ছিল না। ভারতীয় দণ্ডবিধির সাহায্যে মিল মালিকেরা আদালতের 
মাধামে শ্রীমকের 'বিরৃদ্ধে কঠোর শান্তিমূলক বাবস্থা নিতে পারত। ভারতের 
উদীক্লমান শ্রমিক শ্রেণী আন্দোলনের মারফত ১৮৮১ এবং ১৮১১-এর ফ্যাক্টর আইন 
দু”ট আদায় করেছিল । যার ফলে শ্রমিকশ্রেণী কিছুটা আধকার অজ'ন করতে 
সক্ষম হল। 

১৮৯০-এ ভারতে প্রথম সতাকল শ্রমিকদের সংগঠন প্রাতীঙ্ঠত হবার পর 
১৮৯৬-এ জি আই পি রেলওয়ে সিগনেলারস'দের স'মাত প্রতিষ্ঠিত হয়। পরের 
বছর ভারত ও রক্ষদেশ রেলকর্মচারদের 'এমালগেমেটেড সোসাইটি অব রেলওয়ে 
সারভেন্টস অব ইপ্ডিয়া এস্ড বামা?্ির জন্ম হয়। সারা ভারতে রেল শ্রামক ও 
কর্মচারশদের কেন্দ্রীয় সংগঠন গড়ে ওঠার ক্ষে্র প্রস্তুত হতে থাকে! ১৮১৯৫-এ 
বাংলাদেশে চটকল শ্রমিকেরা 'ইস্ডিয়ান লেবার ইউনিক্লন' গঠন করে। অবশ্য এই 
ইউনিয়ন গঠনের প্রধান উদ্যোগ 'নিয়েছিলেন জনৈক বাঙাল ব্যারিস্টার । 


ভারতে শ্রমিক আন্দোলন ও নেতৃত্ব ১৮৩ 


১৯০৫ থেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নতুন তরঙ্গের সুষ্টি হয়। এই 
সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীর আন্দোলন এক গর্ণাভীত্তক পাঁরধিতে 
বিস্তৃত হয়। শ্রমিক শ্রেণী ধাঁরে ধীরে জাতীয় আম্দোলনের দিকে বা*কতে শুরু 
করে। এই সময় 'ব্রাটশ সরকার বাংলাদেশকে 'দ্বিথশ্ডিত করার কথা ঘোষণা 
করলে জাতীয় আন্দোলনের বারুদের স্তুপে যেন দেশলাইয়ের কাঠি এসে পড়ে । 
জাতাঁয় আন্দোলনে নরমপন্থী ও চরমপন্থী নামে দ,টি দম্টিভঙ্গগ ও নেতৃত্বের 
সচ্টি হয়। বিপিনচদ্দ্র পাল, বাল গঙ্গাধর তিলক এবং লালা লাজপ্ত রায় 
বাংলা, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবের সংগ্রামমুখী আন্দোলনের নেতারূপে আবভূর্ত 
হন। সাম্রাজাবাদশীবরোধী গণ-আন্দোলনের সূচনা পর্ডে চরমপম্থ নেতারা 
শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুস্ত হন। বিপিনচন্দ্র, তিলক এবং লাজপত রায় শ্রামক 
আন্দোলনে ঘথেষ্ট উৎসাহ দেখান । 

১৯০৫ -১৯০৮-এর স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের পাশাপাশি ভারতের কল" 
কারখানায় শ্রামকেরা ধর্মঘট করোছল । কোন কোন ধর্মঘট প্রত্যক্ষভাবে স্বদেশ 
আন্দোলনের প্রভাবে অনুষ্ঠিত হয়োছিল। আর এই সব ধর্মঘট আন্দোলনের 
'পুরোভাগে ছিলেন চরমপঞ্থশ নেতারা । বোম্বাই ও বাংলাদেশের চরমপন্থী নেতারা 
সাক্লয়ভাবে শ্রাীমক আন্দোলনের সঙ্গে শুধু যুস্তই ছিলেন না, তাঁরা শ্রামক সংগঠন 
গড়ে তোলায় সহায়তা করেছিলেন । বোম্বাইয়ের সংগ্রামমুখী চরমপন্থী নেতারা 
শ্রমিক শ্রেণীর জাীবনযান্রার মান উন্নত করার ও কাছের ঘণ্টা কমানোর দাবিতে 
সভা সমাবেশ সংগঠন করেন । 

চরমপন্থী আন্দোলন গড়ে ওঠাব আগে থেকেই বাল গঙ্গাধর 'তিলক বোদ্বাইয়ের 
শ্রমক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৮৯৬-এ মহারাষ্ট্রের জি আই পি 
রেলওয়ে 'সিগনেলার্মদের যে ইউনিয়নটি গাঁঠত হয় তার পুরোভাগে ছিলেন 
তিলক । ১৮৯১৯-এ 'সিগনেলার্স শ্রমিকেরা এ্ীতহাঁসিক ধর্মঘট পালন করে। 
গিতলকের “কেশরণ” পন্লিকা সরাসরি এই ধর্মঘটের সমর্থনে সোচ্চার হয়। তাঁর 
উদ্যোগে ধর্মঘটশদের সাহায্যের জন্য অর্থ সংগৃহীত হয় । এই সমন্ন থেকে 
[িলক প্রত্যক্ষভাবে ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুস্ত হন। 

ভারতের শ্রমিক আন্দোলন বোম্বাইয়ের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে 
পড়ে। ১৯০৫ --১৯০৭-এ ভারতের 'বিভিল্ন হ্থানে সরকারের ডাক, প্রেসকমাঁ ও 
রেলকমণ এবং বেসরকারী সূতাকল-বন্তচটকল শ্রামকদের সঙ্গে কলকাতা 
করপোরেশনের ঝাড় চদারদের ধর্মঘট প্রবল আকার ধারণ করে। এই সব ধর্মঘট" 


১৮৪ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ 


গুলো নিছক অথ্থনৌতিক দাবিদাওয়ায় সীমাবদ্ধ ছিল না। ১৯০৫এ ছটাইয়ের 
বিরুদ্ধে ভারত সরকারের প্রেস কর্মচারীরা সফলভাবে ধর্মঘট করে। প্রেসকমণরা 
প্রত্যক্ষভাবে স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন । 

স্বদেশী-বয়কট আন্দোলন পর্বে শ্রীমক ধর্মঘটগ-লিকে ধ্বংস করার জন্য ব্রিটিশ 
সরকার সব“তোভাবে চেষ্টা করে। ১৯০৫"এ বোদ্বাই-এর একাঁট বস্ব্কলের 
ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে পুলিশ শ্রমিকদের উপর যথেচ্ছ অতাচার করে এবং অনেককে 
শেষ পথন্ত গ্রেপ্তার করে । বালক শ্রামকদের উপর বেত্রাঘাত করা হয় । ১৯০৬-এ 
জামালপ.রের ধর্মঘট শ্রীমকদের উপর 'ব্রাটিশ সরকার ন:শংসভাবে গুলি চালায়। 
১৯০৮-এ জুলাইয়ের শুরুতে কলকাতার কাছে কাঁকিনাড়া জট মিলের শ্রামকদের 
উপর প্ীলশ গুল চালিয়ে একজনকে হত্যা করে। ১৯০৬-এ ইস্ট হীণ্ডিয়া 
রেলওয়ে কোম্পানির ধর্মঘটী শ্রমিকদের যে ইউনিয়নটি প্রাতষ্ঠিত হয় তার পুরো- 
ভাগে ছিলেন বিপিন চন্দ্র পাল। ১১০৫- ১৯০৭ সালে শ্রামিক শ্রেণীর ধর্মঘট ও 
মজুরি বৃদ্ধি এবং ছাই বিরোধী আন্দোলনে স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের নেতাদের 
গভনর যোগ 'ছিল। 

ভারতের শ্রামক শ্রেণী সর্বপ্রথম রাজনৈতিক চেতনার পাঁরচয় দেয় ১৯০৮-এ। 
১৯০৮-এ স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম নেতা বাল গঙ্গাধর তিলককে ব্রিটিশ সরকার 
গ্রেপ্তার করলে তার প্রাতিবাদে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে বোদ্বাইয়ের রাজপথে পীলশের 
সঙ্গে বারিকেড লড়াই হয়। তিলকের মূন্তির দাবিতে বোম্বাই-এর পথে পথে 
হাজার হাজার সুতাকল শ্রীমক প্রতিবাদ 'মাঁছল বার করে। শহরের বহু লক্ষ 
শ্রমিক তিলকের মুক্তির দাবিতে ধর্মঘট পালন করে। রর্মঘটস শ্রমিকদের মাঁছলের 
উপর প:লিশ ঝাঁপয়ে পড়ে ন্‌শংসভাবে গলি চালায়। শ্রীমকের রক্তে বোদ্ধাই-এর 
রাজপথ লাল হয়ে যায়। বোদ্বাইয়ের শিক্পশহরের বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের স্তব্ধ করতে 
ব্রিটিশ ফৌজ রান্তায় নামে । পথে ঘাটে ব্রিটিশ ফৌজের সঙ্গে ধর্মঘটস শ্রমিকদের 
লড়াই হয়। ভারতের শ্রামক শ্রেণীর প্রথম রাজনৈতিক সংগ্রাম রাজপথ থেকে 
গলিপথে এবং রেল শ্রামকদের ব্যারাকে সম্প্রসারিত হয়। বোদ্বাইয়ের শ্রামিক 
শ্রেণীর প্রথম রাজনোতিক লড়াইকে লৌনিন অভিনন্দিত করোছিলেন। বোম্বাইয়ের 
ধর্মঘটে তিনি দেখোঁছলেন জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণীর সক্রিয় অংশ 
গ্রহণের সাক্ষ্য । বোম্বাই-এর হিন্দু-মুসলমান সমেত সমস্ত সম্প্রদায়ের শ্রমিকেরা 
ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করোছিল। 

১৯০৫ থেকে ১৯০৮ পযন্ত ভারতের জনগণের মধ্যে এক নতুন রাজনোতিক 
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চেতনা দেখা দেয়। কোন সংগ্রামী সংগঠন সংগ্ট না হওয়ার ফলে বোম্বাই ও 
কলকাতার শ্রামক শ্রেণীর সংগ্রামী চেতনার সসংবদ্ধ বিকাশ ঘটে নি। ১৯০৮-এর 
রাজনৈতিক চেতনা সাময়িকভাবে প্রশমিত হলেও ১৯১৮-এ তারতের শাক শ্রেণী 
পুনরায় সুদ] রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় দেয় । ১৯০৯ থেকে প্রায় ১৯১৭ 
পযন্ত ভারতেব শ্রীমক আন্দোলনে পূনরায় পমাজসেবামলক সংস্কারপন্থন কাজের 
আবিভাব টে । বোদ্বাইয়ের 'কামগড় হিতবদ্ধক ১ভা”, 'সোশাল সারাঁঞস লাগ", 
'সারভেন্ট অব ইপ্ডিক্লা সোগাইটি? গ্রভীতি সংগঠনগচলি শ্ানিকদের মধ্যে সমাজসেবা- 
মূলক কাজ করতে থাকে । 

১৯১০ সালে বোদ্বাই-এর বস্মাশিল্পের শ্রামিকেতা কাছের খ্টা বেধে দেবার 
দাঁবতে ধর্মঘট করে। শ্রামকদের সংঘদ্ধ দাবি € আন্দোলনের ফলে আঁনচ:ক 
ব্রিটিশ সরকার শেষ পর্যন্ত ১৯১১-এ ভারতীয় কারখানা আইন প্রণয়ন করে। এই 
ন,তন কারখানা আইনে কাজের ঘণ্টা বেধে দেওয়া সমেত শিশু ও নারী শ্রানকর্দের 
শনা কিছু সুবিধাজনক বাবস্থা বিধি দ্ধ করে । 

১৯১২"এ কতকগুলি বস্াশজ্পে মজুরি বিন্যাপের দাবিতে ধমঘিট হয়। 
৯৯৯৪-এ বাংলাদেশে দ্রে্ড ইউনিয়ন আন্দোলনে গতিবেগ পণ্ারিত হয় । এই সময় 
ম'্বুদ্দলাল সরকার 'ক্লাকস “য়েলফেয়ার এসোপিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন। পরবতী" 
কালে তিনি বাংলাদেশে কেন্দ্র ট্রেড ইউনিয্নন সংগঠন গড়ে তোলায় বিশেষভাবে 
অগ্রণী হন। শ্রামক আন্দোলনের অগ্রগতি ১৯১৪-এর প্রথম বিশ্বযদ্ধের ফলে 
সামায়কভাবে স্তব্ধ হয় । 

ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের শর থেকে প্রথম বিশ্বধদ্ধ পর্যন্ত সময়কালে 
সংগঠিত ট্রেড ইউনিরন আন্দোলন গড়ে ওঠে নি। সমাজসেবামূলক সংকারপন্থা 
কাজের মধ্য দিয়ে শ্রামক আন্দোলন শুন; হয়েছিল। প্রথম বিশ্বধদ্ধ পর্যপ্ত 
ভারতের শ্রমিক আন্দোলনে শ্রীমক শ্রেণীর বাইরে থেকে আগত শান্ত মধ)বিত্ত ও 
আইনআীবীদের নেতৃত্ব দেখা দিয়েছিল। প্রকৃতপন্মে ভারতের শ্রমিক আন্দোলন ও 
গ্রেড ইউনিয়ন সংগঠন শুরু হয় প্রথম বিশ্বদ্ধ শেষ হবার পরে। শ্রেণসচেতনায় 
উদ্ধদ্ধ শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বের উদ্ভব ঘটোছিল আরও অনেক পরে। 


প. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও শ্রোষিক আন্দোলনের 
অগ্রগতি : ১৯১৪-২৬ 


প্রথম বিশ্বধদ্ধের সময় ভারতীয় বুজেয়াশ্রেণ৷ প্রচুর মুনাফা অজ্জন করে। 


১৮৬ ভারতে স্বাধনতা সংগ্রামের কমবিকাশ 


এই সময়ে ভারতে ব্রিটিশের শিল্পনীতি খানিকটা নরম হয়ে আসে । কারণ 
বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতে ব্রিটিশ পঠীজ ও শিল্প গুরুতর অসাবধার সম্মুখীন হয়। 
সেজন্য আনল সত্তেও ভারতীয় 'শিল্পপাঁতদের দকছু অর্থনৌতক সবধা দিতে 
হয়। তার ফলে যে সব মে এতাঁদন ভারতণয় পণজিপতিদের কাছে অনাঁধগমা 
ছিল সে সব দ্মেঘ্নেও তাদের লগ্ন করার সুযোগ আসে । যহদ্ধকালীন সময়ে 
ভারতীয় বস্ররশল্প মালিকদের মুনাফা শতকরা ২০০ ভাগ (থকে ২৬৫ 
ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল । ব্রিটিশ প*ঁজতে পারিচালিত চট্টাশজ্পে শতকরা ২০০ 
ভাগ থেকে 88০ ভাগ পধ্ন্ত লভ্যাংশ দেওয়া হয়োছল । এই সময় শ্রামক শ্রেণীর 
জীবনযাঘার বায়সূচী যদুদ্ধকালের পাঁরমাপে 'দ্বিগুণেরও বেশি বেড়োছিল। 
ভারতীয় মিল মালিক এখং ব্রিটিশ পাঁজর মালিকেরা কোনক্রমেই শ্রামক শ্রেণীর 
জন্য বেতন ও মহাঘ ভাতা থৃদ্ধির সামান্য সুযোগ পধন্ত দিতে অস্বীকার 
করোছিল। ভারতের শ্রমিক শ্রেণি এই সময় থেকে প্রাতিবাদে মখর হতে 
শুরু করে। 

১৯১৪ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত ভারত'ম পংাঞ্জ পাঁরচাঁলত বস্ত্রীশজ্পে তাঁতের 
সংখ্যা ১০৪,০০০ থেকে বেড়ে ১১৬,০০০-এ দাঁড়িয়োছিল। এই সম:য় বস্বাশল্পে 
নিষ-স্ত কর্মরত শ্রীমকেন সংখ্যা ২৬০,০০০ থেকে বেডে দাঁড়িয়োছিল ২০,০০০-এ। 
বস্রাশিল্পেব উৎপাদন প্রায় এক তৃতীয়াংশ বাদ্ধি পেয়োছিল। যুদ্ধকালীন আর্জত 
মুনাফা দিয়ে টাটা লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানি দ.পট খড় বড় জলাবদ্‌ৎ উৎপাদন 
কেন্দ্র িমর্ণি করে । যুদ্ধের সময়ে ভারতে তিনাঁট সিমেন্ট উৎপাদনের কারখানা 
ধনার্মত হয়। এই সময়ে ভারতীয় মৃলধনে গঠিত রসায়ন শিজ্পদ্ুব্যের কারখানায় 
উৎপাদন শুরু হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে ভারতের শিলপক্ষে তে যথেচ্ট 
গতিবেগ সপ্চারিত হয় । তার ফলে লৌহ, ইস্পাত, খিদযুৎ, রসারন শিল্প, রেলসহ 
অন্যান্য পরিবহন বাবন্থা, কয়লা ও অন্যানা খনিগলিতে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা 
উল্লেখযোগ্যভাবে বদ্ধ পায় । 

[বিশাল নংখ্যক শ্রামকের দুর্গাতি ও দারিদ্রের পাশাপাশি বিদেশস ও ভারতীয় 
প.ঁজ পাঁরচালিত কলকারখানা মালিকদের পাহাড় প্রমাণ মুনাফা অর্জন য.দ্ধোত্তর 
ভারতের সামাজিক বৈষম্যকে প্রকট করেছিল। ভারতের শ্রীমক শ্রেণীর অবস্থাকে 
আরও শোচনীয় করে তুলোৌছল। যুদ্ধোন্তর কালে দুবামূলা বৃদ্ধি শ্রমিক 
শ্রেণীর জণীবনযান্নার মানকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করোছিল। গ্রামের মানুষেরা 
শিল্প পণ্/দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধিতে আঘাতপ্রাপ্ত হয্লোছিল, ঠিক তেমনই শহর ও আধা- 
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শহরের মানুষেরা খাদাদ্রব্যর মূলাবৃদ্ধিতে দুশাগ্রন্ত হয়ে পড়োছল। 

যৃদ্ধোত্তর ভারতের শ্রামক আন্দোলন সম্পর্কে রজননপাম দন্ত বলেছেন £ 
প্রথম বিশ্বযদ্ধ, রুশ বিপ্লব ও আন্তঞ্ীতিক বিপ্লবী তরঙ্গের ফলে ভারতের শ্রামক 
আন্দোলন যেন এক লাফে পূর্ণ কর্মতংপরতার জগতে এসে পৌছল। ভারতে 
শুরু হল আধুনিক শ্রমিক আন্দোলন । এই নতুন জাগরণের মূলে দেশের 
অর্থনৈতিক ও রাজনৌতিক অবস্থা সমানভাবে কাজ করেছে ।* 

লেনিনের নেতৃত্বে ১৯১৭-এর নভেম্বরে জার-শাসত রাশিয়ায় সমাজতান্লিক 
বিপ্লবের সাফলা এবং বিশ্বে সাপ্রথম সমাজতান্িক রাঞ্ট্রের প্রীতচ্ঠা সারা দুনিয়ার 
শ্রমজশবী মানুষের মধ্যে প্রবল উৎসাহের স:ষ্টি করোছল। মাক+সবাদের বৈপ্লাবক 
তত্ত এবং লেনিন পরিচালিত কাঁম্রীনস্ট পাটির প্রভাব সারা বিশ্বে দ্রুত ছাড়িয়ে 
পড়ল। সমাজতান্মিক বিপ্লবের প্রভাব শুধূমাত পশ্চিম ইউরোপের প.জবাদাী 
দেশগুলোর শ্রীমিক শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। বিপ্লব ও সমাজতল্মের 
প্রভাব বিশ্বের ওপানবেশিক, আধা-উপনিবেশিক ও শোবিত মানুষের উপর পড়তে 


শুরু করল। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং 'বিশেষ করে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম 
সমাজতান্ল্িক বিপ্লবের দ্বারা প্রভাবিত হল। 


প্রথম বিশ্বযদ্ধোত্তর কালে শ্রামক শ্রেণকে আন্দোলন থেকে দুরে সরিয়ে 
রাখার যে সব চেষ্টা হয়়ৌোছিল, ১৯১৭-এ রেলশ্রমিকেরা সেই প্রচেষ্টার উপর প্রথম 
আঘাত হানল। ১৯১৪ থেকে ১৯১৬ পযন্ত উল্লেখযোগা বড় শ্রীমক ধর্মঘট হতে 
দেখা যায় নি। এই সময় ছোটখাট ঘর্মঘট হয়ৌোছল। ১৯১৭-এর ফেব্রুয়ারীতে 
করাচীর নথ ওয়েন্টার্ণ রেলওয়ে কারখানার শ্রামকদের ধর্মঘট এবং জুন মাসে গ্রেট 
হাঁশ্ডয়া পোঁননসুলা রেলের ধর্মঘট ও প্যারেলের কারখানার পাঁচ হাজার শ্রামকের 
কয়েকদিনের লাগাতার ধর্মঘট বিশেষ উল্লেখযোগা । ১৯১৭-এর জ.লাইয্লে জি আই 
পি রেল কারখানার শ্রামকেরা ধর্মঘট করে। এই রেল শ্রামকরা বোদ্বে লেবার 
এসোসিয়েশন নামে একটি সংগঠন করে । ১৯১৭-এর সেপ্টেম্বরে এই রেল- 
শ্রমিকরা পুনরায় তৃতীয়বার ধর্মঘট করে ॥ এই ধর্মঘট ৩৫ দিন চলোছল। এই 
বছর সেপ্টেম্বরে বোদ্বাইয়ের বস্ঘাশজ্পের শ্রীমকরা ধর্মঘট করে। একই সময়ে 
বোচ্বাই-এর ডাক বিভাগের শ্রামকরা ১৮ 'দিন ব্যাপী ধমণ্ঘট চালিয়োছল। 
১৯১৭-এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল আমেদাবাদের বস্ররশিল্পে শ্রামকদের 
শিজ্পাঁভত্তিক ধমণ্ঘট । এই ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে শ্রামকরা তাদের মজুরি বুদ্ধির 
দাঁব আদায় করে নিতে পেরেছিল । 


১৮৮ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ 


১৯১৮-এ কলকাতা পৌরসভা ধর্মঘট, বোন্বাইয়ে বস্বাশজেপ ধর্ম ঘট, বাংলাদেশের 
খড়গপুর রেলকারখানায় ধর্মঘট, মাদ্রাজ ট্রাম ও বস্নশিজ্পে ধর্মঘট এবং লখনোৌর 
রেল কারখানার শ্রামক ধর্মঘট উল্লেখযোগ্য ঘটনা । ১৯১৮-এ২ একটি শ্রমিক 
ধর্মঘটের মধ্যদিয়ে দেশবন্ধু িত্তবপ্তান দাশ শ্রামক আন্দোলনেব সঙ্গে যুন্ত হন। 
তিনি রেঙ্গুনের কুলি ধমণঘট এবং খড়গরপরের রেল শ্রামকদের ধর্মঘটের সঙ্গে যত 
হয়েছিলেন। ১৯১৮-এর বছরাঁটি নানা কারণে স্মরণণয়। এই বছরে গাম্ধীজশ 
শ্রামক আন্দোলনে আবিভূতি হয়েছিলেন। তিনি ভারতীয় পুজব পাঁঠন্থান 
আমেদাবাদের বস্রাশিল্পের শ্রামক আন্দোলনের সঙ্গে যযস্ত হন। শ্রেণনচ্েতনতার 
পরিবর্তে তিশি শ্রেণী সহমোগতার মতাদশে" আমেদাবাদের বস্তরশিল্প শ্রমিকদের 
উদ্বুদ্ধ করায় প্রয়াসী হন 1 ১৯১৮-এ মান্রাজে বি পি ওয়াঁদিয়া মাদ্রাজ লেবার 
ইউনিয়ন প্রাতষ্ঠা করেন। তান হোমরুল আন্দোলনের নেত্রী শ্রীমতী আনি 
বেসান্তের সহযোগী 'ছিলেন। নিয়ামত চাঁদা আদায় ও সভা সংগ্রহের ব্যবস্থা 
প্রবর্তন করে মাদ্রাজ লেবার ইউনিয়ন নিঃসন্দেহে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের প্রথম 
প্রয়াসরূপে স্পীকৃতি পাখার দাবি রাখে । কিন্তু প্রাতথ্ঠাতা বি. পি. ওয়াদিয়ার 
শ্রমক আন্দোলন সম্পকে দন্টি ওঙ্গশ নিতান্তই সীমাবদ্ধ ছিল। 

১৯১৮ থেকে ১৯৯০ সাল পর্ন্থ সাবা ভারতে কলকারখানায় অসংখ্া নতুন 
ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে উচোছল । এই সময়কালে শ্রামক ধর্মঘট ভারতব্যাপী ছড়িয়ে 
পড়ে। ১৯১৯ সালে বোন্দ।ই-এর বস্প্রশিজ্পে দেড় লক্ষ শ্রীমকের শিল্পব্যাপী 
ধর্মঘট এক এধীতিহাসিক ঘটনা! এই ধর্নঘটের ফলে শ্রীমকেরা মজুর বৃদ্ধি 
আদায় করে নিতে পেরেছিল । এই সময়ে রেল কারখানা, ট'যাকশাল, বন্দর 
ও ইনাঁজনিয়ারিং কারখানার শ্রামকরা ধর্মঘট করোছল। ১৯১৯-এর 'ডিপেদ্ববে 
বোদ্বাইতে একটি ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলন অন্যাষ্ঠত হয়। প্রদেশব্যাপাঁ ৭৫ট 
কারখানা থেকে প্রাতিনিধিরা এই সম্মেলনে মিলিত হয়োছিলেন। সম্মেলনের মুখ্য 
উদ্দেশা ছিল বোম্বাই প্রদেশে একই দাবির ভিত্তিতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন 
গড়ে তোলা । এই বছরে বাংলা, মাদ্রাজ, বোদ্বাই। উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবে বেশ 
কয়েকাঁট শ্রাক ইউনিয়ন গড়ে উচোছল । 

১৯২০-তে শ্রীমক ধর্মঘট আন্দোলনে নতুন রেকর্ড স্ান্ট হয়। এমন কোন 
শিল্প ছিল না যেখানে শ্রীমক ধর্মঘট হয় নি। ১৯২০-তে সর্বপ্রথম টাটা লৌহ 
ও ইঙ্গাত কারখানায় 'তীরশ হাজার শ্রামক ধর্মঘট করে। এই সময়ে লৌহ 
শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে ওঠে । ১৯২০-তে ভারত সরকারের ছাপাখানায় 


ভারতে শ্রামক আন্দোলন ও নেতৃত্ব ১৮৯ 


ধর্মঘট অন:1ঠত হয়। যাব ফলে কলকাতা, দিল্লী ও 1সমলার সরকার ছাপা- 
খানার কাজ সামারকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। ১৯২০তে পাশ্চম বাংলার চটকল 
শ্রীমকদের ধর্মঘট একাঁটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা । এই বছরেই কলকাতার ট্রাম শ্রীমক 
ধর্মঘট করে নতুন ইতিহাস সুষ্টি করল। 

যুদ্ধোত্তর ভারতে শ্রীমক আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে ১৯২০-তে! এই 
সময় শ্রীমক শ্রেণী শুধু অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার মধ্যে আন্দোলন সীমাবদ্ধ রাখে 
নি। ক্রমে ক্রম শ্রীমক আন্দোলনে রাজনোতক দাবদাওয়া ধবানত হতে লাগল । 
অর্থাৎ স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্দোলন থেকে শ্রীমক শ্রেণী নিজেদের আর দূরে 
রাখতে পাবল না। অবশ্য জাতীন্ন কংগ্রেসের প্রভাবশীল নেতৃবন্দ শ্রামকদের 
স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে যুন্ত করার পন্পাতী 1ছলেন না। 

১১২০-তে ধর্মঘট আন্দোলনের গাঁত অতীতের সমন্ত রেকড ভঙ্গ করে। প্রথম 
দু'মাসে দশোর বোশি ধর্মঘট হয়োছল এবং তাতে পনেরো লক্ষেরও বেশী শ্রামিক 
অংশগ্রহণ করোছিল। এই ধর্মঘটগুলো আগেকার তুলনায় অনেক বোঁশি তীব্র ও 
দশর্ঘস্থায়ী ছিল । তার ফলে ভারতের শ্রমিক শ্রেণী বহ:ক্ষেত্রে মজুর বৃদ্ধি এবং 
কাজের ঘণ্টা কমিয়ে নিতে সমর্থ হয়েছিল । এতদসত্তেও ভারতে সংগঠিত ট্রেড 
ইউনিয়ন তখনও পর্যন্ত গড়ে ওঠে 'নি। অবশ্য সারা ভারত ব্যাপাঁ ট্রেড ইউনিয়ন 
সংগঠন গড়ে ওঠার পরিমণ্ডল তখন সংন্টি হচ্ছিল। ১৯২০-তে একশো পণচশাট 
ইউনিয়নে মোট সদস্য সংখ্যা দাঁড়িয়োৌছিল ২৫০,০০০। 

প্রথম বিশ্ববুদ্ধ এবং সমাজতাল্লিক বিপ্লবের পর ভারতের শ্রী'মক শ্রেণী জাতীয় 
প্বায়ে ব্রেড ইউানিয়ন সংগঠনে প্রয়াসী হয়। তার ফলে ১৯২০-তে সারা 
ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের জন্ম হয়। সাম্রাজ্যবাদী প্রাধান্যের বিরদ্ধে 
ভারতের শ্রামক শ্রেণী নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য সারা ভারত ট্রেড 
ইউনিয়ন কংগ্রেসের যুক্ত মোচয়ি সম্মিলিত হয়। ১৯২০-এর অক্টোবর মাসে 
বোম্বাই শহরে সারা ভারত দ্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের উদ্বোধনী সম্মেলনে লালা 
লাজপত রায় সভাপাঁতত্ব করেন। উদ্বোধন সভায় মাঁতলাল নেহরু এবং 'িউল- 
ভাই পাটেলের মত প্রবীণ কংগ্রেস নেতারা উপস্থিত ছিলেন। মাদ্রাজ লেবার 
ইউনিয়নের বি. পি ওয়াদিয়া, শ্রীমতী আনি বেসান্ত, সি. এফ এপ্ড্ুজ, সৈয়দ 
আব্দুলা ব্লেলভী, কে এফ নারম্যান প্রমুখরাও উপস্থিত ছিলেন । অভ্যর্থনা 
সমাতর সভাপাতিরূপে জোসেফ ব্যাপাঁটস্টা মণ্ডে উপপান্থৃত ছিলেন । বোম্বাই-এর 
বাশস্ট ধনী বাবসায়ী ও শিঞ্পপাঁতদের অনেকেই উদ্বোধনী অনযচ্ঠানে উপীস্থৃত 


১৯০ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রীমের ক্রমবিকাশ 


1ছলেন। 

ভারতের সংগ্রামমূখী জাতীয়তাবাদী নেতা বাল গল্গাধর তিলক শ্রামিকদের ট্রেড 
ইউনিয়ন গঠন করার কথা বলোছিলেন। ১৯২০-এর ১লা আগণ্টে তাঁর মৃত্যু 
হওয়ায় সারা ভারত ট্র্ড ইউনিয়ন কংগ্রেসের উদ্বোধনগ অন:গ্ঠানে গভনর শোকের 
ছায়া নেমে আসে। ভারতে কাঁমউনিষ্ট এবং বামপল্থ আন্দোলনের সুন্রপাত 
হওয়ার প্রান্কাল্লে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের জম্ম হয়। স্বাভাবিক- 
ভাবে সাগ্রাজ্যবাদবিরোধী৷ জাতীয় আন্দোলনের নেতৃবূন্দ জাতীয় শুরে ট্রেড 
ইউাঁনয়ন সংগঠন গড়ে তোলায় উদ্যোগ হন। ভারতের শ্রমক শ্রেণ সাগ্রাজ্য- 
বাদাবরোধী সংগ্রামে জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যুন্ত মোচা গঠন করেছিল। ট্রেন্ড 
ইউনিয়ন কংগ্রেস গড়ার প্রথম যুগে শ্রামক শ্রেণীর ঘযুন্ত মোর্চা গঠন করা 


অবশ্যম্ভাবী ছিল । 

সভাপাতর ভাষণে লাজপত রায় সামরিকবাদ ও সাগ্রাজ্যবাদকে প:জবাদের 
যমজ সন্তান বলে বর্ণনা করেন। 'তীন শ্রমিক শ্রেণীর আন্তজাতিক সংহতিকে 
স্বাগত জানান। কারণ ইউরোপ এবং মার্কিন যমস্তরাণ্ট্ে শ্রামক শ্রেণী বুঝেছেন 
যে সারা দুনিয়ায় শ্রীমকে স্বার্থ এক ও আভল্ন। যাঁদও লাজপত রান মার্কসবাদী 
ছিলেন না তবুও তিন রুশ সর্বহারার একনায়্কত্বকে শ্রমিক শ্রেণীর রাজনোতিক 
শান্তর উচ্চতম বিকাশ বলে অভিনন্দিত করেছিলেন। তিনি পঁজবাদী দেশে 
শ্রামক শ্রেণীর রাজনোৌতিক অধিকার অর্জনের উপর অতান্ত গুরুত্ব আরোপ করেন। 
তান বলোছলেন£ “সর্বপোরি উদ্ভব ঘটল রুশ শ্রমিকদের । যাদের লক্ষ্য হ'ল 
সবহারার একনায়বত্ব প্রতিষ্ঠা করা । লাজপত রায় সদ্যজাত সমাজতান্লিক 
সোভিয্লেট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী দেশগালির অবিরাম অপপ্রচারকে তাঁর 
ভাষায় নিন্দা করেন। একই সঙ্গে ব্রিটিশ সরকার সুকৌশলে সমাজতাম্নিক 
রাষ্ট্রের কোন সংবাদ যাতে ভারতে প্রবেশ করতে না পারে তার চেষ্টা করোছল। 
লাজপত রায় 'ব্রিটিশ সরকারের এই প্রয়াসের নিন্দা করেন। তিনি ভারত 
শ্রামক শ্রেণীকে সমাজতান্িক চিন্তাধারা অধ্যয়নের পরামর্শ দিয়োছিলেন। অবশ্য 
তানি ভারতের বর্তমান পাঁরাম্থীতিতে রুশ শ্রামকের দস্টান্ত প্রয়োগের পক্ষপাতী 
[ছিলেন না। সেজন্য তান বলোছলেন£ 'আমরা শ্রীমকদের সংগঠিত করব, 
শ্রেণী সচেতন ক'রে তুলব এবং জনগণের ধরণ-ধারণ ও স্বার্থে তাদের শিক্ষিত 
করব। সভাপাঁতর ভাষণে লাজপত রায় ভারতের শ্রামক শ্রেণীকে পুর্ণ 


স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করার কথা বলেন নি। 


ভারতে শ্রামক আন্দোলন ও নেতৃত্ব ১৯১ 


সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক রুপে দেওয়ান 
চমনলাল ভারতের শ্রামিক শ্রেণীর উদ্দেশ্যে একটি ইসতেহার প্রকাশ করেন। এই 
ইসতেহারে শ্রেণী চেতনা, সমাজতাঁ্িক আদশ* অথবা কোন খৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের 
আহবান ছিল না। অবশ্য এই ইসতেহারে বলা হয়োছল অর্থনোতিক স্বাধীনতা 
ধ্যাতিরেকে রাজনোতিক স্বাধীনতা অহন । শ্রামক শ্রেণীকে জাতায় স্বাধীনতার 
সংগ্রামে সাক্কয়ভাবে অংশগ্রহণে আহবান গানান হয়োছিল । শ্রামক এঁক্যের উপর 
গুরদত্ব আরোপ করা হয়োছল। 

১৯২১-এ সারা ভারত ট্রেড হউনিয়ন কংগ্রেসের দ্বিতায় আঁধবেশন অনহম্ঠিত 
হয়োছল বিহারের কয়লাখাঁন অঞ্চলের ঝাঁরয়ায়। এই দ্বিতীষ অধিবেশন জাতীয় ও 
আন্তক্গাণীতক কর্তবা পালন করোছিল । কারণ, জাতখর় দেংত্রে সারা ভারত ট্রেড 
ইউনিয়ন কংগ্রেসের মণ্চ থেকে ভারতের জন্য স্বরাজ লাভের দাবি ধৰানিত হয়োছিল। 
আন্তগঠিতক ক্ষেত্রে দ্বিতীয় আধবেশন সমাজতান্রিক সোভিয়েত দেশে দুভিক্ষ 
পীড়িত মানুষের জন্য সমবেদনা জানিয়ে বিশ্ের শ্রমিক শ্রেণীকে সোভিয়েত 
জনগণের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আহঘান জানানো হয়োছশ । এই সঙ্গে যুদ্ধের 
বিরুদ্ধে ভার্তীর শ্রাণক শ্রেণীর তীদর্ প্রাতিবাদ জানিয়ে প্রভাব গ্রহণ করা হয়েছিল। 
অধিবেশনের ম থেকে বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীকে যুদ্ধের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে বলা 
হয়োছল। 

বশ্বের অনেকগীল ট্রেড ইউনিয়ন সংগঞ্চন বারগ়ায় অনুষ্ঠিত সারা ভারত 
ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের দ্বিতীয় আঁধবেশনে শুভ্চ্ছোবাণী প্রেরণ করে। 'রেড 
ট্রেড ইউনিয়ন ইন্টারন্যাশনালেব' ব্রিটিশ শাখা ঝরিয়া আঁধবেশনে শুভেচ্ছামূলক 
বাণী পাঠায় । এই বাণপতে ব্রিটিশ শ্রা্ক শ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দৃঢ় 
মনোভাব বান্ত করা হয় । ঝরিয়া আঁধবেশনে আর একটি গুরুত্বপূণণ ঘটনা হল 
ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষ থেকে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস দুনিয্নার 
শ্রীমক শ্রেণীর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব গ্রাতষ্ঞার দাঁব ধর্নিত করেছিল। 

১৯২০--২১ সালে শ্রাীমক আন্দোলনে যে গাঁতবেগ স:ষ্ট হয়োছিল পরবর্তী 
বছরগযালতে তা হাস পেতে থাকে। সংগ্রামের এই শিয় গাঁত ১৯২৭ পযন্ত বজায় 
ছিল । তারপর আবার শ্রমিক আন্দোলনে গতিবেগ সগ্চারত হয়। ১৯২২-এর 
অক্লোবরে সুরাটের সৃতাকল শ্রীমকেরা মাসিক গড় মজুরির শতকরা 5২ ভাগ 
বাৎসরিক বোনাসের দাবিতে ধর্মঘট করে। প্রান তিএহাজার শ্রমিক ওই ধর্মঘটে 


অংশগ্রহণ করে। ১৯২৩-এ আমোদাবাদের মিল মালকরা মজহীরর শতকরা কুড়ি 


১৯২ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্মাবিকাশ 


ভাগ কেটে নেবার "সিদ্ধান্ত করলে ৫৬টি গিলের শ্রামকেরা ধর্মঘট করে। দ:'মাস এই 
ধর্মঘট চলে। ১৯২৪-এর হ্ানুয়ারীতে বোদ্বাইয়লের সমপ্ত সৃতাকলের ১৬০০০০ 
শ্রীমক ধর্মঘট কঘে। বার্ণ শ্রমিকেরা আশংকা করেছিল যে বোনাস বন্ধ কবার 
সাথে সাথে মালিকপক্ষ মূল বেতন কমানোর যড়যন্ত্র করছে। ধর্মঘটকে কেন্দু 
করে কিছ: হাঙ্গামা ঘটলে পুলিশ ধর্সঘটগদের উপর গুলিবষণ করে। 

বোদ্বাইয়ের সৃতাকল শ্রামকদের প্রাতি মাঁলিকপন্দ, অনমণীয় মনোভাব দেখালে 
১৯২৫-এর সেপ্টেম্বর মাসে প্রথমে কয়েকাও মিলে ধমঘিট শুব্‌ হয় এবং তারপন্র 
ধর্মঘট সমস্ত মিলে বিজ্তারলান্ বরে । মোট ১,১০০০০ শ্রামক ধরবটে অংশগ্রহণ 
করে। অতান্ত গুতিকল অনন্যার মধো শ্মিকো বীরত্বের সদ্ধে ধমর্ঘট চালিয়ে যাবার 
পর ভারত সরকাব 'ডিসেম্ববে বস্ত্ুশিতেপর উপর থেকে ভপ্তঃ শক স্থগিত রাখার 
সদ্ধান্ত নেয় । তবশেধে এ শবলক সম্পর্ণ ভাবে প্রভাহার কবে নেওয়া হলে গিল 
মালিকেরা মজা হাসের 'পিদধান্ত প্রতাহার কৰে । ফলে শ্রামকেরা ভয়লা5 ক'রে 
কাজে যোগ দেয় । যোম্বাইয়ের বস্ঘশিপ শ্রমিকরা সাম্রাজাবাদী ব্রিটিশ সরকার 
এবং ভারতীর প.1+প।তদের অনমণীব মনোভাতের বিরৃদ্ধে বৃগপৎ সংগ্রাম করে 
ভায়ঈ হয়েছিল । ধ্মঘিটঈ বন্ত্রশিল্প শ্রামকদের সোভিয়েত ইউনিয়ন সমেত বিশ্বের 
অন্যান্য ট্রেড ইউানিষন সংগঠনের তরফ থেকে আর্থিক সাহায্য পাঠানো হয় । 

উত্তর-পশ্চিম বেলপঞ বি 2াগের শ্রামকেরা ১৯২৫-এর মাচে" রাতয়ালাঁপণ্ডি রেল 
কারখানায় ধর্মঘট শুরু কগলে সমগ্র রেলপথে ধর্মঘট প্রসার লা১ করে। রেল 
ইউনিয়নের একজন কমর '।রৃদ্ধে কতৃ্পিক্ষেব শান্তিমূলক বাবন্থা গ্রহণের 
প্রাতবাদেই এই ধমণঘট শুরু হলে ধর্মঘটীরা আরও অন্যানা অথনোতিক দাবি 
যুক্ত করে। এই দীখস্ছায়ী ধর্মঘটে মোট ২২,০০০ শ্রীমক অংশগ্রহণ করে। রেল 
কতৃপক্ষ ধর্মঘটী আঁমকদের মনোল ভ্রাগ্ডাব জন্য চরম দমননশাতর আশ্রয়ন নেয়। 
ফলে ধমণ্ধট প্রত্যাহত হয় । কতৃপক্ষ ৮,০০০ ধর্মঘটণকে বরখান্ত করে। 
এই ধর্মঘটে সেই সময়কার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সাংগঠনিক দুর'লতা প্রকাশ 
পেয়ৌছল।, 

১৯২৪-২৫ সালে বোম্বাইয়ের সৃতাকল শ্রামকেরা ব্যাপকভাবে ধর্মঘট করলেও 
তখনও পযন্ত তারা সুসংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন সষ্টি করতে পারে নি। ১৯২৫-এব 
পর থেকে বোম্বাই-এর সতাকল শ্রমিকেরা সংগঠিত হয় । সতাকল শ্রীমিকেরা 
গগিরাঁণ কামগর ইউনিয়নে সংঘবদ্ধ হয়। এই ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা হয়োছিল 
8০,০০০ এই সময় থেকে রেল, বন্দর, নাক, ডাক বিভাগ ইত্যাদিতে সুসংগাঠত 


ভারতে শ্রমিক আন্দোলন ও নেতৃত্ব ১৪৩ 


ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে ওঠে। বাংলার চটকল শ্রামক, কয়লাখান শ্রীমক, জামাল" 
পুরের ইস্পাত শ্রমিকদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন গড়ে উঠোছল। যাঁদও 
এই ইউনিয়নগুলি তখনও পর্যন্ত সুশুংখল ও সবল ছিল না। 

১৯২৩-এর মাচে* লাহোরে এ. আই টি ইউ 'স-র তৃতীয় আঁধবেশন অনুষ্ঠিত 
হয়। এই আঁধবেশনে চিত্তরঞ্জন দাশ সভাপতিত্ব করেন। এই অধিবেশনের 
অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল যুদ্ধের বিরহুদ্ধে প্রন্তাব গ্রহণ করা । এই প্রন্ভাবে 
শ্রমিক শ্রেণী যাতে ভবিষ্যতে কোনরকমভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে সেঅন্য 
অনুরোধ করা হয়। এই আঁধবেশন সরকারের কাছে শ্রামকের জন্য সামাজিক 
নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানায় । ১৯২৪-এর মাচে" কলকাতায় এ. আই. 
টি, ইউ. সি-র চতুথ* অধিবেশনে পুনরায় সভাপাঁতত্ব করেন চিন্তরঞ্ন দাশ । এই 
অধিবেশনের অন্যতম গুরুত্বপূণ* বিষয় ছিল লেনিনের মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব 
গ্রহণ করা। এই অধিবেশন ব্যাপক শ্রামক ছটিাই এবং শ্রামক আন্দোলনের উপরে 
পুলশ ও সামারক বাহিনর অত্যাচারেন্ বিরদ্ধে প্রাতিবাদ জানায় । 

১৯২৬-এর জানুয়ারিতে মাদ্রাজ সহরে এ* আই. 'টি, ইউ. 'সি-র ষষ্ঠ আঁধবেশনে 
(ভি. ভি. গিরি সভাপাঁতিত্ব করেন। এই আঁধবেশনে মস্কোর “সেন্ট্রাল কাউন্সিল 
অব ট্রেড ইউনিয়নস+-এর পক্ষ থেকে বাণশ প্রেরণ করে সাম্রাজ্যবাদী নিপখড়ন ও 
শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ভারতের শ্রামক শ্রেণীর প্রাতি সহানুভূতি জানানো হয়। 

এ. আই. টি. ইউ. স-র আঁধবেশনগন্ীলর প্রকীতি অনুধাবণ করলে দেখা যাবে 
প্রথম ও 'দ্বতীর আঁববেশনে যে উদ্দীপনা দেখা গিয়োছল পরবর্তী সম্মেলনগনীলতে 
সেই রকমাঁট আর দেখা যায় নি। ১৯২৬ পযন্ত এ. আই: টি. ইউ. সর নেতৃতে 
মধ্যবিত্তের প্রাধান্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত। শ্রামকশ্রেণধর মধ্য থেকে উঠে 
আসা কোন কর্ম তখনও পর্যন্ত এ আই. টি. ইউ 'ি-র নেতৃত্বে আসীন হন নি । 
সেই সমক্প এ. আই টি. ইউ. ?স-র সংগঠন উচ্চমানের ছিল না। সেজন্য দেখা 
যায় কিছু িছ7 সংগ্রামমুখশী কমা এ. আই. টি, ইউ ি-র আঁধবেশনগুলিতে 
নেতৃত্বের কাজের মঞ্থখরতাকে সমালোচনা কবেন। এ' আই* টি. ইউ. 'ি-র নেতৃত্বে 
গছলেন সংদকারূপন্থী সংগঠকেরা । ফলে ট্রেড ইউনিয়ন :আন্দোলন ও সংগঠনে 
সংস্কারবাদী প্রভাব দেখা গিয়োছল। শ্রীমক আম্দোলন যে গাঁততে এগিয়োছিল 
সংস্কারপন্থখ নেতারা সে তুলনায় পাছয়ে ছিলেন। 

গা. শ্রমিক আন্দোলনের তীব্রতা £ ১৯২৭-৩৬ 
১৯২৭ থেকে ১৯৩৬এর বছরগুলি ভারতের শ্রামক আন্দোলনকে তব করোছিল। 
১৩ 


১৯৪ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রাতমর ক্রমবিকাশ 


বিশ্ব অথ“নোতিক সংকট ভারতের অর্থনগাঁত ও রাজনঞতিকে প্রভাবিত করোছল। 
ভারতের শ্রামক আদ্দোলনে কমিউনিস্টদের প্রভাব এই সমল থেকে বৃদ্ধি পায়। 
বড় বড় শ্রামক ধমণ্ঘট সারা ভারতের শ্রামক আন্দোলনকে অগ্রগামী করোছল। 
বিশ্ব অর্থনোতিক সংবটের প্রত্যক্ষ প্রভাবে ভারতের অর্থনীতি সংকটাপন্ন হয়ে 
পড়ে । তার ফলে শ্রমিকের জীবনযানায় আঘাত আসে । শ্রমিকের মজার হাস, 
শ্রমিককে চাকুরী থেকে বরখান্ত করার মত ঘটনাগুলি 'ব্রিটিশ প.ঁজ ও ভারতীয় 
প.জ পরিচালিত শিল্প স্থাপন নিত্যনৈোমিত্তিকভাবে ঘটতে শুরু করল । ভারতের 
শমিক শ্রেণী কঠোর সংগ্রাম করে নিজেদের অথণনৈতিক অধিকার রক্ষার আন্দোলনে 
সামিল হয়োছিল । 

ক্লমবর্ধমান শ্রামক আন্দোলনকে আয়ত্তে আনার জন্য ব্রিটিশ সরকার 
১৯২৬-এ পদ ইণ্ডিগ্লান ট্রেড ইউনিয়ন গ্র্যান্ত চালু করল। ১৯২৬-এর ট্রেড 
ইউনিয়নের আইনের পিছনে ছিল ব্রিটিশ সরকারের গভীর আভসন্ধি। এই 
আইনে রাজনৈতিক কার্যকলাপ সম্পকে বিশেষ কড়াকাঁড়র ব্যবস্থা করা হল। 
কারণ শ্রমিকদের মধো যাঁদ রাজনৈতিক জাগরণ দেখা দেয় এবং একনার যদি 
শ্রেণী-সচেতন নেতৃত্বের অধীনে তাদের সদ সংগঠন গড়ে ওঠে তাহলে ভারতে 
সাম্রাজ্যবাদের ভিত কে'পে উঠবে। সেজন্য নতুন রড ইউনিয়ন আইনে শ্রামিক 
আন্দোলন যাতে নিরাপদ পথে পরিচালিত হয় তার ব্যবস্থা করা হল। তেমান 
দমনমূলক বাবস্থাকে দূঢ়তার সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য '্র্ডে ডিসাঁপউট-স 
আান্' এবং পালক সেফ: আযান পাশ করানো হল । শহধুমান্ শ্রীমকশীবরোধী 
ট্রেড ইউনিয়ন আইন এবং আন্দোলন-বরোধী জনশ:ংখলা আইন পাশ করিয়েই 
'ব্রাটশ সরকার দন্ত রইল না। শ্রমিক আন্দোলনের সংগ্রামী অংশ অর্থাৎ তরুণ 
কমিউনিষ্ট নেতা ও বামপল্থী মনোভাবাপন্ন শ্রীমক নেতাদের ১৯২৯" মীরাট 
ষড়যন্ মামলায় গ্রেপ্তার করা হল। ব্রিটিশ সরকার আশা করেছিল শ্রামিক-বরোধা 
দমনমূলক আইন পাশ করিয়ে এবং সংগ্রামমূখী শ্রমিক নেতাদের ষড়যন্দুমূলক 
মামলায় জড়িয়ে ভারতের শ্রমিক আন্দোলনকে অগ্কুরেই 'বিনাশ করতে পারবে । 

এই সময় থেকে ভারতের রাজনোতিক রঙ্গমণ্ডে শ্রমিক শ্রেণীর স্বতন্ম আন্তিত্বের 
ধ্বান শোনা গেল। ভারতীয়কে বাদ 'দিয়ে ব্রিটিশ সরকার ইংরেজ সদস্যদের নিয়ে 
্রারতের শাসন-সংস্কার সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য সাইমন কমিশন গঠন 
করলে ভারতের সমন্ড দল এই কমিশন বয়কটের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল । ১১২৮-এর 
ফেবরুয্লারী মাসে সাইমন কমিশন বোদ্বাইতে অবতরণ করলে সাইমন ফিরে যাও, 


ভারতে শ্রামক আন্দোলন ও নেতৃত্ব ১৯৫ 


ধ্বনি তুলে হাজার হাজার মানুষ কালো পতাকা 'িয়ে ক্ষোভ করোছল। এই 
সময়ের সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ ঘটনা হল সারা ভারতের শ্রীমক শ্রেণীর সংঘবদ্ধভাবে 
সাইমন কমিশন-বরোধী আন্দোলন ও বিক্ষোভ মিছিলে যোগ দান । ভারতের 
রাজনীতিতে শ্রামক শ্রেণীর গুতান্দ- যোগ দান খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । 

তীব্র অঞ্থনৈতিক শোধন জজ্ঞারিত আমক শ্রেণকে আন্দোলনের পথে 
পারচালিত করে সেই আন্দোলনকে জাতীয় স্বাধীনভার রাজনৈতিক আম্দোলনের 
সঙ্গে যুস্ত করে দেশেম মধ্যে একটি নতুন সংগ্রামী গাঁতবেগ সষ্ট করার 
নে প্রন্তুত হল। সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের আ্বেশনগ্ীলতেও এই 
সময় শ্রীমকদের রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণের বিষয়াটকে নিয়ে তব বিতক" 
চলোঁছল। এ. আই. টি ইট. সন সাধারণ সম্পাদক এন এম যোশী রাজনোতিক 
আন্দোলনে শ্রামকদের ঘোগদানের 'বিরোধী ছিলেন । "তান শ্রীমকদের সরকার- 
ঠবরোধা র।জনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেওয়া অপেক্ষা অর্থনৌতিক দাবিদাওয়ার 
আন্দোলন পাঁরচালনার উপর বিশেষ গুর্ত্ব আরোপ করেছিলেন । জাতগয় কংগ্রেস 
১৯১৯-এর আঁধবেশনে শ্রমজীবী শ্রেণীগীলর উন্নতি সাধনের জন্য দেশে শ্রামক 
ইউনিয়ন গড়ে তোলার আহবান জানিয়োছল। ১৯২০-এর নাগপূর অধিবেশনে 
জাতীয় কংগ্রেস ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন মারফত শ্রামকদের ন্যাযা দাবি পূরণের 
প্রতি সহানৃভূতি জানায় । কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীকে স্বাধীনতা সংগ্রামে অন্যতম 
গুরুত্বপৃণ অংশ রূপে সা'মল হবার জন্য জাতীয় কংগ্রেস আহবান জানায় নি। 

চত্তরঞন দাশ এ আই টি ইউ স-র পরপর টি আঁধবেশনে সভাপাঁতত্ 
করোছলেন। তিনি শ্রামক-কৃষকর্দের সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করলেও 
স্বাধীনতা সংগ্রামে শ্রামক-কৃষকের অংশগ্রহণের ওপর তেমন জোর দেন নি। 
সংসকারপঞ্থণ নেতা দেওয়ান চমনলাল এবং জাতীয়তাবাদ নেতা লালা লাজপত রায় 
£শ্রামিকের 'নিজঙ্ব রাজনশাতি অবশ্যই থাকবে' এ কথা বলতে শুরু করোছিলেন । 
িন্তু তাঁদের গভীরভাবে প্রভাবিত করোছিল গ্রেট ব্রিটেনের শ্রমিক দল। লাজপত 
রায় ভারতে 'ব্রাটিশ ধাঁচের শ্রাীমক দল গড়ার কথা বলোছলেন। 

ধতারশের দশক থেকে কমিউনিস্ট ও সংগ্রামমূখী বামপম্থদ নেতাদের প্রভাবে 
শ্রীমক আন্দোলনে শ্রেণী সংগ্রামের চেতনা আসতে শুরু করে । সারা ভারত গ্রেড 
ইউনিয়ন কংগ্রেসের ভেতরে শ্রমক আচ্দোলনে সংস্কারপন্থী ও সংগ্রামমুখী দৃ্টি- 
ভঙ্গঈর গুরুতর পার্থক্য প্রকট হতে থাকে । ভারতে ট্রেড ইডীনয়ন আন্দোলনে 
এই দ:”ট দন্টিভদ্গ বিশেষভাবে প্রাতফাঁলত হয় । 


৬৯৬ ভারতে জ্বাধীনতা সংগ্রামের ব্লমবিকাশ 


বিশের দশকের শেষের দিকের শ্রামক আন্দোলন সম্পর্কে রজনখপাম দত্ত 
বলেছেন £ “১৯১৮-এ প্রচণ্ড শ্রমিক আন্দোলন দেখা যায়। যুদ্ধোত্তরকালে এই 
রকম প্রবল আন্দোলন আর দেখা যায় নি! বোম্বাই এই অগ্রগতির কেন্দ্র। 
এই সবপ্রথন কলকারখানার শ্রামকদের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ রক্ষাকারণ ও শ্রেণপ 
সংগ্রামের মূলনীতির দ্বারা অনপপ্রাণিত এক নতুন শ্রমিক নেতৃত্ব মাথা তুলে 
দাঁড়াল ! শ্রমিকদের কাছ থেকে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেল। ফ্রেব্রুয়ারণ 
মাসে সাইমন কমিশনের বিরুখে। রাজনৈতিক ধর্মঘট ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের মধ্যে 
দিয়ে শ্রামক শ্রেণী জাতীয় সংগ্রামের পুরোভাগে এসে দাঁড়াল। এতে কংগ্রেস 
নেতৃত্ব ও দন্ড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সংস্কারপন্থী নেতারা শাঁতবত হলেন। ধর্মঘট 
ও বিক্ষোভ প্রদর্শনে অংশগ্রহণ করার অপরাধে বোম্বাই পৌরসভার বহ্‌ শ্রামক 
কমগ্যুত হলেন।ঃ 

সারা ভারতে ১৯২৭ থেকে যে ধর্মঘট আন্দোলন শুরু হল তা ১৯২৯-এ তদর 
আকার ধারণ করতে দেখা গেল। অতাতের ধর্মঘট আন্দোলনগ:লির সঙ্গে 
১৯২৭-২৯ সালের এর ধর্মঘটগুলির কোন তুলনাই চলে না। শিল্পভিত্তিক বিশ্লেষণ 
করলে দেখা যার যে, ১৯২৭-এ মোট ধর্মঘটের শতকরা ৬ ভাগের বোঁশ অন:ষ্ঠিত 
হয়োছল বস্াশিল্পে এবং সবচেয়ে বেশশ সংখ্যায় শ্রমিক এই ধর্মঘটগুলিতে 
অংশগ্রহণ করেছিল । এই সময় যত শ্রমাঁদবস নণ্ট হয়েছিল তার মধ্যে একমাত্র রেল 
শ্রমিক ধর্মঘটই ছল শতকরা ৬০ ভাগের বেশী। ১৯২৮-২৯ সালের শ্রামক 
ধর্মঘটগ্ল এত ব্যাপক আকার ধারণ করেছিলেন যে একমাত্র ১৯২৮-এই মোট 
তিন কোটির বেশি শ্রম দিবস নষ্ট হয় । ১৯২৩ থেকে ১৯২৭ পযন্ত মোট যত 
শ্রম দিবস নষ্ট হয়োছল ১৯২৮-এর ধর্মঘটের ফলে তার চেয়ে বেশ শ্রম দিবস নষ্ট 
হয়। সরকার প্রদত্ত হিসাব অন[যায়ী এই বছর মোট ধম'ঘটের ১১০টি ধর্মঘট 
অন:গ্ঠিত হয় বন্ররশিজ্পে, ১৯টি চটকলে, ১১টি ইনজিনিয়ারিং কারখানায়, ১টি 
রেলপথ ও রেল কারখানায় এবং ১ কয়লাখাঁন শিজ্পে। প্রদেশীভীত্তক হিসাবে 
দেখা যায় ধমিট? শ্রমিকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশ? ছিল বোম্বাই-এ এবং তারপর 
যথাক্রমে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ ও পার্জাবে। 

১৯২৭-এ সারা ভারতে যে শ্রমিক ধমণঘট আন্দোলন ব্যাপকভাবে পাঁলত 
হল্পেছিল তাতে খড়গপদরের বেঙ্গল-নাগরপুর রেল শ্রামকরা পরপর দু'বার দশঘ* 
্থায়৷ ধর্মঘট করে 'বাঁশষ্ট ছ্থান অধিকার করোছিল। বি. এন. রেলের হীণ্ডিয়ান 
লেবার ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন ভি. ভি. গার এবং এই ইউনিরনটি সারা 


ভারতে শ্রীমক আন্দোলন ও নেতৃত্ব ১৯৭ 


ভারত ট্রেড ইউীনয়ন কংগ্রেস এবং নিখিল ভারত রেল কর্মচারী ফেডারেশনে 
অন্তরভূন্ত ছিল । 'বি এন: রেল শ্রামিক-কর্মচারশদের ২৬ 'দিন ব্যাপী ধর্মঘটের সময় 
প্রচন্ড পুলিশী অত্যাচার সন্ত্েও শ্রমিকদের মনোভাব অটুট 'ছিল। ধর্মঘট 
প্রত্যান্ৃত হবার পর ১,৭০০ শ্রমিকের উপর ছাটাইয়ের নোটিশ জারি করা হলে 
খড়গপুরে বি এন রেলওরের শ্রমিক কর্মচারীরা পুনরায় ধর্মঘট করে । এই 
ধর্মঘট তিন মাস দ্ায়ণ হয়েছিল। ১৯২৭-এ পরপর দু'বার সরকার পরিচালিত 
সংস্থায় ধর্মঘট পালন করা শ্রমিক আন্দোলনে এক অতুলনায় ঘটনা । 


রেল শ্রামক-কর্মচারণ ধম“ঘটের মধো ১৯২৮-এর িলযয়ায় ইন্ট ইপ্ডিয়ান এবং 
সাউথ ই'্ডিয়ান রেল শ্রীমক ধর্মঘট সাঁবশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 'লিলঃক্রায় রেল 
শ্রীমক ধর্মঘটে ওয়াকার্স এণ্ড পেজান্টস পার্টির কাঁমউনিস্ট কর্মারা সাক্রয় ভূমকা 
গ্রহণ করোছলেন । ধর্মঘট শ্রামকের ওপর পালিশ গুল বর্ষণ করলে প্রচণ্ড 
বিক্ষোভের সংষ্টি হয়। সাউথ হীণ্ডয্লান রেল শ্রমিক ধর্মঘটে ব্যাপক শ্রামক জাগরণ 
ও দবক্ষোভে ভঈত হয়ে 'রটিশ সরকার শ্রামক নেতা 'সিঙ্গারাভেলু চেয়ার এবং 
ম্‌কুন্দলাল সরকারকে গ্রেপ্তার করে । সরকারের প্ররোচনা সত্তেও ধর্মঘটগ শ্রমিকদের 
মনোবল অন্ষুগ্ন ছিল। ১৯৩০-এ 'জি আই. পি. রেল শ্রামকরা ধম্ঘট করে। 
এই ধর্মঘটে ২২,০০০-এর বেশী শ্রামক অংশগ্রহণ করে । 


১৯২৮ এবং ১৯২৯"এ পর পর দ:টি সাধারণ ধর্মঘট পালন ক'রে বোম্বাই-এর 
বস্বাশক্গ শ্রামকরা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে হীতিহাস সৃথ্ট কবে। 'মিল মাঁলক- 
দের র্যাশনালাইজেশন' নীঁত গ্রহণের ফলে বন্তুশিঙ্গে শ্রামক ছাই আসন হয়ে 
পড়লে ১৯২৮-এর এ্রপ্রলে বস্পরশিজ্পে ৬ মাস ব্যাপণ শ্রামক ধর্মঘট চলে । বস্নকল 
শ্রীমকদের সাধারণ ধর্মঘট শ্রমিক আন্দোলনে এক নতুন প্রেরণার সার করে এবং 
তারই ফলে বন্রকল শ্রমিকদের সবচেয়ে জঙ্গগ সংগঠন গিরনি কামগড় ইউনিয়নের 
সষ্টি হয্ল। ধর্মঘটের ফলে 'র্যাশনালাইজেশন' পাঁরকজ্পনা সাময়িকভাবে চ্ছগিত 
[ছল । বোম্বাই-এর বস্রশিষ্প শ্রামকরা ১৯২৯এর এপ্রলে দ্িতীয়বার সাধারণ 
ধর্মঘট শুরু করে। মালিক পক্ষের প্রতীহংসামূলক দমন নীতি ও বরখান্ডের 
বিরুদ্ধে এই ধর্মঘট পাঁলত হয়োছিল। গিরান কামগড় ইউনিয়ন বরখান্ত কমার 
পুনবণহাল দাঁব করে। কিন্তু মালকপক্ষ অনমনয় মনোভাব দেখালে এ 'মিলে 
ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। মালিকপক্ষ ৬,০০০ শ্রমিককে পূনবহাল করতে 
অস্বীকৃত হলে গিরান কামগড় ইউনিয়নের আহবানে বোদ্বাইএর বস্রশিজ্পে সাধারণ 
ধর্মঘট শুরু হয় এবং প্রায় ১০০,০০০ শ্রামক ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে। 


১৯৬ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ 


১৯২৯-এর জুলাই-এ কলকাতা এবং পার্খবতাঁ অগ্চলের চটকল শ্রমিকদের 
সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। এটাই 'ছিল চটকল শ্রামকদের প্রথম সাধারণ ধর্মঘট । 
১৫,০০০ শ্রমিকের ৬ মাস ব্যাপী ধর্মঘট শেষ পয*ন্ত 'বিদেশী মালিক ও পুলিশের 
দমন নখতির ফলে পাবনমাপ্ত হয় । এই ধর্মঘটের প্রধান কারণ ছিল কাজের সময় 
সপ্তাহে & ঘণ্টা থেকে ৬ ঘণ্টা বৃদ্ধি। বিনা মজুরিতে সপ্তাহে ৬ ঘণ্টা কাজ 
বৃদ্ধির প্রতিবাদে শ্রামকরা সাধারণ ধর্মঘটে সামিল হয়। ধর্মঘটের প্রথম 'দিনেই 
শ্রামকদের ওপর গুল চলোঁছল। তবুও শ্রীমকরা ধর্মঘট চালিয়ে যায়। ইতিপূবে 
এত দীর্ঘকাল চটকল শ্রামকরা ধর্মঘট পালন করে নি। চটকল শ্রামকদের প্রথম 
সাধারণ ধর্মঘট সাফলোর সঙ্গে সমাপ্ত হয় । বিহার, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি স্থান থেকে 
আগত এবং বাংলার চ্থান*য় শ্রাীমকদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা চটকল শ্রামকের এক্যবন্ধ 
সাধারণ ধর্মঘট শ্রীমক আন্দোলনে ইতিহাস স:ষ্টি করেছে। 

১৯২৮"এর এপ্রল থেকে শুরু করে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত & মাস জামসেদপুরের 
টাটা হলাহ ও ইম্পাত কারখানার শ্রামকদের এক দীঘন্থাক়শী ধর্মঘট হয়োছিল। 
১৯২৪-এর টাটা লৌহ ও ইস্পাত কারখানার ধর্মঘটের মীমাংসা শ্রামকদের 
অসন্তোষকে আদৌ কমাতে পারে নি। মালিকের পুনগ্রচন নীতির বিরুদ্ধে এবং 
লেবার এসোসিয়েশনের সংস্কারপন্থী নেতৃত্বের প্রাতি অনা্থা জানিয়ে ১৯২৮ টাটা 
লৌহ ও ইস্পাত কারখানার শ্রীমকরা ধর্মঘট শুরু করে। অবশেষে সুভাষচদ্দু 
বসুর সঙ্গে টাটা মালিকদের আলোচনা হয় এবং ১৯২৮-এর সেপ্টেম্বর মাসে 
মালিক পক্ষের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র একটি মীমাংসায় আসেন । এই মীমাংসা অনুযায়ী 
শ্রমিকরা কাজে যোগদান করে । 


১৯২৭-২৯-এর বছরগুলিতে ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর তীর ধর্মঘট আন্দোলন 
এক নতুন চেতনার সাক্ষ্য বহন করে। সারা ভারত ব্যাপী ধর্মঘটগুলির পুরোভাগে 
ছিলেন কাঁমউনিস্ট ও অন্যান্য বামপন্থী কারা । ভারতবাপাঁ শ্রমিক শ্রেণীর এই 
সংগ্রামী মনোভাব ও কর্মতৎপরতা পরাধীন ভারতে শ্রামক শ্রেণীর বালি্ঠ আত্ম- 
গ্ততায়ের নাঁজর স:ষ্টি করে ॥ 

সারা ভারতে তখব্র শ্রামক আন্দোলনের অগ্র্গাতি রোধ করার জন্য ব্রিটিশ 
সরকার খুবই তৎপর হয়ে উঠল। ১৯২৯-এ 'পাবাঁলক সেফ:ট অর্ডিন্যান্স” জারি 
করা হল। এই বছর মাচে* সারা ভারতে 'বিভন্ন স্থান থেকে শ্রমিক আন্দোলনের 
বাছা বাছা নেতাদের গ্রেপ্তার করে মীরাট শহরে পাঠানো হল। কমিউনিস্ট 
নেতৃব্ন্দ সমেত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শ্রমিক নেতাদের গ্রেপ্তার করে মীরাট 


ভারতে শ্রামক আন্দোলন ও নেতৃত্ব ১৯১ 


ষড়যন্দ মামলা শুরু করা হল। এই মামলা হাতহাসের এক দীর্ঘস্থায়ী ও অমকালো 
সরকারী মামলা । সারা ভারতে সংস্কারপন্থণ শ্রীমক নেতারা যখন কোনঠাসা হয়ে 
পড়াছলেন ঠিক সেই সময্লেই সংগ্রামণ শ্রীমক নেতাদের শ্রামক আন্দোলন থেকে 
বাছন্ন করার জন্য মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা শুর; করা হল। 

দিশের দশকের শেষের 'দিক থেকে ভারতের রাজনরাত ও শ্রামক আন্দোলনে 
কঁমিউীনস্ট, বামপন্থী জাতীয়তাবাদ, সংস্কারপন্থী ঝোঁকগহীলর মধ্যে 'বিরোধ 
শুরু হয়োছিল। অর্থ শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব কোন দ:গ্টিভঙ্গগর দ্বারা 
পাঁরচাঁলিত হবে সে সম্পকে দ্রেড ইউনিয়নের মধ্যে বিতর্ক চলাছল। এই পাঁরবেশে 
১৯২৯-এর নভেম্বরে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্লেসের দশম আঁধবেশনে সংস্পন্ট 
দুটি দৃষ্টিভঙ্গগর মধ্যে দ্বন্দ শুরু হয়োছল। এই আদর্শগত ছন্দে সারা ভারত 
ঘ্রেডে ইউনিয়ন কংগ্রেস 'দ্বিধাবিভন্ত হল। সংস্কারপন্থী নেতৃত্বের এক অংশ 
এ. আই. টি ইউ 'স-র আঁধবেশন থেকে বোরিয়ে এসে ১৯২৯-এর ডিসেম্বরে 
একটি পুথক সভায় 'মাঁলত হয়ে 'ইপ্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন" নামে একটি 
নতুন সংগঠন গড়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এন এম যোশী, দেওয়ান চমনলাল, - 
1ভ, 1ভ. গিরি প্রমুখের নেতৃত্বে গাঁঠত এই ফেডারেশন ভারতের শ্রমিক আশ্দোলনের 
সংস্কারবাদী ঝোঁকের প্রতিনিধিত্ব করোছিলেন। 

শ্রমিক আন্দোলনে বামপন্থী ও সংস্কারপন্থী দুটি 'বপরীতধমণ ঝোঁকের 
সংঘাতের ফলে ১৯২৯-এ এ. আই. টি ইউ 'স িধাঁবভন্ত হওয়ার মধ্য ?দয়েই ট্রেড 
ইউনিয়ন সংগঠনে বিপরীতমুখন দূষ্টিভঙ্গর সমস্যার সমাধান হল না। ১৯৩১-এব 
জুলাইয়ে এ. আই. 1টি. ইউ. 'সি.-র একাদশ আঁধবেশনে শ্রীমিক. শ্রেণীর স্বতচ্ধ্ 
রাজনৈতিক ভূমিকার প্রশ্নেই পুনরায় সারা ভারত ট্রেড ইউীনয়ন কংগ্রেস ভস্ত 
হয়। নেতৃত্বের যে অংশ শ্রামকশ্রেণর স্বত্্ম রাজনৈতিক ভূমিকায় বিশ্বাসী 
ছিলেন তাঁরাই অবশেষে এ. আই টি. ইউ. সি. থেকে বোরয়ে এসে “রেড দ্রেড 
ইউনিয়ন কংগ্রেস" প্রাতষ্ঠা করলেন। ভারতের কমিউনিস্ট শ্রীমক নেতারাই প্রধানত 
রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস” গঠনে উদ্যোগী হন। 

[বশের দশকের শেষ 'দক থেকে বিশ্বে তীব্র অর্থনৌতিক সংকট ও মন্দা দেখা 
দেয়। তার ফলে পজবাদী দেশগুলির মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের দ্রুত মোহমনত্তি 
ঘটল এবং তারাও দলে দলে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের সঙ্গে নিজেদের যুন্ত করেছিল। 
ধবশ্বজোড়া অর্থনৈতিক সংকট ও মন্দার প্রভাব ভারতীয় অর্থনীতিতে দেখা 'দিলে 
এদেশের মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের মোহভঙ্গ ঘটতে শুরু করল। বিশ্ব অর্থনৈতিক 


২০০ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের করমাবকাশ 


সংকটের বছরগ্ুলিতে ফ্যাসিবাদ একটি ভয়মাবহ সভ্যতা-বিরোধী ও মানবতা-বিরোধাী 
বিপদ 'হিসেবে সারা বিশ্বের সামনে আতংকের সুষ্টি করল। 

অ্থনৈীতিক সংবটের ফলে শ্রমিক শ্রেণীর জীবনের মান, মজ:রি, ভাতা ও 
অন্যানা সবিধা দ্রুত হাস পেলে সারা ভারতে শ্রম-শালিক বিরোধ আরো তার হয়। 
১৯২৯-এ ১৪১টি শ্রমবিরোধ দেখা গিয়োছল। ১৯৩১-এ ১৬৬টি শ্রম বিরোধ দেখা 
দিল! এই বিরোধ ক্রমশঃ তীব্র হতে থাকে। যার ফলে প্রাতি বছরই ধর্মঘটী 
শ্রমিকের সংখ্যা বেড়ে খিয়েছিল। এই পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য ধর্মঘট ছিল বাংলার 
চটকল শ্রমিক ধর্মঘট, মাদ্রাজ, মহারাহ্ট্র ও আজমশরের রেল শ্রমিক ধর্মঘট, এবং 
বোম্বাইয়ের সূতাকল শ্রমিক ধর্মঘট ॥ ১৯৩১ থেকে ১৯৩৪ পযন্ত শ্রামক ধর্ম ঘটগযাীল 
পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, বোম্বাইয়ের বস্তকল শ্রামকরা অথ“নৈতিক 
সংকটের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় ধর্মঘট আন্দোলন পরিচালনা করোঁছল । 

ভারতে অথ'নৈতিক সংকটজনিত পরী্িতিতে শ্রমিক শ্রেণী ধর্মঘট পরিচালনা 
করে অমূলা অভিজ্ঞতা সপ্য় করেছিল। শ্রমিক শ্রেণর একমান্র সর্বভাবতায় 
সংগঠন এ আই. টি. ইউ সি-তে দুবার ভাঙন দেখা দিলে শ্রামক আন্দোলনে 
অপূরণীয় ক্ষাত হয়েছিল। সারা ভারতের রেল শ্রমিক-কর্মচারীদের ইউনিয়ন- 
গুলির অনেকেই এই ভাঙনের ফলে এ' আই. টি. ইউ. সি. থেকে বেরিয়ে যায়। 
তার ফলে ভারতের রেল শ্রামকদের এঁকাবদ্ধ আন্দোলন ভশবণভাবে ব্যাহত হয়। 
তেমান বাংলার চটকল শ্রামকদের ধর্মঘট ও বোম্বাই-নাগপুর এবং অন্য অণ্চলের 
বস্পুকল শ্রীমকদের ধর্মঘটগু'লি অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে সংগঠিত হলেও, নেতৃত্বের 
অনৈক্য ধর্মঘটের সাফলাকে আঁনশ্চিত করোছিল। অর্থনৈতিক সংকটের সময় 
ভারতের শ্রামক শ্রেণ সংগ্রামী আঁভজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এক্যবদ্ধ হবার প্রয়োজনীয়তা 
উপলব্ধ করল। 

১৯৩১-এ এ আই. টি. ইউ. সি-র সাধারণ সম্পাদক মুকুন্দলাল সরকার এই 
সংগঠন থেকে যাঁরা বেরিয়ে গিয়োছলেন তাঁদের আবার 'ফিরে আসার জন্য আবেদন 
জানান। কিন্তু এই এঁক্ প্রচেষ্টা মূলত এ আই 'টি ইউ. 'স. এবং ইশ্ডিযান 
প্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের? মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এ. আই টি ইউ. সি থেকে 
বামপন্থী নেতৃবৃন্দ বৌরক্নে গিয়ে “রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস” গঠন করায় এ. আই, 
টি ইউ সি এবং সংস্কারপন্থী 'ইশ্ডিগ্লান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের" এঁক্াবদ্ধ 
হওয়ার বিশেষ কোন আদশন্গত বাধা রইল না। 

১৯৩১-এ হুইটালি কমিশনের" প্রীতবেদন প্রকাশিত হলে জানা গেল যে ভারতের 


ভারতে শ্রীমক আন্দোলন ও নেতৃত্ব ২০১ 


শ্রমিক শ্রেণীকে 'নিম'ম ওপানবেশিক শোষণ থেকে সামানা পাঁরমাণ রক্ষা করার 
কোন ব্যবস্থাই করা হয় নি। শ্রীমক শ্রেণীর মূল সমস্যার সমাধান অথবা ক্রমাগত 
ছাঁটাই ও বেকারত্বের অনিশ্চয়তা রোধের কোন সূপারিশই 'হুইটাল কাঁমশনের, 
প্রতিবেদনে দেখা গেল না। মূল সমস্যা সমাধানের পাঁরবর্তে সামান্য কিছু 
সংস্কারমূলক সুপারিশ করেই 'হুইটাল কমিশন তার কাজ শেষ করল। ভারতের 
সংস্কারপল্থণ ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা “হুইটল কমিশনের" সুপারিশের মধ্যেই শ্রমিক 
শ্রেণীর চরম দুরবস্থার উল্নতিসাধনের উজ্জল আশা দেখতে পেলেন। অপরাঁদকে 
বামেপন্থী ট্রড ইউনিয়ন নেতারা “হুইটালি কমিশনের” সপারিশে তীব্র অসন্তোষ 
প্রকাশ করেছিলেন । কারণ তাঁরা সংস্কারমূলক শ্রীমক আন্দোলনের পাঁরবর্তে 
শ্রেণী চেতনার দ্বারা পাঁরচালত সংগ্রামী তান্দোলনের মধ্য 'দিয়ে শ্রামকের দশা 
লাঘব করায় বিশ্বাসণ ছিলেন । 

ইতিমধ্যে ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনে আরো কিছু ঘটনা ঘটে যায়। 
১৯৩৩-এর ফেব্রুয়ারীতে রেল শ্রামক-কর্মচারীদের কয়েকটি ইউনিয়ন 'মাঁলত হয়ে 
ন্যাশনাল ফেডারেশন অব লেবার নামে একটি নতুন সংগঠন তৈরী করে। এই 
বছরের এ্রাগ্রলে হপ্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন' ও সদ্যজাত “ন্যাশনাল 
ফেডারেশন অব লেবার' পরম্পরে মস্ত হয়ে ন্যাশনাল ট্রেড ইউীনিয়ন ফেডারেশন, 
গঠন করে। ভি ভি. গার, গুরুজ্বামী, যমুনাদাস মেহতা প্রমুখ সংস্কারপন্থী 
নেতাদের উদ্যোগে এই সংগঠনাট গড়ে ওঠে। 

দেশব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধন সংয;ন্ত জাতীয় মোচাঁ গঠনের রাজনোতিক তত্বের 
[ভিত্তিতে ভারতের কমিউনিস্টরা শ্রেণী সংগ্রামের দুম্টিভঙ্গীকে বজায় রেখে দ্র্ড 
ইউনিয়ন আন্দোলনে এঁক্য সাধনে অগ্রণী হলেন । এই সময় মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার 
সাজা প্রাপ্ত কমিউনিস্ট বন্দীরাও আদালতের নিরেশে মস্ত হয়লে বোরয়ে এলেন। 

ভারতীয় শ্রামক শ্রেণীর এঁকাবদ্ধ আন্দোলনের আকাংখা এ. আই: টি. ইউ 'স-র 
নেতৃবৃন্দ অনুভব করতে লাগলেন। এঁক্যবদ্ধ গ্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে 
তোলার প্রধানতম অন্তরায় হয়ে দেখা দিল নেতৃবন্দের পরস্পর-বিরোধী দান্টভঙ্গ। 
কমিউনিস্ট ও অন্যান্য বামপন্থীরা শ্রেণণ সংগ্রামের দ:ষ্টিভঙ্গশতে 'রেড ট্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্রেস গঠন করেছিলেন । অপরাদকে সংস্কারপঞ্থী নেতারা আন্দোলনের মধ্য 
য়ে শুধুমান্র কিছ সুযোগ সুবিধা শ্রীমকদের জন্য আদায় করার দুষ্টিভঙ্গ 
য়ে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন পারচালনায় বিশ্বাস দিলেন। এর সঙ্গে যন্ত হয়োছল 
সংস্কারপন্থী নেতার্দের আই এল. ও-তে ভারতের পক্ষ থেকে প্রাতানিধত্ব করার 


২০২ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রানের ক্রমবিকাশ 


ইচ্ছা এবং ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনকে সংস্কারবাদশ আস্তজিতিক ট্রেড ইউনিয়ন 
সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত করার আভিপ্রায়॥ কমিউানস্ট ও বামপন্থরণ ট্রেড ইউানয়নন 
নেতারা ভারতের সংস্কারপন্থী শ্রমিক নেতাদের এই দুশট আঁভিপ্রায়ের ঘোরতর 
বিরোধিতা করেছিলেন । 

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে এঁক্য প্রতিষ্ঠার জনা ১৯৩৫-এর জান;য়ারধতে 
নাগপুরে এ আই 'টি ইউ সি-র অধিবেশন হয়। এই আঁধবেশনে কেন্দ্রীয় ট্রেড 
ইউনিয়নগ;লির মধো এক্য প্রতিষ্ঠায় কয়েকটি নশীতীভীত্তিক সুপারিশ করা হয় । 
কারণ ট্রেড ইউনিয়ন একের পথে নীতিগত বিরোধগলির মীমাংসা না হলে 
সাংগঠনিক এঁক্য আনা যায় না। নাগপুর অধিবেশনে গৃহীত এঁক্ের সুপারিশের 
মূল নীতিগীল ছিল £ (১) শ্রেণগ সংগ্রামের নগাতি স্বীকার করা, (২) আন্তজতিক 
শ্রম সংগঠনের অন্তভূক্তি না হওয়া, (৩) এ. আই. টি. ইউ. সি-কে ভারতের শ্রামক 
শ্রেণীর একমান্র কেন্দ্রীয় সংগঠনর:পে স্বীকার করা, (৪) প্রীতিছর আই. এল. ও-তে 
গ্রাতিনাধ প্রেরণের প্রশ্নীট সম্পর্কে "সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, এবং (৫) একাঁটি শিল্পে 
একটিমান্র ইউনিয়ন গঠনের নশীি স্বীকার বরা । 

এ আই, টি. ইউ. সর নাগপুর আধিবেশনে গৃহীত ট্রেড ইউনিয়ন এঁক্য 
নংকান্ত প্রস্তাবটি ভারতের এক্যবদ্ধ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দৌলনের একাঁট গরুত্বপূর্ণ 
পদন্দেপ।  ১৯৩৫-এর এরীপ্রলে কলকাতায় এ. আই. টি. ইউ. 'সি-র চতুর্দশ 
আঁধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কমিউনিস্ট ও অন্যান্য বামপন্থী শ্রীমিক নেতারা ট্রেড 
ইউনিয়ন আন্দোলনে এঁক্যবদ্ধ হবার তাগিদ অনুভব করেন। তার ফলে 'রেড 
ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের" প্রাতীনাধরা এ আই: টি. ইউ. 'স-র কলকাতা আঁধবেশনে 
যোগ দেন এবং দুপক্ষের সর্বসম্মত ভিত্তিতে তারা এ আই 'টি. ইউ 'সি-র সঙ্গে 
একণভূত হতে সম্মত হন। এইভাবে “রেড দ্রেডে ইউনিয়ন কংগ্রেসের” স্বতন্ম 
অন্তিত্বের বিলোপ ঘটে। এ. আই. টি. ইউ. 'স-র কলকাতা আঁধবেশনে “ন্যাশনাল 
প্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের" সঙ্গে এঁক্য প্রাতষ্ঠার প্রচেষ্টাকে দঢতর, করা হয়। 
এইভাবে এ আই 'টি ইউ ধস-র নেতৃত্বে ভারতে একটি কেন্দ্রীয় ও এঁক্যবদ্ধ ট্রেড 
ইউনিয়ন গঠনের প্ররাস চলতে থাকে। 

ট্রেড ইউনিয়ন মিলনের ফলে এ. আই. টি. ইউ. 'সি-র শান্ত যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। 
১৯৩৫-৩৬ সালে ভারতের ট্র্ড ইউনিয়ন আন্দোলনে যে ব্যাপক প্রসার ঘটোছল 
তার ফলে ভারতের শ্রমিক শ্রেণী রাজনৈতিক ও অথনৈতিক সংগ্রামে উল্লেখযোগ্য 
ভুমকা গ্রহণ করতে সমর্থ হয় । 


ভারতে শ্রামক আন্দোলন ও নেতৃত্ব ২০৩ 


ঘ প্রাকযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযান্ধ পর্বে শ্ুমিক আন্দেলন ও 
নেতৃত্ব : ১৯৩৭ 8৫ 

ফ্যাসিবাদী শান্ত অভ্যুত্থানের ফলে ইউরোপের পংজিবাদী দেশগনলতে ফ্যাস- 
বিরোধী পপুলার ফ্ুষ্ট এবং ওপাঁনবোশক দেশগুলিতে সাম্রাজযবাদ-বিরোধাী যুদ্ত 
জাতীয় ফুণ্ট গঠিত হয়। ইউরোপের শ্রামক শ্রেণশর অগ্রণী অংশ পপুলার ফুল্ট 
গঠনে সক্রিয় হয়ে ওঠে। ভারতে শ্রামিক শ্রেণীর সচেতন অংশ সাম্রাজ্যবাদ- 
বিরোধী মূত্ত জাতীয় ফ্রন্ট গঠনে প্ররাসী হয়। ফ্যাসিবাদের অভ্যঙখান 
এবং প্রাক-দিতীয় শিশ্বযদ্ধ পৰে ভারতের রাজনপাঁততে কয়েকাঁট গুরুত্বপূর্ণ 
ঘটনা ঘটে। ১৯৩৫-এর ভারত সরকার আইনের অধীনে ১৯৩৭-এ গ্রদেশগঠীলতে 
নবচিন অনঙ্ঠত হয়। জাতীয় বংগ্রেস এই নিচিনে অংশগ্রহণকরে এবং 
১১টি প্রদেশের মধ্যে ৭টি প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অজন ক'রে মন্ত্রীসভা গঠন 
করে। সর্ীমত ভোটাধিকার সত্তেও ১৯৩৭-এর নিবচিনে কংগ্রেসের সাফল্যের 
অন্যতম কারণ 'ছিল দেশের বামপন্থী শান্তসমূহের কংগ্রেসকে সান্রয় সমর্থন । 
বোদ্বাই-এর কয়েকাঁট ক্ষেন্র ছাড়া সারা ভারত দ্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এই নিবচিনে 
কংগ্রেস প্রাথাদের সমর্থন করোছিল। 

১৯৩৭-এর 'নর্বাচনের ফলে বাংলা, পাঞ্জাব, আসাম ও সিন্ধু প্রদেশগ্ীল বাদে 
বাঁক 'ব্রিটিশ ভারতের এট প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠন করে। কংগ্রেসের মন্দীত্ব 
গঠনের পর সারা ভারতে শ্রমিক আন্দোলন ও ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপ ঘথেষ্ট 
বুদ্ধি পেয়েছিল। এই সঙ্গে দেশ জুড়ে বড় বড় শ্রীমক ধর্মঘট অন:চ্ঠিত হয় । 
১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত সরকার কর্তৃক স্বীকৃত ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা যেমন 
বেড়ে গেল ঠিক তেমনি বাড়ল ধর্মঘট ও শ্রমাদবস নষ্ট হবার সংখ্যা। কারণ 
ট্রেড ইউনিয়নগীলর সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমশীবরোধের সংখ্যাও যথেন্টভাবে 
বদ্ধ পেল। ভারতের প্রায় প্রতোকটি শহর ও শিল্পা্চল শ্রমিকদের সভা ও 
কর্মতৎপরতায় মুখর হয়ে উঠোঁছিল । 

১৯৩৭-এ অন7ীচ্ঠিত ধর্ম ঘটগনীলর মধ্যে বাংলায় চটকল শ্রামকদের এীতহাঁসক 
ধর্মঘট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ১৯৩৭-এর ফরেব্রুয়ারণতে বাংলায় চটকল শ্রামকরা 
৭৪ 'দিন স্থায়ী ধর্মঘট চালিয়েছিল । এই ধমণ্ঘটে ২৫০০০ জন শ্রামক অংশ 
গ্রহণ করেছিল। বাংলার ফজলুল হক মাঁশ্মিসভা চটকল শ্রমিক ধর্মঘটের 
ন্যাধ্যতা অস্বীকার ক'রে এই ধর্মঘটকে দমন পপড়ন চালিয়ে ভেঙে দেবার 
চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ধর্মঘটের সমর্থনে বাংলার সবন্তরের জনগণ এাঁগয়ে 


২০৪ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ 


আসে । বাংলার ছাত্রসমাজ ধর্মঘটণ শ্রামকদের জন্য রিলিফ ফাণ্ড গঠন করে। 
সুভাষচন্দ্র বসু ছাত্রদের এই প্রয়াসকে সমর্থন করেন। কগ্রেস ওয়াকিং 
কাঁমাটি ধর্মঘটণ চটকল শ্রামকদের সমর্থনে প্রন্ভাব গ্রহণ করে এবং ধর্মঘট ভাঙার 
জন্য পুলিশ ও সৈন্য বাহিনপ নিয়োগের নিন্দা করে। শেষ পযন্ত ফজলুল 
হকের সঙ্গে শ্রীমক নেতাদের আলোচনা হয় এবং দাবি দাওয়া সম্পকে ছু 
প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে ধর্মঘট প্রত্যান্ৃত হয় । এই ধর্মঘট পাঁরচালনায় কাঁমউনিস্ট 
ও অ-কমিউনিস্ট নেতারা বিশেষভাবে অগ্রণন হন । 

কংগ্রেস মন্লীসভা পরিচালিত প্রদেশগুলিতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ও 
শ্রীমক ধর্মঘট ব্যপকভাবে বৃদ্ধি পেয়োছল। ১৯৩৭-এ বোম্বাইতে ৮৮টি ধর্মঘট 
হয় এবং ১,০৯৮৫৮ জন শ্রামক এই ধর্মঘটগুীলতে অংশগ্রহণ করে। শ্রামক 
আন্দোলনের ব্যাপকতার 'দিক থেকে মাদ্রাজ তৃতীয় হ্ান গ্রহণ করোছল। এই 
প্রদেশের ধর্মঘটের সংখ্যা দাঁড়িয়োছিল ৬১ট । ১৯৩০-এ হ্তপ্রদেশে ১৫টি ধর্মঘট 
অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মঘটগ:লিতে মোট ৬৩,৩৫০ জন শ্রমিক অংশগ্রহণ করে। 
এর মধ্যে কানপুরের বস্ত্কল শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট বিশেষভাবে উল্লেখবোগ্য। 
যুস্তপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পাঁণ্ডত গোবিন্দবল্লভ পল্থ ধর্মঘট দমনের এন্য শ্রামক 
নেতাদের বিরুদ্ধে শান্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করোছিলেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত 
শ্রমক নেতৃবষ্দের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর আলোচনার ফলে ধর্মঘট প্রত্যাহত হয়। 
এই সময় বিহারে ১৪টি এবং সেন্ট্রাল প্রাভন্সে ৫&ট শ্রামক ধর্মঘট হয়। দাঁক্ষিণ 
ভারতের খ্যাঙ্গালোর, কোয়েম্বাটুর, মাদুরাই এবং পণ্ডিচেরীতে প্রবল শ্রামক 
আন্দোলন দানা বেধে উঠেছিল । 

১৯৩৮-এ সারা ভারতে গোট ধর্মঘটের সংখ্যা বাড়ুলও ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারী 
শ্রীমকের সংখ্যা কমতে দেখা গিয়েছিল। এই' বছরে বাংলার চটকলে আবার 
ধর্মঘট হয়। ফজল.ল হক মন্মীসভা চটকল শ্রামকদের জন্য সপ্তাহে ৪৫ ঘণ্টা 
কাজের সময় নির্দিন্ট করে একটি আঁডি'ন্যান্স জার করলে তার বিরুদ্ধে বাংলার 
চটকল শ্রাঁমকেরা ধর্মঘটে সামিল হয়। কুলট ও হীরাপুরে লৌহ ও ইস্পাত 
কোম্পানির শ্রামকেরা দীর্ঘন্থারগ ধর্মঘট করে । এই বছর কানপরের বস্মকলগ:লিতে 
দ্বিতীয় বার সাধারণ ধর্মঘট হয় । এই ধর্মঘটের সমর্থনে কানপ;ুরের অন্যান্য 
শিজ্পের শ্রামকরা এগয়ে আসে । আলোচ্য বছরে বোদ্বাই-এর প্রায় এক লক্ষ 
শ্রামক ন্দ্রাণ্টিয়াল 'ডিসাঁপউট "বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধমণ্ঘটে সামিল হয়। 
এই 'বিলে অন্যান্য শ্রমাবরোধাী ধারাগুলির মধ্যে তথাকাঁথত বেআইনা ধর্মঘটে 


ভারতে শ্রামক আন্দোলন ও নেতৃত্ব ২০৫ 


যোগদানের জন্য শ্রামকদের কারাদণ্ড দেবার একটি ধারা সংযোঁজত হয়োছল। 

প্রাকৃশদ্বতীয় 'বিশ্বযদ্ধ পর্বের ধর্মঘটগূির পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, 
বাংলা, বোদ্বাই, মাদ্রাজ প্রভূতি শিল্পা্লগুলির বাইরেও সারা ভারতের 
শিল্পাণ্লগুলিতে ট্রেড ইউিরন গড়ে ওঠে এবং শ্রামক ধর্মঘট বৃদ্ধি পায়। যেসব 
অঞ্চলে হীতপূর্বে কোন দ্র ইউনিম্নন 'ছিল না সেখানে শ্রমিক ধর্মঘট প্রসারিত 
হয়। 'বাভন্ন 'শিজ্পগনীল ছাড়াও 'বাড়, ছাপাখানা ও পাঁরবহনে শ্রমিকদের 
ইউানয়ন গড়ে ওঠে এবং ধর্মঘট হয় ॥। এই সময়ে ভারতের ছোটখাট অসংগঠিত 
শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করে। এই' সময়কার ধর্ম ঘ্টগুলিতে শ্রামিক শ্রেণ? 
অগ্রগামগ চেতনার পাঁরচয় দেয়। কারণ বেতনবৃদ্ধ, ছাটাই ও দমন পখড়ন বজ্ধের 
দাবিতে শ্রীমকশ্রেণ ধর্মঘটে সামিল হয়োছিল। 'বশের দশকে শ্রামক ধর্মঘট" 
গুলিতে যে 'চিন্ত প্রাতফলিত হয়োছল তাতে দেখা যায যে আত্মরক্ষামূলক কারণে 
মূলত শ্রামকেরা ধর্মঘট করোছল। তিরিশের দশকের শেষের দিকে ভারতের 
শ্রামকশ্রেণগ মালিক পক্ষের উপরে যথেষ্ট চাপ সণ্ট করতে সমর্থ হয়োছল। 

তাঁরশের দশকের শেষের 'দিকের ধর্মঘঠগুলি পারচালনার জন্য শ্রামিক শ্রেণী 
থেকে শান্তশালী নেতৃত্বের সৃষ্টি হতে দেখা যায়। পরবতাঁকালে এ*রাই ভাষতের 
শ্রীমক আন্দোলনে অগ্রণশ ভুমিকা পালন করেন। শ্রেণী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে 
শ্রীমকরা ধর্মঘটগুিতে অংশগ্রহণ করোছল এবং তার ফলে ভারতের শ্রীমক 
আম্দোলন জাতয় আন্দোলনে মূল প্রবাহের সঙ্গে মিলিত হতে পেরোছিল। এই 
প্রসঙ্গে কানপুরের বস্নকল শ্রমিক এবং বাংলার চটকল শ্রামকদের সাধারণ ধর্মঘটের 
দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য । 

১৯৩৮-এ সারা ভারত ট্রেড ইউীনিয়ন কংগ্রেসের ষোড়শ অধিবেশন 'দিল্লগতে 
অনুষ্ঠিত হয়। দ্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে এক্য প্রতিষ্ঠায় এই আঁধবেশন ছিল 
গুরুত্বপৃূণ“। এক্য প্রাতষ্ঠার জন্য এই আঁধবেশন একটি সাব-কমিটি গঠন করে । 
এক্য প্রস্তাব ছাড়াও এই আঁধিবেশনে রাজবন্দীদের মুন্তর দাবিতে এবং কমিউনিষ্ট 
গাঁট'র উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য "সারা ভারত 'দিবস' পালনের "সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করা হয়। এই সময় এ আই, টি. ইউ. 'স-র নেতৃত্বে প্রধানত 'তিনাঁট 
রাজনৌতিক দণ্টভঙ্গী দেখা গিয়েছিল । কমিউনিস্ট, কংগ্রেসসোশ্যালিষ্ট ও 
মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সমর্থকরা এই সংগঠনের নেতৃত্বে থেকে তিনটি দৃঙ্টিভঙ্গীর 
প্রাতীনাধত্ব করোছলেন। কারণ ভারতের শ্রমিকশ্রেণন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধা জাতীয় 
যুন্তুল্ট গঠনকেই তখন প্র্যধান্য 'দিরৌছল॥ ১৯৩৮-এর এপ্রলে সারা ভারত ট্রেড 


২০৬ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ 


ইউীনয়ন কংগ্রেসের সঙ্গে ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের যৌথ বৈঠক 
অন্্ঠিত হয় ॥। এই' দুশট কেন্দ্রীনস ট্রেড ইউীনয়ন সংযুন্তর জন্য কতকগুলি শত" 
নিধারত করে। ১৯৪০-এ এই দহ”ট সংগঠনের সামগ্রিক মিলন সম্ভব হয়োছল। 

১৯৩১-এর সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় বিশ্ব-দ্ধ শুরু হয়। প্রাক--্যহদ্ধ সময়ের 
তুলনার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতের শ্রমিকদের মজুর বুদ্ধি ঘটলেও প্রচণ্ড 
দ্রব্যমূল্য বাঁদ্ধর জন্য প্রকৃত মজুরী হাস পেয়ৌছল । যুদ্ধ শুরু হবার এক 
মাসের মাথায় অথাৎ ১৯৩৯-এর ২রা অক্টোবরে ভারতের শ্রমিকশ্রেণী ইতিহাস 
সষ্টি করেছিল। এই 'দিন বোম্বাইয়ের ৯০,০০০ শ্রমিক যুদ্ধ-বিরোধী রাজনোতিক 
ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করোছল। তখনও পর্যন্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিশ্বের 
কোন দেশে শ্রমিক শ্রেণ য:দ্ধশবরোধী ধর্মঘটে যোগ দেয় নি। যহুদ্ধকে প্রাতবাদ 
করে যহদ্ধাবরোধণ ধর্মঘটে ভারতের শ্রামক শ্রেণী প্রথম যোগ দেয়। এ ঘটনা 
যেমন এতিহাসিক তেমনই ভারতীয় শ্রামক শ্রেণীর উচ্চমানের রাজনোতিক 
চেতনার সাক্ষ্য বহন করে। যুদ্ধ বিরোধী রাজনৈতিক ধর্মঘট করা সত্তেও ভারতের 
শ্রামক শ্রেণী রাজনৈতিক সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিল আরো পরে । 

দ্বিতীয় বিশ্বধদ্ধ শুরু হবার পর ভারতের দ্রেড ইউনিয়নগুলিকে অত্যাধিক 
মূল্যবৃদ্ধি ও অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের দষ্প্রাপ্যতার ফলে শ্রামকদের জীবনধারণের 
ন্যূনতম মান- বজায় রাখতে আন্দোলন করতে হয়। ভারতের শিল্পালে 
শ্রামক ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ে। পূর্ব ভারতের কলকাতা, জামসেদপুর, ধানবাদ, 
বাঁরয়া, আসামের 'ডিগবয়, পাঁশ্চম ভারতের বোম্বাই, কানপুর এবং দাঁক্ষণ 
ভারতের ব্যাঙ্গালোর, মাদ্রাজ প্রভৃতি শিল্পা্লে শ্রামকরা এই সময় ধর্মঘটে 
সাঁমল হয়। ১৯৩৯-এর তুলনায় দেখা যায় ১৯৪০ ও ১৯৪১-এ ধর্মঘটের সংখ্যা 
নীচে নেমে এসেছিল। কিন্তু ১৯৪০-এ মোট ধর্মঘটের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে 
কম হলেও এ বছর নষ্ট হওয়া শ্রামাঁদবসের সংখ্যা সর্বাধক ছিল। 

দ্বিতীয় বিশ্বযঃদ্ধের সময় দ্রব্য মূল্য অগ্বাঁভিকভাবে বদি পাওয়ায় মজুরি 
বদ্ধ ও ন্যনতম জীবনধারণের মান রক্ষার সঙ্গে কোন সমতা বজায় রাখা সম্ভব 
হাচছিল না। তার ফলে সারা ভারতে মহাঘ* ভাতার দাবিতে ধর্মঘট তরঙ্গের 
সংষ্ট হয়। ১৯৪০-এর মাচে” বোদ্বাই-এর পৌনে দ:? লক্ষ বস্নুকল শ্রমিকরা সাধারণ 
ধর্মঘট ক'রে মহার্ঘ ভাতা বাদ্ধর দাবিতে আন্দোলনের সূচনা করে। বোদ্বাই-এর 
গিরনি কানগড় ইউনিয়ন ' লালবাণ্ডা ) সংগ্রাম কাঁমাট গঠন করে সাধারণ ধমণ্ঘটের 
ডাক দের । ব্রিটিশ সরকার ভারত রক্ষা আইনে শ্রমিক নেতাদের গ্রেপ্তার করে 


ভারতে শ্রীমক আন্দোলন ও নেতৃত্ব ২০৭ 


এবং শ্রমিকদের উপর লাঠিচার্জ এবং গুলিবধ্ণ করে। ধর্মঘটের সমথ'নে 
এ আই 'টি ইউ 'সি. সাধারণ ধর্মঘটের আহবান জানালে ১০ই মাচ“ বোদ্বাই-এর 
তন লক্ষ শ্রামক সাধারণ ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে । 

১৯৪০-এ কলকাতা কপোররেশনের ২০,০০০ শ্রামক-কমণ্চারী মহাথ* ভাতার 
দাবিতে ধঘট করে । ১৯৪০ থেকে ১৯৪৩ পর্যন্ত হাওড়া, কলকাভা, হুগলী ও 
ও চব্বিশ পরগণার চটকলগ:লিতে শ্রীমকরা মহাঘ* ভাতা ইত্যাদর দাবিতে ধমণ্ঘট 
করে। এই সময় শ্রামক আন্দোলনে যুদ্ধজনিত দ্রব্য মূল্য বধির জন্য শতকরা 
২৫ ভাগ বেতন বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘট বরা হয়োছিল। ১৯৯৪১-এ জুতা 
কাবখানার শ্রামক, ভারতীয় ইলেকাদ্রক ও জ্টখল ওয়ামক“সের শ্রামক বোনাসের দাবিতে 
ধর্মঘট করোছিল । ১৯৪২-এ কলকাতার ২,০০০ ট্রাম শ্রামক শতকরা ২৫ ভাগ 
মহার্ঘ ভাতা ও বরখান্ত সহকমণ পুনানিয়োগের দাবিতে ধর্মঘট করে। একই 
সময়ে কলকাতার বন্দর শ্রামকরা মহার্ঘ ভাতার দাবিতে ধর্মঘট করেছিল । ১৯৪২-এ 
“ভারত ছাড়ো” আছ্দোলন প্রস্তাব গৃহিত হলে ব্রিটিশ সরকার গান্ধীজশ ও অন্যান্য 
নেতৃবুন্দকে গ্রেপ্তার করে। আমেদাবাদে শ্রীমকরা গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ধর্মঘট 
করে। 

১৯৪১ -৪৩-এ দক্ষিণ ভারতের ব্যাঙ্গালোর, মাদ্রাজ প্রভৃতি শিজ্পালের 
শ্রীমকরা মহার্ঘ ভাতা, বোনাস ও বরখান্ত কমীদের পুনর্নিয়োগের দাবিতে 
ধর্মঘট করে । ব্যাঙ্গালোরের শ্রমিকরা ১৯৪২-এর “ভারত ছাড়ো” আন্দোলনে 
অংশগ্রহণ করোছল। আলোচ্য বছরগলিতে নাগপূর ও কানপুরের বহু সহম্্ 
শ্রমক বেতন বাদ্ধি ও মহাঘ* ভাতার দাবিতে ধর্মঘট করোঁছল । ১৯৪১-এর 
জি. আই 'পি রেল শ্রমিকরা মহা ভাতার দাবিতে রেল কারখানায় ধর্মঘট করে। 
১৯৪২--৪৩ সালে বোম্বাই-এর প্যারেল রেল কারখানায় শ্রমিক ধর্মঘট হয়। 

১৯৪০-এর সেপ্টেম্বরে বোদ্বাই শহরে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের 
অষ্টাদশ আঁধবেশন অন:্ঠিত হয় । এই অধিবেশনে যুদ্ধ সম্পকে" শ্রমিক শ্রেণির 
দৃঙ্টভঙ্গী কি হওয়া উচিত সে সম্পর্কে দীথ* আলোচনা হয়। যুদ্ধ সম্পর্কে 
ভি 'ভি গিরি আনীত একটি প্রন্তাবে ধলা হল “যে যদ্ধ ভারতের স্বাধীনতা ও 
গণতন্ন প্রতিষ্ঠা করবে না, সেই যুদ্ধ ভারতের কোন উপকার সাধন করবে না, 
ভারতের শ্রীমক শ্রেণীর তো নয্লই” । এম এন. রায়ের সমথণকরা যদদ্ধের প্রতি 
সবস্তিকরণ সমর্থনের পক্ষপাতঈ ছিলেন । অনেক বিতকেরি পর সংশোধনী প্রস্তাব 
গ্রত্যান্ৃত হর্ন এবং 'ভি ভি. গিরর প্রস্তাব গৃহশত হয়। ফলে এম. এন. রায়ের 


২০৮ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ 


সমর্থকরা এ. আই.'টি ইউ 'সি-র সঙ্গে সম্পক' 'ছিল্ন করেন। তাঁরা ছপ্ডিরান 
লেবার ফেডারেশন" নামে একটি নতুন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। 

১৯৪২-এর ফ্রেব্রুয়ারশতে কানপুরে এ আই 'টি. ইউ. সি-র উনাবংশ অধিবেশন 
অন:চ্ঠিত হয় । জহরলাল নেহর? এই আঁধবেশনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত 
ছিলেন! এই আঁধবেশনে বাঁজ্কম মুখাহ্জী ফ্যাঁসবাদের বিরদ্ধে যুদ্ধ প্রয়াসে 
এ. আই. টি. ইউ. সি-র সহযোগিতা করার একাঁট প্রস্তাব পেশ করেন। 
অধিকাংশ প্রতিনিধি সমন করলেও তিন-্চতুর্থংশ সদস্যের সমর্থন না পাওয়ায় 
্রপ্তাবাটি গুহত হয় নি। সরকার শ্রমিকদের সহযোগিতা পাবার জন্য শ্রিপক্ষীন 
সংস্থা গঠনের "সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেই অনুযায়ী নয়াদিল্লীতে প্রথম ইপ্ডিরান 
লেবার কনফারেছ্স অন:ন্ঠিত হয়। যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকার শ্রমিক শ্রেণীর 
বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায়। সেজন্য এ. আই: 1টি. ইউ. গি-র আহবানে ১৯৪২-এর 
২৫শে সেপ্টম্বর "দমন নীঁতি-বিরোধী 'দিবস' পালিত হয়। 

দী* আট বছর বেআইনী থাকার পর কমউনিস্ট পাটি'র উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা 
প্রত্যাহৃত হয় । এ. আই. টি. ইউ 'স-র বিংশ আঁধবেশনে এস. এ ডাছে এবং 
এন এম. যোশণ যথাক্রমে সভাপতি ও দাধারণ সম্পাদক 'নিবাচিত হন। দিত 
বিশ্বুদ্ধ চলাকালীন এবং এই যুদ্ধের শেষ অবস্থায় এ. আই: 'টি ইউ 'সি'র নেতৃত্বে 
'বাভিম্ন মতবাদসম্পন্ন দল ও ব্যন্তি এঁক্যবদ্ধ হয়ে শ্রামক আন্দোলন পাঁরচালনার 
সমর্থ হয়োছলেন । ভারতের শ্রমিক আন্দোলনে এ. আই. টি ইউ 'সি সব 
সময়ে পূরোভাগে ছিল ॥ ভারতের শ্রমিক শ্রেণ?র প্রাতিনিধি চ্ছানধয় সংগঠন- 
রুপে এ. আই. টি. ইউ. সি যখন সারা ভারতে ব্যাপকভাবে প্রস্ারত হল 
সেই সময় 'ত্রীটিশ সরকার তাদের পৃন্তপোঁষিত “হীণ্ডম্নান ফেডারেশন অব লেবারকে" 
শ্রম-মালক-বিরোধে মধ্ন্থুতা করার জন্য অগ্রাধিকার 'দিতে শুরু করল। এ আই টি. 
ইউ. 'স-র ন্যাধ্য দাবকে অস্বীকার করে 'ব্রাটশ সরকার ১৯৪৪-এ 'ফিলাডেলাফয়ার 
অনুষ্ঠিত আই. এল. ও সম্মেলনে £শ্ডিয়ান ফেডারেশন অব লেবারের' কর্ম- 
কর্তাদের ভারতীয় শ্রমিকদের প্রাতনাঁধ হিসাবে মনোনীত করল । 

ট্রেড ইউীনয়ন আন্দোলনে বিভেদ স:ষ্টির জন্য ভারত সরকার এ আই. টি. 
ইউ 'স-র সর্বভাঙ্নতীয় সাংগঠীনক অগ্রগাতকে অস্বীকার করে এম. এন. রায়ের 
ছশ্ডিয়ান ফেডারেশন অব লেবারের' প্রাত পক্ষপাতমূলক আচরণ শুরু করেছিল। 
যুদ্ধের সময়ে “ইপ্ডিক্নান ফেডারেশন অফ লেবার* নিয্নমিত সরকার অর্থসাহায্য 
গ্রহণ করায় শ্রামকদের মধ্যে তীক্র গ্রাতীক্রিয়ায় সৃষ্ট হয়। ভারত সরকারকে 


ভারতে শ্রামক আন্দোলন ও নেতৃত্ব ২০৯ 


সেবা করার জন্য পদ্রৎকার স্বরূপ ফেডারেশনের সভাপাঁত যমনাদাস মেহেতাকে 
সরকার ব্রদ্মদেশে এজেন্ট জেনারেল নিষুন্ত করল। এই সব ঘটনার পর 'ইণ্ডিয়ান 
ফেডারেশন অব লেবারের” স্বরূপ ভারতের শ্রীমক শ্রেণীর কাছে অত্যন্ত স্পন্ট 
হয়ে যায়। দেখা গেল আঁত দ্রুত “ইপ্ডিষান ফেডারেশন অব লেবারের' প্রভাব 
হাস পেল। সেই সঙ্গে লেবার ফেডারেশনের আন্তিত্ব শুধুমাত্র সাইন" 
বোডেই সীমাবদ্ধ রইল । এ. আই. টি. ইউ. দস এবং 'ইপ্ডিয়ান ফেডারেশন অব 
লেবারের' প্রাভীনধিত্বমূলক চরিত্র সম্পর্কে অনুসন্ধান করে ভারত সরকারের শ্রম 
দপ্তবের ভারপ্রাপ্ত আঁকনার এ. আই. টি. ইউ. ?স-কে ভারতীয় শ্রামক শ্রেণির 
একমান্ন প্রতিনিধিত্বমূলক ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন হিসাবে স্বীকৃত ?দলেন। অনেক 
ভাঙ্গাগড়ার মধ্যদিয়ে শেব পর্যন্ত এ. আই. টি. ইউ. 1স শ্রামক শ্রেণসর একমাত্র 
ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন রূপে ভারত সরকারের স্বকাতি আদায় করল। 


সপ্তম অধ্যায় 


ভারতে বামপন্থী আন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশ 
১. বামপন্ছী আন্দোলনের পটভূমি 


বামপন্থী আন্দোলন ও রাজনশীতি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একাঁট 
গুরুত্বপত্ অধ্যায় । কোন সহজ ও সরলপথে বামপন্থী আন্দোলন শুর হয় নি। 
জাতীয় ও আন্তক্রতিক পাঁরাস্থাতির প্রভাবে শ্রীমক-কম্বকের স্বার্থবাহণী ও শ্রেণণ 
চেতনায় উদ্বদ্ধ বামপন্থী দষ্টভঙ্গশ ও আন্দোলনের সন্রপাত হয় । পরম্পরাবরোধা 
দুট স্বার্থের সংঘাতের ফলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বিকাশলাভ করে। 
ব্রাটশের ওপাঁনবোশিক প্রাধান্য ও শোষণ বজায় রাখার স্বাথের সঙ্গে 
স্বাধীনভাবে অর্থনোতিক, সামাঁজক ও রাজনোতিক বিকাশের ভারতীয় স্বার্থের 
সংঘাত স্বাধীনতা আন্দোলনে গাঁতবেগ সঞ্চার করে । শুরু থেকেই বামপন্থী 
রাজনীতি স্বাধীন পথে ভারতের অর্থনোৌতিক, সামাঁজক ও রাজনোতিক 
বকাশের দাঁব ধ্বানত ক'রে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের তীব্র 'বরোধিতা করে এবং তার 
ফলে সংগ্রামমুখী সাম্রাজ্যবাদ 'বিরোধতার দুষ্টিভংগণী ও জাতীয় স্বাধীনতার দার 
শ্রমজীবী মানুষের কাছে জনপ্রয় হয়ে ওঠে। 


জাতীয় পটভূমি 


বামপন্থী আন্দোলনের পটভূমি সষ্টি করায় জাতীয় পারস্থিতির সুস্পষ্ট প্রভাব 
দেখা যায়। প্রথম বিশ্বধূদ্ধোত্তর তার শ্রীমক ও কৃষক আন্দোলন এবং গাম্ধীজশীর 
অসহযোগ আন্দোলনের মত গুরুত্বপূণ" জাতীয় ঘটনাগুলি ভারতে বামপন্থী 
রাজনীতি ও আন্দোলনের ক্গেন্র প্রস্তুত করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে অত্যাবশ্যক 
পণান্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়। সেই অনুপাতে শ্রামকের মজার 
বুদ্ধির হার অনেক নীচে থাকে । যনদ্ধের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও পণ্যদ্রব্য 
সরবরাহ ক'রে '্রিটিশ প:জি ও নবোদিত ভারতাঁয় প*জি পরিচালিত কলকারখানা 
ও বাণিক্গা প্রাতষ্ঠানগুলি অস্বাভাবক মুনাফা অজ্ন করে। ম্দ্রাস্ক্ীতর 
প্রবল চাপে ভারতের শ্রামক, কৃষক ও মধ্যবিত্তের অর্থনোতিক অবস্থা শোচনধয় 
হরে ওঠে । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অর্থনৈতিক বোবা শ্রামক-কৃষক ও সাধারণ মানুষকে 
বহন রুরতে হয় । সেজন্য ভারতের শ্রমিকরা বা্ঘত হারে বেতন, ভাতা ও অন্যান্য 


ভারতে বামপন্থী আন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশ ২১১ 


সুযোগ সুবিধা দাঁব ক'রে প্রতিবাদ ও ধর্মঘট আন্দোলন শুরু করে । 

১৯১৪-তে শিজ্পশ্রামকেয় ধর্মঘট তরঙ্গ শুরু হয় এবং তা ১৯১৯-২০-এর বছর 
দুটতে সারা দেশে নাঁজরাবহীনভাবে ছাঁড়য়ে পড়ে। প্রথমাঁদকে এই ধর্মঘট- 
গুলিতে কোন মতাদর্শের প্রভাব দেখা যায় নি। কিন্তু ১৯১৮ থেকে শুরু করে 
বিশের দশকের ধর্মঘট তরঙ্গগঞীল যুদ্ধপূব" ধর্মঘটের প্রকীতি থেকে ভিন্ন রূপ 
পারগ্রহ করে। প্রথম বিশ্বযদ্ধোত্তর কালে ধর্মঘটগীলি সংস্পন্ট অর্থনৈতিক 
দাবি এবং কাজের অবস্থার উন্লাতর চাহিদাকে প্রতিফলিত করে। 
১৯১৮-২০-সালের ধমণ্ঘট তরঙ্গগীল শ্রামকের শ্রেণীচেতনা ও শ্রেণী-সংহাতির 
প্রীতকলন শুরু কবে। য.দ্ধজীনত আঁতীরন্ত ?শল্পোৎপাদন 'ভামত হয়ে গেলেও 
শ্রমিকেও মহার্ঘ ভাতা ও বোনাসের আন্দোলন দিকে 'দিকে ছাড়িয়ে পড়ে। এই 
সমগ্েই ভারাতর সতাকলে প্রথম সাধারণ ধমণঘট হয়। শ্রামক সংগ্ঠনগীল 
সংগ্রামশীল পন্থা গ্রহণ করে । তাদের মধ্যে সমাজতাদ্িক ভাবধারার প্রভাব পড়তে 
দেখা যায় । শ্রমিকের ক্রমবর্ধমান এঁক্য ও উন্নততর চেতনা ১৯২০-তে সারা ভারত 
ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস গঞনে সহায়ক হয়। 

প্রথম বিশ্ববুদ্ধেব ফলে ভারতের কৃষকের অথ“নৈতিক অবস্থা আরো খারাপ হয়ে 
যায় । শিল্পজাত পণান্রব্যর মূল্য যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল, কৃষিজ পণ্যের মূল্য 
তার চেয়লে ছিল অনেক নীচে কৃষকেরা কঁষজ পণ্য বীর করে যে দাম পেত 
তার দ্বিগুণ দামে 'শিল্পপণ্য কিনত ; এর ফলে কীঁষতে সংকট শুরু হযে যায় এবং 
কৃষকের অসন্তোষ ধূমািত হয়। প্রথম 'বিশ্বযযদ্ধোত্তর শ্রীমক-কৃষক-সাধারণ মানুষের 
অর্থনোতিক দুরবস্থা ও অসন্তোষ বামপন্থী রাজনীতি ও আন্দোলন উদ্ভবের ক্ষেত্র 
প্র্তুত করে। 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে ভারতের রাজনীতিতে গণ-আন্দোলনের প্রথম পৰ 
সূচিত হয়। উদারপন্ধীদের আবেদনশীনবেদনের নিয়মতাল্িক রাজনীতি এবং 
জাতীয় বিপ্লবশদের 'ত্রিটিশ শাসন উচ্ছেদে ব্যন্তিগত ও দলবদ্ধ সন্্রাসের রাজনসাতর 
[কল্প পথ ও পদ্ধাত হিসাবে গাম্ধীজী অহিংস আন্দোলন শুরু করেন। তিনি 
আঁহংন পন্বতিতে গণ-সমাবেশ ও গণ-আন্দোলনের উপর সমাধিক গুরুত্ব দেন। 
এতাঁদন ভারতের রাজনীতি প্রধানত শহরকৌন্দ্ুক ছল; গ্াান্ধীজীর আঁহংস 
অসহযোগের গণ-সমাবেশ ও গরণ-আন্দোলনের রাজনপাঁত সদর গ্রামাঞ্চলে প্রসারিত 
হয়। "তান কৃষককে স্বাধীনতা সংগ্রামে সামিল করেন। 'কন্তু তাঁর আন্দোলন, 
আধা-সামন্ততান্ত্িক ভূমি মালকানার বিরুদ্ধে পারচালিত হয় নি। 


১২ ভারতে স্বাধানতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ 


গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন ভারতের কৃষককে যতটা রাজনৈোতিকভাবে 
সমবেত করেছিল ঠিক ততটা শ্রমিককে সমবেত বরায় পরিচালিত হয় নি। ভারতের 
কৃষকেরা নিজেদের রাজনৈতিক দাবিগুলিকে কেন্দ্র ক'রে অসহযোগ আন্দোলনে 
সমবেত হয়ন। সেজন্য দেখা যায় অসহযোগ আন্দোলন দ্থাগিত রাখার পরও 
কৃষকের আন্দোলনমুখী মনোভাব 'ভিমিত হয়ে যায় নি। কৃষকেরা খাজনা 
বন্ধ আন্দোলন শুরু করতে সব সময়ে প্রস্তুত ছিল। মালাবারের মোপলা 
কৃষকেরা অসহযোগ আন্দোলনের আগে থেকেই জমিদারশবরোধী আন্দোলন 
শুরু করে। গ্াম্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন মোপলা কৃষকদের রাজনৈতিকভাবে 
সংঘবদ্ধ করে । 

অসহযোগ আন্দোলনের পর থেকেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকেরা 
শ্রৈণশগতভাবে সংঘবদ্ধ হয় এবং কৃবক সংগঠন গড়ে তোলায় উদ্যোগী হয়। 
অসহযোগ আন্দোলন কৃষকের মধ্যে ব্রিটিশাবরোধী রাজনোতিক চেতনা সপ্চারিত 
করে। সেই চেতনাকে বামপন্থী রাজনীতি ও আন্দোলন শ্রেণী চেতনায় 
রূপান্তারত ধরায় প্রয়াসী হয্ন। কৃষক আন্দোলন ভারতের 'বি্তণ” গ্রামাণলে 
বামপন্থী রাজনণতি প্রসারের ক্ষেন্র প্রস্তুত করে । 

চৌঁরিচৌরাপ্ কৃষকদের পূলিশ হত্যার ঘটনায় অসন্তুষ্ট হয়ে গান্ধীজী অসহযোগ 
আন্দোলন ম্থগিত রাখেন। কৃষক আন্দোলন সংগ্রামী হয়ে উঠলে ব্রিটিশ 
সরকার প্রচণ্ড দমন-্পণড়নের আশ্রয় নেয়। আন্দোলন চলাকালীন মাঝপথে গণ- 
আন্দোলনকে চ্থগিত রাখা হলে সব্রিয্ন স্বাধীনতা সংগ্রামীরা খুবই হতাশ হলে 
পড়েন। ভারতের তরুণ ও যূব সমাজের একাংশ অসহযোগ আন্দোলন হঠাং 
স্থগিত রাখায় গান্ধীজীর রাজনৌতিক আদর্শ ও কর্মপদ্ধতির উপর আম্থা হারাতে 
শুরু করেন। ১৯২০-এর দশকের মধ্যভাগ্গ থেকে জাতীয় কংগ্রেসের ভিতরেই 
সংগ্রামমূখী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বামপন্থী চিন্তাধারার সূত্রপাত হয়। 

অসহযোগ আন্দোলনে ভারতের অসংখ্য সাধারণ মানুষ ব্রিটিশবিরোধা সংগ্রামে 
সামিল হ'য়ে তাদের রাজনৈতিক চেতনাকে উন্নত পাঁয়ে নিয়ে যায়। আকট্মিক- 
ভাবে মাঝপথে গণ-আন্দোলন হুগিত রেখে জাতীয় নেতৃবৃন্দের প্রভাবশ'ীল অংশ 
শত্রটশের সঙ্গে আলাপ আলোচনা শুরু করায় উদ্যোগী হ'লে বিক্ষুষ্খ রাজনোতিক- 
কমণরা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম পরিচালনার জন্য প্রকৃত পথের অনুসন্ধান 
করতে থাকেন । 

ভারতে বামপন্থী আন্দোলনের পটভূমি সুন্টি করায় জাতীর বিপ্লবীদের 


ভারতে বামপঞ্ঘ? আন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশ ২১৩ 


অবদান সধিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । জাতীয় বিপ্লবশরা ব্যান্তগত ও দলবদ্ধ সম্মাস 
সুষ্টি ক'রে ব্রিটিশ শাসনকে উচ্ছেদ করার প্রয়াসের অসারতা বুবতে পারেন। 
বিশের দশকের শেষের 'দিকে 'অনুশীলন সাঁমিতি", “যুগান্তর দল, গিদর পাট, 
গহন্দুন্তান সোশ্যালস্ট 'রিপাবালকান এসোসিয়েশন” এবং ভারতের অন্যান্য 
জাতীয় ধিপ্লবীদের গোষ্ঠগুঁল সম্পাস সংকঙ্টির পথ ত্যাগ করে শ্রামিক-কৃষকের 
স্বার্থবাহখ বামপন্থী রাজনীতি ও আন্দোলনে আকৃষ্ট হন। 

এই পাঁরাস্থিততে জাতীয় আন্দোলনের অভ্যন্তরে বামপন্থী, জাতীয় বিশ্ব ও ট্রেড 
ইউনিয়ন কম"দের মধ্যে প্রশ্ন দেখা দেয় -কোন পথে স্বাধীনতা আসবে, স্বাধীনতার 
রুপ কি হবে। এই সব প্রশ্ন রাজনোৌতিক কমাঁদের মনকে আলোড়িত করতে শুরু 
করে। সেই সঙ্গে চলতে থাকে প্রকৃত পথের অনুসন্ধান । ভাবাবেগ ত্যাগ ক'রে 
বৈজ্ঞানিক রাজনশীতির অন্বেষণ শুরু হয়। রাজনৈতিক পাঁরস্থিতির মধ্যেই প্রকৃত 
বামপন্থী আন্দোলন ও রাজনগাঁতর 'ভী্ত প্রস্তুত হঙ্স । রুশ বিপ্লবের প্রভাবে 
শীমক-কৃষকের আন্দোলনের কর্মীরা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্মের দিকে অকৃম্ট হন। 
কলকাতা, বোদ্বাই, মাদ্রাজ, লাহোর প্রভৃতি শহরগুলিতে মাকসবাদের পঃথি পভক 
বেআইনীভাবে সংগ্রহ ও অধায়নের ঝোঁক বাড়তে থাকে । 


আন্তর্জাতিক পটভূমি 


১৯১৭ সালে রুশ অক্টোবর সমাজতাণন্তিক বিপ্লব ভারত সমেত সমগ্র এশয়ায় 
সমাজতান্লিক আন্দোলনের উদ্ভব, ঘটায় । লোননের নেতৃত্বে রূশ সমাজতান্দ্িক 
বিপ্লব সফলভাবে শ্রামক শ্রেণীর আন্তজীতিকতা ঘোষণা করে, জাতীয় ও বর্ণগ্রত 
সমানাধকার এবং 'নপশাড়ত জাতগুলির জন্য আত্মনিয়ল্মণের অধিকার স্বীকার 
করে, আধা-সামন্ততল্্ ও প:জবাদ উচ্ছেদ ক'রে এবং অসাম্য-শোষণের অবসান ঘটিয়ে 
নতুন এক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রাতষ্ঠা করে । ভারতে অক্টোবর সমাজতান্নিক বিপ্লবের 
গভটীর প্রভাব পড়তে দেখা যায়। জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবূন্দ এবং প্রভাবশীল ব্দাপ্ধ- 
জীবীরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পর্যন্ত 'ভিক্টোরীয় উদারনোতিক রাষ্টরদর্শনকে শ্রেষ্ঠ 
মতাদশ বলে মনে করতেন। রুশ সমাজতান্িক বিপ্লব পাশ্চাত্য উদারনোতক 
মতাদর্শের একচেটিয়া প্রভাবের বিরুদ্ধে আমূল সমাজ পাঁরবর্তনের বৈজ্ঞানিক 
সমাজতল্মের মতাদর্শকে প্রচার করে। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্বাদ পাশ্চাত্য উদারনৈতিক 
রাষ্টীদর্শনের প্রবল প্রাতিন্্ণ হিসাবে ভারতণয় ব্যাদ্ধজীবীদের আকৃষ্ট করে। 

সমাজতাঁন্মক বিপ্লবের অর্থনোতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক মতাদশ' ক্রমশঃ 


২১৪ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমাবকাশ 


ভারতের জাতীয় আন্দোলনের দূঞ্টভঙ্গীকে প্রভাবিত করতে শুরু করে। প্রথম 
'বশ্বযদ্ধ। পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কেবলমাত্র রাজনোতিক লক্ষ্য ও 
কর্মসূচগুলি প্রাধান্য পায়। সমাজতান্লিক বিপ্লবের প্রভাবে সামাঁজক ও 
অথনোতিক বিবয্নগ্ুলি জাতীয় নেতাদের. দ:ষ্টি আকর্ষণ করতে থাকে | বিশ্বের 
প্রথম শোষণমূস্ত সমাজতাল্তিক রাম্দ্রের অর্থনোৌতিক পারিকজ্প্নার সফল রূপায়ণ 
জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী চিন্তাধারার সূচনা করে। বামপন্থী প্রভাবিত 
শ্রীমক্কৃষক সংগঠন এবং ছান্র-যুব আন্দোলন জনাপ্রয় হতে থাকে । ভারতের মত 
বহু জাতসত্তা, বহ্‌্‌ ধর্ম ও বহু ভাষাভাষী মানুষের দেশে জারশাঁসত রাশিয়ার 
জাত প্রম্ন ও জাতি সমস্যার সমাজতান্মিক সমাধান এদেশের অগ্রগামী বদ্ধ" 
জীবীদের সমাজতন্ত তথা বামপন্থী মতাদর্শে আগ্রহী করে তোলে । 

১৯০৫ সালে জার শাসিত রাশিয়ার বিরুদ্ধে জাপানের জয় যেমন ভারতে 
সাম্রাজ্যবাদবিরোধধ জাতীয় আন্দেলনে প্রভাব বিষ্তার করেছিল ঠিক তেমাঁন 
১৯১৭-এর অক্টোবর সমাজতাল্তিক বিপ্লব ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে প্রভাবিত 
ক'রে বামপন্থন আন্দোলনের সূচনা করে । লেনিনের নেতৃত্বে গঠিত কমিউনিস্ট 
ইপ্টারন্যাশনালের দ্বিতীয় কংগ্রেসে (১৯২০) ওপাঁনবোশক ও আধা-পাঁনবোশক 
দেশগুলিতে সানঘ্রাজ্যবাদ ও গুপানিবোশিকবাদের 'বিরুদ্ধে নিপশীড়ত জনগণের জাতীয় 
স্বাধীনতার সংগ্রামের সঙ্গে আন্তজাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঘাঁনঙ্ঠ সম্পক" 
্ছাপনের কথা ঘোঁষত হন । শবশ্ব সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা ধংস করার জন্য এই 
কংগ্রেস আহবান জানায়। সাম্রাজ্যবাদী শাসনে নিপীড়িত এশিয়ার দেশগুলিতে 
সংগ্রামরত মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে আন্তজ্মীতক কমিউনিস্ট আন্দোলন 
আগ্রহ প্রকাশ করে। তার ফলে ভারতে বৈজ্ঞানিক সমাজতম্মের চিন্তাধারা ও 
কমিউনিস্ট আন্দোলনের উদ্ভব ঘটে । 

অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে ইউরোপের উন্নত পংজিবাদশ দেশগরলিতে 
শামক আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে। প্রথম বিশ্বযদ্ধের অবসান এবং 
সমাজতান্লিক বিপ্লব বিশ্বে প,জিবাদের সাধারণ সংকটের সূচনা করে। তার ফলে 
শিজ্েপে সমাদ্ধ ও উন্নত পধাঁজবাদী দেশগুলিতে অর্থনোতিক, সাঞ্কাতিক ও 
মতাদর্শের সংকট স্থায়ী আকার ধারণ করে। বেতন-ভাতা বদ্ধ, কাজের 
স:বিধাজনক শর্ত এবং ট্রেড ইউনিয়ন ও গণতান্পিক অধিকার সম্প্রসারণের 
দাবিতে সমগ্র ইউরোপের শ্রীমকশ্রেণীর ধর্মঘট আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ 
করে। লালা লাজপত রামের মত জাতীয় নেতারা গ্রেট ব্রিটেনের শ্রমিক আন্দোলনে 


ভারতে বামপন্থী আন্দোলনের উচ্ভব ও বিকাশ . ২১৫ 


প্রভাবিত হয়ে ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন প্রাতষ্ঠায় উদ্যোগণ হন। প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের তীর শ্রামক আন্দোলন ভারতে ট্রেড ইউীনয়ন কংগ্রেস 
প্রতিষ্ঠার পথ সুগম ক'রে বামপন্থী শ্রামক আন্দোলনের ক্ষেন্র প্রস্তুত করে! 

প্রথম বিশ্বয-দ্ধের প্রাকালে ভারতের জাতীয় বিপ্লবীদের একাংশ ইউরোপে 
গিয়ে বিদেশী শীল্তর সাহায্যে অন্তশস্ম সংগ্রহ ক'রে ভারতে বৈপ্লবিক অভ্যুথথানের 
প্রয়াস চালান। তাঁদের এই প্রশ্নাস সফল হয় নি। কিন্তু তাঁদের অনেকে অক্লোবর 
সমাজতান্র্িক বিপ্লবের প্রভাবে সমাজতান্তিক চিন্তাধারায় আকৃষ্ট হন। প্রবাসে 
মানবেন্দ্রনাথ রায়, অবনী মুখোপাধ্যায়ঃ বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, 
বরকতুল্লা, আবদুর রব প্রমুখের কার্যকলাপ ভারতে বামপন্থখ রাজনৈতিক সংগঠন 
উদ্ভবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। ভারতীয় জাতী 'বিপ্লবীর উদ্যোগে এবং ভারত, 
ত্যাগী মুজাহরদের সহযোগিতায় তাসখন্দে ভারতের কাঁমউীনস্ট পাটির 
প্রীতচ্ঠা হয় ৷ আন্তজ্াতক পটভূমি ভারতের বামপন্থী ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের 
উদ্ভব ঘটায় ৷ 


২. ভারতে বামপন্থী আন্দোলনের উদ্ভব 


বিশের দশককে ভারতে বামপন্থী আন্দোলনের উদ্ভবের দশক বলা যায়। 
১৯১৭ সালে রূশদেশের অক্টোবর সমাজতান্নিক বিপ্লবের ঢেউ আঁচরে ভারতে এসে 
পড়ে। ১৯২০ থেকে ১৯২১"্এর মধ্যবতাঁ সমশ্লে ভারতে কাঁমউীনস্ট গ্রুপগীলর 
উদ্ভবের মধা দিয়ে বামপল্থশী আন্দোলনের সূচনা হয্প। অক্টোবর বিপ্লবের সাফল্য 
ও সদ্য প্রাতীঙ্ঠত সোভিয়েত রাঝ্টে গৃহীত সমাজতান্লিক পদক্ষেপ ভারতে প্রথম 
কামউীনস্ট গ্রুপগলির উদ্ভবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে । বিশের দশকের গোড়ার 
পদকে ভারতে প্রথম কাঁমউনস্ট গ্রুপগ্ীল গঠিত হয়। ১৯২০ সালে কাঁমউানিপ্ট 
ইন্টারন্যাশনালের দ্বিতীয় কংগ্রেসে লেনিনের উপানবোশক নিবন্ধ (০০197171 
0709৭) গৃহীত হয়। অক্টোবর বিপ্লবের তিন বছরের পর থেকেই কমিউনিস্ট 
ইল্টারন্যাশনাল ওপানবেশিক দেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগ হ্থাপনের চেষ্টা শুরু 
করে। ১৯২০ সালে মুজফৃফর আহমদ ও নজরুল ইসলামের যস্ম সম্পাদনায় 
সাম্য দৈনিক 'নবযুগ” প্রকাশিত হয় | 'নব্যূগে” শ্রামিক-কষকের কথা বোশ 
হান পেত। 

কাঁমউীনস্ট ইন্টারন্যাশনালেন প্রভাবে ১৯২১ সাল থেকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে 
কাঁমউনিষ্ট গ্রুপগুলি গড়ে উঠতে থাকে । মুজফফের আহমদের সম্পাদনায় 'গণবাণণ 


২১৬ ভারতে স্বাধগনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ 


নামে একটি সংবাদপন্রের প্রকাশ শুর হয় । মুজফ্‌ফর আহমদ প্রতিষ্ঠিত কলকাতার 
কমিউনিস্ট পার্ট বৈজ্ঞানিক সমাজতন্মকে তাদের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে। 
১৯২২ সালে আবদুর রঞ্জাক খাঁ এবং অব্যবহিত পরে আবদুল হালিম প্রমখেরা 
কলকাতার পাঁ্টতে যোগ দেন। বোদ্বাই-এর তরুন ছাত্র শ্রীপদ অমৃত ডাঙ্গে 
গান্ধী বনাম লেনিন (১৯২১) নামে ইংরেজী পদন্িকা প্রকাশ করেন। 
অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানকারী ডাঙ্গে এই পন্তিকায্স গান্ধী ও লেনিনের 
রাজনৈতিক সংগ্রামের পদ্ধতিগুি তুলনা করে গাম্ধীজীর কর্মসূচী ও কর্ম- 
কৌশলের সমালোচনা করেন। ১৯২২ সালে ডাঙ্গের উদ্যোগে ভারতের প্রথম 
মার্কসবাদী ইংরেজী সাপ্তাহক “সোশ্যালিস্ট? প্রকাশিত হয় । বোম্বাইয়ের 
কাঁমউনিস্ট গ্রুপে এস. এ. ডাঙ্গে, এস. ভি. ঘাটে, এন. যোগলেকার, আর এস 
নিদ্বকর প্রমুখেরা যোগ দেন। 

গোলাম হোসেনের নেতৃত্বে লাহোরে একটি কমিউনিস্ট গ্রুপ গড়ে ওঠে। 
তাসখন্দ থেকে কাবুল প্রত্যাগত মহম্মদ আলির সঙ্গে গোলাম হোসেন ঘনিষ্ঠ 
যোগাযোগ রাখতেন। গোলাম হোসেন সম্পাদিত উদ মাঁসকপন্র 'ইনক্লাব” ছিল 
লাহোর দলেব মূখপন্ন। ১৯২২ লালে মাদ্রাজে 'সঙ্গারাভেল: চেয়ার কমিউনিস্ট 
গ্রুপ গঠন করে “লেবার কিষাণ গেজেট নামে একটি পর্লিকা প্রকাশ করেন। 
মাকসবাদী সংবাদপন্রগুলি যৌথ প্রচার ও সংগঠনের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। মানবেন্দ্ু- 
নাথ রায়ের উদোগে বিদেশে প্রকাশিত ও গোপনে ভারতে প্রচাঁরত 'ভ্যানগাড অব 
ইণ্ডিযান ইপ্ডিপেন্স ( ১৯২২-২৪) ও ম্যাসেস অব ইন্ডিয়া? (১৯২৫-২৭) 
পা্িকা্লি কমিউীনিস্ট মতাদর্শ প্রচার ও সংগঠন গড়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
পালন করে। 

বিদেশেও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রাতিষ্ঠার প্রয়াস চলে। ১৯২০ সালে 
নাখিল ভারত খিলাফৎ কাঁমাটর আহবানে সিন্ধু প্রদেশ ও পাঞ্জাবের জাতীয়তাবাদশ 
তরুণ মুসলমানেরা প্রবল হিজরৎ আন্দোলন শুর; করেন। হিজরং শব্দের অথ* 
হল অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচার জন্য নিজের দেশ ও বম্ধুদের ছেড়ে অন্য দেশে 
চলে যাওয়া। হাজার হাজার মুসলমান হিজর আন্দোলনে যোগ দিয়ে 
আফগানিম্থানে চলে যান। 'হিজরৎকারদের 'ভিতর কিছু সংখ্যক যুবক ১৯২০ 
সালে হি্দুকৃশ পর্বত পোরয়ে উজবেকিন্তান এলাকায় পেশছান। শেষ পথস্ত 
তাঁদের একাংশ তাসখন্দে গিয়ে সামারক স্কুলে ভার্ত হন। পরে তাঁরা মস্কোতে 
যান। তাঁরা মস্কোর সদ্য প্রাতীষ্ঠিত প্রাচ্য বিশ্বাবদ্যালয়ে 'শিক্ষালাভ করেন। 


ভারতে বামপঞ্ধী আন্দোলনের উদ্ভব ও 'বিকাশ ২১৭ 


মে্কিকোর কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রীতচ্চাতা এবং ভারতণ় জাত বিপ্লবী 
মানবেদ্দ্নাথ রায় কাঁমউীনস্ট ইন্টারন্যাশনালের 'দিতীয় কংগ্রেসে যোগদানের জন্য 
১৯২০-তে মস্কো পেৌছন। তান কমিন্টার্ণের কার্ধীনবাহী পাঁরষদের সদস্য 
নির্বাচিত হন এবং সেখানে প্রাচ্য ব্যুরোর অন্যতম নেতা হিসেবে ১৯২০-২৭ পযন্ত 
কাজ কাজ করেন। কামন্টারণ্ণের কার শেষে মানবেন্দ্রনাথ তাসখন্দে যান। 
তান ও ভারতীয় হিজরংকারণরা কাঁগউীনস্ট দল গঠনের উদ্যোগ নেন এবং 
তাসথন্দে ১৯২০ সালে ১৭ই অক্টোবর আন.ষ্ঠানিকভাবে ভারতের কমিউনস্ট পার্ট 
গ্রাতিষ্ঠা করেন। প্রবাসে ভারতের ক'মিউীনস্ট পাঁট' গঠনে মানবেন্দনাথের সঙ্গে 
অবনগ মুখাজ্জঁর ভূমিকা স্মরণ করতে হয়। মানবেন্দ্রনাথ রায় ও অবনখ মুখাজ্জী 
যৌথভাবে বিশের দশকে অনেকগ্ীল প্ণীশ্তকা ও প্রবদ্ধ প্রকাশ করে গোপনে 
সেগুলি ভারতে পাঠান। ভারতে কাঁমউনস্ট আন্দোলনের উদ্ভবে মানবেন্দ্রনাথ 
রায়ের ভূমিকা ছল যথেম্ট। রাজনোতক ভুলভ্রান্তি এবং কমিউনিস্ট পথ থেকে 
বচ্যাতর আভযোগে ১৯২৯ সালে মানবেন্দ্রনাথ কাঁমউনিষ্ট ইন্টারন্যাশনালের 
কার্যনিবহিণ পরিষদ থেকে বহিত্কৃত হন। 

মস্কোয় অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের দ্বিতায় কংগ্রেসে (১৯২০) 
ওপানিবেশিক দেশগুলিতে পাঁরচালিত স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সেখানকার 
কঁমিউনিস্টদের দ:ষ্টভঙ্গগ কি হবে সে সম্পর্কে লৌননের সঙ্গে মানবেদ্দ্রনাথ 
রায়ের বিতর্ক হয় (.01011-]২০ ০০৪৫9) 1 লোনন ওপাঁনবোশক' দেশগদালর 
স্বাধীনতা সংগ্রামকে বৈপ্লীবক বলে আখ্যা দেন। 'তাঁন কাঁমন্টার্ণকে ওপাঁনবৌশক 
দেশগহীলর স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে মৈন্রীবদ্ধ হতে উপদেশ দেন। ভারতের 
সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণ-আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার জন্য 'তান গ্রান্ধীজীকে সেই পাঁর- 
প্রেক্ষিতে বৈপ্লাবক বলে আখ্যা দেন (এ কমারোভ, 'লোনন ও ভারতবষণ প:. ৮৫) । 

ওপাঁনবোশক দেশগ:িতে বুজেয়া পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদবিরোধা স্বাধীনতা 
সংগ্রামে কামউনিস্টরা কি. ধরণের রণকৌশল গ্রহণ করবে সে সম্পর্কে লোননের 
মূল্যায়ন ভারতের বামপন্থী আন্দোলনকে সঠিক পথ-নিদেশ দিয়োছল। 
কমিন্টার্ণের দ্বিতীয় কংগ্রেসে (১৯২০) পেশ করা খসড়া উপ্পাঁনবোঁশক 'নিবন্ধে 
(ঘাসস ) লোনন নিপীড়িত দেশগুলিতে বুজেয়া নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদবিরোধাী 
জাতীয়তাবাদী সংগ্রামকে সেখানকার কাঁমউীনস্ট পাঁটি'র সমর্থন করার অনুকূলে 
আঁভমত প্রকাশ করলেন। তবে কাঁমউীনস্টরা বুজেয়াদের দ্বৈত চাঁরত্রের কথা মনে 
রৈখে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সশমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন থাকবেন । 


২১৮ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ 


লেনিনের বন্তব্যের বিরোধীতা করে মানবেন্দ্রনাথ রায় এই কংগ্রেসে 'সংযোগকার? 
নিবন্ধ” পেশ করে বললেন, ব্রিটিশ শাসনে ভারতে সামন্ততচ্ের অবসান ঘটেছে 
এবং পঠজবাদ প্রাতিষ্তিত হয়েছে। অতএব বু্জোরা নেতৃত্বে জাতীতাবাদশ 
আন্দোলনকে শ্রমিক শ্রেণীর সমন করা উচিত নয়। কারণ বুজোঁয়া শ্রেণীর 
ভুমিকা শেষ হয়ে গেছে । তাঁর গোঁড়ামপূণ“ দষ্টভঙ্গশ বিশের দশকে বামপল্থন 
ও কমিউনিস্ট দলগুলির পক্ষে সঠিক রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণে বাধার স"ষ্ট 
করোঁছিল। ভারতের আর্থ-সমাজিক ব্যবস্থা ও বুজৌঁয়া নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী 
মুন্তিসংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণণর দ:স্টিভংগী সম্পকে লেনিনের মূল্যায়নের এীতহাসিক 
যাথার্থ্য ও সত্যতা পরবতাঁকালের বামপন্থী আন্দোলনে প্রমাণিত হয়। 
হিজরৎকারীরা মস্কোর প্রাচা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করার পর অশেষ কষ্ট 
ভোগ করে, ব্রিটিশ সীমান্ত গোয়েন্দার চোখে ধুলো দিয়ে ভারত ভূখণ্ডে 
পৌছে যান। কিন্তু সেখানে ভারতীয় পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে পেশোয়ার 
জেলে নিয়ে যায়। ১৯২২-২৩ সালে সরকার তাঁদের বিরুদ্ধে পেশোয়ার যড়যন্ত 
মামলা দায়ের করে। এই মামলাই ভারতের প্রথম কমিউনিস্ট বিরোধী মামলা। 
পেশোয়ার মামলা রুজ; করার পরই দেশে বিদেশে ভারতীয় কমিউ'নিস্টদের কার্য 
কলাপ এবং ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ চিরতরে বন্ধ করার জন্য 
ব্রিটিশ সরকার ১৯২৪ সালে মূজফ-ফর আহমদ, এস এ ডাঙ্গে, সৌকত উসমান? 
প্রমূখদের গ্রেপ্তার করে এবং তাঁদের ভারতে বলশেভিকবাদ প্রচারের আভযোগে 
আঁভয্যন্ত করে। এই মামলা কানপুর কামউনিষ্ট যড়ঘন্ত্র মামলা (১৯২৪) 
নামে খ্যাত। ভারতে কমিউনিস্ট কার্যকলাপ গারচালনা বরা, শ্রমিক-কৃষকদের 
সংগঠিত করা, কমিউনিস্ট মতবাদ প্রচার করা ইত্যাঁদ আঁভযোগ আনা 
হয়োছিল বন্দীদের বিরুদ্ধে। বন্দীদের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ 'ছিল যে, তাঁরা 
ভারতে বলশেভিকদের এজেণ্টরুপে কাজ করছেন। 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্া যে, ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলন উদ্ভবের পটভুম 
যখন সবেমান্ প্রন্তুত হতে চলেছে ঠিক সেই সময় সারা ভারত ট্রেড ইটীনয়ন 
কংগ্রেসের (১৯২০) প্রাতষ্ঠা হয়। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে 
ংস্কারপল্থী নেতৃত্বের উদ্যোগে ট্রেড ইউানয়ন কংগ্রেসের প্রাতষ্ঠা হলেও ভারতের 
শ্রামক শ্রেণী এই সংগঠনের পতাকাতলে সমবেত হয়ে নিজেদের অর্থনৈতিক আঁধকার 
এবং জাতীয় স্বাধীনতার দাবি ধ্নিত করে। ১৯২০ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত সারা 
ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ইতিহাসে দেখা যায় সং্কারপল্থী নেতৃত্বের 


ভারতে বামপল্থী আন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশ ২১৯ 


'বরদদ্ধে শ্রেণী সচেতন বামপন্থী দলগ্যাল সংগঠনে প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য 
মতাদর্শের তীব্র লড়াই চালিয়েছে । 

১৯২০ থেকে ১৯২৫ পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও 'শিজ্পাণ্চলগীলতে 
কাঁমউনিষ্ট গ্রুপগ্যাল গড়ে ওঠে। পেশোয়ার ষড়যন্ত্র মামলা এবং কানপুর যড়যন্জ 
মামলার সরকার বিবরণ ভারতের কঁমউনিস্টদের রাজনৈতিক আন্তিত্বের ব্যাপক প্রচার 
করে। 'বাভন্ন প্রদেশের কামিউনিষ্ট গ্রপগূীল যাতে এক্যবদ্ধ হয়ে একটি 
কেদ্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বে.কাজ করতে পারে সে বিষয়ে কমিউনিস্টরা সচেষ্ট হলেন। 
কংগ্রেসের বামপচ্থণ নেতা হিসাবে খাত মৌলানা হসরৎ মোহানীর নেতৃত্বে সংহাতি- 
সম্মেলনের জনা একটি সাংগঠনিক কাঁমাঁট গাঁঠত হম়ন। ফলত, ১৯২৫-এর 
ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজের প্রবীন কাঁমউিস্ট নেতা পসঙ্গারাভেলু চৌদ্রয়ারের 
সভাপতিত্বে কানপুরে ভারতীয় কাঁমউনিস্টদের সর্বপ্রথম সম্মেলন আহত হয়। 
মুজফফর আহমদ, এস. বি. ঘাটে, কে এন. যোগলেকার, আর এস নিদ্বকর 
প্রমুখ কাঁমউনিস্ট নেতারা ভারতের 'বাভন্ন প্রদেশ থেকে কানপুর সম্মেলনে 
উপস্থিত হলেন। এই সম্মেলন বোম্বাই-এ কেন্দ্রীয় আঁফস প্রাতষ্ঠাসহ ভারতের 
কমিউনিস্ট পাটি* গঠনে প্রয়াস হয়। অতঃপর এস বি ঘাটে ও জানকথ প্রসাদ 
বাগেরহাট্রাকে যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত করে ভারতের সমস্ত কমিউনিস্ট গ্রুপ" 
গযালর প্রাতানাধদের 'নিয়ে একাটি এঁক্যবৰ কেন্দ্রীয় কাঁমাট গাঠিত হয়। 

ভারতে কাঁমউানিস্ট পাটি গঠন ও কাঁমউীনস্ট আন্দোলন পাঁরচালনার জন্য 
কাঁমউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল গ্রেট ব্রিটেনের কাঁমউীনিস্ট পার্টিকে বিশেষ দায়ত্ব 
দেয়। গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিন্ট পার্টির সভ্য ফিলিপ স্প্যাট, ফ্রান্সিস ব্র্যাডলে 
ও জর্জ এলিসন ভারতে এসে শ্রীমিক আন্দোলনে কাঁমউনিস্টদের সাহায্য করেন । 

ভারতে বামপন্থী আন্দোলনের উদ্ভবে ওরাকাঁস এ্যাণ্ড পিজ্যান্টস পাট' 
গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছে। জাতীয় কংগ্রেস ও স্বরাজ্য পার্টির নেতৃত্বের 
নাত ও কর্মপদ্ধীতিতে বিক্ষুষ্ধ বাংলা দেশে কিছ? জাতীয়তাবাদী কমর্ণ ১৯২৫ 
সালে “লেবার স্বরাজ পার্ট অব 'দি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল বাগ্রেস' গঠন করেন। 
এই দল “লাগল” নামে একটি সাপ্তাহক মুখপত্র প্রকাশ করে। জেল থেকে মৃত্তি 
পাবার পর মুজফফর আহমদ 'লাঙলে'র পাঁরচালনা ও সম্পাদনার ভার গ্রহণ 
করেন। পরের দিনই 'লাগুল' নামের পাঁরবর্তন করে 'গ্ণবাণণ' নাম রাখা হয়। 
“লেবার স্বরাজ পার্টির, উদ্যোগে ১৯২৬ সালে কৃষ্ণনগরে একটি কৃষক সম্মেলন 
হয় । এই সম্মেলনে লেবার স্বরাজ পার্টর নাম পাঁরবর্তন করে ধপজ্যাপ্টস 


ই২০ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমাবকাশ 


এ্যান্ড ওয়াকসি* পার্টি অব বেঙ্গল' নাম রাখা হয়। পরে এই নামটি বদলে 
ওয়াকসি* এ্যাপ্ড পিজ্যান্টপ পার্টি হয় ॥ ১৯২০এর দশকে ভারতের কাঁমউানস্ট 
পার্ট অবৈধ ঘোষিত না হলেও তার নামে খোলাখুীল কাজকর্ম করার অসুবিধা 
ছিল। সেজন্য কমিউনিস্ট পাতে যে সব কাজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হত 
সে সব কাজের বোশর ভাগই ওয়াক গ্যাপ্ড 'িজ্যান্টস পাঁর্টর মণ থেকে 
রূপায়িত হত । 

ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ওয়াকমসি" এ্যাপ্ড পিজ্যান্টস পার্টি গঠনের মাধ্যমে 
কমিউনিস্ট ও বামপল্থণ আন্দোলন প্রসারের প্রচে্ঠা চলে। ১৯২৭-এর শুরুতে 
বোছবাই-এ ওয়াকার্স গ্যান্ড পিজ্যান্টস পাটি গঠিত হম্ন। এস এস 'মিরাজকর 
তার সম্পাদক নির্বচিত হন। ১৯২৮ সালে সোহন সিং জোশের উদ্যোগে পাঞ্জাবে 
প্রীতী্চত হর “করতী কিষাণ পাটি? । এঁ বছরে মরাট সম্মেলনে যা্ত 
প্রদেশে ওয়াকর্সি এযান্ড পিজ্যান্টস পাটি" গঠিত হয়। পি সি যোশী হলেন 
তার সম্পাদক । ১৯২৮-এর ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনের সময় 
ওরাকসি£ এ্যাণ্ড 'পিজ্যান্টস পার্টির সারা ভারত সম্মেলন ডাকা হয়। এই সময়ে 
কমিউনিস্টরা বাভন্ন প্রদেশের দলগুলিকে সর্বভারতীয় 'ভিত্তিতে ওয়াকার্স এ্যাণ্ড 
িজ্যান্টস পার্টি গঠনে উদ্যোগী হন। 

কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের যচ্ঠ কংগ্রেস ওয়াক” এ্যাণ্ড পিজ্যান্টপ পার্টির 
সম্মেলনে বাণ পাঠায়॥ এই বাণীতে বলা হয় যে ওয়াকর্সি এ্যাণ্ড 'পিজ্যান্টস 
পার্টি কাঁমউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের অঙ্গভূত প্রতিষ্ঠান নয়। এই বাণীতে শ্রমিক 
ও কৃষককে দুটি আলাদা শ্রেণী দেখিয়ে ওয়াকসি এ্যাপ্ড পিজ্যান্ট পার্টি গঠনে 
সমালোচনা করা হয্ন। কারণ কমিউনিস্ট পাটি গঠনের মূল 'ভিন্তি হল একটি শ্রেণী 
এবং তা হল শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব। নবগঠিত সারা ভারত ওয়াকর্সি এ্যাণ্ড 
পিজ্যান্টস পার্টি শ্রামক ও কৃষকের স্বার্থ রক্ষা করে, জমিদারণ প্রথার অবসান ও 


পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ক'রে জাতীক্প কংগ্রেসের মধ্যে বামপল্থগ চিন্তাধারা বিকাশের 
ক্ষেত্র গুস্ভুত করে । 


কলকাতায় অনুষ্ঠিত (১৯২৮) ওয়াকসি' গ্যাণ্ড 'পিজ্যান্টস পাটি প্রথম 
সর্বভারতীয় সম্মেলনে কমিউনিস্টদের উদ্যোগে ৩০,০০০ শ্রামক ও সাধারণ মানুষের 
মাঁছল কলকাতায় আঁধবেশন রত জাতীয় কংগ্রেসের মঞ্চের কাছে গিয়ে পূর্ণ 
ঈবাধীনতা দাবি করে । জওহরলাল নেহরু ও অন্যান্য নেতৃবন্দ মণ্ডপ থেকে 
বেরিয়ে এসে শ্রমিকদের সামনে ভাষণ দেন ॥ সাইমন কমিশন বয়কট আন্দোলন ও 


ভারতে বামপল্ধ৷ আন্দোলনের উদ্ভব ও 'বিকাশ ২২১ 


বিক্ষোভ মিছিলে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কমিউীনস্টরা যোগ দেন। 

সারা ভারতে কমিউনিস্টদের প্রভাব যখন বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলের শ্রামক শ্রেণীর 
মধ্যে দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে ; কমিউনিস্টরা ১৯২৯-এ মার্চ মাসের মধ্যভাগে 
বোম্বাই-এ মিলিত হবার "সদ্ধান্ত গ্রহণ করেন; 'ঠিক সেই সময় আকস্মিকভাবে 
১৯২৯-এ ২০শে মার্চ 'রিটিশ সরকার ভারতের শ্রামক, কমিউনিস্ট ও জাতীয় 
আন্দোলনের ৩১ জন নেতাকে গ্রেপ্তার করে । এই বন্দী নেতৃবন্দের মধ্যে ছিলেন 
ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রণণ যোদ্ধারা! ভারতের তরুণ কমিউনিস্ট নেতৃবূচ্দের 
সঙ্গে নাখল ভারত কংগ্রেস কাঁমাটর ৪ জন সদস্য, বহু শ্রামক নেতা, ওয়াকর্স 
এ্যাপ্ড 'িজ্যান্টন পার্টর নেতা, সাংবাঁদক এবং 'তনজন 'িটিশ নাগাঁরককে 
মীরাট যড়যন্্র মামলায় আটক করা হয়। তাঁদের মধ্যে মুজফফর আহমর্দ, এস. 
বব. ঘাটে, এস. এ. ডাঙ্গে, পি. গস. যোশাঁ, ডঃ গঙ্গাধর আঁধকারা, 'বি. এফ. ব্রাডলে, 
ফিলিপ স্প্র্যাট এবং এইচ. এল. হাঁচনসন প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেঘযোগ্য। 
এই বিশাল মামলা সাড়ে চার বছর চলে এবং এই মামলা 'চালাতে ব্রিটিশ সরকারের 
বায় হয় প্রায় ১৬০,০০০ পাউণ্ড | 

ভারতীয্ল শ্রীমক আন্দোলন ও কমিউনিস্ট মতাদশ“কে অত্কুরে বিনাশ করার 
জন্যই মশরাট ষড়যন্ত্র মামলার আয়োজন । আলবার্ট আইনণ্টাইন প্রমুখ 'বশ্থের 
প্রখ্যাত বিজ্ঞান ও বাদ্ধিজীবীরা এই সাম্রাজ্যবাদ আক্রমণের নিন্দা করেন। 
মামলায় আঁভযদুন্ত ব্যান্তরা কেউই তাঁদের বিরুদ্ধে আনীত শ্রীমক আন্দোলন 
পাঁরচালনা করা অথবা কমিউনিস্ট মতবাদ প্রচার করার আঁভযোগ অস্বীকার 
করেন নি'। উপরন্তু তাঁরা প্রকশা আদালতে 'ববূতি 'দয়ে রাজনোতিক ও 
আদর্শগতভাবে মার্কসবাদকে প্রচার করে ভারতে একটি শীন্তশালী কমিউনিস্ট 
পাটি গঠনের দ্সেত প্রস্তুত করেন । মীরাট বড়যস্্র মামলা শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ 
সরকারের রাজনৈতিক পরাজক্নে পর্যবাঁসত হয় । কমিউনিস্টরা ষে ভাবে 'দিনের পর 
পর দিন আদালতের কক্ষ থেকে সরকারি ব্যয়ে তাঁদের মতাদর্শকে প্রচার করোছলেন 
তার নাঁজর ইতিহাসে খুব সামান্যই পাওয়া যায়। এই মামলা নিঃসন্দেহে ভারতে 
কমিউনিস্ট মতাদর্শ প্রচার, কমিউনিষ্ট পাটি” গঠন ও বামপন্থী আন্দোলন প্রসারে 
খুবই সহায়ক হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগেসের মাঁতলাল নেহরু ও জওহরলাল 
নেহেরু যথাক্রমে সভাপাতি ও সদপাদক হয়ে আদালতে আভিযুন্তদের পক্ষ সমর্থনের 
জন্য 'মীরাট 'ডিফেম্স কামিটি' গঠন করেন। 

সংক্ষেপে বলতে গেলে, অক্লৌবর সমাজতাল্লিক বিপ্লবের প্রভাব (১৯১৭), 


২২২ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমাবকাশ 


কাঁমউীনস্ট ইন্টারন্যাশনালের দ্বিতীয় - গ্রেসের আহবান (১৯২০), প্রবাসী ভারতীয় 
জাতীয় বিপ্লবশদের প্রয়াস এবং হিজরত্কারীদের দেশত্যাগের ফলে প্রবাসে 
ভারতের কামিউনিস্ট পার্টি গঠন বামপন্থী আন্দোলনের সূচনা করে। ফলত, 
১৯২০২৩ সালে ভারতের বাভল্ন প্রদেশে কমিউনিস্ট গ্রুুপগলি গড়ে 
ওঠে। পেশোয়ার ষড়যন্ত্র ও কানপুর কমিউনিস্ট বড়যন্ত্র মামলার 
মধ্য 'দিয়ে বামপঞ্থী আদশের ব্যাপক" প্রচার হয় । ওয়াক এ্যাপ্ড পিজ্যান্টপ 
পার্টি গঠন এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন বামপন্থী 
আন্দোলনকে প্রারথামক শুরে সংঘবদ্ধ করায় প্রয়াসী হয়। মীরাট যড়যন্ত 
মামলার ব্যাপক প্রচার এবং প্রকাশ্য আদালতে বন্দখদের কমিউাঁসন্ট মতাদশের 
গ্রাত অকুণ্ঠ সমর্থন ভারতে বামপন্থী আন্দোলনের উদ্ভবের পর্বকে সম্পূর্ণ করে। 

সোভিয়েত ইউানয়নের উজবোকিন্তান প্রজাতল্তের রাজধানণ তাসখন্দে ভারতের 
প্রবাসী কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের পর থেকেই জাতীয় কংগ্রেসকে বামপন্থণ 
মতাদর্শ ও কর্মসূচীতে প্রভাঁবত করার প্র্নাস চলতে থাকে । বামপন্থী আন্দোলন 
উদ্ভবের প্রথম যুগে ভারতের সর্ববৃহৎ রাজনোতিক দল জাতীয্ন কংগ্রেসকে প্রভাবিত 
করার উদ্যোগ নেওরা হয় । ১৯২১ সালে আমেদাবাদে অনহীষ্ঠত জাতীয় কগ্রেনের 
বাংসারক আঁধবেশনের উদ্দেশ্যে কাঁমউানিস্টরা একটি ইশতেহার প্রেরণ করেন। 
মানবেন্দ্রনাথ রায় ও অবনণ মুখাজ্জাঁর নামে এই ইশতেহারটি মদত ও প্রচারিত 
হয়॥ এই ইশতেহারকে ভারতের বামপন্থী আন্দোলনের প্রথম দালল বলা যায়। 
ভারতে বামপন্থী চিন্তাধারার সংস্পষ্ট উদ্ভব সূচিত করে এই ইশতেহার শ্রামক- 
আন্দোলন ও কৃষকের সংগ্রামের তাৎপর্যকে তুলে ধরে এবং ভারতীয় জনগণের 
অথনৈতিক শোষণ মত্ত ও সামাজক এবং রাজনোতিক স্বাধীনতর সমস্পম্ট বন্তব্য 
পেশ করে। এই ইশতেহারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রগ্াতশীল কংগ্রেস নেতা 
মৌলানা হাসরং মোহানী জাতীয় কংগ্রেসের আমেদাবাদ আঁধবেশনে সব্প্রথম 
ভারতের জন্য পৃণ* স্বাধীনতার গ্রন্তাব উত্থাপন করেন। কংগ্রেসের প্রাতীনধিরা 
তাঁয় এই প্রন্তাব প্রত্যাখ্যান করেন । 

১৯২২ সালে গয়ায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে কামউানস্টরা প্রাতনিধিদের 
বিবেচনার জন্য একাঁট কর্মসূচন প্রেরণ করেন । ১৯২২ সালে কমিউনিস্টদের 
প্রেরিত কর্মসূচীকে ভারতের বামপন্থী আন্দোলনের প্রথম 'লীখত কর্মসূচী 
বলা যায়। এই কর্মস:চতে বলা হয়েছে £ ১ সাম্রাজাবাদশী সংস্থার ও বৈদেশিক 
তত্বাবধানমূস্ত পরিপূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা ; ২ সার্বজনীন ভোটাধকারের 


ভারতে বামপল্ধশগ আন্দোলনের উদ্ভব ও 'বকাশ ২২৩ 


ভিত্তিতে জাতীয় আইনসভা গঠন ; ৩. ভারতে যু.্তরাশ্ট্রীয় প্রজাত্র স্থাপন। 
এই কর্মসূচপকে কাষকির করার জন্য ১৩-দফা দাবি যুত্ত করে 'আযকশন প্রোগ্রাম? 
ঘোষণা করা হয়। সেগুলির মধ্যে শ্রীমক ও কৃষকের অনৈতিক দাব আদায়ের 
জন্য শ্রেণ্ণীভন্তিক আন্দোলন পাঁরচালনা করা এবং সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেবার 
আঁধিকারের কথা বলা হয়। জাতীয় কংগ্রেসকে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনে 
সাহায্য করার জন্য তহবিল গঠনের আহবান জানানো হয়। মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত 
পারচালিত জাতীয় কংগ্লেসকে শ্রীমক-কৃষকের অর্থনোতিক আন্দোলনের পাশে 
সমবেত হবার জন্য অনুরোধ করা হয়। 'বিশের দশকের গোড়ার দিকে জাত'য় 
কংগ্লেসের উদ্দেশ্যে প্রেরিত কঁমিউনিস্ট্দের ইশতেহার ও কর্মসূচী ভারতের 
জাতীয় আন্দোলনের সামনে সীনার্ষ্ট রাজনৌতিক লক্ষ্য ও বামপন্থী কর্মসূচী 
উপস্থাঁপত করে । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কমিউনিস্ট ও বামপন্থী 
দলগুলির গড়ার কাজে যারা নেমেছিলেন তাঁরা সবাই ছিলেন ভারতীয় জাতীয় 
কংগ্রেসের সদস্য । 

৩. ভারতে বামপন্থী আন্দোলনের বিকাশ 

তাঁরশের দশককে বামপন্থী আন্দোলনের 'বিকাশের দশক বলা যায়। 
[িশের দশকের শেষ ও তিরিশের দশকের গোড়ার 'দিকে শ্রাীমক আন্দোলন ও ট্রেড 
ইউনিয়নই কমিউনিষ্ট কাষ“কলাপের প্রধান ক্ষেত্র হয়ে ওঠে এবং এতে বামপন্থীদের 
উল্লেখযোগ্য সাফল্য আর্জত হয়। শ্রীমক আন্দোলন স্প্রাতা্ঠত হওয়ার ফলে 
ওয়াকার্স গ্যান্ড পিজাণ্টাস পার্টর প্রভাব যথেষ্ট বাদ্ধ পায়। এই দল 'বাভন্থ 
প্র্ভাবে ভারতে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের আহবান জানায় এবং স্বাধীনতা 
সংগ্রামে শ্রমিক ও কৃষকের ভুমিকাকে অপারহার! করে তোলার চেষ্টা করে। 
[তারশের দশকের গোড়ার দিকে কমিউীনস্টরা বাংলা, পাঞ্জাব ও বোদ্বাই-এর শ্রমিক 
ও ছাত্রদের মধ্যে প্রভাবশালণ হয়ে ওঠে । 

কমিউনিস্ট ও বামপঞ্থী আন্দোলনের দ্রুত প্রসারের পথে কমিউনিস্ট ইণ্টার- 
ন্যাশনালের য্ঠ কংগ্রেসে (১৯২৮) গৃহীতি সংকীর্ণ তাবাদী প্রস্তাব কিছুটা বাধা 
সুস্টি করে। ১৯৩০ সালে কমিশ্টার্ণ মুখপন্রে প্রকাশিত 'ভারতের কমিউনিথ্ট পার্টির 
খসড়া কর্মপঞ্ঘা থেকে' দেখা যার যে তৎকালীন ভারতীয় পারাচ্থীতির পটভূমিতে 
সমাজতাঁশ্রক বিপ্লব করা ও সোঁভগ্লৈত রাণ্টর প্রাতষ্ঠার আহবান জানানো হয়োছল। 
বলা বাহুল্য, ভারতের সেই সময়ের পটভূমিকায় এ আহবান সংকীর্ণ তাবাদেরই 
নামান্তর । 


২২৪ ভারতে স্বাধনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ 


কমিউনিস্ট আন্দোলনের খসড়া কর্মপন্থায় হঠকারিতা ও সংকধর্ণতাবাদ 
ঘোঁষধত হওয়ার দরুণ ভারতের শ্রীমক আন্দোলন ও ট্রেড ইউনর়ন সংগঠন 
সামীয়কভাবে দ্বিধাবিভন্ত হয়। পরস্পর সম্পকরশবহীন বিচ্ছিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন 
সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে । মানবেন্দ্রনাথ রায় এবং সৌমেশ্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেদের 
উদ্যোগে ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপ চালাতে থাকেন। এই সময়কার কমিউনিস্ট 
আন্দোলোনের অবস্থা প্রসঙ্গে মজফ্ফর আহমদ বললেন, “সারা দেশে পার্টর 
বাচ্ম্রতা চরম আকারে দেখা 'দিল। তার ফলে কাঁমউনিস্টরা সাময়িকভাবে 
জাতীর আন্দোলনের মূল প্রবাহ থেকে দূরে সরে যান। 

গতাঁরশের দশকের প্রথম দিকে কাঁমউীনিস্টরা দ্বল হয়ে পড়লে ভারতের 
বামপল্থশ আন্দোলন সাময়িকভাবে ভিমিত হয়ে পড়ে। কাঁমউনিস্ট আন্দোলনের 
তদানিন্তন পাঁরাস্থিতি ও দূব'ল্তা বিবৃত করে মীরাট যড়যন্্র মামলার কয়েকজন 
বন্দী জেল থেকে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের কাছে 'রিপোর্ট পাঠান। অন্যান্য 
সূত্র থেকেও কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল ভারতের পরিহ্থিতি সম্পকে" রিপোর্ট 
পায়। ফলে কাঁমণ্টার্ণ ও বিশ্বের কয়েকাঁট কমিউনিস্ট পার্ট ভারতীয় 
কাঁমিউনিস্টদের টি সংশোধনে উদ্যোগ নেয় । প্রথমে ১৯৩২ সালে কাঁমপ্টার্ণের 
মুখপন্রে চন, জার্মানী ও গ্রেট ব্রিটেনের কমিউানস্ট পাট য্ত স্বাক্ষরে “ভারতের 
কাঁমউীনিস্টদের প্রাত খোলা চিঠি" প্রকাশিত হয় । এই চিনতে ভারতের কাঁমিউীনস্ট 
পার্টির বামপণ্থশ সংকীর্ণ তার সমালোচনা ক'রে কমিউনিস্টদের সাম্রাজ্যবাদাবরোধী 
ফুট গঠনে উদ্যোগ নেবার স:পাঁরশ করা হয়। পরের বছর (১৯৩৩) চখনের 
কাঁমউনিস্ট পার্ট ভারতের কাঁমউীনস্টদের নামে"আর একটি খোলা চিঠি প্রকাশ 
করে। এই চিঠিতে ভারতের কাঁমীনিস্টদের তীর সমালোচনা করে সারা ভারতে 
ধক্যবদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে উদ্যোগ নেবার কথা বলা হয়। 

মীরাট ষড়ঘল্ম মামলার কয়েকজন বন্দী আদালতের রায়ে ১৯৩৩ দালে মৃত্ত 
হন। সদমুন্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা এঁক্যবদ্ধ কমিউানস্ট পাট গঠনে 
উদ্যোগী হন। এই প্রচেষ্টার ফলে ১৯৩৩ সালে শেষের দিকে কলকাতায় পার্টির 
একাঁট গোপন সম্মেলন হয়। এই' সম্মেলনে পার্টর নতুন রাজনোতিক প্রস্তাব 
ও নতুন গ্রভনতচ্ম রচিত হয়। এই সঙ্গে পার্টির নতুন কেন্দ্রীয় কাঁমাঁট 
ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তার ফলে ভারতের কাঁমউনিস্ট পাট 
পুনরায় কমিউনিষ্ট ইপ্টারন্যাশনালের অঙ্গে পারণত হয় । ( মূজফ্ফর আহমদ £ 
“ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রথম যুগ, পৃ ৩১) 


ভারতে বামপন্থী আন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশ ২২৫ 


এক্যবদ্ধ কাঁমউীনস্ট পাট গঠনের পর থেকেই ভারতে শ্রীমক আন্দোলনে 
জঙ্গভাব ফিরে আসে। ১৯৩৪ সাল থেকে শ্রামক আন্দোলন ও ট্রেড ইউনিয়ন 
সংগঠনে এঁক্য ফরে আসে । এ বছরে বোদ্বাইয়ে শ্রামকরা সাধারণ ধর্মঘট 
পালন করে। কাঁমউনিস্ট ও অন্যান্য বামপন্থী গোচ্ঠীগুলি এক্যবদ্ধভাবে 
শ্রীমক আন্দোলন ও ধর্মঘট পাঁরচালনা করে ! মীরাট যড়ষন্ত্র মামলার পর 
থেকে ১৯৩৩ পযন্ত শ্রামক আন্দোলনে ভিিমিত ভাব দেখা দয় । ১৯৩৪ থেকে 
শ্রমক আন্দোলন দুবরি আকার ধারণ করলে 'ব্রাটশ সরকার আতংকগ্রন্ত হয়ে 
পড়ে ১৯৩৪-এর জুলাই মাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনগ ঘোষণা 
করে। কাঁমিউনিস্ট পার্ট বেনআাহনখ ঘোঁবত হলেও শ্রীমক ও বামপল্থয 
আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে 'ন। 

[তিরিশের দশকের মধ্যভাগ থেকে যুক্তফ্লুষ্টের দষ্টভঙ্গী রূপায়ণে কাঁমউনিস্টরা 
উত্তরোন্তর বামপন্থী জাতীয়তাবাদী, কংগ্রেস সমাজতন্ত্র দল এবং জাতীয় 
কংগ্রেসের মধ্যে প্রভাব বিস্তারে সচেন্ট হন॥ তাঁরশের দশকের মধাভাগে ইউরোপে 
সাম্রাজ্যবাদ আরও উগ্র ও নগ্ন মৃতি'তে ফ্যাঁসিবাদে আত্মপ্রকাশ করে । ১৯৩৫ 
সালে কাঁমউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সপ্তম কাগ্রেস ফ্যাসিবাদ প্রাতরোধের জনা 
শ্রীমক শ্রেণীকে এক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠনের আহবান জানায় । সপ্তম কংগ্রেসে প্রদত্ত 
[রপোর্ে' জাজ শদীমএভ ফ্যাঁসবাদ প্রীতরোধের অন্য শ্রামক শ্রেণীর এক্যবদ্ধ 
ফন্ট গঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনয়তার উল্লেখ করেন। সপ্তম কংগ্রেস সংস্পন্চভাবে 
নদেশ দেয় বে, কেবলমাত্র সমাজতান্দ্রিক বিপ্লবের জন্যই এঁক্যবদ্ধ ফন্টে নয়, শ্রামক 
শ্রেণীর অথনোতিক ও রাজনৈষ্তক দাবি অর্জন ও ফ্যাসিবাদের বিরদ্ধে 
আত্মরক্ষার জন্য এক্যবদ্ধ ফট গঠন করা প্রয়োজন । 

ধদামন্রভের এক্যবদ্ধ ফন্ট গঠনের তন্তবটিকে ভারতের দ্েত্রে প্রয়োগ করে রজনী 
পাম দত্ত এবং ব্রেন ব্র্যাজলে “ভারতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণফ্টে (11০ 4১011 
11000১1181156 1৯6911৩১171 000 111 12412) নামে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই' 
প্রবর্ধটি দত্তন্র্যাডলে তত্ব (১৯৩৬) নামে সমাধক পরিচিত । এই প্রবন্ধে বলা 
হয £ পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের নন্যনতম 
কর্মসূচীর ভাতে কংগ্রেস সোসালিস্ট, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী, কামিউনিস্ট এবং 
বামপন্থল কংগ্রেসীদের এক্যবদ্ধ করতে হবে ॥ 

জাতীয় স্বাধীনতআ অর্জনের জন্য সামাজ্যবাদবিরোধী ফন্টে গঠনের আহবানে 
সাড়া দিয়ে জাতীরবাদ কমা ও জাতীয় বিপ্লবীরা ব্যাপকভাবে বামপঞ্থী 

১৫ 


৬ ভারতে স্বাধনতা সংগ্রামের ক্রমাঁবকাশ 


আন্দোলনে সমবেত হন। তিরিশের দশকের মধ্যভাগে কেরালার বামপন্থী 
কংগ্রেসণরা এ অগ্ুলে কমিউনিস্ট পার্টির 'ভীত্ত চ্থাপন করেন। ই* এম. এস. 
নাদ্বুদ্রিপাদ, এ" কে. গোপালন প্রমে কংগ্রেস সমাজজল্লী নেতারা কেরালান় 
কাঁমউনিস্ট পাটি* গঠন করেন। এই সময় কমিউনিস্টরা কংগ্রেস সমাজতল্লী 
দলকে প্রভাবিত করার চেগ্টা করেন॥ খান্ডত সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্রেস আবার পূুনার্মীলত হয়৷ কাঁমউনিস্টদের উদ্যোগে ১৯৩৬ সালে সারা 
সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশন এবং ফ্যাসিবিরোধী প্রগাঁতি লেখক সংঘ গঠিত হয । 
শ্রমক, কৃষক, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বামপঞ্থী মতাদর্শ ও আন্দোলন ব্যাপক 
সার লাভ করে। 

[তাঁরশের দশক থেকে জাতীয় বিপ্লবীরা সন্্রাসবাদে মোহম,ুন্ত হয়ে কমিউনিস্ট 
ও (ামপল্থী আন্দোলনের প্রীতি আকৃষ্ট হন । আন্দামান সেল£লার জেলের জাতীয় 
বরা 'কমিউনিস্ট কনসোলিডেশন' গঠন করে, মারকসিবাদলোননবাদ অধায়ন 
কবে, অক্টোবর সমাজতান্ত্িক বিপ্লবের সাফলো অননুপ্রাণত হয়ে, বৈজ্ঞানিক 
সমা তল্গরবাদকে গ্রহণ করেন । এই সময় সরোজ মুখোপাধ্যায় এবং আব্দুল হালিম 
আন্দামানের সেলুলার জেলে বন্দ ছিলেন । তাঁদের সহযোগিতায় ডঃ নারাণ রাষ্ 
সেলূলার জেলে জাতীয় বিপ্লবশদের 'কাঁমউানস্ট কনসোলিডেশন” গঠন করে 
যৌথভাবে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্বাদ অধ্য়নের প্রয়াস চালান । “অনুশীলন 
সমিতি, “যুগান্তর শরভোষ্টিং গ্রুপ, ট্টগ্রাম গোঙ্ঠীঃ, “বেঙ্গল ভলান্টিয়ার, 
গোষ্ঠ৭ এবং এহন্দন্থান সোশ্যালিস্ট 'রিপাবালকান গ্যাসোসিয়েশনের' বেশ 
কয়েকজন জাতনয় বিপ্লবী “কমিউনিস্ট কনসোপিডেশনে' যোগ দেন। কমিউনিস্ট 
কনসোলিডেশনের' বোশর ভাগ সদস্যই কামীনিস্ট পার্টর সদস্য হন। জাতীয় 
িপ্রবীদের বেশির ভাগ সল্পাসবাদ পথ পরিত্যাগ করে বামপল্থন মতাদর্শ গ্রহণ 
করেন এবং ভারতের কমিউনিস্ট ও বামপন্থী আন্দোলনকে সমদ্ধ করেন। 
ভগত 'সিং-এর নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় বিপ্লবীদের “হিন্দুন্তান সোশ্য।লিস্ট 
রপাবাঁলকান এযাসোসয়েশন' এর সদসারা সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে আকৃণ্ট হন। 
তরুণ ভগত সিং আদালতের কক্ষে সমাজতান্তিক মতাদর্শ ও কর্মসূচীকে সমর্থন 
করে জাতীয় বিপ্লবীদের বামপন্থী চিন্তাধারাকে বাঁলষ্ঠভাবে প্রকাশ করেন। 

ভারতে বামপন্থী আন্দোলনের ধিকাশে কংগ্রেস সমাজতন্ী দল গুরুত্বপূর্ণ 
ভামিকা পালন করেছে। গান্ধীজী লবণ-সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলন 
পাঁরচালনা করে শেষ পর্যন্ত স্থগিত রাখেন। 'তান ১৯৩৩ সালে আইন অমান্য 


ভারতে বামপল্থী আন্দোলনের উদ্ভব ও ধিকাশ ২২৭ 


আন্দোলনের পরিবর্তে ব্যন্তগত প্রতিরোধ আন্দোলনের আহবান জানান। 
কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী অংশ গাম্ধীজীর এই আহবানে অত্যন্ত বিক্ষৃন্থ হন। 
১৯৩৩-এর মে মাসে গান্ধীভগ আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলে 
বামপন্থী কংগ্রেস কমা ও নেতারা কংগ্রেসের মধ্যে একাঁট সংগঠন প্রাতিষ্ঠার উদ্যোগ? 
হন। তার ফলে ১৯৩৪ সালে কংগ্রেস সোশালিস্ট পার্ট গাঠত হয়! বোদ্বাই 
শহরে সারা ভারত থেকে আগত প্রায় ১৫০ জন প্রাতীনাধির উপস্থিতিতে ১৯৩৪-এর 
অন্টোবরে কংগ্রেস সমাজতন্ু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সম্পূনানন্দ 
সভাপাঁত 'নিবাঁচিত হন। দিল্লী থেকে রামম,লাহর লোইহয়া ও আনসারি, বিহার 
থেকে জয়প্রকাশ নারায়ণ, উত্তর প্রদেশ থেকে সম্পূর্ণানন্দ ও মোহনলাল গৌতম, 
বোম্বাই থেকে মিনু মাসানা, শ্রীমতী কমলাদেবণ চট্টোপাধ্যায় ও এস এ ব্রেলাভ, 
মহারাশ্দ্র থেকে অহ্যুত পটবর্ধন, কেরালা থেকে পি. কে পিল্লাই, এ কে গোপালন, 
ই এম এস নাম্বুদ্রপাদ প্রম:খেরা বোম্বাই সম্মেলনে যোগ দেন। 

কংগ্রেস সোশালিষ্ট পাটি নাম গ্রহণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে মশরাট সম্মেলনে 
( ১৯৩৬ ) বলা হয় যে, “সমাজতন্ত্র শব্দের আগে 'কংগ্রেস” শব্দটি গ্রহণের অথ 
হল জাতীয় আন্দোলনের অতাঁত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষয্‌ 
করা । স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন সষ্টি করার, 
লক্ষ্যকে কংগ্রেস মমাজতন্মশ দল আশ. কর্তব্রূপে চিহিত করে। কারণ সমাজ- 
তন্তী আন্দোলন বৈদোঁশক ও দেশীয় শোষণ থেক্ষে ভারতীয়দের মূন্ত করার 
উদ্দেশ্যে পারচাঁলিত হবে একথা ঘোষণা করা হয়। জাতীয় কংগ্রেসের সামাজ্যবাদ- 
[বিরোধী অংশকে সমাজতান্লিক 'শিবিরে সমবেত করাকে অন্যতম আশ; কর্তব্যরূপে 
ঘোবণা করা হয্প। কংগ্রেসের রক্ষশশশল নেতৃত্বের কর্মসুচী ও কাযবিলীতে যে সব 
তরুণ কংগ্রেস কর্মা হতাশাগ্রন্ছ হয়ে পড়াছলেন জয়প্রকাশ 'নারায়ণের “সমাজতন্ম 
কেন” (41) 9০০1০1151)) বইটি তাঁদের আশার আলো দেখাল । 

১৯৩৬ সালে অন:চ্ভত তৃতীয় বাৎসরিক সম্মেলনে কংগ্রেস লমাজতজ্ত্ী দল 
জাতীয় কংগ্রেসকে একটি শান্তশালী সাম্নাজ্যবাদবিরোধী রাজনোতিক মণ্ডে পরিণত 
করার কথা ঘোষণা করে । এই সম্মেলনে দলকে ব্যাপক সাম্রাজ্যবাদাঁবরোধা, 
আন্দোলন পাঁরচালনাব দাঁরিত্ব দেওয়া হয়। সাম্নাজ্যবাদবিরোধী গণ-আন্দোলন 
পাঁরচালনার মাধ্যমে ভারতে শ্রামক ও কৃষকের প্রজাতন্গা স্থাপনের উদ্দেশ্যে দলকে 
পাঁরচালনার কথা বলা হয্ন। কংগ্রেস সমাজতন্পশ দলের নেতৃবৃন্দের একাংশ মার্কসবাদী 
সমাজতঙ্গা গ্রহণ ক'রে গ্াম্থীবাদশ মতাদর্শের সমালোচনা করেন। সম্মাজতাঁন্মুক 
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মতাদর্শের প্রতি আনুগত্য দেখানো সত্তেও কংগ্রেস সমাজতম্্ী দলের বেশীর 
ভাগ নেতারা গাম্ধীজীর অনুগামশ রক্ষণশীল নেতৃত্বকে সমর্থন করেন। 

কংগ্রেস সমাজতল্পণ দলের উচ্চ নেতৃত্বের চিন্তাধারাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা ঘাবে 
যে, দলের মধ্যে তিনটি সস্পষ্ট মতাদর্শের প্রভাব বিদ্যমান ছিল। মাকসপয় 
সমাজতন্দরবাদ, ফেবিয়ান সমাজতল্লবাদ এবং গাম্ধশবাদের সংস্পন্ট প্রভাব কংগ্রেস 
সমাজতঙ্ী দলের উচ্চ নেতৃবৃন্দের মধ্যে দেখা গিয়েছিল । তিরিশের দশকের মধ্যভাগে 
জয়গুকাশ নারায়ণ এবং আচার্ঘ নরেজ্জ্র দেব মাক সগয় মতাদশে'র সমৎ“ক ছিলেন, 
[মনু মাসানগ এং তশোক মেহতা গণতাল্মিক সমাজতল্্রবাদের প্রতীনাধ ছিলেন 
এবং অচ্যুত পটবর্ধন এবং রামমনোহর লোহিয়া গাম্ধীবাদী অহিংস প্রত্যক্ষ গণ" 
সংগ্রামের প্রবস্তা ছিলেন। 

কংশ্লেস সমাজতগ্তী দলের তা'দপরবের উচ্চ নেতৃবৃন্দের মতাদর্শ ও দণভ্টভঙ্গ 
বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মধু লিমায়ে বলেছেন, কংগ্রেস সমাজতম্্শী দলের প্রতিষ্ঠা থেকেই 
এই দলের বহর€পতা প্রকাশ পায় । কারণ দলের মধ্যে সম্পৃণ খিপরীত্ধমী দ:ষ্টি- 
ভঙ্গ'র জান দেখা গিঞ্েছিল। মধু লিমায়ের মতে) "7116 09৮..121101115 
100. 100 ০100119-061160 709010)"* কংগ্রেস সমাজতল্পী দলের নেতৃবূন্দ 
সমাজতন্তবাদকে দলের মতাদর্শ বলে ঘোষণা করলেও তাঁরা প্রতোকে গন্ধীজর 
সম্মোহিনণ ব্যান্তিত্ব ও তাঁর নেতৃত্বের প্রতি খুবই আহ্থাবান ছিলেন। তাঁরা জওহরলাল 
নেহরুকে জাতীয় কংগ্রেসের সমাজতন্শ অংশের নেতা বলে মনে করতেন। অর্থ” 
নৌতিক সংকটের দরুণ সারা ভারতে কৃষক অসন্তোষের তীব্রতা আরো বৃদ্ধি পেলে, 
ভুমি বিপ্লব ও ঝুঁষ বিপ্লবের গুরুত্ব বিশ্বাসী বামপল্থশ-ভাবাপল্ন রাজনৈতিক দল ও 
কমণ্রা শ্রেণভিন্তিক পৃথক পূথক সংগঠন গড়ে তোলায় অগ্রণন হলেন । 
১৯৩৪-৩৫ দালে বিভিন্ন প্রদেশে কৃষক আন্দোলন ব্যাপক ও শান্তশালী হয়ে 
উঠছে দেখে বামপন্থী দলগুলি ও বামপন্থী মনোভাবাপন্ন ব্যন্তিদের মধ্যে কৃষকদের 
একটা সর্বভারতীয় সংগঠন প্রাতষ্ঠা করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। 
তাঁদের সিদ্ধান্ত অনুসারে কংগ্রেস সমাজতন্ত্র দলের মিরাট আঁধবেশনে ( ৯৯৩৬ ) 
সারা ভারত কৃষক সভার সংগঠনশ কমিটি গঠিত হয়। ১৯৩৬-এর এপ্রল মাসে 
লখনৌ শহরে স্বামী সহজানন্দের সভাপতিত্বে সারা ভারত কৃষক সভার প্রথম 
অধিবেশন অন:্ঠিত হয়। এই পর্বে কংগ্রেস সমাজতম্ী দল জাতীয় গণতান্লিক 
ধিপ্রবের প্রয়োজনগয়তা এবং সেই' উদ্দেশো শ্রীমক ও কৃষকের রা আন্দোলন ও 

সংগঠনের প্রয়োজনশয়তাও স্বীকার করে। 


ভারতে বামপন্থী আন্দোলনের উদ্ভব ও 'বকাশ ২২৯ 


তিরিশের দশকের প্রথম দিক থেকে জাতীয় কংগ্রেসে বামপঞ্ধী শান্তর সুস্পষ্ট 
উদ্ভব ঘটে। কংগ্রেসের মধ্যে সমাজতন্্ী দল গঠন বামপন্থী শান্ত ও দ:্টভঙ্গকে 
আনষ্ঠানকভাবে' প্রকাশ করে। বিশের দশকে ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের 
উদ্ভব ঘটোছল। ১৯২৫-এ ভারতের কমিউনিস্ট পাট'র কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয় । 
কমিউনিস্ট পার্ট আন্তজ্যীতিক কাঁমউনিষ্ট আন্দোলনের অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে । 
অপর দিকে কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের সঙ্গে যুন্ত না হয়ে সম্পৃণ* স্বাধীনভাবে 
ভারতে সমাজতল্লী দল গঠনের প্রয়াস চলে। ১৯৩৪ সালে কংগ্রেস সমাজতঙ্তী 
দল গঠন সেই প্রয়াসকে বাণ্তবায়িত করে। 

বিশের দশক থেকে আরম্ভ করে 'তাঁরশের দশক পর্যন্ত ভারতের বামপন্থথ 
আন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশের গাতগ্রকীতি বিশ্লষণ করলে কয়েকাট বোঁশষ্ট্য 
দেখা যায় । গান্ধীজ পাঁরচাঁলিত অনহযোগ আন্দোলন ও আইন অমান্য 
আন্দোলন এবং জাতীয় বিপ্লবীদের সন্পাসবাদী আন্দোলন খুব শীঘ্র বেশ কিছু 
সক্রিয় রাজনৈতিক কমার মোহমনুন্তি ঘটায় । তাঁরাই স্বাধীনতা সংগ্রামে পূর্ণ জাতীয় 
বাধশনতা অর্জনের লক্ষ্যের সঙ্গে শ্রামক ও কৃষক পারচালিত শোযণমযস্ত সমাজ 
গঠনের লক্ষাকে যুন্ত করে ভারতীয় রাজনীতিতে বামপন্থী দ্টভঙ্গীর উদ্ভব ও 
বিকাশ ঘঁটয়োছলেন। কংগ্রেস আন্দোলন অথবা বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুন্ত না 
থেকেও বহ: ব্যান্ত শ্রামক ও কৃষক আন্দোলন পাঁরচালনা করে ভারতে বামপন্থাঁ 
রাজনশীতির উদ্ভব ও 'বকাশে গূরূত্বপৃণ ভুঁমকা পালন করেন। বিশের এবং 
[তাঁরশের দশকে কামউনিস্ট ও বামপন্থী আন্দোলনের প্রাক সবাই জাতীন্ন কংগ্রেসের 
সদস্য ছিলেন। পু 

1তারশের দশকে বামপন্থী আন্দোলনের বিকাশ ঘটে । মাকর্পীয় সমাজ- 
তন্বাদ এবং গণতান্দিক সমাজতন্ত্রবাদ ভারতের বামপল্থ আন্দোলনে প্রাধান্য 
পায়। ভারতের কামউনিস্ট পার্ট কামউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে বন্ত হয়ে 
বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ এবং শ্রামিকশ্রেণনর আস্তজ্গীতকতাবাদকে প্রাতিনিধিত্ব করে। 
কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলে মাকর্সগয় দৃক্টিভঙ্গীর গ্রাতিফলন ঘটলেও বৈজ্ঞানিক 
সমাজতন্্বাদকে দলের লক্ষ্য ও কর্মসূচীতে গ্রহণ করা হয় নি। কংগ্রেস 
সমাজতম্ক্ দল আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব গ্রহণ করে 'ন। জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রমূখ 
নেতারা 'তাঁরশের দশকে বৈজ্ঞানক সমাজতল্মের সমর্থক বলে পাঁরচিতি লাভ 
করলেও, কংগ্রেস সমাজতন্্ী দলকে ভারতের বামপন্থী আন্দোলনে গণতান্লিক 
সমাজবাদী দ:্টভঙ্গর প্রীতীনাঁধত্ব করতে দেখা যায়। কমিউনিষ্ট ইন্টারন্যাশনাল 
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থেকে বাহজ্কৃত হবার পর মানবেন্দ্রনাথ রায় ভারতে আসেন: এবং তিনি ও তরি 
অনুগামশরা বামপন্থী আন্দোলনে যোগ দেন। তিনি কমিউনিস্ট আন্তর্জাীতিকতা 
এবং কংগ্রেস সমাজতন্্ দলের মধ্যে না থেকে তৃতীয় শন্তরুপে সমাজতঙ্ঘবাদ 
প্রচার করেন। কেউ কেউ কংগ্রেস সমাজত্্লী দল গঠনে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের 
প্রভাবের কথা বলে থাকেন। 


জাতীয় কংতোলে বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গী : জওহরলাল ও সুভাবচন্দ্র 


(ভিসহযোগ আন্দোলন অকস্মাং হ্গিত রাখা হলে সাধারণ কংগ্রেস কমাঁ ও 
স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে হতাশার মনোভাব স:ষ্ট হয়। 'ব্রাটশ-বরোধী গণ-সংগ্রাম 
মাঝপথে স্থাগত রাখায় তাঁদের অনেকের মধ্যে জাতীয় আন্দোলনের লক্গ্য ও ভাঁবষ্যত 
সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দেয় । ১৯২০-এর দশকে 'বিদেশ থেকে আসা নতুন চিন্তাধারা 
কংগ্রেস কমাঁসহ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রভাবিত করে। আয্মারল্যাপ্ড ও 
ইজিপ্টের জঙ্গী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধাঁ চিন্তাধারা, তুরস্কের সামাজিক পরিবর্তনের 
সংবাদ এবং সবোর্পার সোভিয়েত ইউনিয়নে সর্মাজতান্লিক সমাজ গঠন ও শোষণমনত্ত 
অর্থনৌতিক ব্যবন্থা প্রবর্তনের সংবাদ তরুণ কংগ্রেস কমাঁদের মনে গ্রভীর রেখাপাত 
করে।) 

(বশে দশকে জাতীয় সংগ্রামে শ্রামকশ্রেণণ ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করতে শুরু 
করে এবং সারা ভারতে শ্রামক আন্দোলন ও শিল্প শ্রমিকের ধর্মঘট উল্লেখযোগ্য" 
ভাবে বাদ্ধি পায়।) এই অগ্রগাঁতির সঙ্গে সঙ্গে [শ্রীমক শ্রেণীর নতুন মতাদর্শ 
সমাজতল্লবাদ ভারতে একটা রাজনোতিক গ্ান্ত ধহসাবে বিকাশলাভ করে। 
নতুন মতাদর্শের প্রভাব ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের তরুণ ও বামপল্থী অংশের 
মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে দেখা যায় । এই সময্ন কাঁমিউনিস্টরা জাতায় কংগ্লেসকে 
প্রভাবিত করায় প্রয়াসী হন।) তাসখন্দে গঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি 
আমেদাবাদ কংগ্রেসে (১৯২১) একাঁটি ইশতেহার এবং গয়া কংগ্রেসে (১৯২২) 
একটি বামপন্থী কর্মসূচী প্রেরণ করে। এই ইশতেহার ও কর্মসূচীতে (জাতীয় 
কংগ্রেসকে পূণ স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যকে রাজনৈতিক লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ 
করতে এবং কৃঁষক্ষেত্রে আমূল ভূমি সংদ্কারের গুরুত্ব স্বীকারের আবেদন 
জানানো হয়। 'বিশের দশকে জাতীয় কংগ্রেসে বামপন্থধ চিন্তাধায়ার উদ্ভব ঘটে। 


কংগ্রেসের বামপঞ্ঘীর শান্ত ও চিন্তাধারার নেতৃত্ব করেন জওহরলাল নেহরু ও 
সুভাষচন্দ্র বসু 9 


ভারতে বামপন্থী আন্দোলনের উদ্ভব ও 'বকাশ ২৩১ 


(১৯২৬ সালে জওহরলাল নেহের; ইউরোপে যান) এবং সেখান বহ; সোশ্যাপিস্ট 
এবং কমিউনিস্ট নেতাদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাং হয় । ১৯২৭ সালে (তানি রাসেলসে 
কংগ্রেস অব দি লাঁগ অব অপ্রেসড পিপলস""এ (09281055০01 075 ]-5880৩ 
0101979539৫ 760169) যোগ দেন। জাতীয় কংগ্রেসের প্রাতানীধ 'হিসাবে 
তান এই সম্মেলনে যোগ দেন এবং ব্রাসেলসের সংগঠনের কম'পরিষদের 
সদস্য নির্বাচিত হন। €৯২৭-এর নভেম্বরে 'তান রূশ বিপ্লবের দশম বার্ধিক 
উৎসবে যোগ দেবার জন্য মক্কোর যান?) (সোভিয়েত ইউনিয়নের) সামাজিক, 
অর্থনৌতিক এবং শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতিতে তান মুগ্ধ হন; বিশেষ করে তান 
(মাজতান্মিক ব্যবস্থায় কৃষকের বৈষায়িক ও সাংক্কৃতিক উন্নাততে আৰৃষ্ট হন?) 
সোভিয়েত ইউনিয়নের আঁভজ্ঞতা বর্ণনা করে তান 'সোভয়েত রাশিয়া” (39৬61 
[২5১12 নামে একটি ইংরাজণ পনুন্তক প্রকাশ করেন । সোঁওয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণেন 
ফলে নতুন সমাজতাল্লক রাষ্ট্রের প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদাঁবরোধী মনোভাব এবং নিপীডিত 
মানুষের জন্য সেই দেশের সহানদুভুঁতি সম্পর্কে 'তাঁন সহীনশ্চিত হন । 

(ভোমানয়ন স্ট্যোটাস? বনাম পর্ণ স্বাধীনতার রাজনোতিক লক্ষ্যকে কেন 
করে জাতীয় কংগ্রেসে সংগ্রামমূখী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দ:ক্টিভঙ্গগী ও শল্তিগুলির 
সমাবেশ ঘটে । সাম্রাজ্যবাদাঁবরোধী পূর্ণ স্বাধীনতার রাজনৈতিক লক্ষ্য জাতীক্ন 
কংগ্রেসে বামপন্হন শান্তগ:লিকে শান্তশালী করে । জওহরলাল নেহের্‌ এবং সুভাষ" 
চচ্দ্র বসু সংগ্রামমূখী তরুণ কংগ্রেস কমাঁদের নেতৃত্ব 'দয়ে জাতীয় কংগ্রেসের মধো 
বামপন্থী শীল্তকে সংঘবদ্ধ করেন। সারা ভারত গ্রেড ইউীনয়ন কংগ্রেস, কাঁমউনিস্ট 
পাট এবং সারা ভারত ওয়াকর্সিমএ্যাণ্ড 'পিজাণ্টস পার্টি গঠিত হবার পর কংগ্রেসে 
বামপন্থী প্রভাব যথেষ্ট বুদ্ধি পায়। ১৯২১ সালে ভারতীয় সিভিল সাভি“স থেকে 
পদত্যাগ করে মান্র ২৪ বছর বয়সে সুভাষচন্দ্র বসু ভারতীয় রাজনশীত ও জাতা় 
কগ্রেসে যোগ দেন) প্রথম থেকেই সুভাষচন্দ্র সংগ্রামী রাজনীতির প্রবনতা 
[ছিলেন গাম্ধীজ অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখায় তিনি বিক্ষুব্ধ হন। (তান 
পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করে জাতীয় আন্দোলনে সাম্রাজ্যবাদাবরোধা দ:ষ্টিভর 
প্রতীনাধত্ব করেন। আন্তজীতক ঘটনাবলীর সঙ্গে তিন পাঁরচিত 'ছিলেন। 
জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সামাজক ন্যায়বিচার যুস্ত করে তান (ামপন্থণ দষ্টিভঙ্গীকে 
প্রাতালত করেন।) ব্িটিশের জেল থেকে মু্ত হবার পর 'তাঁন ভারতীয় 
রাজননতিতে সাম্রাজ্যবাদাবরোধী গণ-আন্দোলনকে জোরদার করায় সথেন্ট হন। 

(১৯২৭ নালে অননৃত্ঠত মাদ্রাজ কথ্রেসে) তথা জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে 
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বামপন্থী দ:ছ্টি ভঙ্গীর প্রীতফলন দেখা গেল । জওহরলাল নেহরু তখন তাঁর 
দীর্ঘ বিদেশ ভ্রমণ সেরে ভারতে ফিরেছেন। মাদ্রাজ ক:গ্রেসে(জওহরলাল কর্তৃক 
উত্থাপত এবং পুভাষচন্দ্রের অনগামীদের দ্বারা সমার্থত পূর্ণ স্বাধীনতার প্রন্তাৰ 
বিনা বিরোধিতায় গৃহীত হয়।) পরব্াকালে গাদ্ধীজশী 'না ভেবোচন্তে, তা 
ঘাঁড় করে নেওয়া” বলে এই প্রন্ভাবকে সমালোচনা করেন॥। এই আঁধবেশনে 
কংগ্রেস সদ্য প্রতিষ্ঠিত "ইন্টারন্যাশনাল লগ এগেনন্ট ইম্পিরয়ালিজম'-এর 
(1111৩11158110109] 10000 4817811)56 110116119811520)) সদস্যভুন্ত হবার সদ্ধান্ত 
গ্রহণ করে এবং কংগ্রেসের তরুণ ও বামপন্থী দম্টিভঙ্গঈীসম্পন্ন কমাঁদের নেতা 
জওহরলাল ও সুভাবচন্দ্রকে কংগ্রেচসর দুই সাধারণ সম্পাদক পদে নিরাচিত করে) 

ান্রাজ কংগ্লেসের পর থেকে বামপন্থী শীন্তর প্রভাব দত বৃদ্ধি পায়।) অওহর- 
লাল, সুভাষচন্দ্র, শ্রীনবাস আয়েঙ্গার প্রমুখের দ্বারা গঠিত 'ইনাঁডপেণ্ডেস অব 
ইপ্ডিয়া লীগকে? (10000001700 0 1171171680৫ কেন্দ্র করে তরুণ 
বামপল্থী কংগ্রেস কমণদের সমাবেশ ঘটতে থাকে । কংগ্রেসের রক্ষণশীল নেতৃত্ব 
পূর্ণ স্বাধীনতার পাঁরবর্তে “ভোমনিয়ন স্ট্যাটাসকেই, জাতীয় আন্দোলনের 
রাজনৈতিক লক্গ্য হিসাবে গ্রহণ করায় সচে্ট হন । শেষ পর্যন্ত €রংগ্রেসের লাহোর 
আঁধবেশনে ( ১৯২৯ ) বামপন্থী শান্তর চাপে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের লক্গ্কে 
জাতীয় কংগ্রেসের রাজনোতিক লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়। লাহোর আঁধবেশনে 
জওহরলাল ও সভাষচন্দ্রেরে নেতৃত্বে বামপন্থী দ-্টভঙ্গঈসম্পন কংগ্রেস 
প্রীতানীধদের জয় হয়) 

(ইউরোপ ও সোভিয়েত ইউানয়ন পাঁরভ্রমণের প্লর দেশে ?ফিরে জহওরলাল সংগ্রাম- 
মুখী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দ:ক্টিভঙ্গী এবং সমাজতন্মবাদের মতাদশ প্রচার করেন | 
তার ফলে জাতীয্ন কংগ্রেসে বামপল্থণ চিন্তাধারা শীন্তশালশ হয় । জওহরলাল 
সদ্যপ্রতিষ্ঠত যুব লীগ সম্মেলনে সভাপাঁতিত্ব করেন এবং 'তাঁন “সারা ভারত 
িষাণ সভা” ও "সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের” আঁধবেশনে ভাষণ দিয়ে 
কৃষক ও শ্রীমক আন্দোলনে তাঁর সহান-ভূতি জ্ঞাপন করেন। তান বুঝেছিলেন 
যে€জাতীয কংগ্রেসের সঙ্গে শ্রীমক ও কৃষকের সংগঠনগনলিকে সংযুক্ত করা তাঁর 
পক্ষে আদৌ সম্ভব নয় সেজন্য শ্রীমক ও কৃষকের নংগঠনগুলির সঙ্গে 
যৌথভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে আন্দোলীন করার পক্ষপাতী ছিলেন ) 

যন কংগ্রেসকে দিয়ে কিছু অথনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করিয়ে জওহরলাল 
তাঁর বামপন্থী দুষ্টিভঙ্গশ রূপাল্লিত করেন। এই অথনৈতিক কর্মসূচপ বৈপ্লবিক 
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না হলেও এর মধ্যে নতুন চিন্তাধারার ছাপ দেখা যায় । (১৩১ সালে করাচণতে 
অনুষ্ঠিত কংগ্রেস আঁধবেশনে জওহরলাল কতকগযীল অর্থনোতিক কর্মসূচীর 
তালকাকে অনুমোদন করিয়ে নেন ) ('জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় মজার 
পাবার আঁধকার, উত্তরাধকার করের প্রবর্তন, কুষি আয়ের উপর আয়কর ধা” 
কৃষকের খাজনা হাস, মূল িলপগ্রুলিতে রাঞ্ট্রের নিয়ল্ণ ও মালিকানার' 
মত কতকগুলি অর্থনৈতিক কর্সূচী করাচী আঁধবেশনে গৃহীত হম্ন। ১৯৩৬ 
সালে গৃহদত কংগ্রেসের নিবচিনগ ইশতেহারে এই অর্থনৈতিক প্রাতশ্রাতগুলি 
লাপবদ্ধ করা হয় )) 

ঘভাষচন্দ্র গাম্ধীজশর মতাদশ“কে সমালোচনা ক'রে তাঁর রাজনোতিক জণ্বন 
শুরু করেন?) 'িশের দশকে 'তাঁন ছাত্রসভায় গান্ধীনীর সবরমতী ও অনা 
ঘোষের পাঁ্ডচেরণর চিন্তাধারাকে সমালোচনা করেন । তান গান্ধীজীর আঁহংসনর্খীত 
এবং চরকার অর্থনৈতিক মতবাদকে কখনও গ্রহণ করতে পারেন নি। (তান 
গাম্ধীজীর আঁহংস রাম্ট্রদর্শনের কঠোর সমালোচক ছিলেন ।) জাতীয় বিপ্লবীদের 
সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ('অনুশীলন সাঁমাত' “ও 'যগান্তর' দলের 
জাতীয় বিপ্লবীদের অনেকে তাঁর সঙ্গে যোগাবোশ রাখতেন । ১৯৩১ সালে 'তাঁন 
ভারতের জন্য সমাজতান্ত্রিক প্রজাতদ্বের রাষ্ট্রব্যবস্থা চেয়েছিলেন । স্বাধীনতা 
অর্জনের পর 'তীন শ্রমিক ও কৃষককে সমাজতান্ল্নিক কর্মসূচির 'ভিতিতে সংগঠিত 
করার কথা ভেবোঁছলেন ) 

ভওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র ভারতের শ্রীমক আন্দোলন সম্পর্কে কৌতুহলী 
ছলেন।) কংগ্রেসের প্রখ্যাত রক্ষণশীল নেতৃবান্দ শ্রীমক আন্দোলন ও ট্রেড 
ইউনিয়নের সঙ্গে সংস্রব পাঁরহার করে চলতেন। অবশ্য গাম্ধধজী বিশের দশকের 
প্রথম 'দকে আমেদাবাদে দ্রেড ইউনিয়ন গঠন করোছলেন। জওহরলাল ও 
সুভাষচন্দ্র স্বতন্্রভাবে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে কখনও প্রয়াস হন নি। তারা 
ভারতের (ক্যবদ্ধ রেড ইউনিয়ন সংগঠনে বিভিন্ন সময়ে সভাপাঁতির পদ অলংকৃত 
করেন ) ১৯২৮ সালে জামসেদপুরে টাটাদের লৌহ ও ইস্পাত কারখানার শ্রীমকেরা 
দীঘ্ছায়ী ধর্মঘট করলে শেষ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র বসুর মধ্যস্থতায় ধর্মঘটের 
ঠবরোধগ্যালর নষ্পান্ত হয় এবং ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়। 

(১৯২৯ সালে)জওহরলাল নেহের; সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের(মাগপর 
অধিবেশনে)সভাপাতি করেন । এই আঁধবেশনে (ধরটিশ সরকার নিযু্ রয়্যাল 
কমিশন অন লেবারে' যোগদান সম্পকে সংস্কারপম্থ? নেতৃত্বের সঙ্গে কাঁমউ নিস্ট 
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ও বামপন্থণ জাতীয়তাবাদ নেতৃত্বের তীব্র বিরোধ উপাচ্থিত হয় । শেষ পথাস্ত 
'সংস্কারপম্থণ নেতৃবন্দ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ত্যাগ করে রয়্যাল কমিশনের, 
সদস্যপদ গ্রহণ করেন 1) সুভাষচন্দ্র বস; সারা ভারত দ্রেডে ইউনিক্ন কংগ্রেসের 
১৯৩১ সালের অধিবেশনে সভাপাঁতিত্ব করেন। কলকাতার কাছে বাীড়িগ্ার জূট 
মিলে ধমর্ঘটী শ্রমিকদের উপর ব্রিটিশ সরকার ও মাঁলিকপক্ষ নির্মম অত্যাচার 
চালালে জওহরলাল নেহেরু এ অঞ্চলে চলে আসেন এবং ধমণঘটণ শ্রীমকদের 
সাহায্য করার জন্য আবেদন জানান। সারা ভারতের শ্রামিক শ্রেণকে তিনি 
বাউড়িয়ার ধর্মঘটণ শ্রীমকের পাশে সমবেত হতে অনুরোধ করেন। ১৯২৮ 
সালে জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা আঁধবেশনে ৩০,০০০ শ্রামক মিছিল করে 
সভামগ্ের কাছে যান। শ্রীমকদের এই সভায় জওহরলাল সভাপাঁতিত্ব করেন এবং 
বাঁঙ্কম মুখোপাধ্যায়, আর. এস. 'নম্বকর প্রমুখরা ভাষণ দেন । সভায় শ্রামকরা 
পূর্ণ স্বাধীনতার গ্রন্তাব গ্রহণ করে । 

তিরিশের দশ্ব)থেকে(জাতীয় কংগ্রেসে রক্ষণশীল চিন্তাধারা ও কার্যকলাপের 
বিকল্প ৪৮১88 শান্ত ও দ:ষ্টিভঙ্গ” প্রাধান্য পেতে থাকে। এই সময় 
বি প.জিরাদশ ব্যবস্থায় তীব্র সংকট, জামনিতে ফ্যাসি-নাৎসীবাদের উদ্ভব, 
পণবার্ধকী পাঁরকল্পনার সাফল্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতাল্লিক 
অথণনসতির দ্রুত বিকাশের মত ঘটনাগুি ভারতে বামপন্থী শান্ত ও দ্টি- 
ভগ্ন বিকাশে খুবই সহায়ক হয় ।) ইউরোপে ফ্যাঁসবাদ'ী শান্তর উদ্ভব জওহরলাল 
নেহেরুকে খুবই উদ্বিগ্ন করে । ১৯৩৩ থেকে তিনি ফ্যাঁসবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের 
বিপদ থেকে ভারতকে মস্ত করার কথা বিশেষভাবে চিন্তা করেন । তাঁর প্রভাবে 
বামপল্থ জাতীয়তাবাদীরা 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যবাদের নতুন কৌশল সম্পর্কে সতক 
হন। তাঁরা মনে করোছিলেন 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতীয় পংীজপাঁতদের সঙ্গে 
শাখঘ্রই একটা বোঝাপড়ার় আসবে এবং তার ফলে রক্ষণশীল শান্ত হয়ত জাতার 
আন্দোলন থেকে বিচিন্ন হয়ে যাবে। 

(১৯৩৪-এ কংগ্রেস সমাজতন্ দূংলর প্রীতষ্ঠা জাতীয় কংগ্রেসের বামপল্ধণ 
অংশকে শান্তশালখ করে। ১৯৩৩-৩৬ সালের মধ্যে জওহরলাল নেহেরূর 
বামপল্থী ও সংগ্রামম:খী চিন্তাধারার 'বিকাশ ঘটে । ১৯২৯-এর লাহোর কংগ্রেস 
অধিবেশনের সভাপাঁতর ভাষণে 'তাঁন নিজেকে সমাজতদ্্ বলে ঘোষণা করেন) 
১৯৩৩-এ তান 'হূইদার হীণ্ডিয়া” 2 (10101 10019 ?) নামে একটি ইংরাজী 
পন্তক প্রকাশ করে সমাজতান্মিক মতাদর্শকে প্রবলভারে!সমর্থন করেন । (সেমাজ- 
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তাল্লিক ব্যবন্থায় ভারতাঁয়দের দারিদ্যু, বেকারণত্ব ও অথনৈতিক সমস্যার সমাধান 
সচ্ভব বলে 'তাঁন মনে করতেন | একচোঁটয়া পংজিবাদ এবং সাগ্রাজ্যবাদণ অর্থনীতর 
সংকট সম্পর্কে মাক'সবাদী 'বিশ্লেষণকে 'তিনি সমর্থন করেন । 'তান প্রকাশ্যে 
সোঁভয়লেত সমাজতল্ম্বাদকে পংণজবাদী ব্যবস্থার 'বিকজ্প হিসাবে বর্ণনা করেন। 
১৯৩৪ সালে তিনি ভারতের সাম্রাজ্যবাদাবরোধী আন্দোলনের সঙ্গে এশিয়ার 
ওপ্পনিবেশিকবিরোধী আন্দোলনকে ধুস্ত করে নিপণীড়ত মানুষকে মূস্ত করার 
কথা বলেন । 

(১৯৩৬ সালে জাতীয় কংগ্রেসে জওহরলাল নেহের; সভাপতি নিত হন) 
তাঁর নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস ফাযাঁসবাদ ও সাম্রাজ্যবাদকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করে। 
কংগ্রেস ইতাঁল এবং জাপানের আরুমণমূখশ নীতির 'িম্দা ক'রে আঁবাপানক্লা, 
চখন এবং গ্রজাতান্বিক স্পেনের সংগ্রামী মানুষদের সমর্থন করে। জওহরলাল 
কংগ্রেস ওয়াক কাঁমাঁটতে তিনজন কাগ্রেস সমাজতন্তী দলের নেতাকে সদস্য 
মনোনয়ন করেন । ১৯৩৬-এর ফৈজপুর কংগ্রেস অধিবেশনে কৃষি সংক্রান্ত কমণসূচী 
গ্রহণ করে 'সারা ভারত 'কিষাণ সভার+ নূযনতম দাঁবস্বীলিত ইশতেহারকে স্বীকৃতি 
দেওয়া হয়। ১৯৩৭-এর নিবচিনকে মনে রেখে রক্ষণশীল নেতৃত্ব এ বছরে 
জওহরলালকে পুনরায় সভাপতি নিবঝচিত করেন। জাতীয় কংগ্রেসের বামপন্থী 
নেতৃত্বের ভাবমার্তি ১৯৩৭-এর 'নবচিনে বিপুল সাফল্য অর্জনে খুবই সহায়ক হয় । 
পর পর দুবছর জাতীয় কংগ্রেসের সবেচ্চি নেতৃত্বে আধাচ্চত থেকে জওহরলাল 
নোম্াজ্যবাদাবিরোধী বামপল্থী শীন্তগ্গালকে এক্যবদ্ধ করায় অনেকাধশে সফল 
হন। এই সময় সারা ভারতে *্রমিক, কৃষক, ছাঘ, যুব আন্দোলন ও দেশায় 
রাজ্যগযালতে গ্ণণ-আন্দোলন জোরদার হয় ) 

তীরশের দশকের শেষের দিকে জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী শান্তর 
প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। কংগ্রেসের বামপন্থী অংশ, কাঁমউনিস্ট, 
সমাজতল্লী ও মানবেন্দ্রনাথ রায়ের অনুগামীরা জাতীয় কংগ্রেসে এঁক্যবদ্ধ 
বামপজ্থ শন্তি গঠনে প্রয়াসী হন। বামপল্ধীরা কংগ্রেসের রক্ষণশীল নেতৃত্ব 
ও গান্ধীজশর বিরুদ্ধে ক্যবদ্ধ হন। ১৪৩৮-এ সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেস সভাপাঁত 
নির্বচিত হলে বামপন্থী শাতিগ্াল উৎসাহত বোধ করে [)(১৯৩৯ সালে বিপরীতে 
অনুষ্ঠিত কংগ্রেস আধবেশনে)সনভাষচন্দ্র গান্ধীজপর ইচ্ছার 'বরুদ্ধে কখগ্রেস সভাপাত 
পদে প্রাতিদ্বন্ছিতা করার বাসনা প্রকাশ করেন। কংগ্রেসের মধ্যে এক্যবদ্ধ বামপজ্থণ 
শান্তর সমথ*নে সভাফানরক্ষশাল প্রাথী পট্ভি সশতারামাইক্লাকে পরাজিত 


২৩৬ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্লমীবকাশ 


করে কংগ্রেস সভাপাঁত পদে পুননি“বাচিত হন 

পট্টীভ সীতারামাইয়ার পরাঙ্য়কে গার্ম্াজী নিজের পরাজয় বলে ঘোষণা 
করেন । স[ভাষচন্দ্রের (কাজে অসমবধার সৃষ্ট করার জন্য ন্িপুরশ কংগ্রেসে 
গোবিন্দবল্লভ পন্থ একটি প্রস্তাব উত্থাপন ক'রে কংগ্রেস সভাপতিকে -গান্ধীজীর 
অনুমোদনক্রমে ওয়ার্কিং কাটি গঠনের নির্দেশ দেন। গোঁবিন্দবল্লভ পন্থের 
প্রচ্ভাব বামপল্থঈদের বিরোধিতা সত্বেও উপশ্থিত আঁধকাংশ প্রাতীনধিদের সমর্থনে 
গৃহীত হয় এবং তার ফলে সুভাষচন্দ্র চরম অসুবিধার মধো পড়ে যান এবং 
শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস সভাপাঁত পদে ইস্তফা দেন। 

সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপাঁতপদে ইন্তফা দিলে রক্ষণশনল বলে পাঁরাঁচিত 
গান্ধীবাদী নেতা (ডঃ রাজেন্দপ্রসাদকে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্চিত করা ' 
হয়। (ম:ভাষচন্দ্র ফরোযক্াড* ব্লক নামে একাটি রাজনোতিক দল গঠনের কথা 
ঘোষণা করেন!) তিনি কংগ্রেসের মধ্যে থেকে ফরোরার্ড ব্লকের উদ্যোগে ভারতের 
বামপন্থী শল্তিগলিকে সমবেত করায় প্রয়াপী হন। (১৯৩৯-এর জুন মাসে তিন 
কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্র দল, মানবেন্দ্রনাথ রায়ের অনুগামী এবং অন্যান্য 
বামপল্থ দলের সমর্থনে বাম সংহতি কমিটি (7,001 07৭01104110) 00]যা]া- 
169। গঠন করেনি কংগ্রেস সমাজতন্শ দল এবং কাঁমউনিস্ট পাঁটি)কংগ্রেসের মধ্যে, 
বামপন্থী শান্তগুলিকে এঁক্যবদ্ধ করার জন্য সুভাষচন্দ্রকে অনুরোধ করেন । তাঁরা 
িকজ্প সংগঠন হিসাবে েরোয়া ব্লক গঠনের বিরুদ্ধে ছিলেন?) (কংগ্রেস হাই- 
কম্যাণ্ডের অগণতাঁন্মিক 'নিদেশের বিরুদ্ধে সারা ভারতে সুভাষচন্দ্র প্রাতবাদ 'দিবস 
পালনের আবেদন করেন। কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড 'শুংখলাভঙ্গের অভিযোগে সুভাষ- 
চচ্ছর বিরুদ্ধে 'তন বছরের জন্য শান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে)এবং কংগ্রেসে 
বামপন্থী শা্তাহসাবে সুভাষচন্দরের প্রভাব বিনণ্ট করার জন্য রক্ষণশীল নেতৃত 
তৎপরতার সঙ্গে শান্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নিদেশ দেন। 

(্রীমক-কুষকের সংগঠন ও আন্দোলন এবং দেশণ রাঁজাগাঁলর প্রজাদের সামন্ত- 
বিরোধী আন্দোলনের 'বষয়গুণীলকে কেন্দ্রে করে কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী বক” 
শান্ত দানা বাঁধতে থাকে । এই বামপল্থণ শীন্ত ১৯৩৭-এর 'নিবচিনে গাঁঠিত মাঁ্ি- 
সভার রক্ষণশীল কার্যকলাপ এবং হাইকম্যাণ্ডের রক্ষণশীল নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ 
করে 1) কাগ্রেস সমাজতম্ঘ+, কাঁমউনিস্ট, মানবেন্দরনাথ রায়ের সমর্থক ও অন্যান্য 
বামপন্থী গোষ্ঠীগুীলর কর্মতংপরতায় কংগ্রেসের মধ্যে বামপম্থী প্রভাব বদ্ধ 
পায়। জওহরলাল নেহেরু এবং সূভাসচন্দ্র বস? কংগ্রেস সভাপাঁত পদে নির্বাচিত 





ভারতে বামপন্থী আন্দোলনের উদ্ভব ও 'বিকাশ ২৩৫ 


হলে বামপন্থী শীন্তগুলি আরো সংহত হয় । (১৯৩৯-এ সূভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে 
শাঞ্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পর থেকে কংগ্রেসের বামপন্থী শান্তগণল পুনরায় দুর্বল 


হয়ে ৮: 

ক্েসের রক্ষণশীল ও বামপন্থণ শান্তগলির মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে 
দেখা যায় যে জওহরলাল নেহেরু ও সুভাষচন্দ্র বসকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা 
বামপল্থ অংশ সর্বভারতীয় রক্ষণশীল নেতৃত্বের প্রভাব ও সাংগঠনিক শীল্কে 
কখনও দুর্বল করতে পারে নি। বামপল্থী শান্তুর প্রভাব সারা ভারতে ব্যাপক” 
ভাবে বৃদ্ধি পায় নি। বাংলাদেশ, মহারাম্ট্র ও মাদ্রাজের মত 'শিল্পোননত গ্রদেশ- 
গুলিতে বামপন্থীদের প্রভাব এবং মালাবার ও ব্রিবাঙকুর- কোনে বামপল্থখদের 
তৎপরতা দেখা গিয়েছিল। 'তাঁরশের দশকের শেষ পথান্ত স্বাধশনতা সংগ্রামে 
বামপঞ্থী শান্ত ঝাঁঝালো গোষ্ঠীর মত সক্রিয় ছল। জাতীয় আন্দোলনে প্রভাব 
বিস্তার করা ও প্রাধান্য বজায় রাখার মত শান্ত বামপঞ্থরা তখনও অর্জন 
করে নি। 

ভ্রাতা কংগ্রেসের বামপন্থী শন্তি সমূহের নেতারূপে জওহরলাল নেহেরু ও 
সুভাষচন্দ্র বসুর রুজনৈতিক দ:ন্টিভঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। জওহরলাল 
সংগ্রামমুখী সামাজ্যবাদবিরোধিতার সমর্থক ছিলেন। তিনি সমাজতাল্লিক 
মতাদর্শকে প্রচার করেন। 'তিঁরশের দশকে ইউরোপে ফ্যাঁসবাদের উদ্ভব ঘটলে 
জওহরলাল সাম্যবাদকে সমর্থন করে ফ্যাঁসবাদকে তীব্রভাবে নিচ্দা করেন। 
(নমাজতল্ঘ সম্পকে" জওহরলাল ও সন্ভাষচন্দ্ের দৃষ্টিভ্গীর মধ্যে ঘথেন্ট পার্থক্য 
ছিল। সুভাষচন্দ্র বৈজ্ঞানিক সমান্তল্নবাদ অপেক্ষা ভাববাদী সমাজতন্তে আধকতর 
বিশ্বাসী ছিলেন । সুভাষচন্দ্র ফ্যাসিবাদের প্রকৃত চরিন্র বুঝতে পারেন নি। তিন 
ফ্যাঁসিবাদ ও সাম্যবাদের মধ্যে সমন্বয় চেয়োছিলেন। ১৯৩৮ সালে ইংলণ্ডে 4991 
ড/০11:" দৈনিকের প্রাতানিধি রজনখপাম দত্তের প্রশ্নের উত্তরে সুভাষচন্দ্র বলেন 
যে, 'সাম্যবাদ এবং ফ্যাসিবাদের সমন্বয়” বিষগ্নীটিকে উল্লেখ করে তিনি সন্তষ্ট হন 
নন) কারণ তিনি যখন সমব্বয়ের কথা বলোছলেন সেই সময় %:990197 1770 
100 5(21700 01) 115 10706180115 65060111010, সঃভাবচল্দ্র সংগ্রামমূখা 
সাম্্রাজ্যবাদবিরোধিতার প্রবস্তা ছিলেন। জামনি গণতাদ্তিক গ্রজাতন্দের পল্টডাম 
মহাফেজখানায় (০5:৫9) 4১10171%65) রাঁক্ষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দলিলগূলি 
থেকে জানা যায় স:ভাষচনদ্ ফ্যাসিবাদের সমর্থক ছিলেন না) (ভারতে ব্রিটিশ 
সামাজ্যবাদাবরোধশী সশস্ম সংগ্রাম পারচালনা ও পণ" ম্বাধীনতা অর্জনের জন্য 


২৩৮ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ 


[তান জামনাীর সাহায্য চেয়োছলেন।) আপোষহশন প্রবল সাম্রাজ্যবাদাবরোধ' 
দুষ্টিভঙ্গী ও কর্মপদ্ধতির জন্য হিটলারের অনচরবর্গ সব সময়ে সুভাষচন্দ্রকে 
সন্দেহের চোখে দেখত এবং তাঁর বিরুদ্ে গোয়েন্দাগার করত । শুর শর তৃতীয় 
পক্ষের বন্ধু এই দুষ্টিভংগটীর দ্বারা পাঁরচালিত হয়ে সুভাষচন্দ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যা- 
বাদের বিরুদ্ধে ফ্যাসিবাদী শান্তবর্গের শরণাপন্ন হয়োছিলেন। 

(সেহভাষচন্দরের মত আপোষহাঁন সাম্াজ্যবাদাবিরোধা জ্বাধীনতা সংগ্রামী ভারতে 
জাপানের ফ্যাঁসবাদণ কর্তৃত্বকে কখনো মেনে নিত না। রক্ষদেশের জাতীয়তাবাদী 
নেতারা 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করতে গিয়ে 
জাপানের শরণাপন্ন হয়ৌছলেন ; অবশেষে তাঁরাই দেশ থেকে ফ্যাঁসবাদী শান্তকে 
ধবতাঁড়ত করতে আত্মগোপন ক'রে মূত্তি যুদ্ধ চালিয়োছিলেন। পারস্থিতির 
অবনাঁত ঘটলে শেষ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রকে হয়ত জাপানী ফ্যাঁসবাদের বিরুদ্ধে 'দ্বিতীয় 
মৃন্তি সংগ্রাম পরিচালনা করতে হ'ত 1) 


অষ্টম অধ্যায় 
বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট ও গণ-আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব 


১. বিশ্ব অর্থটনতিক মন্দা ও ভারতের পরিস্থিতি 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই পহজবাদী বিশ্বে শিল্প উৎপাদনে সংকট দেখা 
দেয়। ১৯২০ থেকে বিশ্বে কৃষি সংকটও শুরু হয়োছিল । ১৯২০-এর দশকের মাঝামাঝি 
সময়ে 'বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আপোঁক্দক ও আংশিক সৃশ্িতি এলেও তা শেষ 
প্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। তারপর ১৯২৯এ আসে পণজবাদের হইতহাসে 
মারাত্বক ও কঠিনতম বিশ্ব অনৈতিক সংকট । এই সংকট বিশ্ব অর্থনোতিক 
ব্যবস্থায় অতি দীীর্ঘ্ছায়ণ এক মন্দাবদ্থা এনেছিল। ১৯২৯ ৩৪-এর বছরগুিতে 
আস্তজর্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চরম সংকটের মধ্যে পড়ে যায়। এতাঁদন 
ধরে পঃজিবাদী বিশ্বে অথনীতি নিয়াঙ্ঘিত হয়োছিল স্বর্ণ বিনিময় মূল্যের 
(2914 5$101081৭) মানদণ্ডে । ১৯২৯_৩৪-সালের বছরগলিতে আন্তজাতিক 
অর্থনতির ক্ষেত্রে স্বর্ণ বিনিময় মূল্যের মানদণ্ড প্রচপ্ডভাবে আঘাত প্রাপ্ত হয়, 
এবং শেষ পথন্ত এই মানদণ্ডের অবসান ঘটে । 

১৯২৯ -৩৪-এর বিশ্ব অর্থনোৌতিক সংকট ও মন্দাবস্থা ভারতের অঞথনগীতিকে 
প্রভাবত করে। ভারতীয় উদ্যোগ ও মুূলধনে গড়ে ওঠা তুলা-জাত শিল্প 
(০০/1018 (০700116 111005'1) বিশেষভাবে ক্ষাতিগ্রন্ত হয়। তুলাশ্জাত দ্রুব্যের 
উৎপাদন বাদ্ধ পেলেও মুনাফা সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পায় 'নি। বিশ্ব অর্থনৈতিক 
মন্দাবস্থার বছরগুলিতে ভারতের লৌহ ও ইস্পাতাঁশজ্প ক্ষাতগ্রন্ভত হর। 
সংরাক্ষত শুজ্ক ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে কিছুটা উন্নতি 
পাঁরলক্ষিত হয়েছিল। ভারতাঁয় শিল্প মালিকদের চাপে বাধ্য হয়েই ওপানিবেশিক 
সরকার এই দেশে বিশেষ কয়েকটি শিল্প ক্ষেত্রে সংরাক্দত শুজ্ক ব্যবদ্থা চাল; 
করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে ভারতীয় অর্থব্যস্থার সঙ্গে বিশ্ব প.জিবাদী 
অথ্নোতিক ব্যবস্থার সংযোগ আরো দ.ঢতর হয় । তার ফলে ভারতের কয়েকটি 
শিল্পে উন্নতি দেখা যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে ভারতের যে কয়েকটি 
শি্ছেপ শ্রীবদ্ধি হয়ৌছিল ১৯২৯ - ৩৪ সালের বিশ্ব অর্থনোতিক সংকট ও মন্দাকন্থা 
সে শিক্পগলকে প্রবলভাবে আঘাত করল । প্রাতীব্লয়া স্বরূপ ভারতীল্ পজর্পাত 


২৪০ ভারতে স্বাধণনতা সংগ্রামের ক্রমাবকাশ 


ও শিজ্পমালিকদের স্বার্থের সঙ্গে বিশ্ব প*জবাদণ ব্যবস্থার স্ববিরোধ ঘনীভূত 
হয়। 

বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট ও মন্দাবস্থার ফলে ভারতীয় অর্থনখীততে ব্রিটিশ 
ওপাঁনবোশিক ব্যবস্থা কিছ,টা পারমাণে সামায়কভাবে দখল হয়োৌছল। ভারতের 
বৈদেশিক বাণিজ্যের পাঁরমাণ সামীয়কভাবে হাস পেলে ভারতীয় 'শিজ্পজাত দ্রব্যের 
বাজার এ দেশে সম্প্রসারিত হয়। অর্থাৎ 'ব্রাটশ পণ্যদ্রব্যের আমদানি সামীয়ক- 
ভাবে কমে গেলে ভারতীয্ল শিল্পপণ্যের চাহিদা বাড়ে। এই সময় বৈদেশিক 
মূলধন বিনিয়োগের হার কিছুটা পরিমাণে সংকুচিত হয়োছল। ব্রিটিশ বৈদেশিক 
বাঁণজ্য এবং মূলধন বিনিয়োগের পারমাণ কমে গেলে সামগ্রিকভাবে ভারতীয় 
অর্থনীতিতে তার প্রাতীব্রয়া দেখা দেয় । ওপাঁনবোশক অর্থনীতির গঁটছড়ায় 
বাঁধা, ভারতে গড়ে ওঠা বাঁণাজ্যক মূলধন এবং বৈদেশিক বাঁণজ্য হ্রাস পেলে এই 
সব সংস্থায় নিষুস্ত ক্শদের অনেকে কর্মচ্যত হয় এখং তাদের পনর্নিয়োগ্ের 
সম্ভাবনা নিদারূণভাবে ব্যাহত হয় । 

১৯২৯-এর বিশ্ব অথ“নোতিক সংকট ও মন্দাবস্থা ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রে তীব্র 
গ্রাতব্রয়ার স:্ট করোছিল। 1শল্প পণ্যের তুলনায় কাঁষপণ্যের বাজার দর 
অস্বাভাবিকভাবে নেমে যায়। গমের দর শতকরা ৫০ ভাগ এবং পাটের দর শতকরা 
৫০ ভাগ থেকে ৬৫ হাস পায়। অপরদিকে সংকট মোকাবিলায় ওপাঁনবোশিক শাসন 
ভূমি খাজনা বাঁড়য়লোছল । ফলে কৃষকের অর্থনোতিক দুগণত চরমে উঠোছল। 
গরীব ও প্রান্তিক কৃষক ধণ পারশোধের জন্য জাম বার করতে বাধ্য হয়োছল। প্রকৃত 
কৃষকের জামি ভূস্বামশী, মহাজন এবং ধনী কৃষকের মালিকানায় চলে গিম়েছিল। 
ধবশ্ব অথ'নোতিক মন্দাবন্থার ফলে ভারতীয় কাবপণ্যের বাজার দূর নেমে গেলে গ্রামীণ 
অর্থনধীততে মোট ঞাঁষ ঝণের পরিমাণ দাঁড়য়েছিল কয়েক শত কোট টাকা । 

বিশ্ব অর্থনৌতক মন্দাবন্থা ভারতের শহর ও আধা-শহরাগ্লের অর্থনীতিতে 
প্রীতীক্রয়ার সস্ট করে। ছোট ছোট কলকারখানাগুল নিদারুণভাবে ক্ষাতিগ্ন্ 
হয়ে বন্ধ হয়ে যায় । এই সব সংস্থায় নিষুন্ত বহুলোকের কর্মচ্যাতি ঘ:্ট। শ্রামক 
ও মধ্যবিত্তের প্রকৃত আয কমে যায় ॥। কারণ শল্পপণ্যের বাজার দর প্রকৃত আল্নের 
তুলনায় যথেষ্টভাবে বাদ্ধি পেয়ৌোছিল। ভারতে ব্যবসারত ব্রিটিশ ব্যাংকগদলি 
মহাজনের মারফত ভারতীয়ের সঞ্চিত সোনা এবং রূপা কিনতে শুরু করে। বিশ্বের 
অর্থনৌতিক বাজারে সোনা ও রূপার যথেষ্ট চাঁহদা ও মুল্য থাকায় ন্রিটিশ ব্যাংক- 
গুলির মারফত উপানিবোশক শাসন ব্যবস্থা ভারত থেকে 'নার্বচারে অমূল্য ধাতুগ্ল 


বিশ্ব অর্থনোতিক সংকট ও গণ-আন্দোলনের ন্বিতীষ পর্ব ২৪১ 


সংগ্রহ করে! ওপাঁনবোশক শাসনের একমান্র লক্ষ্য হল বিশ্ব অর্থনৌতিক সংকট 
9 মদ্দাবস্থা থেকে ব্রিটিশ অর্থনগাঁতিকে রক্ষা করা। 

বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট ও মন্দাবন্থার প্রভাব ও প্রাতক্রিয়ায় ভারতের কৃষি অর্থ- 
নগীত বিপয'ক্নের সম্মুখীন হয়ৌোছল। ছোট কলকারখানার মালিক, শ্রামক, 
মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষ আঘাত প্রাপ্ত হয়। অপরাদকে ১৯২৯-এর পর 
থেকে ভাবতীয় পৎজিবাদের বনিয়াদ সুদ হতে দেখা যায়। প্রথম বিশ্বযদ্ধ 
ভারতীয় শিজ্প ও পান বিকাশেব পথ সুগ্গম করোঁছল। 'বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট 
ও মন্দাবস্থায় ব্রিটিশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈোতিক অসবিধাগুলির পূণ সুযোগ 
নিয়েছিল ভারতের বড় বড় পহণীজপতিরা ; সেজনা ১৯৩০-এর দশক থেকে ভারতে 
আধুনিক বড় বড় 'শিল্পপাঁতর উদ্ভব দেখা যায়। এই সময়ে বিড়লা, 
ডালিয়া, জৈন, 'সংহানিয্ন্, থাপ্পার প্রমূখ শিল্পগোঙ্ঠণগীল ভাবতীয় অথ“ 
নীতিতে প্রাতিষ্ঠা লাভ করে। 


২. সাইমন কমিশন ও ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি 


১৯২৪ থেকে ১৯২৭ পথন্ত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভ্িিমিত অবস্থা বজায় 
ছল। ১৯২৩ সালে কংগ্রেসের বাংসাঁরক আঁধবেশনের পর পাঁরবর্তনবিরোধীরা (0০- 
072115215) গ্ান্ধীজীর 'িরেশিমত গঠনমূলক কর্মসূচীতে আত্মনিয়োগ করেন। 
গঠনমূলক কর্মসূচশর সামাজিক ও নোতিক মূল্য বাই থাকুক না কেন গণ-আন্দোলন 
শুবকাশে এই কর্মসূচখ সহায়ক ছল না; অপরাঁদকে কংগ্রেসের পাঁরবর্তনকামীরা 
(12০-0112108015) আইনসভার মধ্যে সরকারের বিরুদ্ধে বাধা সৃষ্টির নাত 
চাঁলয়ে যেতে থাকেন! পাঁরবর্তনকামীদের বা স্বরাজ্য দলের রাজনৌতক 
পদ্ধাতর কার্ধকাঁরতা ১৯২৫-এ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মত্যুর পর ম্লান হয়ে 
যায়। ১৯২৬-এ গৌহাটিতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বাংসরিক আঁধবেশনে আইন-অমান্য 
শব্দটিকে প্রস্তাব থেকে বাদ দেওয়া হল । এই' সময়কে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাণ- 
হপননতার সময় বলা যায়, কারণ অসহযোগ আন্দোলন ও স্বরাজ্য দলের 'নিয়ম- 
তাম্মিক আন্দোলনের তীব্রতা একেবারে হাস পেলে ভারতীয় রাজনীতিতে গণ- 
আন্দোলনের প্রাণচাগল্য হাস পায় । 

ভারতীয় রাজনশতির সামীয়ক'ন্থতাবস্থায় নতুন গণ-জাগরণের কেন প্রস্তুত হল। 
১৯২৭-এর নভেম্বরে বড়লাট লড“ আরউইন ভারতের শাসন-সংসকার পর্যালোচনার 
জন্য চুএকাট বাঁধবদ্ধ কামশন গঠনের কথা ঘোষণা করলেন। ১৯১৯-এর ভারত 

১৬ 


২৪২ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ 


সরকার আইনে প্রতি দশ বছর অন্তর ভারতের রাজনোতিক ও শাসনতান্মিক পারিস্থিতি 
পর্যালোচনার ব্যবস্থা করা হয্োছল, সেই ব্যবস্থা অনুযায়ী ১৯২৯এ 'বাধবদ্ধ 
কাঁমশন গঠনের দ্বারা ভারতের পাঁরস্থিতি পর্যালোচনা করার কথা । কিন্তু আশ্চর্যের 
বিষয় যে, ইংলণ্ডের রক্ষণশীল টোরি দলের সরকার দু” বছর আগেই ভারতের 
জন্য কমিশন গঠনের সদ্ধান্ত নিল। ১৯২৯-এ ইংলণ্ডে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত 
হবে; সেই দিকে দৃষ্টি রেখে রক্ষণশীল সরকার ভারতের শাসনতাল্লিক অবস্থা 
পাঁলোচনার জন্য কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা করল। 

উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবী স্যার জন সাইমনকে সভাপাঁত করে সাতজন ব্রিটিশ 
সদস্য সম্বালত একাঁট কমিশন গাঠিত হল, কাঁমিশনে উদারনোতিক সভাপাতি ছাড়া 
দু'জন শ্রীমক দলের এবং বাকি চারজন রক্ষণশীল দলের সদস্য ছিলেন । দেখা 
বায় যে রক্ষণশীল দল থেকে শ্রীমক দল পযন্ত সব দলের সহযোগিতায় জন 
সাইমনের সভাপাঁতত্বে কামশন গঠিত হল। কাঁমশন ভারতের জন্য আরও 
কিছু শাসন-সংস্কার প্রবর্তন করা যায় কিনা বা সংসদ"য় গণতন্ত্র প্রসারের পক্ষে 
ভারতীক্নরা কতটা উপযন্ত হয়ে উঠেছে তা ক্ষতিয়ে দেখে স:পারিশ করবে । 

[নাদষ্ট সময়ের আগে ভারতের শাসন-সস্কার ও রাজনোতিক পাঁরশ্থিতি 
প্যালোচনা করার জন্য স্যার জন সাইমনের সভাপাতত্বে সাতজন 'ব্রিটিশ সদস্য 
সম্বালিত কমিশন গঠনের ঘোষণায় ভারতে তীব্র রাজনৈতিক প্রাতীক্রিয়া দেখা 
দয়োছিল। কংগ্রেস সভাপাতি শ্রীনিবাস আয্নেঙ্গার এক 'বিবুতিতে সাইমন কাঁমশনকে 
বর্জনের আহবান জানান । ইংল্ডের ব্রিটিশ সরকার ভারতের সমন্ত রাজনোতিক 
দলগুখীলর দাঁব উপেক্ষা করে ব্রিটিশ সদস্য সম্বলিত সাইমন কমিশন গঠন করে 
ভারতের জনমতকে 'নিদারুণভাবে অপমান করল । ব্রিটিশ পালামেণ্টের ভারতীয় 
দের রাজনোতিক যোগ্যতা বিচারের অধিকার আছে কি না এ সম্পকে কাগ্রেস 
সভাপাঁত প্রশ্ন উথ্থাপন করেন; তিনি আত্মমরাদাপূণ” সকল ভারতবাসশবকে 
সাইমন কাঁনশনের সঙ্গে সর্বপ্রকার সংস্রব বা সহযোগিতা বনের আহবান 
জানান । 

মহম্মদ আলি 'জিন্না সংবাদপত্রে 'বিবূতির মাধ্যমে সাইমন কমিশন গঠনের 
তীব্র বিরোধিতা করোছলেন। 'তাঁন সাইমন কমিশন গঠনকে ইংলশ্ডের তিটিশ 
সরকারের ভারতীয় রাজনোতক দলগ্লির উপর অপমানকর আচরণ বলে বর্ণনা 
করেন। তন তাঁর ব্যান্তর সমর্থনে বলেন যে, জাতীয় কংগ্রেস, মুসালম লগগ, 
দুলবারেল ফেডারেশন, ভারতের বাঁণক ফেডারেশন, ভারতের মিল মালিক সংঘ 


বিশ্ব অর্থনোতিক সংকট ও গণ-আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব ২৪৩ 


এবং হিন্দু মহাসভা সাইমন কাঁমশন গঠনের তীব্র বিরোধিতা করে নিজেদের 
আঁভমত ব্যন্ত করেছে । ভারতের সমস্ত রাজনোতিক দল ও প্রভাবশীল ব্যান্তদের 
পক্ষ থেকে একটি ইশতেহার প্রকাশ করে সাইমন কমিশনের সঙ্গে কোনরূপ 
সহযোগিতা না করার জন্য ভারতবাসীর দৃঢ় সঙ্কজ্প ঘোষণা করা হব । সাইমন 
কমিশনশীবরোধী ইশতেহারে ভারতের সব কয়টি প্রধান রাজনৈতিক দলের 
নেতৃবৃন্দ স্বাক্ষর করোছিলেন । ভারতের লিবারেল ফেডারেশন এলাহবাদে 
একটি সম্মেলনে আহবান করে; সম্মেলনে তেজবাহাদুর সপ্রয সভাপাতিত 
করেন। এই সম্মেলন একটি গ্রন্তাব গ্রহণ করে সাইমন কাঁমশন বর্জনের 'সদ্ধান্ত 
নেয়, কারণ ভারতীয়দের বাদ দিয়ে কামশন গঠনের অর্থ হল  491/921819 
18900] 0 110৩ [990016 01 171019%, 

১৯২৭-এর ডিসেম্বরে এম. এ. আনসারির সভাপতিত্বে মাদ্রাজে কংগ্রেসের 
বাৎসারক আঁববেশন অন্দাম্ঠত হয়; আঁধবেশনে একাঁট প্রন্তাব গ্রহণ করে 
বলা হয় যেঃ 'সবস্তিরে এবং সর্ব উপায়ে কমিশনকে বয়কট করাই হ'ল ভারতের 
সামনে উদ্মূস্ত একমাত্র আত্মমর্যাদাসম্পন্ন পথ? ; কংগ্রেস সাইমন কমিশনের 
বিরদ্ধে প্রবল বিক্ষেভ আল্লোজনের জন্য ভারতবাসীকে আহবান জানায়। সাইমন 
কাঁমশনের সদস্যরা ভারতে পদার্পণ করলেই প্রবল 'বিক্ষোভ প্রদর্শনের নিদেশ 
দেওয়া হয়; শুধু তাই নয়, কাঁমশনের সদস্যরা ভারতের যে শহরে যাবেন 
সেখানকার মানুষদের কমিশনাবরোধী জমায়েত ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের আহবান, 
জানানো হয় । কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনস্ভার সদস্যদের সাইমন কমিশনের 
সঙ্গে সবপ্রকার সহযোগিতা বর্জনের অনুরোধ জানানো হয় এবং আইনসভাগযীলর 
সদস্যদের সাইমন কামিশনের জন্য ব্যয় মঞ্জুরণ প্রস্তাবের তীর বিরোধিতা করার 
জন্য অনুরোধ করা হয়। সবোঁপরি ১৯২৭-এ কংগ্রেস আঁধিবেশনে গৃহীত প্রন্তাবে 
সাইমন কমিশনের সদস্যদের সব্প্রকার বয়কট করার জন্য ভারতবাসীকে আহবান 
জানানো হয়। 

সাইমন কমিশন গঠনের ঘোষণাকে কেন্দ্র করে ভারতীয় রাজনীতিতে পূুনরাম 
নতুন গতিবেগ স্প্াঁরিত হয়োছল ॥ ভারতের প্রধান রাজনৌতক দলগ্লি এবং 
বিশেষ করে জাতীয় কংগ্রেস সাইমন কমিশনকে বয়কট করার আহবান জানালে 
সারা ভারতে নতুন গণ-উদ্দ'পণার স:ষ্টি হয়। ১৯২৮-সালের ফেব্রুয়ারিতে সাইমন 
কমিশনের সদস্যরা বোম্বাই শহরে পদার্পণ করলে ভারতের জনগণ সারা দেশে 
অভূতপূর' হরতাল ও বিক্ষোভ 'মাঁছল সংগঠিত করে কমিশনের সদস্যদের 


২৪৪ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্লমাবকাশ 


সম্বর্ধনা জানায় । কালো পতাকা সমেত “৪০ 9৪০] 10101” ধ্বান দিতে দিতে 
বহু লক্ষ মানূষ বোম্বাই শহরে বিক্ষোভ 'মাঁছলে সামিল হয়! 

মাদ্রাজে বিক্ষোভ মাঁছল বিশাল আকার ধারণ করায় পলিশ তাদের উপর 
পনা প্ররোচনায় গুলি বর্ষণ করে; গল বর্ষণের ফলে তিনজনের 
ঘটনাস্থলে মত্যু হয় এবং বহু মানুৰ আহত হয় । ১৯২৮-এর অক্টোবরে সাইমন 
কাঁমিশনের সদস্যরা লাহোরে আমেন। স্ভাসামাতর উপর নিষেধাজ্ঞা সত্তেও 
লাজপত রায় এবং মদনমোহন মালব্যের নেতৃত্বে কালো পতাকা সমেত একটি বিশাল 
বিক্ষোভ মিছিল লাহোর রেল স্টেশনে পেশছায়। আইন অমান্যকারী 'বিক্ষোভ 
মাছলে পুলিশ নির্মমভাবে লাঠি চালনা করে; লাজপত রায়ের মাথায় প্রচণ্ড" 
ভাবে লাঠির আঘাত লাগা সত্বেও তান 'মাঁছলের উদ্দেশ্যে বলেনঃ “আজকের 
অপরাহে আমাদের যেভাবে আঘাত করা হ'ল তার প্রত্যেকটি আঘাত 'বটিশ 
সরকারের শবাধারে পেরেক মারতে সাহায্য করবে। লাঠির আঘাতে লাজপত 
রায়ের শরশর ভেঙে যায় এবং ১৯২৮-এ ১৭ই নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হয় । 

সাইমন কমিশন বিরোধী গণ-বিক্ষোভ লন্বৌ শহরে দেখা দেয়, বিক্ষোভ- 
কারণদের উপর পুলিশ উৎপীড়ুন চালায় । এই সময জওহরলাল নেহর? পুলিশের 
দ্বারা নিগৃহিত হন। পুলিশের অত্যাচার থেকে লক্ষৌ শহরের বাশষ্ট ব্যান্তরা 
রেহাই পান 'ন। কাঁমশনের সদস্যরা পাটনায় পৌঁছলে পাশ হাজার মানুষের 
এক বিশাল বিক্ষোভ 'মাঁছিল কাঁমশন-বিরোধী ধ্বনি দিতে দিতে সারা শহর পাঁরভ্রমণ 
করে। কলকাতায় কামশনের সদস্যরা পৌঁছলে স:ভাষচন্দ্র বস ও অন্যান্য 
নেতৃবৃন্দের পারচালনায় 'বিক্ষোভ 'মাঁছল সারা শহর প্রদক্ষিণ করে। 

সাইমন কাঁমশনশীবরোধস গণাবক্ষোভ ভারতের রাজনশাঁতিতে প্রাণসগার করে। 
প্রবল উদ্দপনা এবং গণজাগরণ কংগ্রেসের মধ্যে পাঁরবর্তনকামী ও পাঁরবর্তন- 
বিরোধীদের দলাদলির অবসান ঘটাম্ন। কংগ্রেসের বাইরে অবাশ্থিত বহদ 
নির্দলীয় মানুষ সাইমন কামিশন-বিরোধী গণবিক্ষোভের মাধ্যমে রাজনৈতিকভাবে 
সক্রিয় হয়ে ওঠে। অসহযোগ আন্দোলনের গণ উদ্দীপনা ভ্িমিত হয়ে গেলে 
সাইমন কমিশন-বিরোধন গরণবিক্ষোভ ও গণ-সমাবেশ পুনরায় জাতীয় আন্দোলনে 
রাজনৌতক জোয়ারের সংঘ্টি করে। ভাবতে আশ্্য লাগে ষে, গান্ধীজী এবং 
তাঁর সহযোগণ বড় বড় নেতারা সাইমন কামশন-বিরোধী গণবিক্ষোভকে কেন্দ্র করে 
যে বিশাল উদ্দণপনার সংণ্টি হয়োছল তাকে সংগ্রামমুখণ রাজনোতিক কর্মসূচীতে 
কেন রূপ 'দিতে পারলেন না? মনে হয় তাঁরা ভারতীয় জনগণের চেয়ে সেই 


বিশ্ব অথণনোতিক সংকট ও গণ-আন্দোলনের ছিতনক্স পর ২৪৫ 


সময়ে সর্বদলীয় নেতাদের এক্বদ্ধ প্রয়াসের উপর বেশি আস্ছা স্থাপন করোছলেন। 

সাইমন কাঁমশন গঠনের কথা ঘোষণার সময় ইংলণ্ডের লড* সভার ভারত-সচিব 
লর্ড বাকেনহেড দদ্ভের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছিলেন যে, ভারতীয় 
নেতারা সর্বজনগ্রাহ্য একটি সংবিধান কখনো রচনা করতে পারবেন না। সাইমন 
কামশন-বিরোধী রাজনীতি শুধুমাত্র নেতিবাচক বয়কট আন্দোলনের মধ্যে আবদ্ধ 
ছিল না। লর্ড বাকেনিহেডের দচ্ভোন্তর উপযনুস্ত জবাব দেওয়ার জন্য ১৯২৮-এর 
ফেরুয়ারঈ-মাে দিলীতে সরবদলীয় সম্মেলন ডাকা হয় । নতুন সধাবধানে 
আইননভাগযীলতে হিন্দু-নুসলমান ও শিখদের প্রাতানাধত্ব দানের প্রশ্নে কতকগুলি 
জাঁটলতা দেখা দেয় । সেজন্য সর্ধদলীয় সম্মেলন পুনরায় মে মাসে বোম্বাইতে 
অনুষ্ঠিত হয়, এখানেও সমস্যার সমাধান হয় 'ন। ভারতের জন্য নতুন 
সধাবধানের খসড়া প্রণয়নের উদ্দেশো গান্থীজী মাতলাল নেহেরুর নেতৃত্বে একাঁট 
ছোট কমিটি গঠন করে দেন। এই কাঁমাঁটি নেহেরু-কাঁমাঁট নামে বিখাত । বহু 
বৈঠকের পর" ১৯২৮-এর আগণ্ট মাসে নেহেরু কমিটি মুখবন্ধ বাদে অন্য সমগ্ত 
বষয়ে সর্বসম্মতিত্রমে একটি রিপোর্ট পেশ করে । নেহেরু কমিটির রিপোর্টে 
ভারতের জাতীয়তাবাদনরা সন্তোব প্রকাশ করেন। 

নেহেরু কাঁমাটর 'রিপোর্ট ১৯২৮-এর আগন্ট মাসে লক্ষৌতে অনুষ্ঠিত সর্ব- 
দলীয় সম্মেলনে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। এই রিপোর্ট পুনরায় ডিসেম্বর 
মাসে কলকাতায় অন্তত সর্বদলীয় কনভেনশনে পেশ করা হলে মুসলিম লীগ, 
হন্দু মহাসভা 'এবং শিখ নেতারা আইনসভায় প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে কয়েকাঁট গুরুতর 
আপান্তি উত্থাপন করেন। প্রতীনীধত্বের প্রশ্ট প্রকাশ্য মতভেদে পাঁরণত হলে 
মহম্মদ আলি 'জল্লার নেতৃত্বে মুসলম।ন সাম্প্রদায়ক নেতারা এবং শিখ সাম্প্রদায়িক 
নেতৃবৃন্দ কলকাতার সর্বদলীয় কনভেনশন থেকে চলে আসেন । 

নেহেরু কাঁমিটির রিপোর্টের মুখবন্ধে সদসাদেব এক্যমত প্রতিফলিত হয় নি । 
কাঁমটির কয়েকজন শদস্য ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের পরিবর্তে ভারতের জন্য 
পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতাকে রাজনোতিক লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা করার অনুরোধ 
জানালে কমিটির সংখ্যাগারণ্ঠ সদস্যরা তাতে একমত হন 'ন। কারণ 
নেহের: কাঁমাটর আধিকাংশ সদস্য ভারতের রাজনোতিক লক্ষ্য হিসাবে ডোমিনিয়ন 
স্ট্যাটাসকে নতুন সংবিধানের 'ভীত্ত বলে স্বীকার করেছিলেন । অবশ্য পূর্ণ জাতীয় 
স্বাধীনতাকে যাঁরা ভারতের রাজনৈতিক লক্ষ্য বলে মনে করেন তাঁদের সেই মত 
প্রচারের স্বাধীনতাকে স্বীকার করা হয়োছল । 


2৪৬ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমাবকাশ 


মাঁতলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে যে' রিপোট* পেশ করা হল তাতে দারিত্বশখল 
সরকারের উপর সবাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়োছল। অর্থৎ, আমলাতান্লিক 
প্রশাসনিক ব্যবস্থার চেয়ে ভারতীয় জনগণের 'নির্বাচত আইনসভার কতৃ'ত্ব ও প্রাধান্য 
স্বীকৃত হল। নেহেরু রিপোর্টে বলা হল যে, কানাডা বা অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্টর 
মতো ভারতে দুই কক্ষযংস্ত পালামেন্ট গঠিত হবে ; ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তভূন্ত হয়েও 
ভারতীয় পালামেন্টের স্বায়ত্ুশাসনের ক্ষমতা থাকবে; পালামেন্টের রাজ্যসভায় দুশো- 
জন সদস্য থাকবেন । এই সদস্যরা প্রাদেশিক আইনসভাগুলি থেকে আনপাতিক 
প্রাতনিধিত্বের ভিত্তিতে নির্বাচিত হবেন। ভারতায় পালমেন্টের লোকসভার সদস্য 
সংখ্যা হবে পাঁচশো ; তাঁরা প্রাপ্তবয়স্ক নাগারকের ভোটে 'নর্বাচিত হবেন। বাংলা 
দেশের মুসলমান এবং উত্তর-পাঁশ্চম সঈমান্তের অ-মুসলমান ছাড়া আর কোনো 
সম্প্রদায় পালামেন্টে স্বতন্ত্র প্রাতাঁনীধত্বের সুবধা পাবে না। অবশ্য প্রাদেশিক 
আইনসভাগুলিতে জনসংখ্যার ভিত্তিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষিত 
থাকবে । পাঞ্জাব ও বাংলা দেশকে এ ব্যবস্থার ব্যতিক্রম বলে ধরা হবে কারণ এই 
প্রদেশ দুটিতে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ; প্রদেশ দ:টি'র কোনাঁটতেই সংরাঁক্ষত 
আসনের ব্যবস্থা থাকবে না, প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধকারের ভিন্তিতে নিবচিন হবে। 

লড বাকে নহেডের দণ্ভোন্তির উপযনুস্ত জবাব দিয়েছিল নেহেরু কমিটি রিপোট"। 
অত্যন্ত অপ সময়ের মধ্যে ভারতের মত বহু ভাষা, বহু ধর্ম ও বহু সংস্কৃতি 
সম্পন্ন মানুষের দেশের সবার স্বার্থ বজায় রেখে সংঁবধানের মত একাঁট মৌলিক 
দলের খসড়া রচনার কাজট সহজসাধ্য নয়। সৌঁদকে দ-ষ্টি রেখেই লর্ড 
বাকেনহেড ভারতায় নেতৃবৃন্দের প্রাত চ্যালেঞ্? জানিয়োছলেন । এই চ্যালেঞ্জের 
যথাযোগ্য উত্তর দেওয়া হয়োছিল। সাইমন কাঁমশন গঠনের ঘোষণার সময় এবং 
সাইমন কমিশন-বিরোধী আন্দোলনে যে গণ-উদ্দীপণা দেখা দিয়েছিল নেহেরু 
কমিটি রিপোর্ট সেই রকম উদ্দীপণার লৃষ্টি করতে পারে নি। সভাবচদ্দ্র বস 
জওহরলাল নেহের: প্রমুখ কয়েকজন চেয়েছিলেন পূণ“ জাতীয় স্বাধীনতা । 
নেহেরু কাঁমাট সংখ্যাগরিষ্ঞ রিপোর্টে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে ডোমিনিয়ন 
স্ট্যাটাস অর্জন করাকে রাজনোতিক লক্ষ্য বলে চিহিত করেছিল। 

নেহেরু কাঁমটির 'রিপোর্টকে কেচ্দ্র করে কলকাতার অনুষ্ঠিত স্ব'দলশয় 
কনভেনশনে ভারতের 'বাভল্ন রাজনৌতিক দলগুলর মধ্যে এঁক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয় 
নি। এই কনভেনশনে 'হন্দু সাম্প্রদায়িকতা উগ্র মূর্ত ধারণ করে ছিল। সাম্প্রদায়িক 
মনোভাবাপন্ন শিখেরাও দাবি করতে লাগলেন যে ভাষা ও ধর্মের দিক দিয়ে 


বিশ্ব অর্থনোতিক সংকট ও গণ-আন্দোলনের দিতীয় পর্ব ২৪৭ 


পাঞ্জাবের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় 'বিশেষ প্রাতীনাধত্বের সাবধা পাবার অধিকারশ। 
কনভেনশনে ম:সাঁলম লীগের তরফে মহম্মদ : আল 'জন্বা কেন্দ্রীয় আইনসভা 
এবং পাঞ্জাব ও বাংলার প্রাদেশিক আইনসভাগলিতে মুসলমান প্রাতানিধদের সংখ্যা 
বাড়ানোর দাবী করলেন। গণতন্ম ও ধর্মীনরপেক্ষতার পাঁরবর্তে উগ্র হিন্দু 
সাম্প্রদায়িকতা; শিখ সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলমান সাপ্প্রদায়িকতা আত্মপ্রকাশ করল 
কলকাতার সর্বদলীয় কনভেনশনে । 


৩. স্বাধীনতা! সংগ্রামের রাজনৈতিক লক্ষ্য : পুর্ণ স্বাধীনতা 


১৮৮৫-তে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রাতিষ্ঠার পরেও স্বাধীনতা সংগ্রামের 
সানাদ্দস্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য ঘোষিত হয় নি। আইনপভার সম্প্রসারণ, প্রচালত 
আইনের মধ্যে শাসন সংস্কার, সিভিল সা্ভ'সের ভারতীয়করণ, বিচার বিভাগের 
পূথকীকরণ ইত্যাঁদ রাজনৈতিক দাঁবগণীল জাতীয় কংগ্রেসের আঁধবেশনে 
ধ্বনিত হত । প্রথম যুগের কংগ্রেসের নেতৃবূন্দ ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে আমলা" 
তান্রিক প্রভাবমুূস্ত করার দাবি জানান; তাঁরা ব্রিটিশ সাম্রাঞ্জোর সঙ্গে ভারতের 
রাজনোতিক ও প্রশাসনিক সম্পর্ক আরও মূুদ:ঢ করতে চেয়োছলেন । 

বিশ শতকের প্রথম দশকে ওপাঁনবোশিক স্বশাসিত সরকারকে (০0101815617 
৪০০10710611) জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্যরূপে "স্থির করার চিন্তাভাবনা শুরু 
হয়। এ সময় থেকে জাতীয় ও আন্তর্জীতক ঘটনাবলীর প্রভাবে জাতীয় 
আন্দোলনের রাজনোতিক লক্ষ্য সম্পর্কে নতুন দঞ্টভঙ্গীর উদ্ভব ঘটে। জাতীয় 
কংগ্রেসের অন্যতম প্রাতঘ্ঠাতা এবং অুবসরপ্রাপ্ত রাজপঢ্রুষ হেনাঁর কটন ১৯০৪-এর 
কংগ্রেসের বাংসাঁরক আঁধবেশনে সভাপাঁতর ভাষণে গ্রেট ব্রিটেনের ছন্ছায়ায় দু" 
ভাবে আবদ্ধ আগ্াীলক স্বায়ত্বশাসন'-এর কথা বলেন। তানি কংগ্রেস আধবেশনের 
মণ থেকে গ্রেট ব্রিটেনের অধীনে ভারতের জন্য স্বায়ন্তশাসন অর্জনের দাবি 
জানান। করগ্রেস প্রাতস্ঠার সময় অর্থাৎ ১৮৮৫-তে তান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে 
্বশাসন লাভকে ভারতের রাজনৌতিক লক্ষ্য বলে বর্ণনা করেন। ১৯০৫-এর 
কংগ্রেসের বাংসরিক আধিবেশনে সভাপাঁতর ভাষণে গোপালকৃষ্ণ গোখেল ভারতের 
জন্য ওপাঁনবেশিক স্বশাসনের আদর্শকে ব্যন্ত করেন। 

একথা সর্বজন "বাঁদত যে, ১৯০৬-এর কংগ্রেসের বাংসারক আঁধবেশনে সভাপাতির 
ভাষণে দাদাভাই নৌরজণ কংগ্রেস মণ্চ থেকে সর্বপ্রথম স্বরাজ শব্দাট ব্যবহার 
করেন। নৌরজীর সভাপাঁতর ভাষণের মূল কথা 'ছিল স্বরাজ; 'তিনি 


২৪৮ ভারতে স্বাধধনতা সংগ্রামের রুমাবকাশ 


গ্রেট বুটেন এবং তার উপনিবেশিক দেশগুলিতে যে ধরণের স্বশাসিত সরকার 
আছে তাকেই স্বরাজ বলেছিলেন! অর্থ, ভারতের জন্য তিনি ব্রিটিশ 
নামাজ্যের অধীনে গুপনিবেশিক স্বশাসিত সরকার চেয়েছিলেন । তান বলেছিলেন 
যে, ভারতীয়রা ওপানিবোঁশক স্বশাসিত সরকার পাঁরচালনার জন্য যথেষ্ট যোগ্যতা 
অজর্ন করেছে । তাঁর মতে রাশিয়ার কৃষকেরা স্বৈরাচারী জার সম্রাটের কাছ 
থেকে পালামেন্ট গঠনের আঁধিকার যখন পেতে পারে তখন ভারতীয়রা 'িশ্চম্নই 
রাশ সাম্রাজ্যের কাছ থেকে ওপাঁনবোঁশক স্বশাসিত সরকার পাঁরচালনার আঁধকার 
পেতে পারে । 

বিশ শতকের প্রথম দশকে কংগ্রেস মণ্ের বাইরে থেকে আরও বাঁলচ্ঠ রা্রনৈতিক 
লক্ষ্য অর্জনের দাঁব ধ্বানত হস ॥ ১৯০৬-এ 'বাপনচন্দ্র পাল লেখেন £ 489501816 
131000] 01, 0শেঠা9 15010 90981, ১৯০৬-এ জাতীয় বিপ্লবীদের মুখপন 
“ঘুগান্তর ভারতের জন্য স্বাধীনতার দাঁব করে। ১৯০৭-এ “সন্ধ্যা” পাত্িকায় 
্রহ্মবাদ্ধব উপাধায় ভারতের জন্য পণ“ স্বাধীনতা দাবি করেন ॥। ১৯০৬-এ বন্দে 
মাতব্রম” পাত্রকায় অরবিন্দ ঘোব £495010006 000001 9৮61 17011002] 011917১)- 
এর লক্ষ্যকে তারতের জাতনয় আন্দোলনের লক্ষ্যরূপে চিহিত করেন । 

জাতীয় আন্দোলনে নরমশল্থ নেতৃবন্দ 'ত্রাটশ সাম্রাজ্যের অধীনে ভারতের 
জন্য ওপানিবোশিক স্বশাসিত সরকার চেয়োছিলেন । তাদের এই দাবি কংগ্রেসের মণ 
থেকে ধ্বনিত হয়োছিল । বাঁপনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোব, ব্রক্ষবান্ধব উপাধ্যায় ও 
জাতীয় বিপ্লবীরা কংগ্রেস মঞর বাইরে সম্পূর্ণ বিপরীত একটি রাজনোতিক লক্ষোর 
কথা বলোছলেন । তাঁরা চেয়োছলেন ব্রিটিশের নিয়ল্ণবিহখন রাজনৈণ্তক স্বায়ন্ত- 
শাসন। অবশ্য চরমপন্থী নেতৃবূন্দের দাঁব কংগ্রেসের রাজনোতিক লক্ষ্য রূপে 
তখনও পযন্ত স্বীকৃত হয় নি । 

চরমপন্থীদের প্রভাবে ১৯০৬-এর কংগ্রেস অধিবেশনে বয়কট, স্বদেশী ও জাতীয় 
শিক্ষার উপর রাজনোতিক প্রস্তাব গৃহশত হলে নরমপন্থী নেতৃবন্দ খুবই উদ্বিগ্ন 
বোধ করেন । তাই দেখা যায় ভারতের নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ ১৯০৭-এর স[রাটের 
কংগ্রেস আঁধবেশনে চরমপণ্থধীদের মতাদর্শ ও কর্মসূচন প্রত্যাখ্যানে সক্রিয়ভাবে 
অগ্রণী হলেন। কংগ্রেস মণ্চের বাইরে চরমপন্থীদের ধৰ্নিত রাজনোতিক লক্ষ্য 
সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে গোপালকষ। গোখেল বলোঁছিলেন উন্মাদ ব্যান্তরাই 
কেবল পূর্ণ স্বাধীনতার কথা চিন্তা করতে পারে। কারণ নরমপন্থাদের দ্‌ 
বিশ্বাস ছিল যে ভারতে 'ব্রটিশ শাসনের কোন 'বিকল্প হতে পারে না এবং জাতীয় 


বিশ্ব অর্থনোতিক সংকট ও গণ-আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব ২৪৯ 


আন্দোলন নিপ্লমতান্লিক পথেই পাঁরচালত হবে। 
নরমপল্ঘী ও চরমপন্থীদের মধ্যে প্রবল মতভেদ ও বাদানুবাদের মধ্যে 
১৯০৭-এর সূরাট কংগ্রেসের অধিবেশন ভেঙে যায়। অধিবেশনের সমাপ্ত ঘটলে 
সুরাট কংগ্রেসের প্রাঙ্গনে নরমপন্থীরা সম্মেলন আহবান করলেন, এখানে ন'শো 
জন প্রাতিনিধির উপাচ্থিতিতে িনাট প্রস্তাব গ্রহণ করা হল। প্রথম প্রন্তাবে 
বলা হলঃ পরুটিশ সাম্রাজোর দ্ব-শাসিত সদস্যরা যে ধরণের স্ব-শাসন উপভোগ 
করছে তা অর্জন করাই জাতীয় আন্দোলনের লন্গন্য ॥' নরমপন্থন নেতৃবন্দ ১৯০৮-এর 
এগ্রলে এলাহাবাদে সম্মেলন ডাকেন। এই সম্মেলনে কথগ্রেসের গরঠনতল্ত 
রাঁচিত হয় । কংগ্রেম আন্দোলনের রাজনোতিক লা (যাখ্যা করে গঠনতন্দের প্রথম 
অন.:দে বলা হল £ 'জাতীয় কংগ্রেসের ল্য হল ভারতের জনগণের জন্য ব্রিটিশ 
সান্রাজ্যের অধীনে থাকা স্বশাঁসত দেশগুলির মত স্বশাসন ব্যবস্থা অর্জন করা ।" 
অর্থাৎ, জাতীয় কংগ্রেসের লক্গ্য হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে থাকা স্বশাসিত 
দেশগুীলর মতো রাজনোতক ম্নমতালাভ করা। এই লক্ষ্যগ্যাল অর্জন করার 
পদ্ধাত ব]াখযা করে বলা হল 2 “নয়মতান্নিক উপায়ে প্রচালত শাসন ব্যবস্থায় ক্রমাগত 
ংকান সাধন ক'রে লম্মযপমূহ জন করতে হবে ।” ১৯০৮-এর মাদ্রাজের 
কংগ্রেসের বাংসারক আঁধবেশনে রাজনোতক জন্দ্য সন্বালিত সধাবধানাট অনুমোদিত 
হয়। 'হিউম এবং ওয়েডেরবার্ণ এক তারবার্তায় গভশর সন্তোষ প্রকাশ করেন ॥ তাঁরা 
বলেন কংগ্রেস সধাবধানের এক নম্বর অনুছে দে বে ল্য ঘোঁধত হল সেটাই ছিল 
১৮৮৫-তে জাতীম্ন কংগ্রেস গ্রতিজ্চার সমগ্র প্রাতিষ্ঞ।তাদের আসল উদ্দেশ । 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জানখয় ও আন্তজতিতিক ঘটনাধলীর ঘাত প্রতিঘাত ও 
প্রভাবে ভারতের দ্রুত রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ধটে। আন্তজাতিক ক্ষেত্রে রুশ 
শবপ্পবের প্রভাব এবং জাতীয় ন্ষেত্রে খিলাফং আন্দোলন, পাঞ্জাব হত্যাকাণ্ড ও 
রাওলাট আইনের প্রাতীক্রয়া অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমি প্রস্তুত করে। 
১৯২০-তে কলকাতায় অনুষ্ঠিত বিশেষ কংগ্রেস আধবেশনে প্রবল বিরোধিতা সত্তেও 
গান্ধীজগ সংখ্যাগ্ররিষ্৬ ভোটে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী অনুমোদন করাতে 
সম হন। এ বছরের ডিসেম্বরে নাগপুরে অন্ঠিত কংগ্রেসের বাতসারক 
আঁধবেশনে অসহাযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী পুনরায় অনুমোঁদত হয়। কংগ্রেসে 
উদ্ভূত নতুন চিন্তাধারার প্রাত লক্ষ্য রেখে গাম্থীজী নাগপুর আধিবেশনে 
কংগ্রেস সংবিধানে নতুন রাজনৈতিক লক্ষ্যের সংযোজন করেন । নাগপুর 
আঁধবেশনে কংগ্রেস সংবিধানে এক নম্বর অনুচ্ছেদে নতুন রাজনোতিক লক্ষ্য ঘোঁষত 


২৫০ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমাবকাশ 


হল £ “ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্য হ'ল সর্ব প্রকারের জিরার 
শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভারতীয় জনগণের জন্য স্বরাজ অর্জন করা ।, 

'ব্রাটশ সাম্রাজ্যের অধীনে স্বশাসন অর্জনের লক্ষ্যকে সামাজ্যবাদবিরোধা 
লক্ষ্য বলা যায় না। স্বরাজ অর্জনকে রাজনৈতিক লক্ষ্য হিসাবে চিহিত করা 
হল, কিন্ত; গান্ধীজী কোথাও স্বরাজের বিভ্তারত ব্যাখ্যা করেন নি। অর্থ 
কংগ্রেসের মধ্যে বিভিন্ন মতাবলম্বী নেতারা নিজেদের দ:ষ্টিভঙ্গী অন্যায় যাতে 
স্বরাজকে ব্যাখ্যা করতে পারেন সে পথ খোলা রাখা হল। কংগ্রেস সংবিধানের 
নতুন লক্ষ্য সম্মলিত প্রস্তাব সমর্থন করে লাজপত রায় বলোছলেন যে, ইচ্ছাকৃত 
ভাবেই সংবিধানের প্রথম অনুচ্ছেদে স্বরাজ শব্দের কোন ব্যাখ্যা করা হয় নি, 
শব্দাটকে অস্পন্ট রাখা হয় । 

১৯২৭-এ মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বাৎসারক অনষ্ঠানে গান্ধীজীর 
অনূপাস্থীততে কংগ্রেসের তরুণ ও বামপল্থী ভাবাপল্ন নেতাদের প্রভাবে পর্ণ 
স্বাধীনতার প্রন্তাব গৃহীত হয়। পরে গান্ধীজী এই প্রন্তাবকে 41990115 ০০ 
06120 90 (1)01301)116551) 797৭56+ বলে আঁভাহিত করেন। ১৯২৮-এর 
কলকাতায় অনুহ্ঠিত কংগ্রেসের বাৎসরিক আঁধবেশনে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস 
অর্জনকেই স্বাধীনতা সংগ্রামের রাজনৈৌতিক লক্ষার্প ঘোঁষত হয়। গ্রান্ধীজীর 
ইচ্ছা অনুসারে 'ব্রটিশ সরকারকে এক বছর সময্ন দেওয়া হয়। এক বছরের মধ্যে 
ভারতকে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস না দিলে জাতীয় কংগ্রেস এক বছর পরে পর্ণ 
স্বাধীনতা অরশনকে রাজনৈতিক লক্ষযরূপে ঘোষণা করবে। বলা বাহুল্য 
ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের প্রস্তাবটি সংখ্যাগারষ্ঠ ভোটে অনুমোদিত হয় । 

১৯২৯"এব ডিসেস্বর মাসে লাহোবে অনষ্ঠত কংগ্রেসের বাৎসারক আঁধবেশনে 
পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণার দাঁবৰ আরো জোরালো হয়ে ওঠে। কারণ এক বছরের 
মধ্যে ভারত ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস লাভ করে নি। লাহোর অধিবেশনে জওহরলাল 
নেহেরু সভাপতিত্ব করেন। প্রবল উদ্দীপনার মধ্যে লাহোরে কংগ্রেস অধিবেশন 
শুরু হয়। এই আধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যকে জাতীয় আন্দোলনের 
লক্ষ্যরূপে ঘোষিত হয়। প্রস্তাবে বলা হয়ঃ গত বছরে কংগ্রেস আঁধিবেশনে 
গ্হিত প্রন্ভাব অনুসারে কংগ্রেস ঘোষণা করছে যে, কংগ্রেস সংবিধানের ১ নম্বর 
অনুচ্ছেদের স্বরাজ শব্দটির অর্থ হবে পূর্ণ স্বাধীনতা |? 

সাম্রাজাবাদবিরোধাী গণ-আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বে লবণ সত্যাগ্রহ ও আইন 
অমান্য আন্দোলন শুরু হয়োছল। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ পধস্ত লবণ সত্যাগ্রহ 


বিশ্ব অর্থনৌতিক সংকট ও গণ-আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব ২৫১ 


ও আইন অমানা আন্দালন চলে। এই আন্দোলনের প্রাকালে অর্থাৎ ১৯২৯-এ 
লাহোরে অনদষ্চত কংগ্রেস অধিবেশনে স্বরাজ শব্দটিকে পণ" স্বাধীনতা অর্থে 
ব্যাখা করে কংগ্রেস সংবিধানে অন্তভূর্ত করা হয়। 

লাহোর কংগ্রেসে আরও কয়েকটি গুর্ত্বপূণ” প্রস্তাব নেওয়া হয়। পূর্ণ 
স্বাধীনতাকে রাজনোতিক লক্ষ্য হিসাবে ঘোঁষত হলে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস অর্জনের 
লক্ষ্য বাতিল হয়ে যায়। সেজন্য লর্ড বার্কে নহেডের দচ্ভোন্তুর জবাবে রচিত হওয়া 
মতিলাল নেহরু কমিটির মুখবন্ধকে বাতিল করতে হয় । কারণ মাঁতলাল নেহেরু 
[রপোর্ট রে মুখবন্ধে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস অর্জনকে রাজনৈতিক লক্ষ্য হিসাবে চিহিন্ত 
করা হয়োছল। 

প্রীত বছর ২৬শে জানুয়ারী তাঁরখাঁটকে পূর্ণ স্বাধীনতা 'দিবসরূপে 
পালন করার আহবান জানানো হয়। এই 'দিবসে অনুষ্ঠিত সভায় উপাচ্ছৃত 
প্রত্যেক ব্যন্তিকে পূর্ণ স্বাধীনতার শপথবাণী পাঠ করার জন্য অনুরোধ করা 
হয়। ১৯০৮-এ শরাঁটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে স্বশাসিত সরকার অর্জনের লক্ষ্যকে 
রাজনোতিক লক্ষ্যর্পে ঘোষণা করা হয়োছল ; কুড়ি বছর পরে ১৯২৯"এ পূণ“ 
স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যকে স্বাধীনতা সংগ্রামের রাজনোতিক লক্ষ্রূপে ঘোষণা 
করা হল। 


৪. জাবণ-সত্য!গ্রহ, আইন-অমান্য আন্দোলন ও গণ-সমাবেশ 


অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভারতের স্বাধীনভা সংগ্রামে গণ-আন্দোলনের 
প্রথম পর্ব সূচিত হয়েছিল। চৌরচৌরার ঘটনার পর অসহযোগ আন্দোলন 
স্থগিত রাখা হয়, এবং সেই সঙ্গে গণ-আন্দোলনের প্রথম পর্বের সমাপ্তি ঘটে। 
অসহযোগ আন্দোলনের প্রায় দশ বছর পর গ্াাম্ধীজীর নেতৃত্বে লবণ সত্যাগ্রহ ও 
আইন অমান্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে গণ-আন্দোলণের দ্বিতীয় 
পর্ব শুরু হয়ে যায়। সেজন্য তিরিশের দশক স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশে 
গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। 

১৯২৯-এ লাহোরে অনজ্ঠিত কংগ্রেসের বাৎসরিক আঁধবেশনে আইন অমান্য 
আন্দোলনের প্রেক্ষাপট রাঁচত হয়োছিল ; লাহোর কংগ্রেস শুধু যে পূর্ণ স্বাধীনতার 
প্রন্তাবের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছে তাই নয়, এই কংগ্রেস খাজনা বন্ধ করা সমেত 
আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মপ্‌চনর প্রন্তাব গ্রহণ করে নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি 
করোছল। লাহোর কংগ্রেস পুণ* স্বাধীনতা অর্জনের জন্য নিখিল ভারত 


২৫২ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ 


কংগ্রেস করিটিকে প্রয়োজনবোধে আইন অমান্য ও খাজনা বন্ধ আভিযানের কর্মসূচী 
গ্রহণ করার 'িেশ দিয়োছল । সম্ভবত সারা ভারতে জাতীয়শীবপ্লবীদের সন্ত্রাস" 
বাদশ কার্যকলাপে উদ্দিগ্ন হয়ে গান্ধীজণ ভারতবাসীর সামনে আইন অমান্য 
আন্দোলনের প্রন্তাব রেখে সল্মাসমূলক ও বৈপ্লাবক কার্যকলাপ থেকে দেশ 
বাসীর মনোযোগ আইন অমান্য আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট করাতে চেঞ্পে- 
ছিলেন । 

লাহোর কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র বসু একটি বিকল্প প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। 
এই প্রস্তাবে “দেশে পাল্টা বিকল্প সরকার গঠন করা কংগ্রেসের লক্ষ্য হওয়া 
উচিত এবং সেই' লক্ষাকে স্ির রেখে শ্রমিক, কৃষক ও ছান্রসমাজকে সংঘবদ্ধ ঝারাই 
তগ্লেসের কর্তব্য" এ কথা বলা হয়োছিল। সভাষচন্দরের প্রন্তাব অগ্রাহ্য হয়ে ঘায়। 
সে সম্পকে মন্তব্য করে তানি লিখেছেন ঃ “সেই প্রস্তাব পরাজিত হ'ল। কংগ্রেস 
পৃণ* স্বাধীনতা অর্জনকে লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করলেও সেই লক্ষ্যে পৌছবার 
উপযোগণ কোন পারকল্পনা রচিত হ'ল না, পরের বছরের জন্য কোন কমণ্সূচী 
গ্রহণ করা হ'ল না? 

প্রতি বছর ই৬শে জান:য়ার দিবসটি স্বাধীনতা দিবসরূপে পালনের সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হয়; এই দিনে ভারতবাসগকে স্বাধীনতার শপথ বাক্য পাঠ করার 
অনুরোধ জানান হয়! এই শপথ বাকো “ভারতের অর্থনৈতিক, রাজনোতিক, 
সাংস্কৃতিক ও আঁত্বক মনোবলকে খর্ব করে' ইংরেজ শাসন ভারতকে ধ্খসের 
পথে দিয়ে গেছে একথা বলা হল । সেজনা "ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক 
ছল্ন করে ভারতে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জল্য যত্রশীল হওয়ার কথা ঘোষিত 
হল। এই শপথবাকো বলা হয়েছেঃ পরটিশ সরকারের সঙ্গে নাধামত 
সব রকম যোগাযোগ ছিন্ন করে, কর না দিয্লে এবং আইন অমান্য করার জন্য 
নিজেদের সব রকম উপায়ে প্রস্তুত করে তুলতে হবে।” অতএব ১৯২৯-এর 
লাহোর কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রন্ভাব এবং স্বাধীনতা দিবসের শপথ বাক্যে 
আইন অমান্য আন্দোলনের ক্ষেন্র প্রস্তুত করোছল। 

২৬শে জান:য়াঁর দিনটি প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে ভারতের সবন্ত 
স্বাধীনতা দিবসরূপে প্রাতপালিত হয়। আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার 
পূর্বে গান্ধীজী ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আলাপ-্আলোচনার পথ খোলা রেখে 
১৯৩০-এর জান:গ্লারি মাসে ইয়ং ইশ্ডিগ্লা” প্রিকায় ১১-দফা প্রস্তাব প্রকাশ 
করেন । এই প্রন্তাবে টাকার বানময় হার এক 'শালং চার পোন ধার্য বরা, 


বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট ও গ্রণ-আন্দোলনের দ্বিতীয় পর ২৫৩ 


সম্পূর্ণভাবে মাদকদ্রব্য বর্জন, ভূমিরাজস্ব ও সামাঁরক ব্যয়ের পারমাণ হাস, 
বিদেশী বস্মের উপর সংরক্ষণ শুক প্রবর্তন, স্ানার্দণ্ট অপরাধমূলক আঁভযোগে 
আঁভিযন্ত ব্যান্ত ছাড়া সমন্ত রাজবন্দীর মুন্ত, আত্মরক্ষার জন্য আগ্রেয়াস্মের 
লাইসেন্স দান ইত্যাদি দাব জানান হয়ৌোছল। ১১-দফা প্রন্তাব 'ব্রঁটিশ সরকার 
মেনে নিলে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করার প্রাতশ্রুতি দেওয়া 
হয়ৌোছল। স:ভাষচন্দ্র বসু লিখেছেন, পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পাশ করা 
হলেও গাম্ধজশ তখনও পর্যন্ত 'বিটিশেব সঙ্গে সর্বপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করার 
জন্য প্রস্তুত ছিলেন না॥। সেজন্য গাম্ধীজী তাঁর ১১-দফা প্রস্তাবে 4[000790- 
06100 শব্দের পাঁরবর্তে 4510962008 01 11006179610091)00+ শব্দ দুটি ব্যবহার 
করেন। 

১৯৩০-এর ফেব্রুয়ারীতে কংগ্রেস ওয়াং কমিটি আইন অমান্য আন্দোলন 
পরিচালনার জন্য গাম্ধখজীকে সবময় কর্তৃত্ব দান করে। লাহোর কংগ্রেসেব আবেদন 
অনুযায়ী কংগ্রেসে আইনসভার সদস্যগণ একযোগে সদস্যপদে ইন্তফা দেন। 
মুসলিম লীগের সমর্থক মুসলমানেরা আইন অমান্য আন্দোলনে সাড়া না দিলেও 
ভারতের জাতীয্লতাবাদী মুসলমানেরা আইন অমান্য আন্দোলনের প্রন্তাবকে স্বাগত 
জানায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, মুসলমান জনসংখ্যায় সংখ্যাারত্ঠ উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুসলমান জনগণ প্রবল উদ্দীপনার সঙ্গে আইন অমান্য 
আন্দোলনে যোগ দেয় । 

সারা ভারত সাশ্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ-আন্দোলন শুরু করার জন্য মানণসকভাবে 
প্রস্তুত হয়োছল । এই সময় ১৯৩০-এর ফেব্রুয়ারী মাসে ইয়ং ইশ্ডিয়া" পািকায় 
গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলনের পরিকল্পনা ও কর্মস-চন ঘোষণা করলেন। 
১৯২২-এ চৌরচৌরার ঘটনার পর অসহযোগ আন্দোলন স্থাগত রাখা হয়োছল। 
সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় সেজন্য গান্ধীজণী সেই সব মানুষকে আইন 
অমান্য আন্দোলনে সামিল হবার আহবান জানালেন 'যরা আঁহংসাকে ধর্ম বিশ্বাসের 
মতো অটুট ও পাঁবন্র" বলে মনে করেন ।॥ তিন ঘোষণা করলেন £ 'এ-বারে আইন 
অমান্য শুরু হ'য়ে গেলে তা কখনোই ব্ধ করা হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত একজন 
আইন অমান্যকারী জেলের বাইরে থাকেন অথবা জশীবত থাকেন ।, 

গাম্ধীজী গুজরাতের সমূদ্রপোকুলে লবণ আইন ভঙ্গ করার পারকম্পনা ঘোষণা 
করলেন; আনজ্ঠানকভাবে তান নিজে সমূদ্র তীরে লবণ আইন ভঙ্গ করার পর 
ভারতের জনগণকে দেশের পর্ব আইন ভঙ্গ করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরোধিতা 


২৫৪ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্রমাবিকাশ 


করার জন্য আহবান জানালেন । আইনভঙ্গের জন্য লবণকে বেছে নেওয়ার পেছনে 
তাঁর অনেক ভাবনা চিন্তা ছিল; ভারতের আপামর জনসাধারণ লবণ ব্যবহার করে 
থাকে। স্মরণাতীত কাল থেকে জনগণের লবণ তৈরণ করার আঁধকার 'ছিল। 
ওউপাঁনবেশিক শাসন কারেম করার পর ব্রিটিশ সরকার নিজেই ভারতে একচেটিয়া 
লবণ তৈরঈ করার আঁধকার নিয়ে ভারতের দরিদ্র মানুষকে সমুদ্রের জল 
থেকে লবণ তৈরশ করার আঁধকার থেকে অন্যায়ভাবে বচিত করোছিল । বিদেশ 
থেকে আমদানি করে, লবণের দাম বাড়িয়ে, দরিদ্র মানুষের জীবনযান্রায় আঘাত 
দেওয়া হয়োছল। 

লবণ আইন ভঙ্গের অব্যবাঁহত পূর্বে গাম্ধীজ বড়লাটকে পন্র লিখে তাঁর 
[সিদ্ধান্তের কথা জানালেন । তিনি লিখলেন £ “আমি মনে কাঁর গরীব মানুষের 
দক থেকে ( লবণ )কর অত্যন্ত অন্যায় । স্বাধীনতা সংগ্রাম মূলত দরিদ্র মানুষের 
সংগ্রাম, সেজন্য তাদের দিক থেকে লবণ করকে আম অত্যন্ত অন্যায় ব'লে মনে করি। 
এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করতে হবে ।” গাম্ধজটীর পত্রের উত্তরে 
বড়লাট জানালেন আইনভঙ্গ আন্দোলনে তাঁর কিছুই করার নেই; কারণ আইন 
ভঙ্গের অর্থ হল দেশের শান্ত ও শ্‌ংখলাকে ভঙ্গ করা । 

সবরমতাঁ আশ্রমের ৭৮ জন অনুগামীকে নিয়ে গান্ধীজী ১৯৩০-এর মার্চ মাসে 
গুজরাতের দণ্ডী গ্রামের সমদ্রপোকুলে লবণ আইন ভঙ্গের জন্য যান্রা সুর? করলেন। 
সারা ভারতের এবং 'বিদেশের সংবাদপ্রগুল গান্ধীজীর লবণ আইন ভঙ্গ আভযানের 
ধবন্তারিত প্রাতবেদন প্রীতাঁদন প্রকাশ করে অভূতপূর্ব গণজাগরণে সহায়তা করেছিল। 
গ্রামের পর গ্রাম 'তিনি পায়ে হেটে আতক্রম করলেন; সর্বত্র তিনি জনগণকে 
সরকার? চাকুরণতে ইচ্তফা দিতে এবং খাজনা বন্ধ আঁভযানের জন্য প্রস্তুত থাকতে 
আহবান জানালেন । সবরমতী আশ্রম থেকে দণ্ডী পর্যন্ত সুদীর্ঘ পথে তিনি 
সাধারণ মানূষের দ্বারা 'বিপুলভাবে সম্বারধত ও অভিনন্দিত হলেন। ১৯৩০-এর 
এপ্রল মাসে গান্ধী দণ্ডীর সমুদ্রতীর থেকে লবণ তুলে 'নিয়ে আনূচ্ঠানিকভাবে 
লবণ আইন ভঙ্গ শুরু করলেন; সেই সঙ্গে সারা ভারতে লবণ আইন ভঙ্গ করে 
লবণ তোর আরম্ভ হয়ে গেল। যেখানে সমুদ্র নেই সে-সব জায়গায় ত্রিটিশের অন্য 
আইন ভঙ্গ করা শুরু হল। কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত 
প্রকাশ্য জনসভায় রাজদ্রোহমূলক সাহিত্য পাঠ করে এসাঁডশন আইন' ভঙ্গ 
করলেন । 

লবণ আইন ও অন্যান্য আইন ভঙ্গ আঁভযানের সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশব্যাপী 


বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট ও গণ-আন্দোলনের দ্বিতীয় পর ২৫৫ 


বিপুল উদ্দীপনার সঙ্গে 'িদেশ' বস্ন বয়কট আঁভযান শুরু হয়ে গেল; এই সঙ্গে 
ব্যাপক হারে মাদক দ্রব্য এবং উত্তেজক ওষুধ বর্জনের আন্দোলন শুরু হল। ভারতে 
সব 'বিদেশী পণ্য বয়কট আন্দোলন সুচ্ঞুভাবে পরিচানার জন্য কংগ্রেসের তরফ 
থেকে চ্বেচ্ছাসেবক বাঁহিনণ গঠন করা হল। গ্রাম্ধীজণ ১৯৩০-এর এপ্রল মাসে 
ইয়ং ইণ্ডিয়া” পান্রিকায় আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য ভারতায় 
মাহলাদের কাছে আবেদন জানান , গাম্ধজর আবেদনে সাড়া দিয়ে ভারতের 
মাহলারা 'বিদেশী পণ্যের দোকানে ও সরকারী সংস্থায় ধরণা দেওয়া শুরু করেন ; 
ক্মে ক্রমে আধক সংখ্যায় মহিলারা এ আন্দোলনে যোগ দেন এবং কারাবরণ 
করেন। শুধূুমান্র দিল্লী শহরেই যোলশো মাঁহলা কারাবরণ করোঁছিলেন। কলকাতা, 
বোম্বাই ও অন্যান্য শহরের মাহলারা গাম্ধীজীর আবেদনে সাড়া দেন। ভারতীয় 
মাহলারা রক্ষণশীল ও সংস্কারাছন্ন এমন অপবাদ দীর্ধাদন ধরে তাঁদের 
দেওয়া হয় । 'তাঁরশের দশকের আইন অমান্য আন্দোলনে দেখা গেল ভারতীয় 
মাহলারা পুরুষের পাশাপাশি স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিযে নতুন ইতিহাস 
রচনা করলেন। 

এরপ্রলের শেষের দিকে ভারতে ব্রিটিশ সরকারের চণ্ডমার্ত দেখা গেল; 
প্রথমেই প্রেস আর্ডন্যান্স জার করে ভারতের সংবাদপন্রগুলর উপর সরকারের 
নিয়ন্পণ কঠোর করা হল। প্রাতিবাদস্বরূপ অনেকগর্ণল জাতীয়তাবাদ” পা্রিকা 
তাদের প্রকাশনা বম্ধ করে দেয়! এরপর আরও কয়েকটি আর্তন্যান্স জার করে 
জাতীয় কংগ্রেসের কার্ধকলাপকে প্রবলভাবে সঙ্কুচিত করা হল। সারা ভারতে 
কংগ্রেস সংগঠনকে বেআইনী ঘোষণা করা হল, কংগ্রেসের সম্পত্তি এবং তহবিল 
বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা সরকারকে দেওয়া হল, ফলে কংগ্রেসের পক্ষে প্রকাশ্য 
রাজনোতিক কার্যকলাপ পাঁরচালনা করা অসম্ভব হয়ে পড়ল। এঁদকে আইন 
অমান্য আন্দোলন অগপ্রাতহত গাঁততে এগিয়ে চলল।॥ সরকারী নিপাঁড়ন ও 
দমনমূলক আইন জনসাধারণের রাজনোতিক মনোবলকে আরো বাঁড়য়ে দিল; 
সরকারের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে পর্বঘ্ন সভা ও শোভাযানা অনঘ্ঠিত হল এবং 
কংগ্রেসের প্রচার পৃষ্ভিকা প্রকাশিত হতে লাগল । 

এগ্রল ও মে মাসের প্রচণ্ড গরমের মধ্যে স্বেছাসেবকরা সরকারী নিষেধাজ্ঞা 
অগ্রাহ্য করে লবণ আইন অমান্য করলেন । ১৯৩০-এর মে মাসে গাম্ধীজীকে 
গ্রেপ্তার করা হল। তিনি গ্রেপ্তার হলে প্রখ্যাত জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা 
আব্বাস তায়েবজণ সত্যাগ্রহের নেতৃত্ব দিলেন ; 'তীন গ্রেপ্তার হবার পর সরোজিন* 


২৫৬ ভারতে স্বাধানতা সংগ্রামের ক্রমাবকাশ 


নাইডুর নেতৃত্বে ধরসনায় সরকার লবণ গুদামে সত্যাগ্রহ ও লবণ আইন অমান্য 
শুরু হয়। ধরসনার় লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে তিনশো কুড়ি জন 
সত্যাগ্রহণ গুরুতরভাবে আহত হলেন; তার ফলে দুজনের মৃত্যু হয়। 

গাম্ধীজীকে ব্রিটিশ সরকার গ্রেপ্তার করলে সারা ভারতে তীর প্রাতীকুয়া দেখা 
দেয়। বোদ্বাইয্লের ভেন্দি বাজার ও ওয়াডালা অঞ্চলে হাঙ্গামা শুর: হয়ে যায় । 
মাদ্রাজে পালিশ নির্মমভাবে প্রাতবাদকারণ স্বেচ্ছাসেবকদের উপর লাঠি চালায়। 
সারা ভারতকে একাঁট জেলখানায় পাঁরণত করা হল । সরকার 'হসাব মতে 
ষাট হাজার সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তার বরণ করেন; কিন্তু বেসরকারী হিসাবে দেখা 
যায় সারা দেশে নব্বূই হাজার স্ত্যাগ্রহণকে শ্ত্েপ্তার করা হয়োছিল। 

আইন অমান্য আন্দোলনের আবেদনে সাড়া দিয়ে মধ্যপ্রদেশের মানুষেরা 
সংরাক্ষত জঙ্গলের বড় বড় গাছ কেটে 'ব্রিটিশের আইন ভঙ্গ করে। মোঁদনগপুর 
জেলায় খাজনা বন্ধের আন্দোলন কৃষকদের মধ্যে জনাপ্রয়তা লাভ করে। 
গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের সংবাদে সারা ভারতে হরতাল ও ধর্মঘটের 'হিড়িক পড়ে 
যায়। বোম্বাইয়ের শোলাপুর শহরের পণ্চাশ হাজার বস্নশিজ্প শ্রীমক কয়েকদিন 
ধরে শহরাঁটিকে দখল করে রইল : শেষ পযন্ত সামরিক আইন জার করে শোলাপরে 
সরকারা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হল । 

সব জেলগনদীল ভবে গেলে 'ব্রাটিশ সরকার বুঝতে পারল যে, এভাবে পাইকা'রি 
গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড দিয়ে আইন অমান্য আন্দোলনেয় গাঁতিরোধ করা যাবে না ; 
সুতরাং মনোবল ভাঙ্গার জন্য শারীরিক নিযতিন শুরু হল। এই সঙ্গে শুরু 
হল 'নির্বিচারে লাঠিচালনা, প্রহার, নিরস্ত্র জনতার উপর গুলিবষ্ণ ও পুলিশের 
অত্যাচার । সরকারী 'হসাব অনযায়ী গুীল বয*ণের চব্বিশটি ঘটনায় একশো 
তিনজন 'নিহত ও চারশো কুড়িজন আহত হয়েছিল । সাম্রাজ্যবাদ" অত্যাচারের 
সংবাদ যাতে প্রকাশ হয়ে না পড়ে সেজন্য কড়া সেন্সত্র ব্যবস্থা প্রবার্তত হল । 
কয়েক মাসের এন্য মোঁদনীপুর জেলায় কোন সরকারের নিয়ন্্ণ ছিল না। 
কারণ এখানে আইন অমান্য আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে ।” উত্তর প্রদেশের 
কৃষকেরা খাজনা বঞ্থ আভযান শুরু করে 'দিলে তাদের উপর ব্রিটিশের নিপাঁড়ণ 
তীব্রতর হয়ে উঠল । 

উত্তর-পশ্চিম সমান্ত প্রদেশের মুসলমান প্রধান পার্বত্য অন্চলে আইন 
অমান্য আন্দোলনের আবেদন অভুতপূব“ উৎসাহের সংণ্টি করে । পেশোয়ারের 
নেতআ খান আবদুল গফর খান খোদা-ইশখদমতগার বা ভগবানের সেবক নামে 


বিশ্ব অর্থনোতিক সংকট ও গণ-আন্দোলনের 'তখয় পব্ ২৫৭ 


একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। এই সংগঠনের সদসাদের পোশাকের জনা তাঁরা 
“রেডশাট+ বা লালকুর্তা আখ্যা পান। ১৯৩০-এ খোদা-ই-খদমতগারের সদসা 
ছিল আশি হাজার । এই সংগঠন গরীব কৃষক এবং শিল্পশ্রীমকের কাছে অত্যন্ত 
জনাপ্রয় হয়োছল। 

পেশোরারের আইনভঙ্গ আন্দোলন শুর করার 'নার্দদ্ট দিনের আগেই 
স্থানীয় কংগ্রেস কম'দের গ্রেপ্তার করা হয়। জনতা পুলিশের হাত থেকে তদের 
মূুন্ত করার চেষ্টা করলে সঈমান্তের উপজাঁতরা এদের সাহাধ্য করাব জন্য 
এীগযষে আসে। পলশের সঙ্গে সীমান্ত উপজাতর গহালাবাঁনময় হয় ॥ এই 
সংঘর্ষ ব্মশ গণ অভ্যুানের আকার ধারণ করল। ক্ষিপ্ত 'শরাটিশ সবকার 
পেশোয়ারের বিদ্রোহ দমনের জনা ইংরেজ সেনাবাহনী পাঠালে তাদের পথরোধ 
করে সীমান্ত উপজাতির মান.ষেরা ব্যারকেড গড়ে তুলল। এই রকম উত্তেজনামর 
অবস্থায় ইংরেজ সেনানায়কেরা রয্ল্যাল গাড়োয়াল রাইফেল পদাঁদক বাঁহনণকে 
গুল চালনার হুকুম দেয় ; গাড়োয়ালের রাইফেল বাঁহনী এই হুকুম পালন 
করতে অস্বীকার করে। গ্লিবর্ধণে অস্বীকৃত পদাতিক বাহিনগকে ইধবেজ 
সৈনারা খিরে ফেলে। পরে গাড়োয়াল পদাতিক সৈন্যদেব সামাররক 'প্চাব 
হয় এবং পামারক আদালতের বিচারে গাড়োয়াল পদাতিক রাইফেল বাহিন*পর 
সতেরজন 'সপাহঠর কঠোর সাজা হয়, একজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্থর, আরেক" 
জনের পনের বছরের সশ্রম কারাবাস এবং বাঁক পনের জনের 'তিন বছন থেকে 
দশ বছব পর্যন্ত কারাদণ্ড হয় 

গাড়োয়াল পদাতিক বাহিনীর 'সপাহীরা তাঁদের স্বদেশবাসদের উপর গল 
চালাতে অস্বীকার করে ভারতে ব্িটিশ সাম্রাজোর 'ভিন্তিভূমি কাপয়ে 'দিয়োছিল । 
গাম্ধীজী গাড়োয়ালগ ?সপাহীদের প্রসঙ্গে জনৈক বিদেশ সাংবাদিককে বলেন £ 
“কোন সৈন্য যাঁদ গল করার আদেশ পালন করতে অস্বীকার করে তাহলে 
সে তার শপথই ভঙ্গ করবে এবং ফৌজদারগ অবাধাতার অপরাধে অপরাধী হবে ॥ 
আমি সৈন্য ও অফিসারদের অবাধ্য হতে বলতে পারিনা ।” 

১৯২৯-৩৪-এ বিশ্বব্যাপী অথনোতিক মন্দা ভারতের কাঁষি অর্থনশীতিতে তব 
সংকট সৃস্টি করে, কৃষিপণোর দ্রবামূলা হাস করে, কৃষকের অথনোতিক 
অবস্থা ও জগবনযান্রার মানকে প্রবলভাবে আঘাত করোছল । খাজনা বধ 
আন্দোলনের আবেদন কৃষকদের কাছে প্রবল উৎসাহের সৃষ্ট করোছল। জামদার 
ও সরকারকে খাজনা ও কর বঞ্ধের আন্দোলনে কৃষফেনা অতান্ত উৎসাহেব সঙ্গে 

১৭ 


২৫৮ ভারতে স্বাধশনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ 


যোগ দিয়োছিল। সেজন্য দেখা যায় উত্তর প্রদেশ, মোঁদনীপুর, এলাহবাদ, 
প্ববাংলার কিশোরগঞ্জ, বিহার ও ভারতের অন্যান্য স্থানে খাজনা ও কর বন্ধ 
আন্দোলনে কৃষকেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে । আইন অমান্য আন্দোলনের 
অন্যতম প্রধান $তিত্ব হল শোষিত ও নিপীড়িত ভারতের কৃষকদের মধ্যে সাম্রাজ্য 
বাদবিরোধী ও ভুদ্বামীশবরোধী রাজনোতিক চেতনার সঘ্টি করা। সেজন্য 
নারা ভারতের আইন অমান্য আচ্দোলনকে কেন্দ্রে করে গড়ে ওঠা কৃষক 
আন্দোলন তিরিশের দশকে সারা ভারতে ফিষাণ সভাকে প্রাতষ্ঠা করেছে। 
স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে কৃষক আন্দোলন যুন্ত হয়ে ভারতীয় রাজনপীততে নতুন 
গতিবেগ সপ্ারিত হয়োছিল। 

আইন অমান্য আন্দোলন ঘখন মাঝপথে পেশছেচে সেই সময় সাইমন কমিশনের 
রিপোর্ট প্রকাশিত হল। আইন অমান্য আন্দোলন যে একটা ব্যাপক আকার 
ধারণ করে সারা ভারতে গণ-আন্দোলনের রূপ নেবে 'বটিশ সরকার প্রথমাঁদকে 
তা বুঝতে পারে নি; সেজন্য কংগ্রেস নেতৃব-ন্দের সঙ্গে আলাপ আলোচনা 
এবং বোঝাপড়ার মাধ্যমে গণ-আন্দোলনকে ভ্িমিত করায় প্রয়াসী হল। লশ্ডনে 
প্রস্তাবিত গোলটোবিল বৈঠকে গাম্ধীজীকে উপাচ্ছিত করানোর চেম্টা চলল। 
১৯৩০-এর নভেম্বর থেকে ১৯৩১-এর জানুয্ার পযন্ত লপ্ডনে প্রথম গোল 
টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। এই বৈঠকে কংগ্রেস যোগ দেয় নি। দেশীয় রাজা, 
মৃসালম লীগ, অনুল্নত সং্প্রদায়, শিখ এবং অন্যান্য গোষ্ঠণর প্রাতীনাঁধদের নিয়ে 
প্রথম গোল টোবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হল । এই বৈঠকের শেষে ব্রিটিশ প্রধাননজ্ঘশ 
র্যামসে ম্যাকভোনাল্ড ভারতায় জনগণের উদ্দেশে একটি আবেদন জানিয়ে তাঁদের 
আইন অমান্য আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটানোর জন্য অনুরোধ করলেন ; কারণ 
এই আন্দোলনের সমাপ্ত ঘটলেই ব্রিটিশ সরকার ভারতের সংবিধান রচনার 
প্রশ্নাটি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবেন। £পর কংগ্রেসকে যোগদানের 
সুযোগ দেবার জন্য গোল টোবল বৈঠক মুলতুবা রাখা হয়৷ 

১৯৩১-এর জানল্লারিতে গান্ধীজী ও ওয়াকিং কাঁমটির সদস্যরা কারামত 
হয়ে বৈঠকে মিলত হলেন । গান্ধীজী জানালেন, 'তিনি “সম্পূর্ণ খোলা 
মন' নিযে কারাকক্ষ ত্যাগ করেছেন । এরপর কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে 
আলাপ আলোচনা চলতে থাকে। অপরদিকে ব্রিটিশ সরকার পরবতা দ্বিতীয় 
গোল টেবিল বৈঠকে যাতে কংগ্রেস যোগ দেয় সে সম্পর্কে আলাপ আলোচনা 
শুরু করল। ইতিমধ্যে আইন অমান্য আন্দোলনের উদ্দীপনায় ভাটা পড়তে 


বিশ্ব অথনৈতিক সংকট ও গণ-আন্দোলনের 'দিতায় পব ২৫৯ 


দেখা গেল। জাতীয় কংগ্রেস বড়লাট লড* আরউইনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা 
করার জন্য গান্ধীজশীকে দায়িত্বভার দিলে ১৯৩১-এর মার্চ মাসে গান্ধী-আরউইন 
চনুত্ত স্বাক্মণীরত হল । এই চুক্তিতে আইন অমান্য আন্দোলন হ্গিত রেখে জাতীয় 
কংগ্রেসকে দ্বিতীয় গোল টোবল বৈঠকে যোগ দেবার জন্য অনুরোধ করা হয়। 
গান্ধী-আরউইন চুক্তিতে কংগ্রেস আন্দোলনের একটি দাবিও স্বীকৃত হয় নি; 
এমন কি লবণ কর পর্যন্ত তুলে নেওয়া হল না, অথচ আইন অমান্য আন্দোলন 
বন্ধ রাখা হল। যে গোল টোবিল বৈঠক বর্জন করার শপথ কংগ্রেস গ্রহণ 
করোছল এবার সেই বৈঠকেই যোগদানের সিদ্ধান্ত গূহত হল। গোলটোবলের 
আলোচনার ভিন্তি হবে 'ভারতীয় দায়িত্বে এক যুক্তরাষ্ত্রীয় শাসনতন্ত্র গঠন 
এবং এই শাসনতন্মে 'ভারতবষের স্বার্থে 'বিবিধ রক্ষাকবচের ব্যবস্থা" প্রবর্তন, 
আইন অমান্য আন্দোলোনের সময় ঘোষিত আঁভন্যাম্সগ্াঁলর প্রত্যাহার ও 
রাজনৌতিক বন্দীদের মুক্তি দান। কিন্তু 'হংসা বা হিংসায় প্ররোচনা দানের 
আভিযোগে দশ্ডিত রাজনোতিক বন্দীদের এবং আদেশ অমান্যকারী গাড়োয়াল 
সৈনাদের মস্ত দেওয়া হবে না। বিদেশী পণ্য বর্জনের স্বাধীনতা থাকবে, 
কি্তু এঁ বজণন শুধুমাত্র ব্রিটিশ পণ্যের বিরুদ্ধে পাঁরচালিত হবে না। গান্ধী- 
আরউইন চ্যান্ত আরও বড় আকারে বারদৌলি আভজ্ঞতার পুনরাবুত্তি ঘটাল। 
গণ-আন্দোলনের গাঁতবেগ যখন চূডান্ত অবস্থায় পেশছেচে সেই সময় অকস্মাৎ চনুন্তি 
করে সেই আন্দোলনকে বন্ধ করে দেংয়া হল। গান্ধীর রাজনৌ নক পদ্ধতি 
অনসারেই তাঁর সঙ্গে বড়লাট আরউইনের চান্ হয়োছল। দাঁদ্দণ আফ্রিকা, 
অসহযোগ আন্দোলন এবং লবণ সত্ত্াগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলনে গাম্ধীজী 
তাঁর রাজনৈতিক পদ্ধাত প্রয্লোগ করেন ; সেই পদ্ধতি হল যুগপৎ গণ-আন্দোলন 
এবং আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাওয়া । 

১৯৩১"এর মাচে" অত্যঞ্ত দ্রুততার সঙ্গে করাচী শহরে কংগ্রেসের আঁধবেশন 
ডাকা হল এবং এই অধিবেশনে গাম্ধী-আরউইন চান্ত সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত 
হয়। জহরলাল নেহরু কংগ্রেস অধিবেশনে চচুন্তি সংক্রান্ত প্রন্তাবাট পেশ করেন। 
অবশ্য তান লিখেছেন এই চুন্তি সংক্রান্ত প্রন্তাবটি পেশ করা তাঁর পক্ষে “যথেষ্ট 
মানাঁপক দ্বম্ ও শ্রারীরিক বেদনার বাপার 'ছিল'। তাঁর মতে 'একবছর ধরে 
আমাদের দেশবাসীরা এমন বীরের মত লড়াই চালাল 'কি শুধু এর জন্য ? 
আমাদের সমন্ত নিভক উন্ত আর কাযণকলাপ 'কি এখানেই উপনীত হবে? ? 
এই অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র বসু গাম্ধীনসারউইন চাীন্তর সমালোচক 'ছিলেন ॥ 


২৬০ ভারতে স্বাধণনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ 


কিন্তু প্রকাশ্য আঁধবেশনে চযান্তর সমালোচকেরা গান্ধীজীর বিরোধিতা করেন নি । 
কংগ্রেসের বাইরে ছাত্র ও শ্রমিক আন্দোলন এঁ চ্যান্তর তীন্র সমালোচনা করল; 
যুব সংগঠন ও সম্মেলনগুলতে প্রস্তাব গ্রহণ করে অসন্তোষ প্রকাশ করা হল। 

১৯৩০-৩২ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতে দ্ৈতনশীতি অনুসরণ করেছিল। 
একই' সমগ্নে নেতৃবূন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা এবং জনগণের 'বিরুদ্ধে অত্যাচার, 
উৎপাঁড়ন চালানোর নীতিকে সাম্রাজ্যবাদের দ্বৈতনগাঁত বলা হয়। আইন অমান্য 
আন্দোলনের সময় ব্রিটিশের দ্বৈতনীতি সাফলোর সঙ্গে অনুসত হল। গ্রান্ধী- 
আরউইন চশৃন্ত অনুসারে আইন অমান্য আন্দোলন হ্থুগিত রাখা হল এবং আলাপ" 
আলোচনা চালানোর জন্য গাম্ধীজীকে লপ্ডনে অন্ষ্ঠত দ্বিতীয় গোল টেবিলের 
বৈঠকে পাঠানো হল। গ্যান্ধীঞগ গোলটেবিল খৈঃঠকে কংগ্রেসের একমান্ত 
প্রাতীনাধ 'নিধুক্ত হলেন ; মদনমোহন মালব্য এবং সরোজিনগ নাইডু বান্তগতভাবে 
এই টৈঠকে যোগ দিয়োছিলেন। ১৯৩১এর সেপ্টেম্বরে ল'ঙনে গোলটেবিল 
বৈঠক শুরু হয় ; বৈঠকে গাম্ধীজীী সংবিধান রচনার খুটিনাটির মধ্যে না গিয়ে 
ভারতের জনা ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস লাভের লদ্দেযর উপর সবিশেষ ডোর দেন ৷ 
গান্ধণজী ছাড়া ভারত থেকে আগত অন্যান্য প্রতিনিধিরা তাঁদের সংবরণ' ও 
সাম্প্রদায়িক স্বাথগইলির সপন্ষে ব্রিটিশের সঙ্গে দরকষাকাঁষ শুরু বরেন। 

দ্বিতীয় গ্রোলটেবিল বৈঠকে মুসলিম লীগের প্রাতনাধরা সাম্প্রদায়িক প্রশ্নটির 
উপর অত্যন্ত জোর দেন; অর্থাৎ, ভারতীয় সংবিধানে মুসলিম লীগ মুসলমানদের 
জন্য বিশেষ রক্ষাকবচ দাবি করায় "দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে অচলাবস্থার স:্টি 
হক্স॥ গান্ধীজী ঘোষণা করেন যে বৈঠকে অংশগ্রহণকারণ দলগুলির মধ্যে একমান 
জাতীয় কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষ ও সর্বভারতীয় অবস্থান আছে, অন্যানা দলগুলি 
একান্তভাবে সাম্প্রদায়িক ও গোম্ঠীগত স্বাথের দ্বারা পারচালিত হয়ে তাদের 
দাবিদাওয়া পেশ করেছে। সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে দ্বিতীয় গোলটেবিল টৈঠক 
আমমাধাসতভাবে শেষ হয় । 

আলাপ-আলোচনার সঙ্গে উৎপাঁড়ন চালানোর দ্বৈত নীতি পুনরায় প্রয়োগ 
করা হল। "দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক থেকে ভারতে ফিরে আসার আট দিনের 
মধ্যেই গাম্ধীজী কারারুদ্ধ হলেন একই সঙ্গে কংগ্রেসের সর্বভারতয় প্রথম 
সারির নেতৃবূন্দ এবং অসংখ্য কমণকে গ্রেপ্তার করা হল। কংগ্রেসের নেতারা 
ব্চিভিত হয়ে গেলেন, গোলটেবিল বৈঠকের আবহাওয়ার পর এরকম আকচ্মিক 
পাঁরবর্তন সত্যই কজ্পনাতত। ১৯৩২-৩৩ সালের উৎপীড়ন ও নবতিন 


ধবশ্ব অর্থনোতক সংকট ও গণ-আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব ২৬১ 


১৯৩০-৩১ সালেব তুলনায় অনেক নির্মম হয়েছিল । কংগ্রেস এবং কংগ্রেসের 
অন্যান্য গণ সংগঠনগন্দলকে দেআইনী ঘোষণা করা হল, কংগ্রেসের আঁফস, বাঁড়, 
সম্পত্তি এবং তহবিল বাজেয়াপ্ত করা হল» এই নঙ্গে কংগ্রেস পারচালিত সংবাদপন্ন" 
গুলিকে বেআইনশ ঘোষণা করা হল।॥ ১৯৩৩-এর মার্চের শেষভাগ পযন্ত 
পনেরো মাসে মোট গ্রেপ্তারেল সংখ্যা দাঁড়য়োছল এক লক্ষ কুঁড়ি হাজার। 
মদনমোহন মালব্যের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে পাইকারি 'িপাঁড়ন, প্রহার, 
গুলবর্ধণ, পিটুনি, পুলিশের নিযতিন, গ্রামে গ্রামে পাইকার জাঁরমানা ও 
গ্রামবাসীদের জমিজায়গা বাজেয়াপ্ত করে ব্রিটিশ সরকার উৎপীড়নের রেকডঃ 
সৃষ্টি করেছিল। 


১৯৩২-এর আগন্টে প্রধানমন্তুখ র্যামসে ম্যাকডোনাজ্ড 'সাম্প্রদারিক রোয়েদাদ, 
(00100700121 ৬০10) ঘোষণা করলেন। মুসলমান, শিখ এবং ইউরোপা 
ভোটাবদের জন্য স্বতন্ত্র নিবচিকমণ্ডলশ গঠনের কথা ঘোষিত হল । এই সঙ্গে 
নপীঁড়ত মানুব বা তরপাশলীভুন্ত জাতপাতকে স্বতন্ত্র সম্প্রদায় হিসাবে স্বীকার 
করে তাঁদের জন্য আলাদা 'নিবর্চকমণ্ডলী গ্রগনের বাবস্থা করার কথা বলা হল। 
মাহলাদের জন্য আসন সংরক্ষিত করা হল। সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদে হিন্দু ও 
হারজনদের আলাদা করার এই চেষ্টাকে গান্ধীজ চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করলেন 
এবং পূুণার কাছে যারবেদা জেলে সেপ্টেম্বর মাসে আমরণ অনশন আরম্ভ 
করলেন! অনশন আন্দোলনের পাঁচাদন পরে পণ শহরে একাঁট সম্মেলন 
আহৃত হয় । এই সম্মেলনে সাম্প্রদায়ক রোয়েদাদ সংশোধনের অন্য প্রন্তা করা 
হয় ॥ পুণা সম্মেলনের সিদ্ধান্ত পুণার টীশ্ত নামে বিখ্যাত। পুণা চুক্তিতে 
রাটশ সরকার সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের বেশ কিছু ভংশ সংশোধনে স্তকৃত হয়। 

পুণা চুন্তর পর গ্াম্ধীজ্রী আইন অমানা গণ-আন্দোলন থেকে হারজন 
আন্দেলনে তাঁর দষ্টি নবদ্ধ কবেন । ১৯৩৩-এর মে মাসে 'তাঁন পুনরায় অনশন 
করলেন, এবারের অনশন ব্রিটিশ সরকাবের বিরুদ্ধে নয়, ভারতরাসগর মনোভাব 
পাঁরবর্তন করার শা তান অনশন শব? করলেন। 'তাঁন বলোছিলেন, 'হারজনদের 
উন্নাতির জনা আঁধকতর সতক্তা ও চেতনালাতের উদ্দেশো এই আন্দোলন ।, 
'ব্রাটশ সরকার গান্ধীজীকে 'বিনাশতে" মণন্ত 'দিল। তাঁর পরামর্শে কংগ্রেসের অস্থায়ী 
সভাপাঁত ছ'সপ্তাহের জন্য আইন অমানা আন্দোলন হু'গিত রাখার নির্দেশ দিলেন। 

১৯৩৩-এর জুলাই মাসে কংগ্রেস নেতৃত্ব আইন অমান্য-এর গণ-আন্দোলন 
সম্পূর্ণ হ্থগিত করে তার পাঁরবর্তে ব্যান্তগত আইন অমান্যের সিদ্ধান্ত গ্রহণ 


২৬২ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্মাবকাশ 


করেন। এই সঙ্গে কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি দলীয় সংগঠনগ্ীল ভেঙ্গে দেওয়ার 
আদেশ জারি করেন। ব্যন্তিগত আইন ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে সরকারী নিপাঁড়ন 
আরো বৃদ্ধি পেল। আগস্ট মাসে গান্ধী পূনরায় গ্রেপ্তার হন। নৈতিক 
কারণে তিনি রাজনোতিক কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে হরিজন 
উন্নক্ননের কাজে নিজেকে নিয়োগ করলেন । 

১৯৩৩-এর মার্চে কংগ্রেস আঁধবেশন কলকাতায় হওরার কথা» মদনমোহন 
মালব্য অধিবেশনের সভাপাঁত। কিন্তু আধবেশনে যোগ দেওয়ার আগেই 
এক হাজার কংগ্রেস প্রাতীনাধর সঙ্গে তীন গ্রেপ্তার হলেন। পুলিশ সভা ছত্রভঙ্গ 
করার চেষ্টা করল, প্রবল উত্তেজনা এবং পুলিশী নির্যতিন সত্তেও জনতা বোৌণ্টিত 
হয়ে কয়েকজন প্রাতীনাধ সভার মণ্ডে উপাশ্থিত হলে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের 
সভার্পতিত্বে আঁধবেশন শুরু হয্ন। এই সভা পূর্ণ স্বরাজের ল্য এবং আইন 
অমানা ও বিদেশী পণ্য বর্জনের প্রাতি আহ্ছা জ্ঞাপন করে । 

১৯৩৪-এর শুরু থেকে আইন অমান্য আন্দোলন নিস্তেজ হয়ে যায়। 
এ বছরে মে মাসে সারা ভারত কংগ্রেস কাঁমাট খিনাসতে' আইন 
অমানা আন্দোলন প্রত্যাহার করল। '্রাটিশ সরকারের তরফ থেকে ক্যেন 
শর্ত কোন সুবিধা দানের প্রাতশ্রাত দেওয়া হ'ল না। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে 
আসন্ন নির্বাচনে প্রাতদ্বান্দতা করার সিদ্ধান্ত গৃহণত হল। গ্রান্ধীজশ নিজেই 
কংগ্রেস কমাঁদের আইনদভার 'নর্বচিনে প্রতিদ্বন্দিতা করার প্রস্তাব উত্থাপন 
করলেন। নির্বাচন পাঁরচালনার জন্য কংগ্রেস পালামেন্টারী বোড গঠনের 
সদ্ধান্ত নিল । এই সঙ্গে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করা হল। 
অবশ্য প্রয়োজনবোধে আন্দোলনের উদ্যোগ নেবার জন্য গ্াম্ধীজশীকে ক্ষমতা 
দেওয়া হয়। 


৫ আইন অমান্য আন্দোলনের মূল7ায়ন 


ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে লবণ সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য 
আন্দোলন দ্বিতীয় পরের গণ-আন্দোলন ও গণ-সমাবেশ । এই আন্দোলন 
১৯৩৪-এ শেষ হয়ে যান । ১৯২০-২১-এ অসহযোগ আন্দোলন বা প্রথম পর্বের 
গার্ণআন্দোলনের তুলনায় আইন অমান্য আন্দোলনের গণাঁভত্তি আরও ব্যাপক 
ছিল । ১৯৩০-৩৪-সালের বছরগুলিতে ভারতায় জনগনের রাজনৈতিক চেতনা 
বুদ্ধি পেয্লোছিল। এই' বছরগুলিতে কৃষকশ্রেণধ চ্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিরভাবে 


বিশ্ব অর্থনোতিক সংকট ও গণ-আন্দোলনের 'দিতীয় পব ২৬৩ 


অংশগ্রহণ করেছিল। অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকে ভারতণয় কৃষকেরা 
স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে শুরু করে । ১৯৩০-এর দশকের আইন অমান্য 
আন্দোলনের সময় কৃষকেরা তাদের 'নিজদ্ব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগঠন 
গ্রড়ে তুলতে সমর্থ হয়ৌোছল। আইন অমান্য আন্দোলনের সমাপ্ত ঘটার পন 
১৯৩৬-এ সারা ভারত 'কিষাণ সভার প্রতিষ্ঠা হয় । 

আইন অমান্য আন্দোলনের সময় কংগ্রেসের নেতৃত্বে শ্রামক ও কৃষক, 
সংগঠন গড়ে উঠতে পারে 'নি। দেখা যায় যে আইন অমান্য আন্দোলনের 
পর্বে ব্যাপকভাবে কৃষকদের খাজনা বন্ধের আঁভষান এবং শ্রীমকদের অনৈতিক 
ধর্মঘট করায় কোন উৎসাহ দেওয়া হয় নি। অবশ্য উত্তরপ্রদেশ, মৌদনগপূর 
এবং ভারতের অন্যান্য কয়েকটি অণ্লে স্থানীয়ভাবে কৃষককে খাজনা বচ্ধের 
আন্দোলন করার জন্য আহবান জানানো হয়োছল। আইন অমা.ন্যর কর্মসূচিতে 
লখণ আইন ভঙ্গ, বিদেশী পণ্য বর্জন, মাদক দ্রব্য বর্জন প্রভাত 'বিবয়গনীলকে যেমন 
সর্বভারতীয় পায়ে রাজনোতিক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল চিক তেমনি খাজন। 
বন্ধের আন্দোলনকে অনুরূপ গুরতৃত্ব দেওয়া হয় নি। 

গান্থখজীর পরামর্শে আইন অমান্য আন্দোলন হ্থগিত রাখা হলে সারা ভারতে 
বামপন্থী কংগ্রেস কমাঁদের মধ্যে প্রবল প্রাতাকুয়া দেখা দেয়। সূভাবচন্দ্র বনু এবং 
বিঠলভাই প্যাটেল 'ভিযলেনা থেকে আন্দোলন স্থাগত রাখার বিরুদ্ধ অভিমত জ্ঞাপন 
করে একাঁট ইশতেহার প্রকাশ করেন। বসু-প্যাটেল ইশন্চ্হোরে কংগ্রেসের "সিদ্ধান্তকে 
তেরো বছরের গণ-সংগ্রাম এবং আত্মত্যাগের ওপর চরম আঁবচার করা হয়েছে এ কথা 
বলা হয়। বর্তমান কংগ্রেস নেতৃন্বের পারবর্তে € 10101 18010810110 204 
190615711)? দাঁব করা হয়। 

গান্ধীজীর 'নর্দদেশে এবং কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গণ-আইন অমানা 
আন্দোলনের পাঁরবর্তে ব্যান্তগত আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচী গুহাঁত হলে 
সারা ভারতে গাম্ধীজশর অনুগামীরা আইন অমান্য করে কারাবরণ করেছিলেন । 
যেখানে গণ-আন্দোলন এবং গণ-আইন অমান্য কার্যকর হল না সেখানে ব্যস্তিগত 
আইন অমান্যের রাজনোতিক সার্থকতা কতটা থাকতে পারে সে সম্পকে" বামপন্থ 
কংগ্রেস কমাঁদের মনে সংশয় জেগোছল । ১৯৩২-এ কারারুদ্ধ হয়ে গাম্ধীজী 
দেখলেন যে প্রথম বারে জেলের মধো যে সব সুযোগ সাবধা দেওয়া হয়েছিল এবারে 
সেগুলিকে প্রত্যাহার করা হল। জেলের মধ্য থেকে অম্পশ্যতাবিরোধী অভিযান 
চালানোর কোন সুযোগ গান্ধীজশকে দেওয়া হল না। তার প্রাতবাদে গান্ধীজণ 


২৬3 ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমাবকাশ 


অনশন শুরু করলেন । এ সম্পকে মন্তব্য করে সুভাষচন্দ্র লিখেছেন £ মহাত্মা 
এই মনোভঙ্গীর সঙ্গে সাধারণ মানুষের পক্ষে সামঞ্জস্য বিধান করা কণ্টকর হয়ে 
পড়বে কারণ তিনি তাঁর সমগ্র জীবন ধরে যে নীতি তুলে ধরেছেন তা হ'ল সত্যাগ্রহী 
রাজবন্দীকে স্বেছায় কারাগারের শুংখলা মেনে চলতে হবে।" স:ভাষচগ্্র জেলের 
মধ্যে রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা প্রত্যাহারের দাবিতে গান্ধীর অনশনকে 
সমালোচনা করেন । মনে রাখতে হবে, স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে 
রাজবন্দীরা সুযোগ সুবিধা € মাদার দাবিতে জেলের মধ্যে অনশন এবং অন্যান্য 
আন্দোলন চালিয়ে তাঁদের অধিকার প্রাতিষ্ঠা করোছিলেন ! বলা যায় গাম্ধজশ সেই 
আন্দোলনের পথিকৃৎ । 

আইন অনান্য আন্দোলন চলাকালীন গান্ধীজী বিবতির মারফত বললেন, 
বুংগ্রেস সংগঠন গণ্-জান্দোলন পরিচালনায় অতাধধক গোপনীয়তা আহ্য় নিছে । 
তাঁর 'িদেশে কংগ্রেসের স্থায়ী সভাপতি এম. এস আ্যানে সারা দেশে কংগ্রেস 
সংগঠনের শাখাগুলিকে ভেঙে দিলেন । স্বাধীনতা সংগ্রামের এক সঙকটজনক 
সময়ে রাজনৈতিক সংগঠনকে ভেঙে দিয়ে গণ-আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী স্ব" 
"নবকদের মনোবলকে ভেঙে দেওয়া হল, তাব ফলে সারা দেশে সংশয় ও 
আঁনম্চয়তা বদ্ধি পেল। বোম্বাই-এর কংগ্রেস নেতা কে এফ নরিম্যান গান্ধীভশর 
এই সিদ্ধান্তকে সমালোচনা করে বললেন £ 'জনীপ্রয় ভোটের ভিত্তিতে যে জাত"য় 
সভাগলি গাঠত হয়েছে সেগঠীল কেউ ভাঙতে পারেন না। কংগ্রেস সংগঠনগহীল 
জনপ্রিয়তার ভিত্তিতে গিত হয়োছল; সেগুলিকে সারা তারতের বংগ্রেম 
প্রাতাঁনাধরাই বিশেষভাবে আহত সভায় ভাঙতে পারেন । গান্ধীজীর নিদেশে 
কংগ্লেসের অস্থাম্ী সভাপাঁতি কর্তৃক রাজনোতিক সংগঠনকে ভেঙে দেওয়ায় গণতান্তিক 
পদ্ধাত অনুসৃত হয় নি! 

আইন অমান্য আন্দোলন চলাকালীন গান্ধীজী কেন অস্পশ্যভাবিরোধা 
আঁভিযানের মত সমাজ সংস্কারমূলক বিষয়টিকে বেছে নিলেন সোট ইিগ্লেষণের দাব 
রাখে। ১৯২২এ চৌরচোরা ঘটনার পর দেশে হিংসাত্মক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেতে 
পারে এই আশংকায় বারদৌিতে গান্ধধজণ অনহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখলেন । 
১৯৩২-এ আইন অমান্যের সময় ভারতের কোন জারগায় সত্যাগ্রহীরা 'হিংসাত্বক 
কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে পেন 'নি, বরং ব্রিটিশ পুলিশের চরম উৎপাঁড়ন ও 
প্ররোচনা সন্তেও সত্াগ্রহীরা আঁহংসভাবে সর্ব আইন অমান্য করেছিলেন! 
বলা যায় সণ, পুরুষ, যুবক ও ছান্র নির্বেশেষে সকল ভরের সত্যাগ্রহীরা 


বিশ্ব অর্থনোতিক সংকট ও গণ-আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব ২৬৫ 


গাঞ্খীজীর নির্দেশ মেনোছিলেন। সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদে ঘোঁষত হরিজনদের 
জন্য স্বতজ্ল নিবচিকমণ্ডলী গঠনের প্রস্তাবে তীর গ্রণ-আম্দোলন করার পাঁরবতে 
গান্ধীজী যখন অনশন শুরু করলেন তখন সক্রিয় রাজনোতিক কর্মীরা স্তাম্ভত 
হয়েছিলেন। সাম্রাজাবাদশীবরোধী আন্দোলনের পাঁরবর্তে হরিজন কল্যাণ 
আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করার সংকল্প যখন গান্ধীজী ঘোষণা করলেন সেই সময় 
সত্যাগ্রহীদের মনে প্রবল সংশয় জেগোছল। 

কেন গান্ধীএগ আইন অমান্য গণ-আন্দোলনের পরিবর্তে সমাজ সংস্কারমূলক 
আন্দোলনে তাঁর রণকৌশল পাঁরবর্তন করলেন: ১৯৩২-এর সেপ্টেম্বর মাসে 
অনশন এবং হরিজন বল্যাণে তাপ আত্মানয়োগ্ের খোবণা অত্যন্ত সুপাঁরকজ্পত- 
ডাই সেহ সময়ে উদ্ভুত র।আনোঁঙক প্রশ্সের মোকাবলা করোছিল। লণ্ডনে 
অ*ুষ্িত দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের গ্রািনধিরূপে গান্ধীদ্ন যোগ 
দিয়োছলেন । কংগ্রেস এং ব্রিটিশ সরকানের মধো মতৈক্য না হওয়ায় এই খৈঠক 
খার্থতায় পর বাঁসত হয়েছিল। কংগ্রেসের মত আত্মমবাদাসম্পন জাতীয় সগঠ'নর 
পক্ষে এই সময়ে পুনরায় আন্দোলন করা ছাড়া আব কোন গত্যন্তর ছিল না। 
১২৩২-এ আইন অমান্য আন্দোলন শুনু করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না । 
গোলটোবিল বৈঠকের আলোচনা ৬ে৬৬ যা শর পরই ঘ্রিটিশ সরধারের দমনপাঁড়ন- 
মূলক চণ্ডনখীত পুনরার আত্মহ্বাশ করল তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করা ছাড়া 
আর কোন পথ খোলা রইল না। গান্ধী মাত নং্কারমূলক আন্দোলনে 
আত্মনিয়োগের মাধ্যমে 'রিটিশ সরকারের পঙ্গে আলোচনার পথ খোলা রাখতে 
চেয়োছলেন । 

হরিজনদের জন) স্বতল্ত নিবচিকমণ্ডল। গঠনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে গান্ধীজী 
হারজন কল্যাণ ও সমাজ সংস্কারমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ 
সমাজ সংস্কারমূলক বিষয়টিকে কেন্দ্র করে তিনি ভারতীয় জনগণের কাছে তাঁর 
বন্তব্য রেখোছিলেন । এই সঙ্গে তিনি ভারতের শাসনতান্লিক সংস্কার সম্পকে 
ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পথ থোলা রেখোঁছলেন। 

পরবতাঁ ঘটনাগু্লতে দেখা যায় যে হরিজন কল্যাণ সম্পকে গান্ধীজীর 
আগ্রহ শুধুমাত্র সমাজ সংস্কারমূলক ছিল না। ১৯৩৩-এর মে মাসে জেল থেকে 
মুন্ত পাবার পর তান কংগ্রেস সভাপাঁত মারফত গণ-আইন অমান্য আন্দোলন 
প্রত্যাহারের নিদেশি দিলেন । ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসন সংস্কার সম্পকে 
আলাপ-আলোচনার পথ খোলা রাখার শর 'হিসাবে আইন অমান্য আন্দোলনের 


২৬৬ ভারতে ম্বাধনতা সংগ্রামের ক্রমাবকাশ 


প্রত্যাহারের জন্য কংগ্রেসের উপর চাপ সৃষ্টি করল। এই সময়ে গাম্ধীজণ গণ- 
আইন অমান্যের পরিবর্তে ব্যন্তিগত আইন অমান্য আন্দোলনের নির্দেশ দেন। 
একই সঙ্গে (তিনি একবছর রাজনৈতিক প্রশ্নে নখরবতা পালনের "সদ্ধান্ত ঘোষণা 
করেন । 

রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে হারজন বল্যণ আন্দোলনের রণকৌশল 
পরিবর্তনের মাধামে গাম্ধীজস সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণ-আন্দোলন থেকে ব্রাটিশের 
সঙ্গে শাসন-সং্কার 'বিষয়ে আলোচনার পথ উন্মুন্ত রাখলেন। সেজন্য দেখা 
যায় ১৯৩০-৩৪ সালে আইন অগ্নান্য আন্দোলন পবে" গণ-আন্দোলনের পাশাপাশি 
'ব্রাটশের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালানো হয়োছল। 

১৯২২-এ অসহযোগ আন্দোলন ছ্াগিত রাখা হলে মাতিলাল নেহরুর মত 
নরমপল্থধ নেতা গাম্ধীজীকে সমালোচনা করেোছিলেন। কিম্তু ১৯৩৪-এ গাম্ধীজী 
কর্তৃক আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহারকে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় রক্ষণশীল 
নেতারা স্বাগত জানান । ১৯২২-এর পর কংগ্রেস নেতৃত্ব স্বরাজ্যবাদী বা পাঁরবর্তন- 
কামণ এবং পাঁরবর্তনবিরোধীদের মধ্যে বিভন্ত হয়ে যান । কিন্তু ১৯৩৪-এ আইন 
অগান্য আন্দোলন প্রত্যাহারের পর কংগ্রেসের সমগ্র রক্ষনশীল নেতৃবন্দ আইন 
সভার নবচিনে অংশগ্রহণের জন্য উদ্মুখ হয়ে ওঠেন। সেই অন[যায়ী বল্লভ- 
ভাই প্যাটেলের সভাপাঁতত্বে কংগ্রেস পালামেন্টারণ বোর্ড গাঁঠিত হয়। অর্থাৎ 
১৯২২-এ কংগ্রেসের রক্ষণশীল নেতৃত্বের একাংশ আইন সভায় যোগদানেরবিরোধা 
1ছলেন। ১১৩৪-এ রদ্দণশীল নেতৃত্বের সবাই আইনসভা 'নির্চিনে অংশগ্রহণ 
করার স্বপক্ষে আঁভমত প্রকাশ করেন। ্ 

রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেনঃ “যে কোন জাত গর্ব অনুভব করতে পারে 
এমন প্রভূত সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপ সত্বেও মহান আইন অমান্যের 
আঁভষান অসন্মানজনকভাবে (1879016) শেষ হ'ল” লবন সত্যাগ্রহ আঁভষানের 
প্রা্জালে গাম্ধীজ? বলেছিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত একজনও সত্যাগ্রহ জীবিত থাকবেন 
ততক্ষণ আইন অমান্য চলবে ॥ কিন্তু দেখা গেল সত্যাগ্রহণ সৌনকেরা আন্দোলন 
চালাতে প্রশ্তুত, কিন্তু সেনানায়ক যদ্ধাবরাতর আদেশ 'দিলেন। 

আইন অমান্য আন্দোলন মাঝপথে প্রত্যাহত হলেও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে 
এই আন্দোলনের অপাঁরসঈম অবাদানের কথা উল্লেখ করতে হয়। আইন অমান্য 
আন্দোলনের গৌরবোজ্জল অবদান সম্পকে রজন*পাম দত্ত লিখেছেন 2 

“১৯৩০-৩৪-এর বিরাট আন্দোলনের এমন শোচনসয় পারণাতি ঘটায় আমরা 


বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট ও গণ-আম্দোলনের 'দ্বতীয় পর্ব ২৬৭ 


যেন এক মুহূর্তের জন্য এর ধ্রীতহাসিক কীর্তি, গতার শিক্ষা ও অপরিসীম 
স্থায়ণ ফললাভের কথা বিস্মত না হই। যে আন্দোলনের পেছনে 'ছিল জনগণের 
অপারসম সমর্থন, উদ্দপণা ও দ:ঃখবরণ, যে আন্দোলন সাফলোর কাছাকাছি 
পেশছেছিল তার এই বেদনাদায়ক ব্যর্থতার কারণগ্ীল ভাববার, বোবাবার বিষয়, 
ভাঁবষ্যতের 'দিকে তাকিয়ে বারবার পর্যালোচনা করার বিষয় ।..'ঘা হোক জাতীর 
আন্দোলনের এ ক'বছরের ইতিহাস গবের বন্ত। এ ক'বছর নির্যতিনের সর্বপ্রকার 
আধুনিক অন্দর প্রয়োগ করে সাম্রাজ্যবাদ ভারতের জনগণকে বশ্যতা মানাবার ও 
তাদের স্বাধীনতা আন্দোলন চু“ করার স্বপ্ন দেখেছিল, সে স্বপ্ন ব্যর্থ 
হয়োছল । এত আঘাত সত্বেও দু'বছরের মধ্যই জাতীয় আন্দোলন আরো 
শীন্তশাল হয়ে আবার এগুতে থাকে। সংগ্রাম ব্যর্থ হয় নি। এ ক'বছরের 
আঁগ্রসংসকারের মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে এক নতুন ও বৃহত্তর জাতীয় এক্য, 
আত্মাবশ্বাস। গর্ব ও দ:ঢ সংকজ্প.... | 


নবম অধ্যায় 
্রাতীয় বিপ্লবীদের সশস্ত্র সংগ্রাম প্রয়াস 


১ সশস্ত্র সংগ্রামের পটভূমি 


স্বাধীনতা আন্দোলনে শান্তপূর্ণ ও আঁহংস সংগ্রামের পাশাপাঁশ জাতীয় 
বিপ্লবীদের সশস্ত্র সংগ্রাম প্রয্নাস সাম্রাজ্যবাদাবরোধী আন্দোলনকে সমদ্ধ করেছিল । 
জাতিয় বিপ্লবীরা আবেদন নিবেদনের রাজনশীতি অথবা গণ-সমাবেশ ও গণ- 
আন্দোলনের রাজনীতি অথবা শান্তিপূণ* আঁহংস গ্রণ-আন্দোলনের রাজনরীভিতে 
আদৌ বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁরা সশস্ত্র সংগ্রামের মাধামে ভারত থেকে সাম্রাজ্য" 
বাদী শাসনের অবসান ঘটাতে চেয়েছিলেন । ভারতের জ্বাধীনতা আছ্দোলনের 
ইতিহাসে জাতীয় বিপ্লবীদের গোঁরবোজ্জবল ভূমিকা রক্তাক্ষরে লেখা আছে ॥] 
জাতীয় 'ধিপ্রবীদের সশদ্ন সংগ্রাম প্রয়াস এবং সান্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে 
তাঁদের সক্রির ভূমিকা আলোচনা না করলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্রমাবকাশ 
অসম্পূর্ণ থেকে যায় । 

[জাতীয় বিপ্লবীদের সন্লাসবাদশ কার্যকলাপ বাংলাদেশে ১৯০৪ থেকে ১৯৩৪ 
পর্যন্ত মোটামুটিভাবে তিরিশ বছরে সীমাবদ্ধ ছিল।] বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদের 
উদ্ভব ও 'বিকাশ কোন সহজ ও সরলরেখায় ঘটে নি॥ বৈপ্লাবক সন্ত্রাসবাদী কা 
কলাপ শমধুমান্র বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না। [ভারতের অন্যান্য অগ্চলে 
বিশেষত পাঞ্জাব, উত্তর ভারত ও মহারাস্ট্রে আহংস আন্দোলনের পাশাপাশি 
জাতীয় বিপ্লবীদের সন্পাসবাদশ কার্ধকলাপ বাপক আকার ধারণ করে। জাতীয় 
ধিপ্লবীদের ভুমিক। প্রসঙ্গে ডঃ বমানাবহারশী মজদমদার বলেছেন £ "106 
1000219010061)06 0 117019. 1195 06010. 901715%60 85 10101091) 0৮ 0010901- 
(01101101 811901011 2100 10011-51019150 100910-009০90919010], 88 0% 
1001110217 119010119115)1 সশস্ত্র সংগ্রাম প্রয়ামকে তিনি জঙ্গঈগ জাতীয়তাবাদ 
বলে আঁভাহিত করে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে জাতীয় বিপ্লবীদের ভূমিকার কথা 
উল্লেখ করেছেন। 

বৈপ্লাবক সম্নাসবাদী কার্যকলাপ নিতান্ত বিপদসংকূল পথে যে অসম 
সাহাঁসকতা দেখিয়োছল তাকে অসার ও অম্ধ ঘণার প্রয়াস অথবা আকাঁস্মক 
ঘটনা বলে ব্যাখ্যা করা যায় না। ভারতের শ্রেষ্ঠ আদর্শবাদী তরুণ ও 


জাতীয় বিপ্লবীদের সশস্ত্র সংগ্রাম প্রশ্নাস ২৬৯ 


যুবকেরা দীর্ঘ 'তারশ বছর ধরে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য বৈপ্লাবক সম্পাসবাদী 
কার্যকলাপ চাঁলয়োছল। '্রিটিশ সরকারের গোপন প্রতিবেদনে জাতীয় বিপ্রবদের 
হতাশাগ্রন্ত 'শাক্ষত বেকার বলে বর্ণনা করা হয়েছে । 'বিদেশী গবেষকরা সশস্ 
সংগ্রামকে তরুণদের মানসিক ভারসাম্যের অভাব বলে চিন্রিত করেছেন । বৈপ্লাবক 
সন্পাসবাদ সম্পর্কে এই ধরণের মূল্যায়ন বিভ্রান্তর সুষ্টি করে। 

বলা হয় বৈপ্লীবিক সন্মাসবাদণ? আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে । এখন প্রশ্ন উঠতে 
পারে, স্বাধীনতা সংগ্রামে কোন আন্দোলনটি সম্পূর্ণভাবে সফল হয়োছল ? 
১৯০৫স্এর স্বদেশী বয়কট আন্দোলন, ১৯২১এর অসহযোগ আন্দোলন, ১৯৩০" 
৩৩-এর আইন অমান্য আম্দোলন এবং ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো" আন্দোলনের 
কোনটাই সম্পূর্ণ সফলতার সঙ্গে শেব হয় নি। 'তারশ বছর ধরে পারচালিত 
বৈপ্লাবক সম্প্াসবাদশ আন্দোলনে অজন্ত্র বাধাবিঘ্ন সতত এ আন্দোলন একেবারে 
স্তব্ধ হয় নি। নিম্ম উৎপীড়ন ও অত্যাচারের মধ্য দিয়ে বৈপ্লাবক সম্প্রাসবাদণ 
আন্দোলন প্রাণশান্ত অজন করোছিল। স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের যুগে 
জাতীয় বিপ্লীদের “যুগান্তর” পন্রিকা পূণ" ন্বাধীনতাকে ভারতের রাজনৈতিক 
লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা করে। শেষ পযন্ত জাতীয় কংগ্রেস ১৯২৯ সালে পূর্ণ 
স্বাধীনতা অর্জনকে স্বাধীনতা আন্দোলনের লক্ষ্য হিসাবে মেনে নেয় । ১৯১৪ 
সালে রাসাবহাসী বস্‌ ভারতীয় সেনাবাহনশীতে বিটিশ 'বিরোধশ অসন্তোষ 
জাগিয়ে সামারক বাহিনগতে বিদ্রোহ ঘটানোয় প্রয়াসগ হয়েছিলেন। সেই সময় 
তাঁর প্রয়াস ব্যর্থ হলেও ১৯৪৬ সালের নৌ-বিদ্রোহ জাতীয় বিপ্লবীদের স্বপ্নকে 
বান্তবান্মিত করে। 

বৈপ্লাবক সল্লাসবাদী সংগ্রামকে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের আবচ্ছেদ্য 
অঙ্গ হিসাবে দেখতে হবে । (ভারতে জাতীয় চেতনা জাগরণের মূলে আছে 
ফরাসী 'বপ্লব, মান দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ম্যার্থীসনি গ্যারিবল্ডির 
যুব ইত্যাঁদর আন্দোলন ইতালির সুস্পষ্ট প্রভাব ॥। উনিশ শতকে বাংলা দেশে 
রেনেশাঁসের চেতনা ধমীয় ও সামাজিক কুসংস্কারের বিরদ্ধে প্রাতবাদের মনোভাব 
জাগায়। কালক্রমে এই প্রাতিবাদের মনোভাবই ব্রিটশ শাসন 'বিরোধী বৈপ্লাবক 
মনোভাবের স:ঘ্টি করে। চ্বভাবতই ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত তরুণ ও যুবকেরা 
নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বৈপ্লাবক আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। সেজন্য 
১৯০৪ থেকে ১৯৩৪ পর্যন্ত সশস্ সংগ্রামের সবরিয় নেতৃত্বে 'ছলেন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 
পাঁরবারের তরুণ ও যুবকেরা ৷ ] 

শি 


২৭০ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ুমীবকাশ 


[(পাশ্চান্তয শিক্ষার প্রভাবে উদারনোতিক দণষ্টভঙ্গশর ব্যাপক প্রসার ঘটে । 
উদারনগঁতবাদের প্রভাবে শিক্ষিত মানুষেরা ভারতের সুশংখল রাজনোতিক 
অগ্রগ্গাতর জন্য ব্রিটিশ শাসকের সাহাষ্য ও সহানুভূতি চেয়োছলেন। ১৮৬৭-এর 
ধহন্দু মেলা” আত্মশান্ত ও আত্মমযাঁদার মতবাদ প্রচার করে জাতগ্লতাবাদী দু্টি- 
ভঙ্গশর পরিচয় দেয় । বড়লাট লর্ড লিটনের শাসনকালে শিক্ষিত ভারতবাস্গরা 
বুঝতে শুরু করলেন যে ব্রিটিশ শাসক ভারতীয়দের রাজনোতিক কাধ“কলাপ 
অবাধে 'বিকাশলাভ করতে দেবে না । ল লিটনের 670800181 71655 4১০ 
এবং 4১009 4১০ ভারতে অবাধ রাজনৈতিক কার্যকলাপ বিকাশে প্রবল অন্তরায় 
সষ্টি করে | তার ফলে ভারতে সর্বঘ গুপ্ত সমিতি গড়ে ওঠে । 
রবগন্দুনাথ ঠাকুর তাঁর 'জবনস্মতি'তে রাগনারায়ণ বসুর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা 
'সঞ্জীবনী সভা" নামে একটি গুপ্ত সাঁমাতর উল্লেখ করেছেন। এই গর্ত 
সাঁমতিতে জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখরা যোগ দিতেন । লঙ লিটনের 
শাসনকাল থেকে ব্রিটিশ শাসকের ভয়ংকর উগ্র সান্রাজযবাদগ চেহারা প্রকাশ 
পায়॥ শিক্ষিত বাঙালী বুঝতে শুরু করলেন ব্যান্তগত ও জাতীয় মধাদা রক্ষায় 
গুপ্ত সামাতি গঠন আনবাধ" হয়ে পড়েছে । উনিশ শতকের সন্তর দশকের 
মধ্যভাগে বিপিনচন্দ্র পাল উচ্চশিক্ষা লাভেয় জন্য শ্রীহট থেকে কলকাতায় এসে 
দেখলেন যে কলকাতার ছান্রসমাজ সেই সময্ন দলে দলে গঃপ্ত সামাততে যোগ 
দিচ্ছেন (60821000215 5(000600 00101101011 125 26 11791 (11006 10106৩- 
০0000050 ৮/101) 5০0181 015811198110179?) । 
কলকাতায় গড়ে ওঠা গু সামাতগ্ালর প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কোন পারিকজ্পনা 
ছিল না, তরুণ ও যুবকদের মধ্যে মতাদর্শগত প্রচার এবং দৌহক প্রাশক্ষণ 
দানই ছিল গধ সমাতগূলির লক্ষ্য । (_ম্যাংীসনির ঘুব ইতালি আন্দোলন, 
প্রাশিয়ার জার-বিরোধী গুপ্ত সমিতি গঠন এবং মার্কিন দেশের স্বাধীনতা 
গ্রাম থেকে গুপ্ত সামাতির সদস্যরা রাজনোতিক অনুপ্রেরণা লাভ করতেন। 
বাঙ্কমচচ্ছের “বন্দে মাতরম' ধ্বান এবং তাঁর “আনন্দমঠ” (১৪৮২) উপন্যাসে 
সম্্যাসসদের গুপ্ত বৈপ্লাবক কর্মকাণ্ডের কাহিনী বাংলাদেশে তরুণ ও যুবকদের 
গুপ্ত সাঁমাঁত গঠনে উদ্ধবদ্ধ করোঁছল । স্বামী 'বিবেকানন্দের 'শিকাগোক় বিশ্ব ধম" 
সভায় ( ১৪৯৩) বন্ধতা গণ সামাভগালিকে বৈগাবক মতাদর্শ উদ্ৃদ্ধ করেছিল ।] 
সদ্য ল'ডন গ্রত্যাগত অরবিন্দ ঘোষ ১৮৯৩ সালে পশ্চিম ভারতের “ইনু গ্রকাশ' 
পাতুকায় আবেদন নিবেদন সর্বস্ব রাজনশীতি এবং ভারতীয় জাতীর কংগ্রেসের 
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নেতৃত্ব, লক্ষ্য ও কর্মপদ্ধাতর বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করে প্রবন্থমালা প্রকাশ 
করলেন ॥ বাংলা দেশের গৃপ্ত সমাতিগুলি তখনও পর্যন্ত প্রত্যক্ষ সম্পাসবাদশ 
কাকলাপ শুরু করে নি। 

উনিশ শতকের শেষের 'দিকে ওয়াহখ আন্দোলন দমনের পর মহারাণ্ট্রে প্রথম 
বৈপ্লাবক সল্পাসবাদী কার্যকলাপের সূচনা হয় । ১৯১৭ সালে পুণার অত্যাচারণ 
প্লেগ কাঁমশনার র্যাপ্ডকে দামোদর চাপেকার 'রিভালবারের গুলিতে হত্যা করে, 
তাঁর ভ্রাতা বালকৃষ্ণ চাপেকার র্যান্ড হত্যাকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে জাঁড়ত ছিলেন। 
বিচারে দামোদর চাপেকার মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা পান এবং তাঁর ফাঁসি হয়। মহারাষ্ট্র 
গুপ্ত সাঁমতির প্রথম প্রাতষ্ঠাতা হলেন বাসংদেও বলবস্ত ফাড়কে । ১৮৮৩ সালে 
তান গুপ্ত সামাত গঠন করে সশস্ অভ্যু্থানের প্রস্তুতি নেওয়ার কথা ভেবে- 
ছিলেন। শেষ পর্যন্ত 'ব্রীটিশ রাজশন্তি তাঁর পাঁরকঞ্পনা জানতে পারে এবং তাঁকে 
গ্রেপ্তার করে । 

দামোদর চাপেকারের ফাঁসি হলেও মহারান্ট্রে বৈপ্লাবক মনোভাবের পাঁরসমাপ্তি 
ঘটে নি। বাল গঙ্গাধর তিলক মহারাষ্ট্রে গণেশ পুজা” এবং ণশবাজী উৎসব' 
অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মারাঠণ তরুণ ও যুবকদের মধ্যে প্রবল ব্রিটিশ বিরোধা বৈপ্লাবক 
মনোভাব জাগিয়োছলেন । তিনি খানখোজে প্রতিষ্ঠিত 'বাল সমাজ" ও “আধ 
বান্ধব ভাণ্ডার? গুপ্ত সামাত দুশটর প্রতি সমর্থন জানিয়োছলেন। নাসিকে 
গণেশ সাভারকার এবং তাঁর ছোট ভাই 'বনায়ক দামোদর সাভারকার "মনন মেলা" 
নামে একটি গপ্তসামাত গঠন করেন। বরোদার মহারাজা কলেজের উপাধ্যক্ষ 
অরবিন্দ ঘোষ গুজরাতের বৈপ্লবিব' গ:প্ত সামাতির সঙ্গে সব্রিয্নভাবে যহত্ত ছিলেন। 
বাংলাদেশ ও মহারাণ্টে প্রায় একই' সময়ে গুপ্ত সামাতির উদ্ভব ঘটে। স্বদেশী-বকট 
আন্দোলন পৰে" বাংলাদেশে বৈপ্লাবক সল্পাসবাদীদের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু হয়। 

বরোদায় থাকাকালপন অরবিষ্দ ঘোষ তাঁর অন/গ্গামীদের বৈপ্লবিক আদর্শ ও 
কর্মপদ্ধীতিতে দরক্ষিত করেন। তাঁর আহবানে যতীন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যার এবং তাঁর 
ভ্রাতা বারধন্দ্ুকুমার ঘোষ বরোদায় যান। অরবিন্দ ঘোষ বৈপ্লবিক গণপ্ত সাঁমাত 
গঠনের জন্য যতীল্দ্রনাথ ও বারীন্দ্রকে ১৯০২ সালে বরোদা থেকে বাংলাদেশে প্রেরণ 
করেন। অরাবন্দ ঘোষ প্রেরিত দূতেরা কলকাতায় এসে বৈরীবকক' কর্মকাণ্ডে 
বাঙালীর অনাগ্রহ দেখে হতাশ বোধ করেন। , ূ 

আগেই বলা হয়েছে উনিশ শতকের শেষের 'দিকে বাংলা দেশে বৈপ্লবিক গুপ্ত 
সার্মীত গড়ে উঠোঁছল; 'বিল্তু এই সামাতিগাঁলর সম্মাসবাদী কার্যকলাপের কোন 


২২ ভারতে ল্বাধীনতা সংগ্রামের কমাবকাশ 


পারকজ্পনা ছিল না। শ্রীমতী সরলা ঘোষালের নেতৃত্বে বৈপ্লাবক মতাদর্শের 
অনুশশীলন ও শরীর 'শিক্ষণের জন্য একটি গুপ্ত সমাতি গড়ে উঠছিল । ১৯০২ সালে 
ব্যারস্টার প্রমথনাথ মিত্রের উদ্যোগে তরুণ ও যুবকদের নৌতিক শিক্ষা ও শারীরিক 
উন্নাতর জন্য 'অনুশীলন সাঁমতি" গাঁঠত হয়। প্রথমনাথ বাঁঞকমচন্দ্রের 'অনশীলন 
তত্ের' দ্বারা গভশরভাবে প্রভাবিত হয়ে তাঁর সংগঠনের নাম রাখলেন “অনুশীলন 
সামাত' । তান ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উদারনোতিক রাজনখতি ও আবেদন 
পিনবেদনের কর্মপদ্ধাততে কখনো আকৃষ্ট হন 'ন। বৈপ্লাবক সশস্ সংগ্রাম 
পারচালনার পূর্ব শর্ত হিসাবে 'তাঁন তরুণ ও যুবকদের নৌতিক চারন্র ও শরীর 
গঠনের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেন। “অন:শীলন সামাতর' তান ছিলেন সভাপতি, 
চিত্তরঞ্জন দাশ সহ-সভার্পাতি, সুরেক্দ্রনাথ ঠাকুর কোষাধ্যক্ষ, এবং সতীশচন্দ্ 
বসু সম্পাদক । অরবিন্দ ঘোষ কলকাতায় আসার অব্যবাহত পরেই “অনুশীলন 
সামাতির' সহ-সভাপতি হন । 

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা যে, ১৯০২ সালে গাইকোয়াড়ের আহবানে ভগিনী 
নিবোদতা বরোদায় গেলে 'তানি অবাবিন্দ ঘোষকে বাংলাদেশ এখং বিশেষ করে 
কলকাতার গুপ্ত সমতিগুীলর কার্যকলাপ সম্বচ্ধে অবাহত করেন। তিনি 
অরাবন্দ ঘোষকে বাংলা দেশের পারস্পারক সম্পর্কীবহশন গুপ্ত সামাতিগরিলিকে 
একন্িত করার জনা কলকাতায় এসে উদ্যোগ নিতে বলেন। অরবিন্দ ঘোব 
ঘরোদা কলেজের উপাধ্যক্ষের চাকরিতে ইন্তাফা দিয়ে স্থায়ভাবে কলকাতায় চলে 
আসেন। স্বদেশী ও বয়কট আছ্দোলনের পূর্ব পযন্ত বাংলাদেশের গণ 
সমিতিগুলির প্রন্ভুতি পর্বের যৃগ বলা যায় ৮» তখনও পর্যন্ত গৃপ্ত সমাতগ-লি 
প্রত্যক্ষ সল্পাসবাদী সংগ্রামের কর্মসূচী গ্রহণ করে নি। 


২. জাতীয় বিল্লবীদের সন্ত্রাপবাদী কার্ষকলাপের প্রথম পর্ব 


লর্ড কার্জনের দমনমূলক ব্যবস্থাগুলি এবং বিশেষত ১৯০৫-এর বঙ্গবিভাগের 
মত আকুমণমুখী অপকাতণট বাংলাদেশের সমন্ত শ্তরের মানুষকে গ্ভশরভাবে 
আহত করোঁছল । ভারতে এবং বিশেষ করে বাংলাদেশে জেগে ওঠা নতুন ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদাীবরোধী চেতনাকে সমূলে বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যেই লড* কাজ'ন আকুমণ- 
মুখা সাম্রাজাবাদী নাত গ্রহণ করোছলেন। বঙ্গবিভাগ ভারতে উপাঁনবেশবাদ- 
ধীবরোধী ও সাম্রাজ্যবাদশীবরোধী রাজনোতিক আম্দোলনে নতুন গাতবেগ সগ্চার 
ককরোছিল। বঙ্গভঙ্গের অবাবাহত পর থেকেই ভারতের জাতণয়-বিপ্লবশ পরিচালিত 


জীতীয় বিপ্লবীদের সশস্র সংগ্রাম প্রয়াস ২৭৩ 


নম্ঘাসবাদী কাষকিলাপ প্রতান সংগ্রামের পথে অগ্রসর হয়। তাঁরা পূর্ণ 
স্বাধীনতা দাবি করোছলেন । অভীষ্ট লক্ষে পেশছানোর গন্য তাঁগা বিদেশশ 
শক্ষির- বিরুদ্ধে বান্তিগত ও দলবদ্ ৩ন্ত্াস মৃষ্টি করে, প্রতা্ম" সংগ্রামে 
পাওনোতিক ক্শিদ্ধাত গ্রহণ করেছিসেন । 

১৯০২ গালে তনংশালন লমিত প্রতিষ্ঠার পয় থেকেই এই সংগঠনটি অনেক 
'নযনশিতল মধা দিয়ে আগ্রমব হয়েছিল । যজন্দ্রনাথ বন্দোপাধায় অন,.শিলন 
2মাতি দেণে বিভারিত হলে বাংসার বৈপ্রাবিক সন্প্াসবাদী আন্দোলনের ধথেঞ্ট 
পিট£ হয়া আক্দাবান্ধব উপাধ্যায়ের সন্ধা” দৈনিক পাণ্িকার জনাপ্রয়তায় 
উদতদ্ট এ ভারটি' ধোন, উপেন্দ্রনাপ দত্ত এবং আবনাশ ভাণচার্য ১৯০৬ সালে 
শুগান্র' পণ্িকা প্রকাশ করেন । গাঁবা এখনও পথজি অনুশীলন সামির সঙ্গে 
1 তিনশ 1 পাহগান্তব? পঁতিকা প্রকাশিত হবার পর বারন খোষ ও তার সমর্থক" 
পেন গু আনননী 1 ॥শাশিঝ সভাপাঁতি প্রথখনাধ মিত্রের নতপার্থকা ভীধণ- 
পাতে বৃথি পায় । শারসন ঘোষ প্রমথনাথ মিথের লাঠি-হোরা খেলা পঞ্ধাতির 
ওপর পাশ্থা হারীলে থাকেল। এমশ ধন্গান্তর পাত্রিকাবে কেন্দ্র ক০: বারণ 
21017 শ্হনোণ, জব ঢাতা বপ্রানক পন্যাপ শদদ পঞ্ গ্রহণ করায় উদ্দোগা হন। 

শপ? আন্না এল পম্পবি হি তগ্যগাঁলি নিসন্দেহ প্রমাণ বরে ঝে। বাংলার 
:,পেবিক সাদনসিভিুশ তমা এবহ বদপএকের প্রুততন করেছিণেন বারণ খেব এবং 
ওর সহগোগানা | ডাকত ন্রমপন্তয নেত্বন্দে পরিচালিত বঙ্গভঙ্গ বিরোধ? 
শাভনোওিল আলো ননেদ না বৈগাবক সন্তাসবাদী কাধক্লাপকে ত্বরান্বিত করে । 
"খথনাথ মি এ শতকে গ্রথম দশকে বৈপ্লবিক প্রভা" সংগ্রাম পরিচ।লনাব 
পক্ষপাতী ছিলেন না| নৈহাটস রেলন্টেশনে ফুলারের প্রেশ কামরাকে বোমার 
আখাতে নিশি করার প্রস্নাস চালিয়োছিলেন ধারীন খোষ এবং তার সহখোগারা | 
বাংলার বৈপ্লাবক রাজনশীততে আদের প্রথম এই প্রয়াস ব্যর্থ হয়। অত্্ত 
সুপারকল্পিতভানে ১৯০৭ সালে মোদিনীপুরে বাংলার ছোটনাটের রেলগাড়ী 
বোমার আখাতেত ধবংস বরার চেস্টা কঞোছলেন বারশল খোর 5 অর শহযোগস্রা। 
এবারেও তীরা সফল হন নি। 

১৯০৭এ সদরাট কংগ্রেস দক্ষষজ্জের পর সভা ভেঙ্গে গেলে বাংশাগ 
বৈপ্লাবক গুপ্ত সমাতিগুলিতে নতুন উৎসাহের স.ঘ্ট হয়। 

সুরাট থেকে ফিরে অরবিজ্দ ঘোষ তাঁর সহযোগীদের প্রতা্ সংগ্রামের জনা 
প্রস্তুতি চালাতে বলেছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে নতুন নতুন তরুণবের বৈপ্লবিক কমে 

৯১2 


২৪ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্লামের ক্রমবিকাশ 


দীক্ষিত করার উপর গুরুদ্ব আবোপ বরোছিলেন। বারধন ঘোষ এবং তাঁর সহযোগাঁ- 
দের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম গাএখনৈতিক হত্যাকাণ্ড খটোছিল । ১৯০৮-এ মজাফফরপূরে 
বোমার আঘাতে িংসফোড'কে নিহত করতে গিয়ে ভুলক্রমে এক ব্রিটিশ দম্পাঁত 
নিহত হন। প্রযূল চান এবং **পিয়াম ব52 এই হত্যাকাণ্ডের নায়ক ছলেন। 
মাতলাল রায়ের 'বিরণীতে আনা খায় খে, মঞ্জাক-ফরপুরে ঘওণনা দেবার প্রাক্কালে 
অরবিন্দ ঘোষ দরা৭ ও €7ার মাথা স্পদ বরে আশশবাদ করেন । 

প্রফুল্ল চাক গ্রেপ্তার হার আগেই রিতলবারের গুলিতে আত্মহত্যা করেন । 
ক্ষযা্দরাম বসকে গ্োগার ঝরা হয়, ঝি রে তাঁর ফন হয। বন্দশ থাবাকালগন 
অমানুষিক নিধতিন ও ৩ তার টায় গুভিশ আন্দযামের কাছ থেকে গপ্ত 
কারধকলাপের গদ্মন্থধেপঞি ভা জাদায় বপভে সমণ হয়োছিল। সেই সুত্রধরে 
পুলিশ মানিকভলার দ্যান ও তনা।না স্থানে হানা দিয়ে অবান্দ ঘোষ, বারন 
ঘোষ ও তাঁদের সহযোদীযের গ্রেণার নূরে ৯৯০৮ হালে আলিপুর যতযন্ত্র মামলা 
দায়ের বরে। পলিশ হাততে কাব এন বাদ ঘোষ ঘোষণা করছেন “১ 
7115310) 19 0৬1০ তগধি শান শা এোতনেন গুপ্তু মামতি ও বৈপ্লাবক 
সম্মাসবাদী কার্যকলাঞে, বাপ প্রচার । আলিপয় বড়যন্ত্র মামলার শুনানগর 
সময় 'যগ্বান্তর? গো১খন বেওবিন শন্তাগবাদী কারধকিলাপের ব্যাপক প্রচার 
হয়োছিল । 

বাংলাদেশের বৈগাবক: খা প্রদান বিঃগাপ্তব শাপ্াহিক পন্রিকার ভূমিকা অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ । এই পাঁতুকা রণ রবের হতে বটিশশবরোধী সন্াসবাদী 
সংগ্রাম পারচালনাব কথা এবং ডাবভীঘ নেনা 1াহনীর মধ রাজনৌতিক স্বাধীনতার 
আদর্শ প্রচার করার কথা বলোছিল। ব্রশ্গবান্ধা উপাধ্যায়ের “সন্্যা' বৈপ্লাবক 
মতাদর্শ প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ৩মকা পালন করে । আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা 
শুরু হওয়ার পর বারীন ঘোষ ও ভর সহযোগণদের সন্তিয় সন্ত্রাপবা॥ীি কার্য” 
কলাপের অবসান ঘটে । 

ঢাকা অন,শশলন সামাঁতর নতুন নেতৃত্বে পরিচালিত বৈগ্লাবক সল্তাসবাদী 
“কার্যকলাপ আঁঙ দ্রুত "াংলাদেশ এবং উত্তত্ন ভারতে ছাড়িয়ে পড়ে! প্রমথনাথ 
মন্ত্র ঢাকায় গিলে অনুশীলন সাঁমাতির একট শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। তান ঢাকা 
অনুশগলন সাঁমাতির ত্যা পালন দাসকে পরিচালক এবং আনন্দ চক্রবতদকে 
আঁধনায়ক 'নিয্লোগ বরেন ! ঢাকা অনুশসগলন মামাতি বৈপ্লাবক সন্মাসবাদী কার্য 
কলাপের ইতিহাসে অত্যন্ত গুবৃদ্পূর্ণ শ্থান আঁধবার করেছে । তরুণ ও যুবকদের 


জাতীয় বিপ্লবীদের সশস্র সংগ্রাম প্রয়াস ২৫৫ 


নিয্লে গঠিত ঢাকা অনুশীলন সামাত শৃংখলা, সাহসিকতা ও আত্মত্যাগের 
উজ্জ্বল দস্টান্ত চ্থাপন করে। 

সামতির সদর দপ্তুর ছিল ঢাকায়। বাংলাদেশের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের শহর ও 
গ্রাগ্্ীলতে সামাতির অঞ্্র শাখা গড়ে উঠোঁছল। পযলন দাসের প্রত্যক্ষ তনারাকিতে 
অনুশীলন সামাতব শাখাগ:লি গড়ে ওঠে । ১৯১০-এর ঢাকা বড়যল্্র মামলার 
সময় পযন্ত পালন দাসের নেতৃত্ব অব্যাহত ছল । তাঁর নির্বসনের পর সমমাতির 
নেতৃত্বে আসেন ত্রেলোকয চক্রবতাঁ, প্রতুল গাঙ্গুলী, অমৃতলাল হাজরা প্রমুখ 
তরুণ ও যুবকেনা। এদের বয়ম তখন উনিশ থেকে চাঁব্বশের মধ্যে । ১৯০৮ 
সাল পধন্ত ঢাকা অনুশীলন সাঁমাঁতর প্রকাশ্য এবং গোপন কার্কলাপ 
পরিচালনার জন্য দ2”ট বিভাগ ছিল । ১৯০৮-এ অনুশগলন সাঁমাত দুঃসাহাঁসিক 
রাজনৌতিক ডাকাতি করে । ঢাকা জেলার বাহা গ্রামে সুপারক্গিত এবং 
সুসংগঠিত ভাবে আগ্নেয়াস্ের সাহাযো একজন ধনপ লোকের বাড়িতে ডাকাতি 
করা হয়। বাহা ডাকাতির রাজনোতিক তাৎপর্য সুদূর প্রসারী ছিল। ঢাকা 
অনুশীলন সামাতির নেতৃত্বে ১৯০৮-এর শেষের দিকে ফাঁরদপূরের নাঁড়রা অঞ্চলে 
আগ্রেয়াস্ম সহযোগে রাজনৈতিক ডাকাতি করা হয় । 

পুলিশ বুঝতে পারে যে, ঢাকা অনুশীলন সামীতির উদ্যোগে সম্াসবাদশ 
কার্ধকলাপের মলে রয়েছে পূলিন দাস। অনেক চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত ১৯০৮-এর 
নভেম্বরে পুলন দাসকে পালিশ গ্রেপ্তার করে। অনেকগদল সফল রাজনৈতিক 
ডাকাতি এবং রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড চালিয়ে ঢাকা অনুশীলন সামাত ব্রিটিশ 
শাসকদের মনে আতওক ও সম্মাসের সষ্টি করোছিল। বৈপ্লাধক সম্প্াসবাদণী কাধ" 
কলাপ দমন করাব জনা 'ব্রটিশ শাসক ১৯০৮ এর ডিসেম্বরে পুলিন দাস, ভূপেন 
নাগ, আশ্বনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, সুবোধচদ্দ্র বসমল্লিক, মনোরঞ্জন 
গৃহঠাকুরতা, শ্ামস্‌ন্দর চক্রবতী প্রমুখকে ১৮১৮-এর 'তিন নম্বর ধারা অনযযান্নী 
গ্রেপ্তার ও অন্তরীণ করে! পুন দাসকে পাঞ্জাবের জেলে অন্তরীণ রাখা হয় । 
শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার জাতীয় বিপ্লবীদের গৃপ্ত সামাতিগুল থেকে পুলিন 
দাসকে সরিয়ে নিতে সমথ হল। অবশ্য বৈপ্লাবক কর্মকাণ্ডের অগ্রগাত এর দ্বারা 
ব্যাহত হয় নি। 

ক্ষিপ্ত ব্রিটিশ শাসক ১৯০৮-এর ফৌজদারী দণ্ডাবাঁধ সংশোধন করে কতকগুলি 
অপরাধমূলক মামলা জুরির সাহায্য ব্যতিরেকেই হাইকোর্টের বিশেষ বেণে 
বিচারের ব্যবস্থা করল। নতুন সংশোধনশ আইন প্রল্লোগ করে 'ব্রটিশ শাসক 


৫৬ ভাঁরতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমাবকাশ 


বৈপ্লাবক' সন্পাসবাদ কার্যকলাপ দমন করার জন্য ঢাকার 'অনুশীলন সামিতি, 
বারশালের "বদেশ বান্ধব সামাতি” ফাঁরদপুরের ব্রতী সমিতি” ময়মনসিংহের “সুহৃদ 
ও সাধনা সমিতিকে' বেআইনী ঘোষণা করল। সগাঁতগ্রঠীলর আইনসম্মত কার 
কলাপ বন্ধ করা হলে বৈপ্লাবক কার্যকলাপ সম্পূর্ণভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে 
চলে যায়। তার ফলে জাভীয়বিপ্লবীদের সম্প্াসবাদী কার্যকলাপ নতুন 
উদ্দশপনায় পাঁরচাঁলিত হয়। 

১৯১৩ সালে অনুশীলন সাঁমতির জাতীয়-বিপ্লবীরা পিকরিক গ্যাসিড বোমা 
তৈর” কবে সন্ল্রাসবাদণ কারকলাপেব ক্ষেত্রে দ্রুত সাফলা অঙ্জন কবেছি,লণ। 
শ্রহটের মৌলবী বাজারের ব্রিটিশ মহকুমা শাসকের উপর 'পিকারিক এ্যাঁসিড শোমা 
নিক্ষেপ করা হয়োছিল । বোমাঁটি লক্ষান্রষ্ট হওয়াম্ন '্রিটিশ শাসক বেচে যান। 
পরবতণকালে বাংনা দেশের জাতীয়-বিপ্লবীরা মারাত্মক পিকাঁরক গ্যাসড বোমা 
সাহাযো সন্ভ্রাসবাদশী কাযকলাপ চালি,য়ছিলেন । বাংলাদেশে বৈপ্লাবক কর্মকাণ্ডে 
অনুশীলন সমাত ও “যুগান্তর গোম্ঠীভুন্ত জাতীয়-িপ্লবীদের ভূমিকা আগেই 
আলোচিত হয়েছে । “যুগান্তর” পান্রকা বিপ্লব্বতত্ব প্রকাশ করে সন্ত্রাসবাদী কাধ 
কলাপের রাজনৈতিক লক্ষ্য ঘোবণা করেছিল। সারা দেশে সশস্ঘ অভ্যা্থান 
ঘাঁটয়ে 'ত্রাটশ শাসনের অবসান ত্বরান্বিত করাই ছিল জাতীয় 'বপ্লবশদের রাজনোতক 
লক্ষ্য । নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত “ঘ:গান্তর* পান্রকা অবিরাম ভাবে সন্তানাাদ? 
বৈপ্লবিক কারকলাপের রণনগীত ও রণকৌশল প্রচার করেছিল। বিপ্লব-তত্ত 
প্রচারের পাশাপাঁশ '“যূগান্তর' পত্রিকা বৈপ্লাবক সল্ল্রাসবাদশ কাজ পারচাপনার 
জন্য কেমনভাবে অর্থসংগ্রহ করা হবে তার খসড়া প্রকাশ করোছল। 

বাংলাদেশের পাশাপাঁশ বিহার, উীড়ষ্যা, মহারাম্দ্র, রাজস্থান, মাদ্রাড ও 
পাঞ্জাবে জাতীয় বিপ্লবীদের কর্মততপরতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাদ্ধি পেয়োছল । 
১৯০১ সালে পাঞ্জাবে সন্্রাসবাদী কার কলাপ ব্যাপক আকার ধারণ করে। আঁজত 
সং, অন্বাপ্রসাদ, লালা হরদয়াল প্রমূখরা পাঞ্জাবের বৈপ্লবিক সন্নাসবাদশ 
সংগ্রামের পাঁথকৎ। 'ব্রাটশ সরকারের সন্দেহ হয়োছিল যে, “আর্য সমাজ" পাঞ্জাবের 
বৈপ্লাবক কার্যকলাপে উৎসাহ 'দিয়ে থাকে । অবশ 'আয" সমাজ" এই আঁভিযোগের 
বিরুদ্ধে প্রাতবাদ জানিয়োছল। স্বদেশী-বয়কট আন্দোলন পাঞ্জাবে বৈপ্লবিক 
সব্তাসবাদী কা্কলাপ বুদ্ধিতে সহায়ক হয়েছিল । ভূমি খাজনা বৃদ্ধি পাজাবে 
ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবকে তীব্র করোছল। এই মনোভাবই খুব শীঘ্র বৈপ্লাথক 
কর্মকাণ্ডকে ত্বরান্বিত করোছিল। দীননাথ, অবোধবিহারী, বালমূকুদ্দ প্রমুখ 


জাতীয় বিপ্লবীদের সশস্্ সংগ্রাম শ্রয্লাস ২৭৫ 


পাঙ্জানের জাতীয্রবপ্লবীরা রাসবিহারখ বসুর সঙ্গে সংযোগ হ্থাপন করোছলেন। 

মহাবাংস্ট্রর বৈপ্লাবক সাঁমাতিগুলির মধ্যে ১৯০৪ সালে প্রাতীচ্ঠিত 'আঁভনব-ভারত' 
সংগঠনটি সাবশেষভাবে উল্লেখযোগা ।॥ বিনায়ক দামোদর সাভারকার এই সময় 
মহারা্ট্রের অগ্রগামণ জাতীয়শবপ্লবখ ছিলেন ॥ 'আভিনব ভারতের সদস্য পি এন 
বাপটকে বোমা তৈরী শিক্ষণের জন্য প্যারিসে পাঠানো হয়েছিল। পশ্চিম ও 
মধা ভারতের গণপ্ত সমিতিগুলির সঙ্গে 'আঁভনব ভারত” ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা 
করত। বোমা তৈরীর কারখানা পূপিশ আবিকার করার পর কোলাপুর বোমা 
মামলা দায়ের করা হয়। এই মামলার ফলে বহু বিপ্রবীর দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড 
হয় । 

আলোচা পরে মহারান্ট্রে্র খারে € কার্ভে, রাজস্থানের অঞ্জনলাল শেঠ, 
ভারতকেশরগ সং, রাও গোপাল সিং এবং মাদ্রাজের নীশকণ্ঠ ব্রহ্মচারী, ভি. 
আয়ার প্রমূখরা এই প্রদেশগলিতে বৈপ্লাবক কর্মকাণ্ডের নেতৃত্ব দিয়োছলেন ॥ 

শর শতকের প্রথম দশকের মধ জাতীরশবপ্লবীরা বাহভরিতে কর্ম তৎপরতা 
শুরু করেন। খৈপ্লাবক পঞ্থায় ভারতকে ব্রিটিশ শাসনমুস্ত করার উদ্দেশ্যে প্রচার 
কায" তাঁরা চালান । ১৯০৫ সালে শ্যামজী কৃষফবর্মা লপ্ডনে “ইপ্ডিয়া হোমরুল 
সোসাইটি" স্থাপন করেন এবং বৈপ্লাবক মতাদর্শ প্রচারের ডশ্য হন্ডিয়ান 
সোশিওলজিস্ট” নামে একটি পান্িকা প্রকাশ করেন। তাকে কেন্দ্র করে লপ্ডন 
প্রবাপী তরুণ জাতী্র-বিপ্লবীরা তৎপর হয়ে ওঠেন । শামজন কৃষ্ণবর্মা তরুণ 
বিপ্লবীদের লণ্ডন শহরে থাকার জন্য 'ইশ্ডিয়া হাউস প্রতিষ্ঠা করেন। শ্যামজীর 
ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন মাদাম কাঁমা। মাদাম কামা লপ্ডনে বৈপ্লবিক কার্য 
কলাপের স্বপক্ষে প্রচারকার্ঘ চালান! লাজপং রায় এবং আত 'সংএর 
অন্তরণ আদেশের বিরুদ্ধে মাদাম কামা প্রাতিবাদ আন্দোলন পরিচলনা করেন। 
পরবর্তাঁকালে তান সরকারণ রোষ এড়ানোর জনা লণ্ডন ত্যাগ করে প্যারিসে 
আশ্রয় নেন এবং সেখানে ব্রিটিশ বিরোধী বৈপ্লবিক প্রচার চালান 

বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, দামোদর বিনায়ক সাভারকার, লালা হরদয়াল, 
মদনলাল ধিংড়া প্রমুখ যূবকেরা উচ্চশিক্ষার জন্য লপ্ডনে গিয়ে শ্যামজী 
কৃষ্বমরি বৈপ্লাবক গোচ্ঠীতে যোগ দেন। মদনলাল ধিংড়া ১৯০৯ সালে 
উইলিয়াম কার্জন-ওয়াইলিকে হত্যা করেন। তিন হত্যার অপরাধে প্রাপ্ত প্রাণ 
দণ্ডকে মাতৃভুমির স্বাধীনতার জন্য শহনদের মযদা বরণ বলে আঁভীহিত কত্েন ॥ 

লণ্ডন এবং প্যারিসে বৈপ্লাক প্রচার যেমন চলেছিল ঠিক তেমনই ১৯০৭-এ 


২৭৬ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমাবকাশ 


মার্কিন যন্তরা্ট্রের ক্যালিফোণিপ়্ার় তারকনাথ দান ইন্ডিয়ান ইপ্ডিপেন্ডেনস 
লগগ” হ্থাপন করে বাহভরিতে ভারতের স্বাধীনতার জন্য বৈপ্লবিক প্রয়াসকে 
জোরদার করেন। তারকনাথ প্রাতীষ্ঠত লগের উদ্দেশ্য ছিল মাকি'ন য:স্তরাণ্টে 
বসবাসকারী ভারতীয়দের মধ্যে বৈপ্লবিক মতবাদ প্রচার করা। লালা হরদয়াল 
এই' লীগের সব্রিয় সদস্য ছিলেন। ১৯১৩ সালে মাকিণি যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারণ 
পাঞ্জাবী ছাত্র ও শ্রামকদের মধ্যে ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে উচ্ছেদের জন্য 'গদর 
পাটি” প্রতিষ্ঠিত হয় । 

লালা হরদয়াল “গদর পাটি” প্রাতজ্ঠাতা 'ছিলেন। 'গদর' শব্দের অর্থ হল 
বিপ্লব । দর" নামে একটি পাঁন্ুকা প্রকাশ করা হয়। 'গদর, আন্দোলন 
মাঁর্কন যন্তরাষ্ট্রে বসবাসকার১ পাঞজাবীদের মধ্যে অত্যন্ত জনাপ্রয় হয়ে ওঠে। 
খুব শগণ্র গদর আন্দোলনের প্রধান নেঅ হরদয়াল মার্কন সরকারের বিগাগভাজন 
হয়ে এ দেশ ত্যাগ করেন। 


৩, জাতীয়-বিপ্রবীদের সন্ত্রাসবাদী কার্যলাপের দিভীক়্ পর্ব 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পময় (১৯১৪-১৪) ভারতে ও বাঁহভরিতে ব্রিটিশ শামন 
উচ্ছেদের জন্য সশন্ত্র সংগ্রামের তীব্র তংপবতা দেখা যায়। এাঁশয়া, ইউরোপ 
এবং আমোরকায় বৈপ্লাবক সংগঠন গড়ে তুলে দারা ভারতব্যাপগ সমস্ত সংগ্রামের 
পাঁরকজ্পনা করা হয়। যাঁদও এই পাঁরক্পনা ব্যথতায় পর্যবাঁসত হয়েছিল তবুও 
ভারতের জাতীয়-বপ্লবীরা এই সময প্রকৃত রাজনৈতিক দুথ্টিভঙ্গীর পারচয় 
দিয়োছিলেন । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতের ব্রিটিশ শাসকেরা গভীর সংকটে 
পড়েছিল। বিদেশী শাসকের সংকটময় অবস্থার পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে 
ব্রিটিশ বিরোধী আন্তজীতিক শান্তর সাহায্যে ভারতে সশস্ত্র অভুথান ঘটানোর 
পারকজ্পনা করে জাতঃয়-বিপ্লবীরা তাঁদের উন্নত রাজনৌতক বোধের পারচন় 
দয়োৌছলেন। ব্যান্তগত ও দলবদ্ধ সল্পাসবাদ তাঁদের পদ্ধতি হলেও তাঁরা সামারক 
ও সশস্ত অভ্যুত্থানকে ভারতেত্ স্বাধঈনতা অর্জনের অন্যতম লক্ষ্যরূপে চিহিন্ত 
করেছিলেন। 

জাতণয়-বিপ্লবীরা সংবাদ পেয়োছলেন যে, ভারতে মার দশ হাজার সেনাবাহিনগ 
মোতায়েন আছে। অবশিষ্ট সেনাবাহিনীকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার প্রয়োজনে 
ইউরোপ ও অন্যান্য চ্থানের সমরাঙ্গনে পাঠানো হয়োছিল। তাঁদের ধারণা হয়োছল 
বৈদেশিক শান্তগুলি যদি অস্র্রশস্ম দিয়ে বিপ্লবীদের সাহায্য করে তাহলে 


সাত বিশ্লবীদের সস্এ সংগ্রাম ৩ ২৭৯ 


ভারতে প্রিটিশ শাসনকে উচেংদ ঝর সম্ভবপাঁ হবে। তাঁখা ডে1চিশশ ভারঙতখন 
সেনাবাহনী খাঁদ বৈস্লাণণ শিকাণ্ডে যোগ নেয় লেদেন্রে খু। সহজেই তাঁর। 
অও৭ণ্ট লঙ্গ্যে পৌঁছতে পারবেন । 

প্রথম বিখমৃদ্ধের সনয় জাহান বিন টিনা মশন্গ মংআানের এনা প্রধানত চারটি 
আশ? কত্যব্যকে চিছিত বরোঠিনে। ॥ গস, ভান্রত ও পলদেশে শিনুড ভারত 
সৈনিকদের দলত্যাগ করাণে » দিত, আংতে প্রগাগত পাগাবী গদর 
বিপ্লবীদের সশস্ন নংগ্রানে দন এন কত) 2 হঠাত নামণি ২৯৪ শস্ম ভারতে 
পাঠানোর বাবস্থা করে ভার৬-আমন ১৯২৬ ক্যারি গানস গেখাকে কাগন্কর করা 
এবং চতুর্থত, ভারতের গ2 দানব মত) হিম বন করে সশস্ত্র 
সংগ্রামকে জোরদার করা । আভায হাছদকি লদতি। অহযোগভায় যন্ত করে 
বৈঞ্নবিক লল্ভাসবাদীবা ভার মশস্ন পংগ্রামের শে এ হুস্কু ৩ করোছিলেন। 

১৯১৫ সালে বারেন্দ্রনাখ এটাপাধায়। এাবনাশাগ্র ভট্াটান? ডঃ. ভূপেন্দ্ 
নাথ দত্ত, লাপা হরদয়াল প্রিমুখেবা াননি বৈদেশিক নম্র কাছ থেকে অর্থ ও 
অ্ত্রশস্্ সাহায্য পাওষাশ প্র। চুতিতে ভাল সশস্ঘ টৈষ্সবিক অভ্াথানের 
পরিকল্পনা নরে বাঁশনে 'হাশ্ধশান হাভগেউডন্। কান খন কবলেন। এই 
কামাট 'বাঁশ৭। কাঁসাটি। নামে এ খাত শা জানানদের সহযোগিতায় 
বালিন কাঁনাঁট' শাম ও প্রদেশে? গা য়ে শরত হারুমণের পারকঞ্পনা করে 
[হিল । 'ার্লিণ বিটি আমনি ওস্ধস্থ তোনন5 দত কাহাজ্জ ভারতে 
পাঠানোর পাঁরবজপনা কণোছল। পৃসা৬খান কাঁনাদির প্রীতিতেধনে আনা বাসর যে, 
জামান সরকার ভারতেত সশস্ত্র তভু্খানের এনা তিনটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেঃ 
রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের নেতৃত্বে পাফগান পরি পনাত গণ বিন বীদের পরিচাশনায় 
ব্যাংকক পরিকল্পনা এলং বাংলাদেশে আভাথান ঘটানোর জন্য পাটাভিয়া 
পাঁরকজ্পনা ॥ 

প্রথম বিখবদ্ধের সময় গিদর পা আররতেন আাঠায় বিগবগদের পঙ্গে সংযোগ 
স্থাপন কনে ব্রিটিশ বিরোধী সামরিক ৩াথনের পরিধ€পনা করোছল। ১৯১৪ 
সালে "গর? পা্রকাস একটি সংখ্যায় ভাবতীয় হিন্দ: শিখ ও মৃসলমান সৌনকদের 
উদ্দেশ্যে আবেদন জণনয়ে ব্রিটিশ নিরোধী সামাঁরক জঙ্থযঙ্থানে সামিল হতে বলা 
হয়। ভারতীয় সৈনিকদেব উদ্দেশ্যে বলা হল £ পঁনভশক মানুষেবা! কতদিন 
' আর দাসত্বে থাকবেন 2 জেগে উঠুন আর আত্মোঘসগেরধি জনা গ্ুস্তুত হোন ।, 
'গদর? পাকা লিখল, *৬/৩ 91701 161). 01111 215... %/01 08106 65 


২৮০ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ 


৪০০০11121181)6৫ 91101100116 970101. গাদর পাটি” ভারতে সশস্ত্র অভুথালে 
জামনিশর সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা চেপ্োছল। 'গদর* আন্দোলনের সব- 
চেয়ে বড় কৃতিত্ব হল সশস্ত্র সংগ্রাম প্রয়াসে হিন্দু, 'শিখ ও মুসলমানকে গদব 
পার্টর মধ্যে এঁকাবদ্ধ করা | 

“গদর পার্টি* ভারতের বাইরে বসবাসকারী শিখদেব দেশে প্রভাবর্তন করিম 
রিটিশাবরোধী বৈপ্লবিক বর্মকাণ্ডে তাদের যুন্ত করার জন্য সবিয় হয়ে €ঠে। 
১৯১৪ সালে সিঙ্গাপুরের শিখ ধন” ব্যবসায় গুরাদত সিং “কোমাগামারু* নামে 
একটি জাহাজ ভাড়া করে পূর্ব ও দিএ-পূর্ব এশিয়ায় ব্সবাসকারন শাঞ্জাবীদের 
কানাডায় নিয়ে আসার চেষ্টা করেন । একোমাগাতামারহ, জাহাজটি কানাতা 
বন্দরে পৌঁছলে সেখানকার কর্তপন্ম- মান্র কয়েকজনকে প্রাহাও থেকে অধতরণেন 
যোগ্য খলে ঘোষণা করে । কানাডার আইন অনুসারে আবাশিষ্ট শা খলপরে 
অবতরণের অযোগা বলে বিবেচিত হয়। প্রথম 'শ্বযদ্ধ শুর্‌ হয়ে গেলে হংকধএন 
ব্রিটিশ কর্তৃপঙগ-  একোমাগাভামারৃ* জাহাজের যাবরশদের এ বন্দরে অবতরণের 
অন.মাতি দিতে অস্বীকৃত হয় । শেষ পর্যন্ত জাহাজটি জাপান ছেকে কিগে ভারতের 
দকে যাতা শুবহ করে । ১৯১৪ সালের সেপ্টেম্বরে োমাণাআমার হলো 
নদীর বজবজ বন্দরে নোঙর করে। প্রথম বিশ্বযদ্ধের সময় খোধিত আ্ডনানস 
অন:যায়ী ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কয়েক মাস ধরে জাহাজে থাকা গোণ্ত ও শ্রান্ত শিখ 
যাত্রীদের বজবজে অবতরণের অনুমতি দানে অস্বীকার করে । ব্রিটিশ গোয়েশ্বারা 
আগেই জেনেছিল গদর পাটির সমথ“কেরা ভারতে ফিরছেন । 

ভারত সরকার “কোমাগাতাম্রার* জাহাতেব খাব্রীদের একটি বিশেখ ট্রেনে 
পাঞ্জাবে নিয়ে যাবার বাবা করে। বোঁশর ভাগ শখ যাত্রী এই ব্যবস্থার বিন্ুঞ্ধে 
তথব্র প্রতিবাদ করে কলকাতা শহর অভিমুখে বিক্ষোভ মিছিল পাঁরচালনার চেস্টা 
করেন। ব্রিটিশ সরকার গিদর পার্টির সমর্থক 'শিখদের কলফাতা আঁভযান বম্ধ 
করার জন্য সামারক বাহিনী নিয়োগ করে গুিগোলা চালার। তার ফলে 
১৮ জন শিখের মুত হয় । “কোমাগাতামার:” জাহাজের ঘটনা এবং শিখ হত্যার 
ঘটনা ভারতের বাইরে বসবাসকারী শিখদের প্রবলভাবে উত্তোজত করে । 

বাংলাদেশের জাতীয়-বিপ্লবীরা সন্প্াসবাদী কার্যকলাপের জন্য এক অভিনব 
উপায়ে আগ্রেযাস্ম সংগ্রহ করেন । ১৯১৪ সালে কলকাতায় অবস্থিত রডা আযান 
কোম্পানি নামে একটি আগ্রেক্লাস্ত্ বিক্রেতা সংস্থা বিদেশ থেকে বন্দুক, পিশ্তল এবং 
কার্ুজ আমদানি করেছিল । কলকাতার “আঝোম্নতি গণ” সমিতির সদস্যরা 


জাতীয় বিপ্লবীদের সশস্ম সংগ্রাম প্রয়াস ২৮১ 


প্বাহে সংবাদ পেয়ে রডা কোম্পানিতে আগ্নেকাস্ম পেশছানোর আগেই 
সেগুলিকে পরিমধ্যে হস্তগ্ণত করেন । আশ: রায় এবং কালিদাস বসু আগ্েয়াদ্র 
বোবাই' পেটিকে নিয়ে পলায়ন করেন। এই পেটিতে ধহ্‌ মাসংয়ার 'পস্তল এবং 
৪৬,০০০ কাজ 'ছিল। পসাঁডশন কাটি” এটিকে বৈঞ্লাবক কাষ'কলাপের 
সবচেয়ে গদপদত্বপূর্ণ ঘটনা বলে ব্ণথা কবে। লঃুন্ঠিত মাণয়ার পিশ্তল এবং 
কাতু'্জ বাংলাদেশের জাতীয়-ধিগ্লবীদের মধো বিতবণ করা হয়। 

১৯১২ সালে 'ডিসেম্ববে বলা লঙ্ড' হার্ডিগ্ের উপর দিল্লীর রাজপথে 
বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। এই ঘটনার পর দিল্লী সুডন্্ মামলা আরম্ভ হগ্র। 
বাসবিহারী বসু দিল্লী যড়খন্ত্র মামলায় আঁঙমুও হয় আত্মগোপন করেন। 
দিল্লী ঝড়যণ্জ মামলা আরম হওয়ার স৬. সঙ্গে হাসা হার? বসুর নেতৃত্বে 
ভারতবাাপী সশস্্ বিদ্রোহের উদ্যোগ শু হয়। প্রথম 1 শ্বিষন্ধে ভ্রিটিশ 
সরকার ভারত থেকে থে সেনাবাহিনন সংগ্রহ করোছিল তার মধ্যে শতকরা ৬০ 
ভাগ ছিল পাঞ্জাবী । বাসহহারী বুলোছিলেন এদের উপরেই ভ্রিটিশ সাগ্রাজ্যেৰ 
অন্তিদ্ব নির্ভর করছে । সুতরাং এদের জান গে খুণ ধধানোই হল রাসবিহারীর 
প্রধান পক্ষা । তিনি পর্ব সীমান্যে আসাম-বাংলা থেকে উত্তব-পশ্চিম সখমান্ডের 
পেশোর়ান পথন্জ একগঙ্গে সশন্দ বিপ্লবের প্রস্তুতি আরম্ভ কবলেন। খিভন্ন 
পৈন্য বাবাকে সেনাবাহিনীব 'মধো বিপ্লবের বাণী প্রচার চলতে লাগল । 

ইউরোপের যুদ্ধ 'খেন জারমনিশর হানুঞুলে । পিপ্পবদের প্রধান ধাঁটি স্থাপিত হল 
লাহোরে | রাসবিহারী ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী ভারতের সবর একযোগে 
সশস্ত বিপ্রব শুরু করার 'দিন ধাঁ করলেন। এনৈক $পাল সিংএর বিশ্বাস" 
ঘাতকতায় ব্রিটিশ সরকার রাসাঁবহারী পরিকল্পিত অ্ুুথানের সংবাদ আগেই জেনে 
যায় । রাসাবহারী সেজণা এক দিন আঁগয়ে ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে অভু]থানের 
আয়োজন করলেন । ঞিন্তি দিন পরিবর্তনের সংখাদও পুলিশ জেনে যায়। ১৮ই 
ফেব্রুয্লারীর রাতে এবং পরদিন খুব ভোরবেলায় পাঞ্জাবের বিভিন্ন অঞ্চলে ইংরেজ 
সেনাবাহিনী আমদানি করা হল। নেতৃস্থানীয় সাতজন গ্রেপ্তার হলেন। বহু 
অন্ধশস্ত্ ধরা পড়ল । যে নমণ্ত বপ্লরীদের গ্রেপ্তার করা হল তাদের নট দলে 
ভাগ করে অভিষ,ন্ত করা হল । ন"ট পূথক পূথক ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা 
হল। এই মামলাগুলির ফলে ২৮ জন প্রাণ দণ্ডাজ্দ্রা পান, ২১ এন খালাস হয়ে 
আসেন এবং বাঁক সবাই দ্বীপান্তর ও দঘমমেয়াদণ দণ্ডাজ্ঞা পান। রাসবিহারণ 
বসু ছদ্মনামে ভারত ত্যাগ করে জাপানে চলে যান। ৫ 


২৮২ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রাতমর কমাবিকাশ 


জামাঁনীর অস্ত্র সাহায্যে বাংলাদেশে বৈগ্লাবক অভ্রযথান খটানোয় প্রয়াসথ 
হয়োছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর সহযোগপরা । ১৯১৫ সালে মাচ 
মাসে শ্রীরামপুরের জাতেন লাহিড্ৰী জার্মানী থেকে কিরে এসে খবর দিলেন যে, 
জার্মনি জাহাজ “মেভোঁরক' প্রচুর তপ্রশস্ত্র নিয়ে এীপ্রল মাসে ভারতে আসছে । 
যতীল্দ্রনাথ এবং তাঁর সহযোগণরা “মেভোঁরক জাহাজ থেকে জামনি অন্রশস্ত 
গ্রহণ এবং সেগুলিকে বন্টন ও রম্মণাখ্খ্ণের আয়োজন করলেন । নরেন্দুনাথ 
ভট্টাচার্য ( পরবতাঁকালে এম এন রায় ) 'মার্টিন” ছদ্মনাম গ্রহণ করে জার্মান 
কনসালের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য বাটাওয়ায় খান। জানি অস্ত্রের সাহায্যে 
বাংলাদেশকে ভারতের অন্যান্য অগ্চল ছকে বিচ্ছিন্ন করার পাঁরকল্পনা যতীন্দ্রনাথ 
গ্রহণ করেন। যতীন্দ্রনাণের গরকল্পনা বান্তবাধিত হয় নি। কারণ অস্ত্র বোঝাই 
জামনি জাহাজ ভারতে আসে নি । দী!খ* দশ দিন সুন্দরবনের রাইমঙ্গলে জার্মান 
জাহাজের জন্য অপেক্ষা করে যতীন্দ্রনাথ ও ওর সহযোগীরা আত্মগোপনের জন্য 
উঁড়ষায় চলে আসেন । 

কয়েকাঁট সন্ত্রাসবাদী ঘটনার পর পলিশ ধতীন্দ্রনাথের সম্ধানে বালেশ্বরে 
ধাওয়া করে । পুলিশের বিমুখী আকরুমণের সামনে যতীন্দ্রনাথ ও তাঁর সহযোগীরা 
আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে তুমুল লড়াই চানান। শেষ পথণ্ত চিন! ঘটনাম্থলেই মারা 
যান এবং যতীন্দ্রনাথ মারাত্মকভাবে গুলিতে আহঙ হন । রাপাঁবহারশ বসু গ্রার্মন 
অস্ত্শস্ন পাওয়ার নিশ্তয়তা শম্পর্কে আশংকা প্রকাশ করোঁছলেন। বিদেশশ অস্র- 
শস্ত্ের উপর ভর করে গারণে বৈপ্লবিক কার্ধকণাপ চালানো কি দুরূহ 
ব্যাপার ঘউন্দ্রনাথের বালেশ্বরে আত্মগোপন ও গরে নিরুশায় হয়ে পুলিশের সঙ্গে 
তুমুল লড়াই চালানোর ঘটনাটি থেকে তা প্রমাণিও হয় । শেব পর্যন্ত ধতপন্দ্রনাথ 
শহীদের মৃত্যুবরণ করেন । 

প্রথম বিশ্বুদ্ধের প্রাক্কালে ব্রিটিশ শাস্তুর বিরুদ্ধে জাতীয়-বিগ্লবাা “বৈদেশিক 
অস্ব্ের সাহায্যে যে সশস্ব অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করেছিলেন, যতীন্দ্রনাথকে সেই 
সশদ্ন সংগ্রামের সর্বাধনায়ক করা হয়। ১৯১০-এর হাওড়া বড়যন্ত্ মামলায় মতী দ্দ্ 
নাথ ও তাঁর ৪৩ জন সহযোগীকে গ্রেপ্তার করা হয়! জেলের অভ্যন্তরে যতীন্দ্রনাথ 
সশস্র অভ্যুথানের পাঁরকজ্পনা করোছিলেন ৷ বারীন ঘোষের নেতৃত্বে মুরারণপুকুর 
গোষ্ঠীর মত যতীন্দ্রনাথ শুধুমাণ্র সম্ত্রাসমূলক আক্রমণে তাঁর বৈপ্লবিক দুষ্ট 
নব রাখেন নি। তান গভনর রাজনোতিক আকাংখা 'নিয়ে ব্রিটিশ শান্তর বিরদ্ধে 
দলবদ্ধ সশল্ম অভ্যুত্থানের পাঁরকল্পনা করোছলেন। তাঁর পাঁরকজ্পনা বাস্তবায়িত 
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হয়'ন। অসীম সাহসিকতার তান যে বিরল দ্টান্ত স্থাগ্গন করে গেছেন, তার 
জন্য দেশবাস তাঁকে বাঘা যতীন” নামে ভূষিত করেছেন। 


৪. জাতীয় বিপ্লবীদের অন্ত্রীসবাদী কার্ষকলাপের তৃতীয় পর্ব 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে ব্রিটিশ সাম্াজাবাদী শান্ত ইউরোপ ও এশিয়ায় 
বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান এবং ভারতের ভা তীয়বগ্লবীদের কাষকলাপ দমন করার নতুন 
নতি ও কৌশল গ্রহণ করল । সেই উদ্দেশো ব্রিটিশ শাসককে তিনটি ব্যবন্থা গ্রহণ 
করতে দেখা যায় । (১) অতান্ত সংকীর্ণ ও সীমিত ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ক্ষমতা- 
লোল:প নরমপন্থী নেভাদেব নামমান্র ভাবশ শাসনের আঁধকার দিয়ে মণ্টেগু" 
চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার (১৯১৭) প্রবর্তন ; (২) যুদ্ধ চলাকালীন ভারঙে 
বৈপ্লবিক কার্যকলাপ অনুসন্ধান এবং সেগুলকে দমনের সুপারিশ করার জন্য 
রাওলাট কমিশন গঠন ( রাওলাট, বিল, ১৯১৯ ) ; (৩) রাজবন্দীদের ক্ষমা প্রদর্শন 
করে মুক্তদানের নশীও গ্রহণ (১৯১৯)। রাগলাট বিলেব বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন 
ও বিক্ষোভ যুদ্ধোত্তর ভারতে শামিক ও কৃষককে রাজনোতিকভাবে সংগাঠিত করেছিল । 
গাম্ধীজনর নেতৃত্বে রাওলাট বিল বিরোধী আন্দোলন গণ-আন্দোলনের রুপ 
পরিগ্রহ করেছিল । এই সময় অনুষ্ঠিত জালিয়ানওয়ালাবাগে ব্রিটিশ শাসকের 
নারকীয় হতাকাণ্ডের ঘটনা এই' পুস্তকের পণম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে । 

স্বাধীনতা সংগ্রামের এই প্রেঙ্গাপটে জাতীয়ীবগ্লবীরা ভাবলেন কেমনভাবে 
মন্টফোড শাসন সংস্কাবের সাংবিধানিক মোহ থেকে ভারতীয়দের মস্ত করা যায়। 
ঠিক এই সময়ে গান্ধীজী ব্রিটিশ বীববোধী আহংস অগহযোগ গণ-আন্দোলন শুরু 
করলেন । গাম্ধীজীর প্রিশ্রাতি মত জাতীয়-বিগ্লবীরা অসহযোগ আন্দোলন 
চলাকালীন কোন উল্লেখযোগা সল্পাসবাদী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকেন নি। চৌর- 
চৌরায় পুলিশ হত্যার পারপ্রেক্ষিতে গান্ধীচৌ অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখলে 
জাতীয়-বিপ্লবীরা পুনরায় প্রতাঙ্ সংগ্রাম শুরু করার কথা চিন্তা করলেন । 
১৯২৩ সালে বাংলাদেশে বৈস্লাঁবক সংগঠনগ্ল পুনরায় সক্রিয় হয়ে অর্থ সংগ্রহের 
অন্য রাজনৈতিক ডাকাত শুরু করে দেয়। এই সময 'বেঙ্গল আঁডন্যান্দ' প্রয়োগ 
করে প্ালশের কর্তারা জাতনয়বঞ্লবীদের বিরুদ্ধে চরম নিষতিন চালায় | পোলিশ 
নিযতিনের নায়ক 'ছিল চার্লস টেগার্ট। ১৯২৪ সালে কয়েক হাজার বিশ্লবীদের 
বিনা বিচারে আটক করা হয়। টেগার্টের বিরুদ্ধে চরম ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য 
কয়েকটি বৈগ্লাবক সামাত তৎপর হয়ে ওঠে। 


২৮৪ ভারতে স্বাধশনতা সংগ্রামের ক্মাবকাশ 


টেগার্টকে হত্যা করার জনা জাতীয়-বিপ্লবীরা গোপীনাথ সাহার উপর দায়িত্ব 
অর্পণ করেন । টেগার্টকে গুলি কবতে গিয়ে ভুলকমে গোপীনাণ্র গলি অপর 
একজন ইংরেজ আঁফসারকে হতা করে। বিচারে গোপীনাথের প্রাণদণ্ড হয় | 
বেলগাঁংয়ে অন:ষ্ঠিত কংগ্রেসের বাৎসাঁরক আঁধবেশনে সভাপাঁতি হিসাবে গান্ধীজ? 
রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন | এই প্রন্তাবের 
বিরুদ্ধে চিত্তরঞ্জন দাশ একটি জোরালো সংশোধনী গ্রন্তাব পেশ ববেন। খুব 
সামান্য ভোটের বাবধানে গান্ধীর মূল প্রস্তাব গৃহীত হয় । 

(তণুশশীলন সাঁমাতি' ও “যুগান্তর দলের তরুণ সাক্রিয় সদা ও অনুগামীরা 
ব্রিটিশ শাসকের নির্মম অত্যাচার, উৎপাড়ন ও দমননখীতির শিবুদ্ধে বৈ্লাবিক কাষ- 
কলাপ শুরু করার জন্য একাঁট নতুন বিস্লবী দল গঠনে গয়াসী হলেন । সমাজ- 
তান্তক বিপ্লবের ফলে সারা বিশ্বে ওপাঁনবোশক ও পরাধীন দেশগীলঙে যখন 
জাতীয় সংগ্রামের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল ঠিক তখনই ভারতের জাতীয়-বদ্নবীরা 
হিন্দুভ্ঞান রিপাবালকান এ্যাসোপিয়েশন (7100851097 1২970010110810 /১৪৩০- 
০170100) নামে একটি নতুন বিপ্লবী দল গঠন করলেন। সশস্ত্র বিপ্লবের 
মাধামে 560918190 60016110 01 1176 [00116090016 ০01 [17019 গঠন 
করাই হল এই সংগঠনের লন্ম্য । ভিবিব্যত ভারতের প্রজাতা্পক শাসন ব্বস্থায় 
পাব্জনীন ভোটাধিকার প্রবশ্ন এবং মানুষের দ্বারা মানুষের সর্বপ্রকার শোষণ 
ব্যবস্থার অবসান ঘটানোকে মূল লক্ষ্য* হিসাবে প্রচার করা হল । শ্মিক ও ফুঁষক 
সংগঠন মজব্‌ত৩ করে বৈগ্লীবক চেতণা বিকাশের কথা বলা হল । 

নবগঠিত বৈপ্লাঁবক সংগঠনের সর্বাপেক্ষা সাহাসকতাপূর্ণ বিপ্লব কর্ম হল 
রামপ্রসাদ বিসমিলের নেতৃত্বে কাকোরা স্টেশনে সরকার অথ" লুট ববাব জন্য দ্রেন 
ডাকাতি। ১৯২৫-এর আগস্ট মাসে কাকোরীতে দুঃসাহাঁপক রেল ডাকাতি হয়। 
অনেক অনুসন্ধানের পর পুলিশ কাকোরণ ষড়যন্ত্র আবিজ্কার করে সন্দেহভাজনদের 
গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয় । পুলিশ বিখ্যাত কাকোরণ ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে । 
বিচারে কয়েকজন নেতার প্রাণদণ্ড হয় এবং অন্যান্যরা দশর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড পান। 
কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামী রূপে রামপ্রসাদ বিমীমিল, বাজেন্দ্রনাথ 
লাহিড়ী, রোশনলাল এবং আসফাফুল্লার ফাঁপ হয় । যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 
শচপন্দ্রনাথ স্যান্যাল এবং আরো 'তিন জন যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পান। 

'হন্দুন্তান 'রিপাবালকান এযাসোসিয়েশনের নেতুচ্থান?য় সদসাদের প্রাণদস্ড এবং 
যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের পর এই সংগঞ্জনের দায়িত্ব ভগত সং এবং চন্দ্রশেখর 
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আজাদের উপর এসে পড়ে। চন্দ্রশেখর কাকোরী যড়ষন্্র মামলার পলাতক 
আসামী । ২৯২৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লশর ফিরোজ শা কোটলা মাঠে 
হন্দূন্ভান 'রিপাবাঁলক গ্্যাস্যোঁসিয়েশনের নেতৃম্থানশয় সদসারা মিলিত হয়ে তাঁদের 
সংগঠনের নাম পাঁরবর্তন বরে এহন্দুন্তান সোশ্যালিষ্ট 'রিপাবাঁলকান এ্যাসোসিয়ে- 
শন? (11170011901) ১০০121150 )000011071) 45900181101) ) নামটি গ্রহণ 
করলেন । গত সিং-এর গন্তাব অনুসারে নতুন নামকরণ করা হয়। সার্বজনগন 
ভোটাধিকার ভিত্তিক স্বাধীন প্রজাতান্বিক রাণ্ট্র গঠনের লক্ষ্যের সঙ্গে যাত্ত হল 
সমাজতন্ত্র আদর্শ | 

রুশ অমাঞ্তান্িক বিপ্লবের সংজ্পঞ্ট প্রভাব ভগত সিং ও তাঁর সহযোগীদের 
প্রাতিন্ঠিত "হন্দস্তান সোশ্যালিষ্ট রিপাবলিকান এসোসিয়েশনের উপর পাঁরলাক্ষত 
হয় । বৈগ্পাঁবক সংগ্রামের সঙ্গে বড় বড় শহরের শ্রমিক আন্দোলনকে হুন্ত করার 
প্রয়াস দেখা দিল। লাহোরের অত্যাচার প্রিটিশ পুলিশ আফসার সাণ্ডাসকে 
গল করে হত্যা করলেন ভগত 'সিং। ভগত সিং-এর নতুন সংগঠন সারা উত্তর 
ভারত, বোম্বাই এবং মাদ্রা্জে পাঁরবাপ্ত হল । বিহারে এই সংগঠনের কাখকলাপ 
বাদ্ধ পেল। দন্ছণ ভারতে পূর্ব ও পাঁশ্চম গোদাবরা, কিসতনা, গুস্টুর, নেল্লোর, 
মাদুরাই, 'তাল্সোর, মালাবার প্রভৃতি জেলাগযীলতে পহন্দুন্তান সোশ্যালিস্ট 
রিপাবালকান গ্যাসোপিয়েশনে'র শাখা গড়ে উচ্োছল। 

সাইমন কমিশন বয়কট বিক্ষোভ 'মাঁছলে লাঞপত রায় নেতৃত্ব 'দিয়োছিলেন । সেই 
সময় পাঞ্জাবের ব্রিটিশ পলিশ অফিপাররা তাঁর মাথায় লাঠিনন আঘাত দেয় এবং এই 
ঘটনার 'কিছ:দন পর তার মৃত্যু হয। হিন্দন্তান সোশ্যালিস্ট 'িপাবালকান 
এাসোঁসয়েশন লাজপত রায়ের হত্যাকারীদের চরম শান্ত দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে । 
সেই অন_যায়ী ভগ্ত িং ও রাজগুরু পালিশ অফিসার সাণ্ডাকে গুলিতে হত্যা 
করেন। ১১৯২৯ সালে গ্রাপ্রল মাসে ভগত পিং এবং বটুকেখর দত্ত দিল্লীর কেন্দ্রীয় 
আইনসভার কক্ষের অভ্যন্তরে বোমা নিক্ষেপ করে বৈস্লাবক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে 
ইতিহান সা্ট করোছিলেন । কেন্দ্রীয় আইনসভার অধ্যক্ষ বিঠলভাই প্যাটেল 
সভায় আনীত পাবাঁলক সেফটি বিল সম্পর্কে কংগ্রেস দল উত্থাপিত 'পয়ে্ট অব. 
অরডারের' (0০17 ০৫ 0৫5:) রুনি দান শেব করে ট্রেড ডিসাপিউ্টস বিল এর 
(111500 101508069 73111 ) উপর তাঁর রুলং পাঠ কবতে যাচ্ছেন ঠিক সেই 
সময় ভগ্গত সং দর্শকের গ্যালারি থেকে দাঁড়িয়ে সভাকন্দে' বোমা নিক্ষেপ করেন। 
সেই সঙ্গে তাঁন এবং বটুকেশ্বর দত্ত শবঙ্লব দঈর্ঘজীব' হোক" “সামাজযবাদ ধ্বংস 


২৮৬ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমাঁবকাশ 


হোক”, এবং 'দঃনিয়ার মজুর এক হও, ধান দিতে দিতে “লাল ইশতেহার” বিতরণ 
করেন। 

বোমা নিঙ্গেপের ঘটনার পর পুলিশ লাহোর এবং সাহারাণপুরে বোমা তৈরটর 
কারখানা আঁবদ্কার করে। ফলে পীহন্দুন্তান সোশ্যাঁলিস্ট রিপাবালকান এাসো- 
সিয়েশনে'র বহু সদস্যকে প্মলশ গ্রেপ্তার করে ১৯২৯ সালে বিখ্যাত লাহোর 
ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে । ভগগত সিং এই মামলার একজন প্রধান আঁভতযুত্ত 
ব্যান্ত। মামলা চলাকালীন বিচারাধীন বন্দীরা জেলে পুলিশী দরব্যবহারের 
শবরুদ্ধে অনশন শুরু করে রাজবন্দীর মযাদা দাবি বরেন। কারণ তাঁদের 
ত্রিটিশ সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাব আভযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। 
বিচারাধীন বন্দীদের অনশন দেশে প্রবল উত্তেজনার সাস্ট করে। শেষ পযন্ত 
সমন্ত রাজবন্দীরা অনশন ধর্মঘট তাগ করেন । কেবলমান্র যতীন দাস ৬৪ দন 
অনশন ধর্মঘট চালিয়ে অবশেবে ১৯২৯ সালেব ১৩ই সেপ্টেম্বর লাহোর জেলে 
মারা যান। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় ভগঙ পিং, শুকদেব এবং রাজগুরুর প্রাণদণ্ড 
হয় এবং বহু আঁভযু্ত বস্লবীর দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড হয়। 'তরুণ যতীন দাসের 
এীতহাঁসক অনশন ধর্মঘটে মৃত্যু সারা ভারতের ঘূব আন্দোলনকে প্রবলভাবে 


উদ্দীপত করে। তার ফলে ভারতের 'বাভন্ন স্থানে যুব ও ছাত্র সংগঠন গড়ে 
ওঠে। 


ভগগত সিং-এর ফাঁসি সাবা ভারতে প্রবল বিক্ষোভ ও উত্তেজনাব সণ্ট কবে। 
১৯৩১-এ করাচীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের বাৎসারক আঁধবেশনে ভগত সিং ও 
তাঁর সহযোগীদের সাহসিকতা ও আত্মত্যাগ স্মরণ করে একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয় । 
কংগ্রেস নীঁতিগতভাবে হিংসা এবং বৈস্লবিক কায“কলাপের বিরোধী হওয়ায় 
গাম্ধীজী প্রন্তাবের মুখবন্ধ পাঁরবর্তন করে একটি সংশোধন যোগ করলেন। 
সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে কংগ্রেসের বামপন্থী অংশ ও যুব স্বেচ্ছাসেবকরা এই 
সংশোধনের তীর বিরোধিতা করেন । প্রবল বিতর পর সামান্য ভোটের ব্যবধানে 
সংশোধনাঁট গৃহীত হয় । 

ভগতু সং ও তর সহযোগীদের ফাঁঁসর পর এহন্দুন্তান সোশ্যালস্ট 
রিপাবাঁলকান এাসোসিয়েশনের' বৈপ্লবিক কার্যকলাপ একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায় নি । 
১৯৯৩০-এ গাম্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলন শুর; করার পরও ইতন্ভতঃভাবে 
বৈপ্লীবক কার্যকলাপ চলতে থাকে। এলাহাবাদে পর্দীলশের সঙ্গে সংঘর্ষের পর 
শ্োপ্তার এড়ানোর জন্য চন্দ্রশেখর আজাদ নিজেকে হত্যা করেন। এই ঘটনার পর 


জাতীয় বিপ্লবীদের সশশ্ম সংগ্রাম প্রয়াস ২৮৫ 


উত্তর ভারতে এ্যাসোসিয়েশনের বৈপ্লাবক কার্যকলাপ স্তিমিত হয়ে যায়। 

আইন অমান্য গণ-আন্দোলন যখন পুরোদমে চলছে ঠিক সেই সময় বাংলাদেশে 
বিগ্লবীরা একটার পর একটা ব্রিটিশ শাসন বিবোধী সন্পাসবাদী কাঘ'কলাপ 
চালিয়ে সমস্ত সংগ্রামের পেরে ইভিভাস সুষ্টি করেছিলেন । ১৯৩০ সালে সূর্য 
সেনের (মাস্টার দা) নেতৃত্বে চাামেদ সংফাশি ভস্ঘ্রাগান ল:শ্ঠন বৈপ্লবিক কায" 
কলাপের নেন্লে অভ।৭ উল্লেখযেগ। এটলা । তিনি এবং ভার বৈগ্ণাবিক সহযোগীরা 
সশস্ব অভ্যাঙথানের পৰ স্বাধীন ভান্ত গতোপ স্বগি দেখোছলেন । তাঁবা চটটগ্রামের 
অস্রাগার লু'্ঠনের সঙ্গেই পর্বে বাংলার ওস্তাগাব্গাঁপি আহরণ ও ল্‌্ঠনের 
পরবল্পনা বরোছালন । গন সহঞোঞ্গী হিসাবে অন্বিবা ঢরবতী, গণেশ 
ধোধ, লোকনাগ। বল এবং অনন্থ "নং নাম সনিশে ।ভাবে উল্লেখযোগ্য ॥ তাৰ 
অনপ্রেরণায় প্রীতলতা ওয়াদেন্দান 'এবং ক্পনা «ওল মত অসাম সাহসী তবাণী 
সশস্ত্র সংগ্রামে অংশ্াহণ করোছলেন । 

চট্টগ্রাম শাখার 'হশ্ছিলান শিণানানিকান আমিন (1150197 1300011020 
41109 ) নামে মাণ্টাবদা একি? ৮৮, । শ্রবাণ বখেন। এ ইশহেহাবে ভারতে 
্রাটশ শাসনের ভবসান খখানোর ০লা আরভ৮দর 'বগ্লথিক অভ্রাথানকে সমর্থন 
করার আঙ্বান দানানো হয ১১৩০০-এব ১৮ই এপ্রিল গাতে চট্টগ্রামে পীলশের 
অস্ত্রাার লুণ্ঠন কমা হয । শিপ্লবাসা দ্রু'তঙাব সঙ্গে এমন্ত কাটি সম্পন্ন 
করোছলেন । কিন্তু তাঁরা অস্পাগার থেকে গধল গোলা নিষে যেতে ভুলে 
ঘান। ফলে লিত বন্ধক এবং রাই যেলগএলর ব্যবহার সম্ভবপর হয় নি। 

জালালাবাদ পাহাড়ে ধিগ্লধীদের এঙ্গে পলিশের প্রত্যক্ষ সংঘষ" ভারতের 
বৈশ্লবিক সংগ্রামের হাঁতহাসে একট স্নরণসয ঘটনা । চট্টগ্রাম অস্পাগার লুণ্ঠন 
এবং জালালাবাদ পাহাড়ে সশস্ত্র সংগ্রাম পারা ভারঙেব তরুণ ও যুব বিপ্লবীদের 
সন্ত্রাসবাদী কাজে প্রবলভাবে উৎসাহিত বরেছিল। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লংণ্ঠন 
এবং জালালাবাদ পাহাড় সংঘবের নেতারা প্রায় তিন বছর পুলিশের চোখে 
ধুলো দিয়ে আত্মগোপন করেছিলেন । সহ সেন ১৯৩৩-এর মে মাসে গ্রেপ্তার 
হন। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৩ পথন্ত চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লু'ঠনের বিপ্লবীরা অনেক- 
গাল সন্প্াসবাদণী কার্যবলাপ এবং রাজনোতক হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করোছলেন। 

চট্টগ্রাম অন্ন্রাগার লংশ্ঠটনের কয়েকমাস পরেই ঢাকার মোঁডকেল ছাত্র বিনয় বসু 
ইধরেজ ইনসপেকটর-জেনারেল অব প2লিশকে হত্যা করেন ( ১৯৩০-এর ডিসেম্বরে 
বিনয় এবং তাঁর দুই বন্ধু বাদল গঃপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত রাইটার্স বিজ্ডিংএ ঢুকে 


২৮৮ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্রমাবকাশ 


ইংরেজ ইনসপেকটর-জেনারেল অব প্রসনজনস-কে হত্যা করেন। তাঁরা বথেচ্ছভাবে 
ইংরেজ আঁফসারদের দিকে গুলি চালাতে চালাতে রাইটস“ বিজ্ডিং-এর বারান্দা 'দিয়ে 
এগোতে থাকেন । গ্রেপ্তার আসন্ন জেনে বাদল বিষ খেয়ে তখনই আত্মহত্যা করেন 
এবং বিনয় ও দীনেশ নিজেদের গল করেন । বিনয় কয়েকাঁদন পর মারা যান। 
িন্তু দীনেশ সচ্ছ হলে তাঁর 'বচার হয় এবং বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়। 

১৯৩৪ পর্যন্ত উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, দিল্লী, বোম্বাই, রাজপুতানা, মাদ্রাজ 
প্রভৃতি ভারতের 'বাঁভল্ন অঞ্চলে বিশ্ষিপ্ত বৈপ্লবিক সন্পানবাদণ কার্যকলাপ অব্যাহত 
ছিল । ১৯৩২-এ কলকাতা বিশ্ববিদালয়ের সগ্াবর্তন উৎসবে তদানীন্তন গভর্ণর 
ভাষণ দিতে শুরু করলে বিশ্ববিদালয়ের কত ছাত্রী বীণা দাস তাঁকে গুল করে 
হত্যার চেঘ্টা করেন । অবশা তাঁর এই চেস্টা বার্থ হয়। বিচারে বীণা দাসেণ 
যাব্দঈবন কারাদণ্ড হয় । কলকাতার কুখাত পলিশ আঁফিসার চাললস টেগার্টকে 
হতা করার চেম্টা করলে ডঃ নারায়ণ বার ও ডঃ ভূপাল বসকে আন্দামাশের 
সেলুলার জেলে দীর্ঘমেয়াদী কাগাদণ্ড দেওয়া হয়। 

স্বদেশখ-বয়কট আশ্দোলন পর্বে সশস্ত্র সংগ্রামের সচনা হয় । এই সংগ্রাম 
ব্যান্ত্রগত ও দলবদ্ধ সম্গ্জাসবাদশী কার কলাপেব মধা দিয়ে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। 
চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুশ্ঠনের পর খুব বড় রকম দলবদ্ধ সন্ত্রাসবাদ? প্রয়াস আর দেখ। 
যায় ি। 'বাক্ষপ্তভাবে বাংলাদেশ সমেত সারা ভারতে বান্তগত সন্ত্রাসবাদী কার্ধ- 
কলাপ প্রায় ১৯৩৪ সাল পব্ন্ত অব্যাহত 'ছিল। ১৯৩০-এব দশকে ব্যন্তিগত ও 
দলবন্ধ বৈগ্লাবক সন্ত্রাসবাদ প্রয়াসের পরিসনাপ্তি ঘটে । 


৫. জাতীম্-বি্রবীদের মতাদর্শ € রাজনীতি 


উনিশ শতকের নব্বুই-এর দশকে থেকে ব্রিটিশ সামাজাবাদের বিরুদ্ধে 
নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদ হিন্দ ঙ্গাতীয়াদে র.পান্তরত হয়। কলে জাতীয়তাবাদ* 
চেতনায় ধথেষ্ট জটিলতা দেখা দেয় । ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসের প্রাতষ্ঠার 
পর নিয়মতাম্িক আবেদন নিখেদনের উদ্ারনশাঁতক বাজনগাঁতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের 
কাছ থেকে বিশেষ কিছ সংযোগ সুবিধা আদায় করতে সমথ' হয় নি। ১৮৯২-এর 
শাসনসংস্কার আবেদন 'নিবেদনেব উদারনী'তিক “রাজনীতির অসারতা প্রমাণ 
করোছিল। নয়মপল্থী পরিচালিত জাতীয় কংগ্রেস আধিকাংশ শিক্ষিত মানৃষের আশা- 
আকাঙকার প্রতিফলন ঘটাতে পারে নি। রেনেশাঁন আন্দোলনের প্রভাবে ভারতের 
প্রাচীন ঘুগকে পুনরাবিৎ্কাবের প্রয়াম চলেছিল । তার ফলে ধমার জাগরণের 


জাতীয় বিপ্লবীদের সশস্য সংগ্রাম গ্রয়াস ২৮৯ 


উদ্ভব ঘটে। এই জাগরণের ফলে ব্রাহ্ম সমাজ, প্রার্থনা সমাজ এবং শ্ীরামকৃষণ ও 
আর্ধ সমাজের অনুগামীরা প্রাচীন ভারতের ধর্মচন্তাকে আধুঁনক ভারতের 
উপযোগী করে ব্যাখ্যা করেছিলেন। 

হিন্দ) জাগরণ খুব শীঘ্ব হিন্দ পুনরুজ্জাগরণবাদের বিকাশ ঘটিয়ে 
জাতীয় এীতহ্যর উপর শ্রদ্ধার মনোভাবকে জাগিয়ে তোলে । তার ফলে জাতীয় 
জীবন এবং জাতীয় চিন্তায় 'গশতা'র প্রভা বৃদ্ধ পায়। বাঁ*কমচন্দ্র এবং স্বামী 
বিবেকানন্দ হিন্দু প্রাচীন এঁতিহ্োর প্রা শ্রদ্ধার মনোভাণকে প.নঙ্জার্গারত করেন । 
১৮৯৩ সালে স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগোর বিশ্বধর্ম সভায় বন্তুতা হিন্দু 
জাতীয়তাবাদকে উদ্বুদ্ধ করে। একই সময়ে বাল গঙ্গাধধ তিলক মহারাণ্টে হিন্দু 
জাতীর্তাবাদের প্রভাব সাধারণ মানুষের মধ্যে ছাড়িয়ে দেন। তিলক 'গণপাঁত 
উৎসব" এবং “শবাজী উৎসবকে রাজনোৌতক উদ্দেশ্যে সাধারণ মানুষের মধ্যে 
জনপ্রিয় করে তোলেন। 

বাংলাদেশ এবং মহারাষ্ট্র হিন্দ; জাতীরতাবাদশী চেতনায় নতুন প্রাণ সণ্চার 
করে। বাঁঙ্কমচন্দ্র ও জ্বামণ বিবেকানন্দ বাঙালীর রাজনোতিক চেতনাকে উদ্দীপি ও 
বরেন। বাল গঙ্গাধর তিলক মহারান্ট্ে হিন্দ; জাতীয়তাবাদের প্রধান প্রবস্কতারূপে 
আবিভূত হন। অরবিন্দ ঘোষ প্রথমে মহারাজ্জী এবং পরে বাংলাদেশে হিন্দু 
আতীয়তাবাদ৭ চেতনায় উদ্বুদ্ধ বৈগ্লাঁবক মতাদর্শকে ছনীপুয় কবেন । বাঁঙকম, 
তিলক এবং অরবিন্দ “গীতার ধর্মঘুছের দর্শন ব্যাখ্যা করেন । 

উানশ শতকের শেষের 'দিক থেকে জাতীয় বিগ্লবীদের ম ভাদর্শে হিন্দু ধমের 
প্রবল প্রভাব দেখা যায় । বাংলাদেশে একটি নতুন ধর্সীবশ্বাস (০৮16 এই সময়ে 
খুবই জনাধ্রয় হয়েছিল। সেট হল বাঙালীর দেব কাল? বা শান্তর ধর্মবিশ্বাস। 
মহারান্ট্রে এই সময় জনপ্রিয় হল ভবানগ ধর্মবিশ্বাস । বাঁংকমচন্দ্রু 'আনন্দমণে' দেবা 
দুগ্াঁকে মাতৃভামিরূপে কজ্পনা করে একাঁট নতুন ধম"য় মতাদর্শের স্বন্ট করলেন। 
ভবানপর করুণাই শিবাজীকে অসীম সাহসী করোঁছিল, এই বিশ্বাস মহারাছ্রে ভবানী 
ধম মতাদর্শকে জনাপ্রয় কবে তোলে । বাংলাদেশের বিপ্লবীরা শান্তর ধর্ম 
বিশ্বাসে (০1০? 90211) এবং মহারান্ট্রের বিপ্লবীরা ভবাননর ধমণবপ্বাসে (০81 
0? 73118911) অনুপ্রাণিত হয়োছিলেন। গ্রুপ্ত সাঁমাঁতর জাতীয় বিপ্লবীদের 
অন/প্রাঘত করার জনা অরধিন্দ ঘোষ বাংলাদেশের শীল্ততত্ব এবং মহারাণ্টের 
ভবানস তত্তবের সমন্বয়ে ভবানী মান্দির, পু্তিকা প্রচার করোছলেন। তিনি 
১৯০২ সালে হেমচন্দ্রু কানূনগোকে .বৈপ্লাথক গুপ্ত সামাঁততে দীক্ষিত কৰবেন। 


২১০ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের কমবিকাশ 


দণক্ষার অনুষ্টানে 'তিনি হেমচন্দ্রকে এক হাতে “গীতা” স্পর্শ কাঁরয়ে অপর হাতে 
তরবার দিয়ে মাতৃভূমিকে মূন্ত করার শপথ বাক্য পাঠ করান। প্রমথনাথ মির 
ঢাকায় খন পূলিন দাসকে বৈগ্লবিক কর্মে দীক্ষিত করেন, সেই সময় অনুরুপ 
অনুষ্ঠান করা হয়োছল। গুপ্ত সামাতগূলি হিন্দ আচার ও অনুষ্ঠানের দ্বারা 
প্রধানত পাঁরচালত হয়, তার ফলে ভারতাঁয় মুসলমানেরা বৈগ্লাথক কর্মে আকৃষ্ট 
হতে পারেন নি। 

সতশ পাকড়াশী তাঁর 'আগ্রযূগের কথা' পশুকে বলেছেন যে, প্রথম 
শ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত জাতীক্র-বিগ্লবীরা প্রাচীন হিন্দুধর্মের আদর্শের দ্বারা 
অনপ্রাণত হয়োছলেন । তাঁরা ব্রিটিশ ওপাঁনবোশক শাসন মস্ত জাতীয় স্বাধীনতার 
সঙ্গে হিন্দুধম্র সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে এক করে দেখতেন। তাঁরা ভারতের 
রাষ্ট্র, সমাজ, বাণিজ্য ও শিল্পকে ধমীয় ভিত্তিতে পরিচালনা করতে চেয়োছলেন। 
জাতীয় 'বিপ্লবীরা 'বিগ্লবের আদর্শের সঙ্গে হিন্দুধকে একীভূত করোছলেন। 

প্রথম যুগের জাতীয় 'বিগ্লবীদের মতাদশের ভিত্তি 'ছিল হিন্দু ধম“ ও ছিতা? | 
কিদ্তু তাঁদের বৈগ্লবিক কর্মপদ্ধতি হিন্দু জাতয়তাবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয় 'নি। 
তাঁরা ফরাসী বিগ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং ইতালি, রাশিয়া ৬ 
আয়ারল্যান্ডের গুপ্ত সামাতগুলির কর্মপদ্ধতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন । 
তাঁরা বৈস্নবিক গুপ্ত সাঁমাতি গঠন করে, সশস্ঘ অভিযানে অর্থ সংগ্রহ করে, 
ব্যন্তগত ও দলবদ্ধ সম্গাস চালিয়ে, সশস্ত্র অভাথানের পরিক্পনা করোছলেন । 
জাতীয় বিশ্লবখদের রাজনৈতিক পদ্ধাতিতে 'বিদেশী প্রভাব সংস্পম্টভাবে লক্ষ্য কণা 
যায়। অরাঁবন্দ ঘোষ কেন্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় গ্প্ত সাঁমাতি, সল্পাসবাদ 
এবং সশস্ল সংগ্রামের কথা চিন্তা করোৌছলেন। তান ইউরোপের ইতিহাম পাঠ 
করে বৈপ্লবিক কর্মপদ্ধীতিতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন! বরোদায় এসে 'তাঁন গপ্ত 
সাঁমত প্রতিষ্ঠা করেন। 

বৈস্লাঁবক কর্মকাণ্ডের প্রথম পর্বে জাতীয় বিগ্লবারা হিন্দু জাতীপ্লতাবাদকে 
মতাদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে ইউরোপের বৈগ্লাবক গযপ্ত সাঁমাতির রাজনীতি ও 
কর্মপদ্ধাত প্রয়োগে প্রয়াস হয্লোছলেন । বৈস্লবিক কর্মকাণ্ডের দ্বিতীয় পবে? 
তথা, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জাতীয়এবিস্লবীরা বৈদেশিক অর্থ সাহায্যে ভারতে 
'্রাটিশ শাসন বিরোধী সশস্ত অভ্যুত্থানের পারকল্পনা করেছিলেন। 

বৈ্লাবিক কর্প্রয়াসের তৃতীয় পবে" জাতীয়-বি্লবগদের মতাদর্শে সুঞ্গ্ট 
পাঁরবর্তন দেখা গিল্লোছল। ইউরোপের গু সাঁমিতি ও বিপ্লবীদের অনুকরণে 
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ভারতের জাতীয় বিশ্লবীরা অত্যাচার ইংরেজ আফসার এবং গোয়েন্দার বিরুদ্ধে 
ব্যন্তিগত এবং দলবদ্ধ সম্ঘ্রাসবাদ* সংগ্রাম পারিচালনা করে ব্রিটিশ শাসনকে উচ্ছেদ 
করতে চেয়োছেলেন। এই পর্বে তাঁরা রুশ বিশ্লবের সমাজতাম্লিক মতাদর্শের 
প্রভাবে শ্রমিক-কৃষক ও যুবকদের সংগঠিত করার কথা ভেবেছিলেন । যাঁদও 
তাঁরা সম্পাসবাদী কর্মপদ্ধতিতে বিশ্বাসী 'ছিলেন। 

“হন্দুন্তান 'রিপাবালকান এাসোসিয়েশনে'র সংবিধান ও ইশতেহারে সমাজ- 
তাল্িক মতাদশের প্রভাব খুবই স:স্পম্ট। সংবিধানে সশস্্ সংগ্রামের মধ্য 'দিয়ে 
ভারতে যতুস্তরাষ্ট্ীয় প্রজাতল্প প্রাতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে; এই প্রজাতন্ম সর্বপ্রকার 
শোষণ বাবস্থার অবসান ঘাঁটয়ে সাব্জনন ভোটাধিকারের 'ভিজ্তিতে গণতন্ত্র 
প্রাতষ্ঠার কথা ঘোষণা করেছে। "দ রেভেলুযশনারি (7106 ০%০1০1০0এ ) 
নামে চার পূজ্ঠার একটি ইশতেহার (১৯২৫) প্রকাশ করে এা।সোপয়েশন বৈগ্লাবিক 
কর্মসূচি প্রচার করে। এই বৈস্লাধক দল আন্তজ্ঠীতক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা 
পাঁরচাঁলত হয়ে বিশ্বের বান জাতিগীলর প্রাত সম্মানসূচক মনোভাব গ্রহণের 
কথা বলোছল । 

গ্যাসোসিয়েশনের 'ইশতেহাবে' সংস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, ভারতীয় বিপ্লবারা 
কখনও 'সন্পাসবাদশ অথবা নৈরাজাবাদী নয় । তাঁরা ভারত ভূমিতে নৈরাজ্য বিস্তার 
করতে চান না, সেঙ্গন্য তাঁদের কখনও নৈরাজাবাদী বলা যায় না। সম্প্াসবাদ 
কখনও তাঁদের লক্ষ্য নয় । শুধুমাত্র সন্ত্াসবাদের মাধ্যমে স্বাধীনতা আসবে, তাঁরা 
এ মত পোষণ করেন না। তাঁরা কখনও সম্পাসবাদের জন্যই সম্পাসবাদকে চান না। 
খাঁদও তাঁরা সল্পাসবাদঁ কর্মপদ্ধীতর মাধামে ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে সারিয় 
প্রাতশোধ গ্রহণে বাধ্য হয়োছিলেন। সম্মাসবাদী কর্মপদ্ধতি গ্রহণে জাতীয় 
প্লবীরা কেন বাধ্য হয়োছলেন ইশতেহারে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে । পবদেশীরা 
সাফলোর সঙ্গে ভারতীয় জনগণকে ভীত সন্পুস্ত করে বর্তমান সরকারকে বজায় 
রেখেছে । এই সরকারি সন্প্রাসবাদকে প্রতিহত করার জনাই প্রীত-সম্মাসবাদের 
প্রয়োজন হয় | 

সঙ্মাসবাদশ কম্পন্ধীতির দ্বারা পাঁরচাঁলিত হলেও হন্দুন্তান 'রিপাবাঁলকান 
এসোসিয়েশনের? সধাঁবধান ও ইশতেহারে রুশ বিপ্লবের প্রভাবে স্বাধীন ভারতের 
জন্য সামাঁজক ও অর্থনৌতিক কম“সচী গৃহীত হয় । এই পর্বে জাতগম়স বিপ্লবীদের 
মধো আন্তজাতিক ও শ্রীমক-কৃষকের স্বার্থে শ্রেণী চেতনার উদ্ভব ঘটে । 

ভগত সিং এবং বটুকেশ্বর দত্ত কেন্দ্রীয় আইনসভার কক্ষে বোমা 'নক্ষেপের 


২১২ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্রসাঁবকাশ 


ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়ে লাহোর বড়ষল্ল মামলায় প্রকাশ্য আদালতে যে এ্রীতহাসিক 
শববত 'দিয়েছেন তা থেকে পহন্দন্ভান সোশ্যালিস্ট 'রিপাবাঁলকান এ্যাসোসিয্লেশনের' 
মতাদশ সুস্পন্টভাবে প্রকাশিত হয়। তাঁরা ব্রিটিশ গ্রাধান্যে ভারতের কেন্দ্রীয় 
আইনসভাকে শ্বাসরোধকারী শোষকের শ্তম্ভ' বলে বর্ণনা করেন । আইনসভায় 
পরিতান্ত অথচ বড়লাটের সাটিশফকেটে গৃহীত জননিরাপত্তা বিল এবং রেড 
ডিসাপিউট-স বিল" ভারতের শ্রীমক ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে ধংস করার জন্য 
রচিত হয়েছে । এই কুখাত বিল দুশটর বিরুদ্ধে ঘণা প্রকাশের জন্য তাঁরা বোমা 
নিক্ষেপ করেন। 

ভগ্ৃত ?সং ও বট:কেখর দত্ত হিন্দুন্তান সোশ্যালিস্ট 'রপাবালকান এ্যাসোসয়ে- 
শনের মতাদর্শ ব্যন্ত করে আদালতের সামনে 'বিবতি দিয়ে বলেন £ সমাজের আমূল 
পাঁরবর্তন প্রয়োজন, সেজন্য ভারতীয় সমাজকে সমাজতন্দ্রের 'ভিন্তিতে পানগণিন 
করা দরকার । শোষণ ও সাম্রাজাবাদের অবসান না ঘটালে মানুষের দুগণতির 
লাঘব হবে না। বিপ্লব বলতে তাঁরা কি বোঝেন তা ব্যাখ্যা করে বললেন £ শেষ 
পর্যন্ত এমন সমাজ ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠা করা হবে যেখানে সর্বহারার সার্বভৌমত্ব স্বীকৃতি 
পাবে ভগ্গত সিং ও বট.কেশ্বর দত্তের বিবভতে সমাজতন্ত্র ও সমাজতান্মিক 
বিপ্লবের লক্ষ্য ঘোবিত হয়োছিল। 

গান্ধীজী হিংসাত্মক সল্লাসবাদখ মতাদর্শ ও কর্মপদ্ধীতর ঘোরতর 'বিরোধশ 
1ছলেন। তিনি তার “৮০৪০৪ 11019, পান্রকায় বৈপ্লাবক সল্প্লাসবাদী কার কলাপের 
বিরুদ্ধে তদব্র সমালোচনা প্রকাশ করেন। 'তাঁন বিপ্লবীদের মতাদর্শ ও কর্মপদ্ধীতিব 
যৌন্তকতা ব্যাথ্যা করে *১:০৪1)৪ 11414 পান্রিকায় তাঁদের বন্তব্য প্রকাশ করার জন্য 
আহবান জাঁনয়ৌছলেন। 

“হন্দুচ্ভান সোস্যা'লিস্ট 'রিপাবালকান এ্যাসো সিয়েশন' গাম্ধীজীর আহবানে 
সাড়া 'দিয়ে বোমার দর্শন" (1176 12119501075 0118000) নামে একটি ইশতেহার 
প্রকাশের জন্য প্রেরণ করে । ইশতেহারটি ১৯৩০-এর জান:য়ার মাসে “১০৪0৪ 
1।8'শতে প্রকাশিত হয় । এই ইশতেহারে বলা হয় 'বিপ্লবগরা বিশ্বাস করেন যে, 
ভারতের মহন্ত কেবলমাত্র 'বিশ্লবের 'দ্বারাই সম্ভব । বিগ্লব শুধুমান্র বিদেশশ 
সরকার ও তার সাকরেদদের সঙ্গে ভারতগ্নদের সশস্ঘ সংগ্রামে সীমাবদ্ধ থাকবে 
না; বিপ্লবের মধ্য দিয়ে একাঁট নতুন সমাজব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠিত হবে ; বিগ্লবারা 
পংণজবাদ ও শ্রেণী বৈষম্যের অবসান ঘটাবেন ; দেশী ও বিদেশ শোষণ থেকে 
কোটি কোট ব.ভুদ্মু মানুষকে মস্ত করে বলব সম্যাদ্ধ আনবে এবং তার ফলে 
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নতুন রাশ্ট গ্রীতাঞ্ঠত হবে । “বোমার দর্শন” ইশতেহারে সংস্পন্ট ভাবে বলা হল, 
40০৬০ ৪11১ 1 111 990201151) [105 01019101917) 01 1106 00101612712, 

জাতীয় বিগ্লবীদের মতাদর্শ সমাজতল্দোর প্রভাব দেখা গেলেও তাঁরা ব্যান্তগত ও 
দলবদ্ধ সঙ্াসবাদের রাজনীতিতে তখনও বিশ্বাস ছিলেন। সূর্য সেনের নেতৃে 
ট্রগ্রাম অস্পাগার লুণ্ঠন দলবদ্ধ সশস্ সংগ্রাম প্রয়াসের নিঃসম্দেহে একটি উন্নততর 
বিকাশ। ১৯৩০-এর দশকের মধ্যভাগ থেকে বৈপ্লবিক সল্প্রাসবাদণ কার্যকলাপের 
অবসান ঘটতে দেখা যায়। নতুন মতাদশে" উদ্বদ্ধ হয়ে জাতীয় বিপ্লবীরা ব্যান্তগত 
ও দলবদ্ধ সম্প্রাসবাদের রাজনীতি পারত্যাগ করে তাঁদের পছন্দমত ভারতের 
বাভন্ন রাজনৈতিক দলে যোগ দিতে শুরু করেন। জাতীয় বিপ্লবীদের অনেকেই 
পরবর্তীকালে শ্রেণীসচেতন বামপন্থী রাজনধীততে যোগ দেন। আবার অনেকে 
জাতীর কংগ্রেসের মধ্যে সমবেত হন । কেউ কেউ আবার সায় রাজনণতি থেকে 
অবসর গ্রহণ করেন। 

বর্তমান শতকের বিশের দশকে, বৈপ্লাবক সঙ্মাসবাদশ কার্যকলাপের তৃতীয় 
পরবে* জাতীয় বিপ্লবীদের মতাদর্শের দুব্লতা বিশেষভাবে লক্ষণীয় । তখনও 
পর্যন্ত তাঁরা গণ-আন্দোলনের সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক তাংপধ* উপলাঁব্ধ করতে 
পারেন নি। রুশ সমাজতাল্তিক বিপ্লবের প্রভাবে ীহন্দস্থান রিপাবালকান 
এ্যাসোসিয়েশন” প্রচারিত ইশতেহারে ভারতে শোবণমূস্ত গণতান্দিক রাষ্ট্রের 
প্রীতজ্ঠার কথা বলা হলেও পদ্ধাত হিসাবে সম্মাসমূলক কায'কলাপের যৌন্তকতা 
স্বীকৃত হয়েছে । সাম্রাজ্যবাদ শাসন ও ওপাঁনবোশক শোষণ জার রাখতে 
'ব্রাটশ সরকার ভারতীয়দের উপপ্ন নির্বিচার হিংসাত্বক দমনপাড়ন চালিয়ে গেছে। 
সাম্রাজ্যবাদ হিংসার প্রত্যুন্তরে বৈপ্লবিক সম্পাসবাদশ কার্যকলাপ অব্যাহত রাখা 
রাজনীতি ও মতাদশে" জাতীয় বিপ্লবীরা বিশ্বাসী ছিলেন৷ জাতীয় স্বাধীনতার 
দাবিতে শ্রামক ও কৃষককে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিকঙাবে গণ- 
আঙ্দোলনকে সংঘবদ্ধ করে ব্যাপক জন সমর্থন ভিত্তিক সায় ব্যবস্থা গ্রহণ করাই 
প্রকৃত পথ এ ধারণা তখনও পর্যন্ত তাঁদের মতাদশে' প্রাতিফলিত হয় নি । 


দশম অধ্যায় 


১৯৩৫-এর নতুন শাসন ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক সংকট 
১. ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইন : পটভূমি ও প্রকৃতি 


্ঘন্ডনে অনুম্ঠিত ভারত শাসন সংস্কার সংক্রান্ত গোলটোবল খৈঠকগলর 
আলোচনার পরিপ্রোক্গিতে ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৩-এর মার্চ মাসে ভারত সম্পকে 
শবেতপন্র প্রকাশ করে! ভারতের সবন্তিরের জনমত সদা প্রকাশিত শ্বেতপত্রের 
সুপারিশগুলির বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেছিল। ভারতাঁয় জনমতের সমা- 
লোচনা 'ব্রিটিশ সরকারের উপর কোন প্রভাব বিষ্তার করতে পারে নি। ৬২৯৩৩- 
এর এপ্রল মাসে ব্রিটিশ পাললামেন্টের উভয় সভার দ্বারা গঠিত যগ্ম-কমাট 
শ্বেতপন্রের সুপারিশগুলিকে বিবেচনার জন্য কাজ শুর; করে ) ব্রিটিশ পার্লামেন্টের 
যুগ্ম কমাটতে সাক্ষ্য দেবার জন্য ভারত সরকার এদেশ থেকে সাতাশজন প্রাতাঁনাধকে 
মনোনশত করে । ভনেক আলাপ আলোচনা এবং বহ: খ্যন্তির সাক্ষ্য গ্রহণের পর 
যুগ্ম-কমিটির সুপারিশ প্রকাশিত হয় । যুগ্মকামাটর সুপারশে নতুন কিছ; 
ছিল না। তপতে প্রকাশিত সুপারিশগ্ীলকে ভিত্তি করে যুশ্ম-কামীটির 
সুপারিশগুলি রচিত হয় । ১৯৩৪-এর ডিসেম্বর মাসে ব্রিটিশ পালামেন্টে ভারত 
শাসন সংক্রান্ত বিলাট উ্থাপত হয়। পালামেন্টের উভয় সভায় রক্ষণশশল দলের 
সদস্যরা ভারত শাসন সংক্রান্ত বিলাটর ত্র সমালোচনা করেন। €৯৩৫-এর আগস্ট 
মাসে সংখ্যা্নরিভ্ঠ ভোটে বিলটি গৃহীত হয়। শ্বেতপত্রের সপারিশগুলি ১৯৩৫- 
এর ভারত শাসন আইনে অন্তভূ্ত করা হয়।১ 

(ভারত শাসন বিলটি ভারতের রাজনৈতিক মহলে তাঁর প্রীতকলিয়ার সৃষ্টি 
করেছিল। হিন্দু মহাসভা এই বিলকে গ্রণতন্্র এবং জাতীয়তাবাদ বিকাশের 
পথে প্রতিকিয়াশীল ও বাধাদানকারী সাধাধধানিক ব্যবস্থা খলে বর্ণনা করে), 
মুসলিম ল"গ বিলটিকে সমালোচনা করে বলে £ “ণুখঃ৩ 4117, 185369 200 
116 17৬0511711079569 111 58076 70] 1106 79৬/ 5০10776 23 17001) 8৪ 
20 01156] 560(101) 06 1106 ]11019.0 [9501015+, ভারত শাসন 'বিলাট আইনে 
পরিণত হলে মুসালম লগ এই আইনকে 1918119 0109০0606816” বলে বর্ণনা 
করে। কারণ এই আইন ভারতের মুসলমানদের রাজনৈতিক লক্ষ্য পূর্ণ করতে 


বার্থ হয়োছিল। ভারতের 'লিবারেল ফেডারেশন নতুন আইনের সমালোচনা করে 


৯৯৩"এর নতুন শাসন ব্যবস্থা ও রাজনোতিক সংকট ই৯৫ 


বলে 4 1109 1011 10181)05 ০01 181101081] 5617-20%01117600 1018 109 
15$001019 10011717010 01 169507580101* ঘোষিত না হওয়ায় নতুন আইন 
ভারতীয়ের রাজনোতক আকাংখা পূর্ণ করতে পারে 'নি। খালসা দরবারের 
শ্রীতাঁনাধ সর্দর মঙ্গল নিং ভারত শাসন আইনকে & ০9190000100, অ1)101, 083 
59010:090 000 20. 017৮7111105 810 1)9101939 1১2০11৩' বলে বর্ণনা 
করেন।) 

১৯৩২-এর জান:য়ার থেকে ১৯৩৪-এর অক্্রোবরর পর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেস 
বেআইনগ ঘোঁষত 'ছিল। বেআইনী অবস্থায় কংগ্রেস ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ভারত 
শাসন সম্পর্কে আইন প্রুণয়ন প্রয়াসকে নিন্দা করোছল। কারণ রাজনৈতিক 
সংগঠনকে বেআইনী ঘোষণা ক'রে এবং দেশে উৎপীড়ন চালয়ে শানন সংস্কার 
করা যায় না। ১৯৩৪"এর ডিসেম্বরে কংগ্রেস ওয়াকং কমিটি ভারত শাসন 
সংকান্ত বিলকে প্রত্যাখ্যান করে প্রস্তাব গ্রহণ করে! এই গ্রন্তাবে ভারত শাসন 
গবলকে সমালোচনা করে বলা হয় 2 ৭.1 05 00 5802116806 200 09610560816 
6 00101090101) 200. 6%01016211018 01 1119 9001009 69 81160 7060101৩ 
১0001 ৪ ০0301 17951" | কংগ্রেসের প্রস্তাবে নতুন ভারত শাসন বিলকে 
১৯১৯"এর ভারত শাসন আইন অপেক্ষা অনেক বিপজ্জনক ও ক্ষাতকারক বলে 
বর্ণনা করা হয়। 

ভারতীয় জনমতকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহা করে ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৮"এ ভারত 
শাসন আইন প্রণয়ন করে। ভারতে ক্লমবদ্ধমান সাম্রাজ্যবাদাবরোধী গণ 
আদ্দোলনকে দূর্বল করা এবং ল্লাতীয় এঁক্য ও অখণ্ডতাকে বিনষ্ট করার জন্য 
অত্যন্ত সূপারিকজ্পিতভাবে নতুন ভারত শাসন আইন রচিত হয়োছল । ভারতার 
জনগণের মধ্যে বিভেদ স:ষ্টি করে সাম্রাজ্যবাদ 'বিরোধী জাতীয় সংগ্রামকে দুর্বল 
করাই ছিল এই আইনের লক্ষয। প্রতিক্রিয়াশীল সামন্তশান্তর প্রতিভূ ভারতের 
দেশীয় রাজ্যগলির স্বৈরাচারী শাসকদের নতুন ভারত শাসন আইনে সাংবিধানিক 
মধ্যদা দেওয়া হল। কারণ নতুন সধাবধানে প্রস্তাবিত যন্তরাম্ট্রয় অংশে দেশীয় 
রাজ্যগুলির শাসকদের সক্রিয় ভূমিকা স্বীকৃত হয়োছল ! এই সঙ্গে নিবচিন ব্যবস্থার 
মুসলমান, শিখ, হরিজন, অনুন্নত সম্প্রদায় প্রভাত 'নর্বচকমপ্ডল গঠন করে 
ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক 'বিভেদকে স্থায়ী করা হল। 

১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইন ১৯৩৭-এ কার্কর বরা হলে ভারতে ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদী নংাবধানের তৃতীয় দফার প্রশক্ষা শুরু হয়ে যায়। ভারত শাসন 


২১৬ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ 


সংস্কার সংকান্ত সাংবিধান ব্যবস্থায় প্রথম দফার পরধন শুরু হয়োছিল মার্লমিচ্টো 
শাসন সংস্কার দিয়ে । দ্বিতীয় দফায় পরশন্গা শুরু হয়োছিল মষ্টেগু-চেমসফোড 
শাসন সংসকাগে । ১৯৬৫-এর ভারত শাসন আইনকে গভশরভাবে বিশ্লেষণ করলে 
ণোঝা যাবে কেশ গারতের রাজনৈতিক নেতুবন্দ এই সংবিধানকে তীব্রভাবে 
সমালাচনা করেছিলেন। যদিও নতুন আইনের প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থাকে জাতীয় 
আন্দোলন তীব্র করতে ব্যণহার করা সম্ভবপর ছিল এবং নেতৃবৃন্দ এ ব্যাপারে 
অবহিত 'ছিলেশ, বি“তু চরম প্রতিত্রিয়াশীল যয্তরাণ্্রয় অংশকে তাঁরা কখনও 
গ্রহণ করতে পারেন 'নি। সেজনা তাঁরা সার্মীগ্রকভাবে নতুন সংবিধানের 
বিরোধীতা কবোছিলেন | 


ভারত শান আইনের যুজ্রাষ্্রায় অংশ 


১৯৩৫-এ চারত শাসন ভাইনের দুশট প্রধান অংশ উল্লেখযোগ্য । ব্রিটিশ ভারত 
এবং ভারতীয় দেশীয় পাজাগুলিকে নিরে কেন্দ্রয় সরকার গঠন করে যু্তরাত্ত্রীর 
শংশের প্রস্তাব করা হয়োছিল। ব্রিটিশ ভারতে প্রদেশগহীলকে নিয়ে প্রাদেশিক অংশ 
গঠিত হয়েছি । ভারত শাণন আইনে প্রন্ভাবিত ধস্তরান্ত্রীয় অংশটি সম্পূর্ণ জা 
এক ধরণের খুউবাম্দ্রীর দণ্টিওটির প্রতিফলন থটিয়েছিল। যুুক্তরাম্ত্রীয় অংশটি 
চরম প্রতিরিয়াশীল দষ্টিভঙ্গীকে রূপায়িত করোছিল। 

ভারতের সাঙ্জনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনোতিক অগ্রগতির প্রধান শর্ত হণ 
সারা দেশে রাঞনোতিক এক্য ও জাতীয় সংহতি প্রতিষ্টা করা। ব্রিটিশ সামাঞ্য- 
বাদ শাসন সুকৌশলে ভারতে অনৈক্য এবং নানা ধরণের খিডেদের বীজ বপন 
করেছিল। ভারতে অখণ্ড প্রশাসানক এক স্থাপনের পারবর্তে সারা দেশকে 
নিতান্ত $্রিমভাবে বিটিশ ভারত এবং তথাকাঁথও গাজনা-শাশিত দেশীয় রাজ্যগণলর 
স্বাতজ্ত্র স্বীকার করে, দেশীয় রাজ্যের ভারত স:০্ি করে, প্রশাসনিক তারতম্যের 
অবতারণা করেছিল। ব্রিটিশ ভারত এবং দেশীয় রাজযগুলির ভারত সংঘ্টি করবার 
পিছনে কোন ভৌগাঁলক, অর্থনৈতিক, জাতিগত, ভাষাগত বা সাংস্কৃতিক যতু্তি 
ছিল না। শধ্মান্ন ব্রিটিশ সাগ্রাগ্যবাদণ স্বার্থে বিভেদ এবং অনৈক্য স্যৃণ্টর জন্য 
ভারতে দূই' ধরণের প্রশাসানিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হয়োছল । 

'রিটিশ ভারত এবং দেশন রাজাগুলির ভারতের মধ্যে যে প্রশাসনিক তারতম্য 
ও অনৈক্য ছিল তার অবসানের পাঁরিবর্তে ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইনের য্ত- 
রাষ্্রীয় অংশাঁট তাকে আরও প্রতীব্রয়াশীলভাবে স্থায়ী বরায় প্রয়াস হয়েছিল। 


১৯৩৫-এর নতুন শাসন বাবস্থা ও রাজনো৩ক সংকট ২৯৭ 


উপরন্তু যুস্তরাম্দ্রীয় অংশের আইনটি স্বৈরাচারী ভারতীয় রাপনাণর্গকে আরও 
সাংবিধানিক ক্ষমতা দিয়ে ভারত গ্রশাসনের মূল কাঠামোর মধ্যে অন্তভুন্ড করার 
চেন্টা হয়োছিল। এই বাবস্থা একমান নন্দন ছিল ব্রিটিশ ভাবতে করমবদ্ধমান 
জাতীয় আন্দোলনকে দূর্বল করে শাস্াজাবাদের শাওবৃখি করা । পাঁতীয় এক্য 
ও প্রশাসাঁনক অখণ্ডতা স্থাপনে পারবে দেশীয় রাহশাবগের মত বধদ্ধ করাই 
ব্রিটিশ শাসকের রাজনৈতিক উদ্দেশা ছিস। 

১৯৩৫-এর ভারত শানন আইনে এক ভপ্ডত ঘরণেব বিকৃত ন.উধান্ট্রীয় দা 
ভঙ্গীর অবতারণা করা হয়। ঠা খংসথরাণ্ট্র 'গবং লহ্ও। প্রজাতাণ্রিক খব্ত- 
রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সঙ্গে ভাবত শাসন আইনের খন্চবাস্ট্রীয অংশের কোন গাদশা 
ছিল না। সোভিয়েত ইউনিয়নে যরান্ট্ীয় কাঠামোর শধো আতিনমূহের আত্ম- 
নিয়ঞ্ধণের আঁধকার স্বীকার বরে গেখানকার পাতি প্র ও জাতি এনপার সমাধান 
করা হয়োছল। ভারত শাসন আইনে ঝবাস্্রীয় তাংশাঁটি বিখের কোণ গণতান্নিক 
যুক্ঠরান্ট্রীয় বাবস্থার ছক পচিও হয় শি। ব্রিটিশ না্ান। |াদেপ শা বা করা এবং 
ভারতের প্রাতাকয়াশখল সামন্ত শার্িগ লিকে আরও শোবদার কনার উদ্দেশো য্স্ত- 
রাষ্ত্রীয় অংশাঁটির আতারণা এরা হলোছিল । 

বিশ্বের ধুঙরাশ্দ্রীয় সংবিধানগপির সে তুলন। লে ১৯৩৫-এর ভান শাসন 
আইনের যুকতরান্ট্রীয় অংশাঁটিকে কখনই এবং লোন এগোহ মুরান্্ বলা বায় না। 
কারণ সংবিধানের সার্বভৌম আনত দেওয়া হাল '্রাটিশ লাঙখঞিকে 1 'বিটিশ 
শাসনের অধীনে কোন শানন ব্যবস্থা তরকত খক্ধেপান্দ্ৰীর বাবন্থা হতে পারে না। 
নতুন আইনের যু্তরান্ত্রীয় অংশটিঞে থ্রিশেপ দ।নিণো টিকে থাকা রাঅনাবগে 
প্রাধান্য স্বীকৃত হয়োছল। প্রস্তাবও বুউন্লান্ত্রীয় অংশে আইশমভার সারা ভারে 
যুগরান্ট্রীয় আইন প্রণশন এবং শন্ডগান্্রীন শাদ্নব্বন্থা প্রবর্তনের কোন গমত। 
ছিল না। কানণ কেন্দ্রীয় আইনএতা এনএ ব্রিডি। ভারণেো জনা প্রশালশিক ও 
অন্যান্য আইন প্রণয়নের আঁবকারী ছল । 

ভারত শাসন আইনের যু্পান্ট্রর অংশে ীটিশ পাজশান্তর কাছে দায়ত্শীল 
ভারতীয় রাজন্যব্গকে 'ব্রাটশ ভারতের এনগণের অনা আইন প্রণয়নের আঁধকার 
দেওয়া হয়োৌছল। 'ব্রাটশ শাসনের অনুগ্রহ পু স্বৈরাচারী রানযেবর্গ ব্রিটিশ 
ভারতের স্বাধীনতাকামন ও সংগ্রামমুখন জনসাধারণের জনা আইন প্রণয়নের 
আঁধকার লা করে বিখের গণতান্নিক ঘযুন্তরাষ্্রীয় ব।বন্থায় চরম গাতিক্রিয়াশশল 
দগটান্ত স্থাপন করোছল। সেজন্য ভারতের ঞাতীয় কংগ্রেস যমস্তরাম্্রীয় অংশাঁটর 


২৯৮ ভারতে স্বাধানতা সংগ্রামের ক্রমাবকাশ 


তীন্র বিরোধীতা করে। 

নতুন আইনে যাত্তরাষ্ট্রীয় আইনসভায় দুটি কক্ষ স:ম্টি করার প্রস্তাব দেওয়া 
হয়োছল । উভয় সভাতেই রাজন্যব্গ4কে প্রীতীনাধত্ব দেওয়া হয়োছল। উচ্চ 
কক্ষ কাউনাঁসল অফ স্টেটসৃএ মোট ২৬০ট আসনের মধ্যে ১০৪টি আসন 
রাজন্যবগে'র জন্য 'নাদ্দণ্ট 'ছিল। নিয় কক্ষ ফেডারেল এাসেম্বলীতে মোট 
৩৭৫টি আসনের মধ্যে ১২৫টি আসন রা্জন্যবর্গের জনা শার্ট ছিল। সারা 
ভারতের মোট এক-চতুর্থাংশ জুড়ে দেশীয় রাজ্যগ্লির অবস্থান ছিল। 'কন্তু 
আইনে রাজন্যবর্গ ব্রিটিশ ভারতে 'তিন-চতুর্থধশ জনসংখ্যার জন্য আইন প্রণয়নের 
আঁধকার পেয়োছিল। য.স্তরাষ্ট্রীয় আয়ের শতকরা ৯০ ভাগ সংগহীত হত ব্রিটিশ 
ভারত থেকে এবং শতকরা ১০ ভাগ দেশীয় রাজ্যগন্ীল থেকে । নতুন আইনে 
যু্তরাম্দ্রীর অংশে রাজনাবর্গকে শতকরা ৯০ ভাগ আয়ের উপর অর্থনৈতিক 
আইন প্রণয়নের মতা দেওয়া হল । 

১৯১৯-এর ভারত শাসন আইনের অধশনে আইনসভাগুলিতে বেসরকারণ 
সদস্যের সঙ্গে মনোনীত সরকারি সদস্যরা আইন প্রণয়ন করতেন। ১৯৩৫-এর 
ভারত শাসন আইনে যয্তরাস্ট্রীয় আইনসভার মনোনীত সরকার সদস্যর 

বরবর্তে আরও গ্রতীফ্রয়াশীল রাজন্যবর্গকে সদস্য করা হয়। আইন সভায় 
রাজন্যবর্গের সদস্য সংখা বাদ্ধি করা হয়। 

যু্তরাম্ত্রীয় অংশের মন্ত্রীসভাকে গভর্ণর-জেনারেল মনোনীত করার কমতা 
লাভ করলেন। মন্দশসভার ক্ষমতা অতান্ত সর্বীমত। মন্তীসভার সদসাদের 
আইনসভার পাঁরবর্তে গভর্ণর-জেনারেলের কাছে দায়িত্বশীল থাকার ব্যবস্থা করা 
হয়েছিল । নতুন আইনে মঙ্গীসভাকে দাক্িতবশীল সরকার বলা যায় না। মন্ীসভা 
সংখ্যাগারণ্ঠ ভোটে আইনসভায় পরাজত হলে তাঁদের পদত্যাগ করতে হত না। 
য্তরান্ট্রীয় আইনসভার ক্ষমতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, আইনসভা 
অসহায়ভাবে প্রাতিটি গুরুত্বপূর্ণ নাপারে গন্র্ণর-জেনারেলের উপর 'নিভ“রশল। 
মোট বায় বরাদ্দের শতকরা ৭৫ ভাগ্গের উপর আইনসভার কোন 'িয়প্রণ ছিল না। 
অবাঁশস্ট শতকরা ২৫ ভাগ বায় বরাদ্দের উপর আইনসভা তার মতামত ব্যন্ত করতে 
পারত। গভণ্ণ'র-জেনারেলের অনুমোদন বাতিবেকে কোন অর্থসংকান্ত বিল 
উত্থাপন করা যেত না। অতএব প্রাতাঁনীধত্বমূলক দায়িত্বশীল সরকারের অর্থনৈতিক 
দমতার সমন্ত নীতগুলিকে খন্ডন করেই নতুন ভারত শাসন আইনে মৃত্তরাম্ত্রীয 
আইনসভা প্রীতষ্ঠা করার প্রন্তাব করা হয়োছল। 


১৯৩৫-এর নতুন শাসন ব্যবস্থা ও রাজনোতিক সংকট ২৯৯ 


ভারতের সামারক বিভাগ এবং আমলাতন্কে 'নিক্ন্্ণ করার কোন ক্ষমতা যুত্ত- 
রাম্ট্রীয় আইনসভার 'ছিল না। প্রতিরক্ষা বিভাগ সংরক্ষিত বিভাগ হিসাবে ঘোষিত 
হওয়ায় আইনসভার আওতার বাইরে 'ছিল। সিভিল সা্ভস এবং প্ীলশ 
বাহন? ভারত সাঁচবের দ্বারা নিয়ন্লিত হত। গভর্ণর-জেনারেল পুলিশের জন্য 
নিয়মাবলী রচনা কবতেন। প্রষ্তাবিত ঘ্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার নামমার আইন 
প্রণয়নের ক্ষমতা ছিল। 'র্াটিশ সাম্রাজাক শান্তর কোন অংশের উপর আইন 
প্রণয়নের ক্ষমতা আইনসভার ছিলনা । এমন কি সাঁমত ক্ষমতার মধ্যে আইন 
প্রণয়ন কবা হলে, সে আইনটি গভর্ণর-জেনারেলের মনঃপুত না হলে, সেটি 
সম্মাত না পেয়ে বাতিল হয়ে যেত। 'ব্রাটশের পছন্দমত আইন প্রণীত না হলে 
গভর্ণর-জেনারেল নিজেই আইন প্রণয়নের আঁধকার? ছিলেন । 

প্রস্তাবিত যু্তরাণ্ট্রীয় অংশে আইনসভা ও মন্ত্রীসভার ক্ষমতা 'ছিল নামমাত্র । 
প্রকৃত ক্ষমতা গভর্ণর-নেনাবেলকে দেওয়া হয়োছিল ৷ 'ব্রাটিশ সাম্রাজোর প্রাতীনাধ- 
রংপে গভণ'র-জেনারেলেব বিশেষ বিবেচনার ক্ষমতা ! থাখোলা। 01501911001 
1১০৬৪) এবং বিশেষ দায়িত্বগুলি ( 957০0181 17651901003101110105 ) অনুধাবন 
করলে ১৯৩৫-এর শ্ারত শাসন আইনের প্রক্ত উদ্দেশা ধরা পড়বে। ভারতে 
ব্রিটিশের মূলধন বিনিয়োগ, কলকারখানা, এবং বহুধিধ ওপনিবোশিক অর্থনীতির 
স্বার্থ সুরক্ষা করার জন্য গভণ'র-জেনারেলকে ভারত শাসনে চূড়ান্ত ক্ষমতা দেওয়া 
হয়োছল। 


ভারত শ'ঙগনণ্ছ।ইনে প্র“দেশিক অংশ 


১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইনে প্রাদোশক অংশকে প্রতিক্রিয়াশীল কেন্দ্রীয় 
সরকারের তাঁবেদারে পাঁরণত করা হয়োছিল। প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রায় 
শাসনব্যবস্থার গ্রাতফলন ঘটানো হয়েছিল । অর্থাৎ, সামানা রদবদল করে 
কেন্দ্রীয় শাসন বাবস্থার কাঠামোটিকে প্রাদেশিক ভ্তরে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। 
প্রাদৌশক গভর্ণরের আইন প্রণয়ন, অর্থীবষয়ক ক্ষমতা, পৃলশ বিভাগ নিয়ন্ত্রণ, 
আইন ও শৃংখলা বক্ষা এবং সাতটি বিশেষ দায়িত্বের ক্ষমতা (529০121 15)00৭1- 
ঢ11৭ তাঁকে প্রাদেশিক পর্যায়ে অসখম ক্ষমতার আঁধকারণ করেছিল । প্রাদেশিক 
আইনসভাগুলি সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে গঠিত হয়োছল । বাংলা, বোচ্বাই, মাদ্রাজ, 
উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারে আইনসভায় উচ্চ কক্ষ স্‌ষ্টি করা হয়োছিল । ১৯১৯-এর 
ভারত শাসন আইনে দ্বিতীয় কক্ষ ছিল না। 


৩০০ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের রমাঁবকাশ 


কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার তুলনায় প্রাদেশিক পায়ের শাসনব্যবস্থায় কিছু নমনীয়তা 
এবং কিছ, জনীপ্রয় উপাদান ছিল। প্রাদেশিক সুরে রাজনাবর্গের কোন স্থান ছিল 
না। নিয় কণ্দের আইনসভাগালি প্রত্যক্ষভাবে নিবাঁচিত হলেও, উচ্চ কক্ষের আইন- 
সভাগ্লি পণামিত ভোটাবিকারের ভিত্তিতে নিবাঁচিত হত। প্রার্দোশক শুরে কোন 
সংরক্ষিত বিভাগ ছিল না । অবশ্য গভর্ণরের ব্যন্তিগত নিয়ন্ত্রণে পুলিশ বাহিনপ 
থাকত, এবং 'তানি পু'লশবাহন৭ পারচালনার নিয্নমাবলশ্ধ রচনা করতেন। 
গুরুতর সাধবধানিক মণমাংদ্ধতার মধ্যে প্রাদেশিক মন্্পসভা যৌথ দায়িত্বের ভিত্তিতে 
সরকারি প্রশাসন চালাতে পারতেন। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রাদোশক আইন- 
সভাগুলির সামানা কিছু স্বাধীনতা ছিল। অবশ্য সর্ভারতীয় গুরুত্বমশ্ডিত 
এবং ব্রিটিশের 'বশেব স্বার্থ ও অর্থনোতিক স্বার্থগু'লির সঙ্গে জড়িত কোন বিষয়ের 
উপর আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আইনসভার 'ছিল না। 

প্রাদেশিক আইনসভাগ-লি প্রিটিশ ভারতের মোট ১১ শতাংশ জনসংখার দ্বারা 
গঠিত হয়োছিল। সাবগনীন ভোটাঁধকারের পাঁরবর্তে ১৯৩৫-এর ভারত শাসন 
আইনে সীমিত ভোটাধিকার নগাঁত গহীত হয়েছিল । সম্পাত্তি, করদান, নিরদি্ট 
অথ" মূলের ভাড়াটিয়া এবং শি্নগত যোগাতার (ভিত্তিতে ১১ শতাংশ জনসংখ্যাকে 
ভোটাধিকার দেওয়া হয়েছিল । 

গভর্ণর-জেনারেল এবং প্রাদোশক গভর্ণরের অপাঁরসীম ক্ষমতার চৌহদ্দির মধ্যে 
প্রাদেশিক মন্রীদের কাজ করতে হত। অথশবষয়ক ক্ষেত্রে প্রাদোশক মন্দের 
প্রায় কোন ক্ষমতাই ছিল না। আয়কর, আমদানি-রপ্তানি ও বাণিজ্য কর এবং 
অন্যানা সর্বভারতীয় করেব মোট আয়ের শতকরা ৮০ শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকার 
সংগ্রহ করত। অবশিষ্ট ২০ শতাংশ প্রাদোশক সরকারের উপর নান্ত ছিল। ভূমি 
বাজস্বই ছিল প্রাদেশিক সরকারের আয়ের মূল উৎস। ভূমি রাজস্ব ব্যবন্থার 
চূড়ান্ত বোবা বইতে হত কৃষকদের । সেজন্য দেখা গেল স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্বায়ত্ত- 
শাসন এবং সমাজ সেবার মত বিষয়গুলি প্রাদেশিক সরকারের অধীনে আসা 
সত্বেও অর্থের অভাবে এই সব ক্ষেত্রে আশানুরূপ সাফল্য আসে নি। 

১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক শ্তরে স্বায়ত্ুশাসন দানের কথা 
ঘোষিত হয়েছিল । কার্ধক্ষেত্রে দেখা গেল মন্রীদের দাযিত্বশীলতা এবং ম্বায়ত্ত- 
শাসনের ব্যবস্থা একদিকে যেমন কার্যকর করা হয়েছে, ঠিক অপরাঁদকে গভর্ণর- 
জেনারেল এবং প্রাদোশিক গভর্ণরের অপাঁরসীম ক্ষমতা সেগুলিকে অপহরণ 
করেছে। মল্লীসভায় যোগ দিয়ে বোঝা গেল মন্দের দারিতবশণীলতা এবং প্রাদোশিক 


১১৩৫"এর নতুন শাসন ব্যক্া ও রাজনোতিক সংকট ৩০১ 


স্বায়ত্-শাসন কতটা পারমাণে অস্তঃসারশূন্য । 
২. নতুন ভারত শাসন আইনে নির্বাচন ও রাজটনতিক পরিস্থিতি 


১৯৩৬ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত নতুন ভারত শাসন আইনে নিব্চিন কাজে তদারকি 
করার জন্য কংগ্রেস পালমেন্টারী বোর্ড গঠন করোছল। নতুন ভারত শাসন 
আইনে 'নিবচিন সংক্রান্ত ব্যাপারে অংশগ্রহণ করার জনা জাতগয় কংগ্রেস সাংগঠানক- 
ভাবে প্রদ্তুত হয়োছল। ১৯৩৬-এর এাপ্রলে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিব প্রতাক্ষ 
নিয়ন্ণাধীনে কংগ্রেস পালামেন্টার কমিটি গঠিত হয়োছিল। ১৯৩৭এর 
শুলাই-এ ছশট প্রদেশে মল্পসভা গত হলে 'নবচিন ও মন্জঈসভা গঠন 
সংকান্ত যাবতীয় বিষয় তদারাঁক করার জন্য বংগ্রেস ওয়াকিৎ কাঁনটি ধল্লভভাই 
প্যাটেল, রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে নিয়ে 
পা্লামেন্টারপ সাব-কর্মিটি গঠন করে । কংগ্রেস পালামেন্টারধ বোড'কে সংসদগয্ 
বিষে প্রভূত ক্ষমতা দেওয়া হয়োছিল । 

১৯৩৪-এ কংগ্রেস নতুন সংবিধান সম্পর্কে নাতি ঘোষণা করেছিল। এই 
ঘোষণায় ভারতের জনা সংবিধান-প্রণয়ন সভা (0৮175111501 1530700019) 
গঠনেব দাঁব জানানো হয়ৌোথল। লো শহরে আনগ্ঠিত কংগ্রেস আঁধবেশনে 
নতুন ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক আইনসভার নির্থচনে অংশগ্রহণ করার 
1সদ্ধান্তকে অনুমোদন করা হয। ১৯৩৬-এর আগস্টে নিরচিনী ইশভেহাব 
প্রকাশ করা হয়। ১৯৩৬-এর ডিসেম্বরে ঘৈজপুরে অননষ্ঠত কংগ্রেস আঁধবেশনে 
নির্বাচন ইশতেহারকে অনুমোদন করা হয়। নির্চিনগ ইশতেহারটি রাজনৈতিক" 
ভাবে একটি গুরুত্বপূণ" দালল। এই ইশতেহারে বলা হয় £ “ভারতাঁয় জনগনের 
ইচ্ছার শবরুদ্ধে চাপিয়ে দেওয়া ১৯৩৫-এর ভারত সরকার আইন এবং সংবিধানকে 
সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করার সংকল্প কংগ্রেস পুনবরি' ঘোষণা বরছে। 
কংগ্রেসের মতে এই সধাবধানের সংগে কোন রকমের সহযোগিতার অর্থ হ'ল 
ভারতের ম্বাধশনতা সংগ্রামের প্রাতি বিশ্বাসঘাতকতা করা, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের 
হাতকে শন্ত করা এব যে ব্রিটিশ প্রভুত্ব ভারতীয় জনগণকে শোষণ ক'রে চরম 
দারিদ্রো নিক্ষেপ করেছে তাকে সমর্থন করা । 

«এই সংঁবধানের কাছে কোন রকম নতি স্বীকার না ক'রে বা এর সংগেকোন 
সহযোগিতা না কারে; আইনসভাগনশলর ভেতরে ও বাইরে এই মংবিধানের 
পারসমা'ধি ঘটানোর (9০) 1105106 2110 00005106 178191200759। ৪০ 93 1০ 


৬০২ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমাবকাশ 


6780 10) সংকঞ্প কংগ্রেস পুনবরি ঘোষণা করছে |" 

“ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো 'বিদেশখ কোন শন্তি বা কতৃত্বের 
ইচ্ছা অনুসারে তৈরণ হবে তেমন কোন অধিকারকে কংগ্রেস কখনো স্বীকার করোনি 
বা করবে না।."'স্বাধীন ভারতের স্বাধীন জাতি ষে সংবিধান প্রণয়ন করবে 
ভারতীয় জনগণ তাকে স্বীকার ক'রে নেবে '! 

'কংগ্রেস ভারতে যথার্থ গণতান্দিক রাণ্ট্র চায়, যেখানে সমগ্র রাজনোতিক 
ক্ষমতা জনগনের কাছে হন্তান্তীরত হবে। সার্বজনধন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে 
নির্বাচিত সধাঁবধানপ্প্রণয়ন সভাই কেলি ভারতের সং ধান রচনা ও স্বাধীন রাশ 
প্রাত্ঠা করতে সমথ41:: 

নতুন সধাবধানে আইনসভাগুলিতে নি।চিত কংগ্রেস সদসাদের মন্লীসভা 
গঠন করা বা না করার প্রশ্নটি সম্পর্কে প্রাদেশিক আইনসভা িৎচিনের অবাবাহও 
পরেই সারা ভারত কংগ্রেস কমিট "সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে ।, 

ফৈজপ্্র কংগ্েস অধিবেশনে সভাপাতর ভাষণে জহরলাল নেহরু বলেনঃ 
[রাটশ সাম্রাজোর রাণ্ট্রযন্দের '400918189 ০1 731111]) 110096119115]7) চঙ্গে 
সহযোগিতা করার জন্য আমরা আইনসভার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করাছ না। বরং 
নতুন আইনের পাঁরসমাপ্ত ঘটানোর জন্যই নিবচিনে অংশগ্রহণ প্রয়োজন | 
ঠনয়মতাঁন্মিক রাষ্তায় চা বা শুকনো সংস্কারবাদের 'দিকে পা বাড়ানোর জনা 
আমরা গনবচিনে অংশগ্রহণ করাছ না ৬16 816 1701 2010. (0 106 [.9015- 
[069৪ 10 061515 009 0890 0: ০0510501001190981150) ০0: 0810700 
[61011711510), 

ফৈজপুরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের আধবেশনে সিদ্ধান্ত অনয্যায়ী জাতীয় কংগ্রেস 
সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল 'হিসাবে ১৯৩৭-এর 'নিবচিনে অংশগ্রহণ করে। জাতীয় 
এঁক্য, জাতীয় পূর্ণ স্বাধশনতার রাজনৈতিক লক্ষ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণা এবং 
দীঘ* কয়েক বছরের গণ-সংগ্রামের সমহান এীতিহ্য কংগ্রেসেকে বিপূল নিবাচনগ 
সাফলা লাভে সহায়তা করোছল। কংগ্রেসের নিবচিনী ইশতেহারে শঃধূমার রাজ- 
নৈতিক লক্ষ্যের কথাই বলা হয়'নি। দনিবচিনী ইশতেহারে সংস্পম্টভাবে ব্যন্তি 
স্বাধীনতার দাবি সমেত সুনিদ্দিষ্ট সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচী ঘোষণা 
করা হয়ৌছল। এই কর্মসূচী ভারতের 'বিশাল জনগণকে 'বিপুলভাবে আকৃষ্ট 
করোছল। 

নিবচিনী ইশতেহারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচীতে বলা হয়োছিল যে, 
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১৯৩১-এর কংগ্রেসে গৃহীত মৌলিক আঁধকার সংক্রান্ত প্রন্তাবাট হল কংগ্রেসের 
সাধারণ লক্ষ্য । ভারতের 800911176 00৮610195 816111010510606 9100 
118099/5৫0653 ০£ 09 79685200 অবসানের জন্য ভূমিব্যবস্থা ও রাজস্ব 
বাক্থায় সংস্কার ; ধণের বোঝা লাঘব করার জন্য কৃষকের ঝণ মূকুব ; কৃষকের 
জনা ভাম খাজনা কগানো ;: অলাভজনক জামগুলির জন্য খাজনা ছুলে দেওয়া; 
1শজ্পশ্রামকদের জন্য ' ০০০0৮ 58170810 01 11%17"এর প্রাতশ্রুূতি ; শ্রম" 
মালিক বিরোধে মধ্যগ্থছতার মারফত সম্মানজনক 'ম'মাংসা ; বার্ধক্য, অসম্ুতা এবং 
বেকারিত্বে সামাজিক নিরাপত্তা দানের প্রাতশ্রুৃতি ; শিল্প শ্রামকের ট্রেড ইউনিয়ন 
গঠনের ও ধর্মঘট করার আধকার স্বীকার ; এছাড়া, মাহলা। হরিজন ও অনন্ত 
সম্প্রদায়ের মানুষের এনা কল্যাণ সাধন করার প্রাতিশ্রীত দেওয়া হয়োছিল সামাজিক 
ও অনৈতিক কর্মসূচীতে । 

রাজনোতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচীভিপ্তিক নিবাচনী প্রতিশ্রুতি 
কংগ্রেমকে ১৯৩৭-এর প্রাদোশক আইনসভার 'নিবচিনে খিপুল জয়ের পথ সুগম 
কবেছিল। নির্বচিনের ফলাফলে দেখা গেল জাতীয় কংগ্রেস নিপুলভাবে জয়খ 
হযেছে । ব্রিটিশ সবকার কংগ্রেসের জয়ে শ্তম্ভিত হয়েছিল । ব্রিটিশের সর্বপ্রকার 
প্ররোচনা ও উদ্কান* দান সত্তেও কংগ্রেসেব ওয় সরকার মহলে 'িবৃৎসাহের 
স.ঘট করোছিল। 

(1নবাচনের ফলাফলে দেখা যায় কংগ্রেস মামাজ, উত্তর প্রদেশ, মধা প্রদেশ 
( ০৩191 010$11069 ) বিহার এবং উড়িষ্যারন আইনপভাগুলিতে নিরঙ্কুশ সংখা- 
গরি্ঠতা অর্জন করেছে ॥ বোম্বাই, বাংলা, আসাম এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 
প্রদেশের মত চারটি প্রাদৌশক আইনসভায় কংগ্রেস এককভাবে বৃহত্তম রাজনৈতিক 
দলে পরিণত হয়েছে । সিন্ধু প্রদেশ ও পাঞ্জাবের আইনসভায় অবশা কংগ্রেসের 
সাফলা তেমন হয় নি। মোট ১৫৮৫টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ৭১৫টি আসন লাভ 
করেছিল। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, ১১টি প্রদেশের আইনসভাগলির মোট 
উন্মৃন্ত আসন সংখ্যা (07900) 96805 ) ছিল ৬৫৭ । ম.সলমানদের জন্য সংরক্ষিত 
আসন ছিল ৪৮২। কংগ্রেস মুসলমানদের জন্য ৫&৮ট সংরাক্ষিত আসনে 
প্রতিদন্দিতা করে ২৬ট আসন লাভ করে । শ্রীমকদের জন্য মোট আসন সংখ্যা 
ছিল ৩৮, কংগ্রেস ২০টি আসনে প্রতিদ্বন্দিতা করে ১৮টি আসন লাভ করে। 
ভুদ্বামশদের জন্য মোট আসন সংখ্যা ছিল ৩৭, ৮টি আসনে প্রাতবন্বিতা করে ৪টি 

সন লাভ ,করে। শিপ ও বাণিজ্যের জন্য মোট আসন সংখ্যা ছিল ৫৬. 


৩৬০৪ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্মবিকাশ 


কংগ্রেস ৮টিতে গ্রাতদ্বন্দিতা করে ৩টি আসন লাভ করে। 

কংগ্রেসের বিপুল জষে সাম্রাজ্যবাদ পান্রকা “ঁদ টাইমস" মন্তব্য করতে বাধ্য 
হয়োছল যে £ গ্রামাণ্লে ভূমিসংস্কার এবং কৃষকদের অর্থনোতিক দ:গ্রণাত লাঘবের 
প্রতিশ্রুতি কংগ্রেসের সাফল্যের অনাতম কারণ । কৃষিপ্রধান ভারতে ভূমিসংস্কার 
ও কৃবকের সামাজিক ও অর্থ নোতিক সমস্যার সমাধানের প্রাতিশ্রুতিতেই নাহত 
আছে এই বিশাল দেশের কোন রাত"নাঁতক দল সাধারণ মানুষের কাছে কতটা 
ন্রনাপ্রযতা লাভ করবে । ভারতের সআঁবশাল এনসংখার মান্র এক কোটি পণ্ান্ন 
লক: মানব ভোট 'দিয়ে কংগ্রেসে পাঁনাঁদ্টি বাল্পনাঁতিব, সামাজিক ও অথনোতিক 
কর্মসূচশকে সমর্থন ভানাল। 


৩. কংগোসের মত্রীদ্ভায় যোগদান সম্পর্কে বিতর্ক 


(কংগ্রেসের মধ্যে বামপল্গগ অংশাঁট নতুন ভারত শাসন আইনে প্রস্তাবিত 
গন্গসভায় যোগদানের পোররভর বিরোধী ছিল। লনাতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস 
আঁধবেশনে সভাপাঁতর ভাণে অহবলাল নেহের, দর্থাহীন ভাষায় কংগ্রেসের মন্ত্রী 
নভার় যোগদানের বিরুদ্ধে আঁভমত প্রকাশ করেন। তিন বলেছিলেন £ 'নতুন 
আইনের শর্ত অনযযাক্ন নন্লীদপ্তর গ্রহণ করার অর্থ হল, মন্লী দপ্তর প্রত্যাখ্যান ক'বে 
বধগ্রেস যে প্রস্তাব নিয়েছে ভাকে খণ্ডন করা। জাতীয় সম্মান ও আত্মমযাদার 
সবাথে নল্্রীদপ্তর গ্রহণ করা ধায় না। মন্ত্রীসভা গঠনের অর্থ হল সাম্রাজ্যবাদী 
উৎপডুনমূলক যল্পের (10101059159 21909818105 ০0? 10011)611011977) সঙ্গে 
সহযোগিতা করা। সেক্ষেত্রে ভারতীয় অনগণকে শোধণ ও উৎপণড়ন যারা করছে 
বংগ্রেসকে তাদের অংশীদার হয়ে যেতে হয়। দল্মীসভায় যোগদান, অথবা সে 
ব্যাপারে দোদুলাচিত্ততা প্রকাশ করাটা কংগ্রেসের পক্ষে মারাত্মক নুণটজনক হবে। 
চললুদপ্ররের গভখর খাদে একবার পড়ে গেলে সেখান থেকে বোঁরয়ে আসাটা খুবই 
কষ্টকর হবে ।' ২) 
ফৈজপুর কংগ্রেসে অনেকেই মন্মীসভায় যোগদান প্রগ্নাটকে আপাতত চ্থাঁগত রাখার 
পক্ষপাতী গিলেন। মন্রসভায় যোগ না দিয়ে গণ-আন্দোলনের প্রস্তুতি চালিয়ে 
গণ-পাঁরষদ গঠনের দাঁবকে জোরদার করার সংশোধনণ প্রন্তাবটি কংগ্রেসের বিষয় 
নিবচিনী সভায় পক্ষে ৪৫ এবং বিপক্ষে ৪৩ ভোটে পরাজিত হয়। অনুরুপ প্রস্তাব 
[নাথল ভারত কংগ্রেস কাঁমাঁটব পৃণঙ্গি অধিবেশনে পক্ষে ৬২ এবং বিপক্ষে ৪৫১ ভোটে, 
পরাজিত হয়। মন্ত্রীসভা বর্জনের সংশোধনন প্র্তাবাট বিষয় নিবচিনী কামাটিতে 
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শ্পক্ষে ৪৮ এবং বিপক্ষে ৮৭ ভোটে পরাজিত হয়। 

(১৯৩৭-এর মার্চে শনাখল ভারত কংগ্রেস কমিটি প্রাদেশিক আইনসভার কংগ্রেসের 
মাল্লিসভা গঠন সম্পর্কে একট স্যার্নীর্দস্ট ফরমূলা রচনা করে। সেটি হল যে 
প্রদেশগুলিতে কংগ্রেস সংখ্যাগ্রার্ঠতা অর্জন করেছে সেখানে কয়েকটি শর্তে 
মন্ত্রীসভা গঠন করা হবে । আইনসভায় কংগ্রেস পাঁরষদায় দলের নেতা সরকারের 
মনোভাব সম্পর্কে সুনিশ্চিত না হওয়া পযন্ত মন্ত্রীসভা গঠন করবেন না। 
সরকারকে স_স্পম্টভাবে ঘোষণা করতে হবে যে, গভর্ণর তাঁর হস্তক্ষেপের বিশেষ 
ক্ষমতা (5090181 0০9৬/5: 01 1066165161706 ) প্রয়োগ করবেন না, কিংবা 
সাধীবধানিক কাজকর্ম সম্পর্কে মন্ত্রীদের পরামশ" অগ্রাহ্য করবেন না! এ সম্পর্কে 
সরকারকে সুস্পস্ট ইতিবাচক ঘোষণা করতে হবে। ) 

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি মন্ত্রী দপ্তর গ্রহণ সম্পর্কে শর্ত আরোপের 
ফরমূলাটির পক্ষে ১২৭ বিপক্ষে ৭০ ভোটে গ্হীত হয়। কংগ্রেসের বামপন্থী 
ভাবাপন্ন প্রার্তীনাধরা মন্ত্রীসভায় যোগদানের প্রন্তাবটির তান্র বিরোধীতা করেন। 
তাঁদের আশংকা ছিল মন্রীীসভায় যোগ দিলে কংগ্রেস সংগঠন গণ-আন্দোলন 
পাঁরত্যাগ করে নিয়মতান্দিক পথে পারচালিত হবে এবং ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে 
সহযোগিতা করবে। মন্ত্রীসভায় যোগদানের 'বিরুদ্ধে তাঁদের সংশোধন? প্রন্তাবাটর 
পক্ষে ৭৮ এবং 'বিপক্ষে ১৩ ভোট প্রদত্ত হওয়ায় সেটি পরাজিত হয়? ১৯৩৬-৩৭ 
সালে কংগ্রেস সোশ্যাঁলষ্ট পার্ট কংগ্রেসের মল্পীসভায় যোগদানের বিরুদ্ধে জনমত 
গড়ে তোলার জন্য আন্দোলন শুরু করোছল। প্রথম দিকে কংগ্রেস সোশ্যালঘ্ট 
পার্ট ১৯৩৫-এর ভারত শাসন ভ্বাইনের অধীনে কংগ্রেসের নিবচিনে অংশ গ্রহণ 
করার খিরোধী ছিল। পরে নিবচনে অংশ গ্রহণ সমর্থন করলেও কংগ্রেদের 
মন্রীসভায় যোগদানের তীব্র বিরোধীতা করে। সুভাষচন্দ্র বসু লিখেছেন, 
পাঞ্জাবের সদরি শাদ্ল সং, উত্তর প্রদেশের রাফ আহমেদ 'কিদোয়াই এবং 
শরংচন্দ্র বনু কংগ্রেস সোশ্যালিষ্ট পার্টির সঙ্গে যুস্ত না থেকেও এই দলের মন্দ্রী- 
সভায় যোগদান বিরোধী আন্দোলনকে সম্থন করেন । জওহরলাল নেহেরু 
নোতিক সমর্থন জানান। 

গাম্ধীজীর অনুগামণ নেতৃবন্দ কংগ্রেসের মল্মীসভায় যোগদানের প্রন্তাবকে 
সমর্থন জানালে সোঁট কংগ্রেস সংগঠনের সর্বন্ভরে গৃহশত হয়। প্রকৃতপক্ষে 
তাঁরাই ছিলেন এই প্রন্তাবের সমথক ও জোরালো প্রবস্তা। অপরদিকে কংগ্রেসের 
সমাজতন্শ ভাবাপন্ন বামপম্থণ সদস্য ও নেতৃবৃন্দ মল্গীসভার যোগদানের 


ই০ 


৩০৬ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের রমাবকাশ 


ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। সংখ্যা তাঁরা অল্প হওয়ার মল্তীসভায় যোগদান 
প্রস্তাবটি কংগ্রেসের স্বন্তরে বিপুল ভোটাধিকো গৃহীত হয় । 


৪ কংগ্রেসের প্রাদেশিক মন্ত্রীনত। গঠন : সাফল্য ও ব্যর্থত! 


গভর্ণর বিশেষ দ্মতা প্রয়োগে মন্মীদেব সাধবধানক দায়িত্ব পালনে কোন- 
নকম বাধার স:ন্ট করবেন না এ সম্পকে ব্রিটিশ সরকারেরর কাছ থেকে কংগ্রেস 
সংস্পম্ট ঘোষণা বাব করার পর তিন মাস আঁতক্রান্ত হয়ে গেল। তিন মাসের মধো 
্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের দাবির প্রাতি কোনরপ কর্ণপাত করলেন না। ঠিক তিন- 
মাস পরেই ১৯৩৭-এর ১-লা এ্রাপ্রল ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইন 
অনুযায়ী নতুন সাবধান বলবৎ করল। সাম্রাজ্যবাদী দন্ভের ধিরুদ্ধে ১লা 
এাপ্রল সারা ভারতে পাঁবপৃণ" হরতাল প্রাতপা'লত হয় । 

কংগ্রেসের সছ্দে ব্রিটিশ সরকারের আলাপ-আলোচনার অচলাবস্থার সা্ট 
হয়েছিল । কংঞ্রেতনব দাবি অন:যায়শী ব্রিটিশ সরকার গভর্ণরের সাংবিধানিক 
ভূমিকা সম্পর্কে কোন বিবৃতি না দেওয়ার অচলাবস্থা দেখা দেয় । শেষ পথস্ত 
২২শে জুন বড়লাট ঘোষণা করলেন, যে কোনও দলই সরকার গঠন কর্‌ক না 
কেন গভণ“রেরা মন্ত্রীদের সঙ্গে বিরোধ ও সংঘাত স:ষ্টি করবেন না, এবং তাঁরা 
সংঘাত ও বিরোধ নিরসনে সচেষ্ট থাকবেন । 

বড়লাটের সুস্পষ্ট ঘোষণায় কংগ্রেস মন্বীসভাম্ন যোগদানে সম্মত হয়। 
১৯৩৭-এর জূুলাই-এ বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তর প্রদেশ, বিহার, সেন্ট্রাল প্রাভন্স, এবং 
উড়িষায় কংগ্রেস প্রাদেশিক মল্বশসভা গঠন করে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে 
৮ জন অ-কংগ্রেসী সদস্য 'লাঁখতভাবে কংগ্রেসের নিয়মাবাঁধ গ্রহণ করায় কংগ্রেস 
নিরঙ্কুশ সংখাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং মন্ত্রীসভা গঠনে সমথ হয় । দরিটিশ 
ভারতের ১১টি প্রদেশের মধো ৭টি প্রদেশে বংগ্রেসের নেতৃত্বে মল্গাসভা গাঁঠত 
হয়। পরে আলাম এবং সিন্ধু প্রদেশে বংগ্রেস অন্য দলের সহযোগিতায় কোয়ালিশন; 
সরকার গঠন করে । ১৯৩৭-এর জুলাই থেকে ১৯৩৯-এর নভে্বর পধণন্ত দু'বছর 
বংগ্রেস নন্মীঁসভা চালায় । ছিতাঁয় বিশ্বযদ্ধের প্রা্কালে রাজনৈোতিক সংকট দেখা 
দিলে কংগ্রেসের সঙ্গে কেন্দ্র সরকারের তীব্র বিরোধ শুরু হয় এবং ১৯৩৯-এর 
নভেম্বরে কংগ্রেস প্রাদেশিক মন্ত্রসভাগুলি থেকে পদত্যাগ করে 

দু'বছর প্রাদেশিক মন্ত্রীসভার থাকাকালীন কংগ্রেস সারা ভারতে রাজনৈতিক 
প্রত্যাশা বিপুলভাবে জাগিয়োছল। এই প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ার কংগ্রেস 


১৯৩৫-এর নতুন শানন ব্যবস্থা ও রাজনৌতিক মংকট ৩০৭ 


মল্র্রশদভাকে গভশর সমস্যার সম্ম,খীন হতে হয়োছল। আন্দামান এবং ভারতের 
'বাভন্ন কারাগারে বহু সহস্র রাজবন্দী এবং দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত রাজনোতিক কমারা 
মৃন্তর জন্য ব্যাকুল হয়োছলেন । ব্রিটিশ সরকারের দমনমুূলক আইন ভারতী 
জনমানসে তীর প্রাতীক্রিয়ার স:ষ্ট করোহল। দমনমুলক আইনের অবসান ঘটানোর 
ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের ছিল না। সারা ভারতের কৃষকেরা সামাজিক ও অর্থ- 
নোতিক দাবির ভিত্তিতে সংগঠিত হয়ে তীন্র আন্দোলন করেছিল। ফলে ভারতের 
সুবিশাল গ্রামাঞ্চলে সংগ্রামমূখী মনোভাবের সষ্টি হয়োছল। 

(সীমিত হলেও দু'বছরে কংগ্রেস পারগাঁলত প্রাদৌশক মন্রীসভাগযাঁলর সাফল্য 
উল্লেখযোগ্য । ব্যন্তি স্বাধীনতা প্রাতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কংগ্রেস পরিচালিত মন্ত্রীসভা” 
গুলি বালিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করোঁছল । নব গঠিত প্রাদেশিক মন্্ীসভাগ্ণল 
আঁধকাংশ রাজবন্দীদের মত্ত দিয়োছল । কিন্তু কেন্দ্রীয় আইনে আটক বন্দীদের 
মুস্ত দেংয়া যায় নি। বহু রাজনোতিক প্রাতথ্ঠানগনলির উপর নিষেধাজ্ঞা 
প্রত্যান্ৃত হয়োছল। প্রদেশগ্ীলতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রাতিষ্ঠিত হলে 
প্রাদেশিক ও ইংরাজণ ভাষায় অসংখ্য রাজনোতিক সাহিত্য আত্মপ্রকাশ করেছিল । 
এই' সময় বোম্বাই থেকে কমিউনিস্ট পার্টি পারচালিত “ন্যাশনাল ফর্ট” সাপ্তাঁহক 
পরিকার প্রকাশ শুর; হয়। / 

মাদ্রাজে রাজাগোপাল আচার পারচালত সরকার পমাজতল্লী নেতা এস এস. 
বাটলওয়ালাকে আদালতে আঁভয্যন্ত করে এবং তার ফণ্ে তাঁর ছ"মাস কারাদস্ড 
হয়। কয়েকটি প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা রাজদ্রোহ প্রচার 'নষেধকারী ভারতীয় 
দশ্ডাবধির ১২৪-এ অনুচ্ছেদ এবং সঙাসমাতি নিষেধকারী ১৪৪ অন_চ্ছেদ প্রয়োগ 
করোঁছল। 

কংগ্রেস পাঁরচাঁলত প্রাদোশক মন্ত্রীসভাগনীল কৃষকদের জন্য আইন প্রণয়ন 
কবে জনাপ্রয়তা অর্জন করে। মাদ্রাজের মল্ীসভা কৃষকের পনরাণো জমে 
থাকা খণ মূকুব করে, উত্তর প্রদেশ এবং বোম্বাই-এর মন্তীসভাগুলি কুঁষি- 
ঝণের সুদের পাঁরমাণ কমিয়ে আইন প্রণয়ন করে। কৃষকের জমির দ্তত্ব রক্ষা 
করে, যথেচ্ছ খাজনা বদ্ধ বন্ধ করে, এবং খাজনা আদায়ের জুলুমের বিরদ্ধে 
আইন প্রণয়ন করা হয়োছল । সবরের কৃষকের প্রত্যাশা অনযায়ী আইন 
প্রণঙ্তত না হওয়ায় কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশগ্ীলতে অসন্তোষ বেড়ে গিম্োছিল। 
কৃষকের স্বত্ব রক্ষা করে যে আইনগুলি প্রণীত হম্ৌছিল সেগথল অননধাধন, 
করলে দেখা যাক্প যে, দারপ্র, প্রান্তক ও ভুমিহীন কৃষকের চেয়ে বড় বড 


৩০৮ ভারতে দ্বাধীনতা সংগ্রামের কমবিকাশ 


কৃষকের স্বার্থ আঁধকতর সংরক্ষিত হয়েছিল। 

কংগ্রেসের প্রাদৌশক মল্লীসভা গঠিত হলে ভারতের শ্রামক শ্রেণধর প্রত্যাশা 
যথেষ্ট বাঁধ পেয়েছিল। ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ পযন্ত সারা ভারতের শিল্পপ্রধান 
অণ্চলগুলিতে শ্রমিক শ্রেণপর রাজনৈতিক চেতনা ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন বাদি 
পেয়েছিল। কংগ্রেস মন্র্রীসভাগুলি শিজ্পবিরোধ আইনের আওতায় মধ্ম্থুত 
করতে গিয়ে শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি এবং চাকুরির শর্তকে উন্নত করোছিল। ১৯৩৮- 
এর বোম্বাই 'শিজ্প বিরোধ 'বিল শ্রামকদের মধ্যে বিক্ষোভের স:ণ্ট করে। কারণ 
এই 'বিলে মধ্যচ্ছতা চলাকালীন চার মাস ধর্মঘট করাকে বেনআইনপ ঘোষণা 
করা হয়েছিল। এই বিলের প্রাতিবাদে বোদ্বাই-এর শ্রীমকশ্রেণী ধর্মঘট 
পালন করে। বোদ্বাই-এর বস্ধশিল্প শ্রমক অনুসন্ধান কাঁমাঁট শ্রীমকদের 
জন্য বেতন বৃদ্ধির সুপারিশ করে। মিল মালকদের প্রতিবাদ সত্বেও এই 
সুপারিশ কারকর করা হয়। যুন্ত প্রদেশের কংগ্রেস সরকার কানপুরের শ্রমিক 
ধর্মঘটে মধ্যচ্ছতা করে শ্রামক ইউনিয়নের স্বীকৃতি আদায় এবং বেতন বৃদ্ধিতে 
সহায়তা করোছল। তাতে শ্রামকের প্রত্যাশা পূর্ণ হম নি। বিশ্বব্যাপী অথ- 
নৌতিক মন্দার প্রভাবে ভারতের অর্থনপাঁততে প্রাতীক্রয়া দেখা দেয়। তার ফলে 
শ্রীমকের জীবন যাত্রার উপর আঘাত আসে । দ্রব্যমূল্য বুদ্ধির তুলনায় 
মজুর বুদ্ধি সামান্যই হয্লৌোছিল। বোমবাইএ 'শিজ্প 'বিরোধ বিলের বিরুদ্ধে 
শ্রামকরা এক্যবদ্ধভাবে ধর্মঘট করলে প্রাদেশিক সরকার শোলাপুরে ১৪৪ ধারা জার 
করে এবং শ্রমিকের ধর্মঘটের স্বাধীনতা হরণ করায় প্রয়াস হয় । 

সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে কংগ্রেস পাঁরচালিত প্রাদেশিক মন্লীসভাগদাল সাফল্য 
অর্জন করোছল। মাদক দ্রব্যের ব্যবহার 'নাষদ্ধ করে স্মানার্দিস্ট প্রশাসনিক 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়োছিল। বিটিশ শাসন ভারতীয়ের নৌতক মান খব করার 
জন্য এবং প্রচুর পরিমাণ রাজস্ব বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে সারা ভারতের শিঞ্পাঞ্ল- 
গলিতে ব্যাপক ভাবে মাদকদ্রুব্য বাক্রর দোকান চালু করার লাইসেন্স দেয় । 
কংগ্রেসের মাদকদুব্য বিরোধী আঁভযান এবং কংগ্রেস মল্মীসভা প্রণীত মাদকদুব্য 
শনীষদ্ধকারী আইনগল ব্রিটিশ শাসনের মাদকদ্রব্য থেকে সংগৃহীত রাজস্বের 
পরিমাণ কিয়োছল । 'িশিক্ষাসংস্কার কর্মসূচী রূপায়ণ এবং নারণ শ্রমিকদের 
জন্য মাতৃমঙ্গলের ব্যব্ছা করে য্্ত প্রদেশের কাগ্রেস মন্ত্রীসভা সমাজ 
সংকারের ক্ষেত্রে অগ্রণী হয়েছিল। দেখা গেল, অত্যন্ত সীমিত অথ" সংহ্থানের 
মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ, সামাধীজক নিরাপত্তা এবং ্বায়ন্ত-শাসনের কোন কাজই করা 


১৯৩৫-এর নতুন শাসন ব্যবস্থা ও রাজনোতিক সংকট ৩০৯ 


যায় না। সাঁদচ্ছা থাকা সত্তেও অর্থের অভাবে কংগ্রেস পাঁরচাঁলত প্রাদেশিক 
মল্লীসভাগলি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে পারে নি। সীমাবদ্ধতা সত্বেও 
যুস্তপ্রদেশের কংগ্রেস মল্লীসভা গ্রামাঞ্চলে জল সরবরাহ ও জনস্বাক্ছের উন্নাত 
সাধনে প্রয়াসী হয়োছিল। 

কংগ্লেস পরিচালিত প্রাদেশিক মন্শসভার সদস্যরা নিজেদের জনা বায়" 
সংকোচনের একটি বাঁলষ্ঠ সিদ্ধান্ত 'নিয়োছলেন । ভারতের মত গরীব দেশে 
তাঁরা মন্ত্রী হয়েছেন । অতএব জনসমক্ষে মল্লীদের ভাবমূর্তি বাড়ানের জন্য তাঁরা 
প্রতোকে মাসে পচিশো টাকা বেতন নিয়োছলেন । অবশ্য শুধুমাত্র মল্লীদের 
বেতন কমিয়ে প্রদেশগ্ীলর বিপুল পাঁরমাণ অর্থনোতিক সমস্যার সমাধান করা 
যায় না। কারণ ১৯৩৫-এ ভারত শাসন আইন মোট সংগৃহাত রাজস্বের সামান্য 
অংশই প্রদেশগহীলর হাতে 'দিয়োছল। রাজদ্বের সিংহভাগ 'ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের 
প্রতাক্ষ 'িয়ন্পণাধীনে । 


( ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত দুবছর প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা চালিয়ে কংগ্রেসের রাজ- 
নৈতিক ভাবমর্ত আশানুরূপ বৃদ্ধি পান নি। কংগ্রেসের নরমপন্থী-রক্ষণশীল 
অংশাঁট মন্ত্রশসভা পাঁরচালনার দাক্িত্বে 'ছলেন। দেখা গেল, মল্ীরা উচ্চশ্রেণীভুন্ত 
জামদার-ভুস্বামী এবং 'িল্পপাঁতদের স্বার্থকে আঁধকতর প্রাধান্য দিলেন । এই 
দু'বছরে গণ-আন্দোলনের সংগ্রামমুখী চেহারায় মল্তীরা ভঈত বোধ করলেন, এবং 
ক্রমশ জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে লাগলেন । স্পন্টই বোঝা গেল যে, পরাধীন 
ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদের আইনের বেড়াজালের মধ্যে চলতে পারে 
না। শুংখল বদ্ধনকার? ১৯৩৫এর ভারত শাসন আইন প্রাদেশিক মন্ত্রীদের 
স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবার জন্য রচিত হয় নি। দু'বছরের আভিজ্ঞতায় 
প্রমাণত হল যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম 'ব্রিটিশ শাসনকে 
অস্বীকার করেই অগ্রসর হতে পারে 0 

(সহভাবচন্দ্র বসু লিখেছেন, ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইনে প্রকৃত ক্ষমতা রয়ে 
গেল প্রাদেশিক গভর্ণর এবং ভারতাঁয় সিভিল সাভিসের ্থায়! আঁফসারদের হাতে । 
[সাঁভল সাঁভ“সের অধিকাংশ আফসার 'ছিলেন ব্রিটিশ । কংগ্রেসের পক্ষে সেজন্য 
সুদূরপ্রসারী প্রশাসনিক সংদকার সাধন করা সম্ভবপর হয় 'নি। কংগ্রেসের মন্রপ 
সভায় যোগদানের ফলে যে ক্ষাঁত হয়োছল সে সম্পর্কে মন্তব্য ক'রে সুভাষচন্দ্র 
বসু লিখেছেন £ “বিশাল সংখ্যক কংগ্রেস কর্ণ ক্রমশ সংসদীয় বা নিয্মতা্মিক 
মানীসকতায় সংক্লামিত হচ্ছেন (£965060 5710) 019 02101917602 01 


৩১০ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমাবকাশ 


0071901606101081 11610181115 ) এবং তাঁরা বৈপ্লবিক উদ্দীপনা হারিয়ে ফেলছেন ) 
(195108 10 15501610791 161%001)+, 

| জওহরলাল নেহের; কংগ্রেসের মন্ত্রীসভায় যোগদানের ঘোরতর বিরোধী 'ছিলেন। 
দু'বছর কংগ্রেস প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা চালিয়ে মানুষের প্রত্যাশা পূর্ণ করতে পারে 
নি। জওহরলাল কংগ্রেস মন্ত্রীসভার কার্যকলাপে অসন্তুষ্ট হয়ে গান্ধীজীকে 
লিখোঁছলেন £ কংগ্রেস মন্ত্রসভা অযোগ্যভাবে কাজ করছে এবং তাঁদের যা করা 
উচিত তাও করছেন না (176 09778955 17/11015615 210 ৮/011015 1107 
60801617019 210 1001 00176 11001. (1165 ০০০10 0০) তাঁরা পুরানো 
ব্যবন্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে 'নিতে চেষ্টা করছেন এবং এ ব্যবস্থাকে সমর্থন করছেন । 
জয়প্রকাশ নারায়ণ জওহরলাল নেহেরুকে লেখা এক পত্রে বলেছিলেন ৪ “ঘটনাবল' 
এমন ভাবে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে যার ফলে বহু কোটি নিপণাড়ত মানুষের 
গণতাদ্রিক সংগঠন কংগ্রেস ক্রমশ ভারতীয় কাচেমী স্বাথ্রে কুঁক্গত হয়ে পড়ছে 
(০০076111108 0116 001181995 ি০00) 2. 06100018110 0128171581101) 0৫ 
1176 10011110179 01 1179 005/7-1100001) [10601121700 2. 11017010810 01 
[1001817 69160 106915319 **) 

কংগ্রেস পাঁরচালিত প্রাদেশিক মন্ত্ীসভাগুলির কাজকমে" জওহরলাল নেহেরু 

অত্যন্ত বিরন্ত হয়ে মন্তব্য করছিলেন ৪ 'কংগ্রেসী মন্তীসভাগলি প্রতি-বিপ্লবী হঃয়ে 
পড়ছে (09001006 ০0111661-10৬010119181% ) এবং সাম্রাজ্যবাদী ভাবাপল্ন 
নশীত গ্রহণ করছে (& [০-105174115 [39110% ), 


৫. ভারত শাসন আইনের যুক্তরান্্রীম অংশ ও কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গী 


১৯৩৮-এর ফেব্রুয়ারীতে হরিপূরায় অন:ষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে 
১৯৩৫"এর ভারত শাসন আইনের যন্তরাম্ত্রীয় অংশের প্রতি কংগ্রেসের রাজনোতিক 
দ'ভ্টভঙ্গীর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করা হয়। নতুন শাসন ব্যবস্থার অধীনে প্রাদেশিক 
আইনসভায় সংখ্যা্গারষ্ঠতা অর্জন করলে কংগ্রেস মল্লীসভা গঠনের প্রচ্াব গ্রহণ 
করে। মন্ত্রীসভা গঠনের উদ্দেশ্য হল সাম্রাজাবাদবিরোধী ভারতের স্বাধীনতা 
সংগ্রামকে স:দুঢ করা। গ্রন্তাবিত ঘু্তরাষ্ট্রীয় অংশের প্রাত কংগ্রেসের সহযোগিতার 
কোন প্রশ্ন ওঠে না। কারণ নতুন শাসনব্যবস্থায় ঘন্তরাষ্ট্রীয় অংশাঁট গণতান্লিক 
ভারতের ধারণাকে গভপরভাবে আঘাত করে সমগ্র দেশকে সাম্রাজ্যবাদ গাঁটছড়ায় 
বে'ধে রাখার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে । সেজন্য হরিপুরা কংগ্রেস প্রচ্তাব গ্রহণ 


১৯৩৫"এর নতুন শাসন ব্যবস্থা ও রাজনৈোতিক সংকট ৩১১ 


করে নতুন সংবিধান এবং তার য্তরাম্্রীয় অংশটি প্রত্যাখ্যান করেছিল। 

হরিপূরা কংগ্রেসে গৃহীত প্রন্তাবে বলা হল £ প্রন্ডাবিত যুক্তরান্্রীয় পরিকজ্পনার 
বংগ্রেস তীব্র নিন্দা করছে এবং প্রাদোশক ও আগ্চালক কংগ্রেস কাঁমাট এবং 
ভারতীয় জনগণ সমেত প্রাদেশিক সরকারগুলি এবং মন্মীদের এই পারকজ্পনা 
কার্যকর করায় বাধা সংন্ট করতে অনুরোধ করছে ।' 

হারপুরা কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে সভাষচন্দ্র বদ বলোঁছিলেন £ 
নতুন ভারত শাসন আইনে প্রস্তাবিত য্্তরান্দ্রীয় অংশাঁট ভারতীয় একা গঠনের 
পারবর্তে বিচিল্লতাবাদ প্রবণতাগুরলকে উৎসাহ দেবে এবং ভারতীয় রাষ্ট্রকে 
আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক দ্বন্দসংঘাতের মধ্যে নিয়ে যাবে।' লুভাবচন্দ্র প্রস্তাবিত 
যুন্তরাম্ট্রীয় অংশের প্রাত তাঁর মনোভাব বান্ত ক'রে ভারতবালীকে আপোষহশন 
বিরোধীতা করার জন্য আহবান জানান ( 0000100911)15108 11095111119 
10210 (116 [91091009560 19001121101” . 

ভারতে প্রকৃত গণতান্ল্িক যু্তরা্ত্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের অনাতম শর্ত হল ব্রিটিশ 
ভারতের বাইরে অবস্থিত দেশীয় রাজন্যবর্গ শাসিত ভারতের জনগণকে গণতান্নিক 
আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে সামল করা। সন্চতুর ব্রিটিশ শাসক 
প্রস্তাবিত য.স্তরান্ট্রীয় ব্যবস্থায় দেশীয় রাজ্যের রাজন্যবর্গকে রাএনোতিক নেতৃত্বে 
প্রাতীচ্ঠিত করে, সাংবিধানিক মরাঁদা 1দতে অগ্রণগ হয়েছিল। অর্থাৎ, দেশীয় রাজ্যের 
রাজনৈতিক প্রতীনাধ করা হল স্বৈরাচার রাজন/বগ্ণকে। কংগ্রেস নেতারা 
উপলাম্ধ করলেন যে, দেশীয় রাজ্যের মানুষকে স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্ত" 
ভূন্ত করতে না পারলে ভারতে কখনই প্রকৃত যুন্তরাষ্ট্র গঠন করা যাবে না। কারণ 
দেশীয় রাজ্যগদলির রাজনোতিক নেতৃত্বে থাকবেন সেখানকার স্বাধীনতা 
আন্দোলনের নেতৃবূদ্দ। হারপুরা কংগ্রেসে দেশীয় রাজ্যগলিতে স্বাধীনতা 
সংগ্রাম পারচালনার জন্য জাতীয় কংগ্রেসের সহযোগী (হিসাবে 'প্রজামঙ্গল” গঠনের 
সদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দেশীয় রাজাগুীলর স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতীয় কংগ্লেসকে 
সক্রিয় ভূমিকা পালনের জন্য আহবান জানানো হয়। 

দেশীয় রাজ্যগুলিতে স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দান প্রসঙ্গে হরিপূরা কংগ্রেসে 
গুহীত প্রস্তাবে বলা হয়ঃ দেশীয় রাজ্যগুলিতে কার্যরত কংগ্রেস কমিটিগুলি 
কংগ্রেস ওয়াক কমিটর নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে। এ কাঁমাটগুলি কোনরকম সংসদীয় 
কাজে নিষুন্ত থাকবে না। দেশখয় রাজ্যগুুলিতে আইনসভার মত আধা-দাযিত্ব- 
শখল সরকারণ ব্যবস্থা প্রবার্তত না হওয়ায় সেখানকার রাজনৈতিক সংগঠনগুলি 


৩১২ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমাবকাশ 


আন্দোলনের উপর সমধিক গুরুত্ব দেবে। কংগ্রেসের নামে দেশীয় রাজ্যগুলির 
আন্দোলন পাঁরচা'লিত হবে না। 

দেশশয় রাজন্যব্গের স্বৈরাচার শাসনের বিরুদ্ধে সেখানকার জনগণের স্বতঃ- 
স্ফূতত আন্দোলন দু'ত ব্যাপক আকার ধারণ করে। প্রিবাজ্কুর, রাজকোট এবং 
উ়িষ্যার দেশীয় রাজগু'লিতে গণ-আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে! গ্াম্ধণজখ রাজকোটে 
অনশন করে সেখানকার জনগণের আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ৌছলেন। 

নতুন ভারত শাসন আইনের ঘ.্তরাম্ট্রীর অংশের বিরুদ্ধে সবশন্তি নিয়োগ 
করায় কংগ্রেস'নেতৃত্ব তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করোছলেন । জনগণের দ্বারা গণতান্নিক 
ভাবে নির্ধচিত গণপরিষদের সদস্যরা ভারতের জন্য সংধ্ধান রচনা করবেন এই 
দাবি কংগ্রেসের মণ্চ থেকে ধনিত হয়েছিল। ভারতের ভবিষ্যত সংবিধানের যস্ত- 
রা্্রীয় অংশাটকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারে গভগর রাজনৈতিক 
মতপার্থক্যের সন্ট হয়েছিল । আবার, নতুন সংবিধানের যু্তরাম্ট্রীয় অংশকে 
কেন্দ্র করে কংগ্রেসের মধ্যে রক্ষণশীল ও বামপচ্ছী নেতাদের মধ্যে গুরুতর 
মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিল । ভারত শাসন আইনের যুমু্তাপ্টয় অংশকে 
বিরোধীতা কবে এবং গরণপরিষদ গঠনের দাবি করে গান্ধীজগ ব্রিটিশ সরকারের 
সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পথ উন্মুস্ত রাখতে চেয়োছিলেন। কংগ্রেসের বামপন্থণ 
নেতারা এই দুট প্রশ্নে ব্রিটিশের সঙ্গে আলোপ-আলোচনার পাঁরব্তে আপোবহণন 
সংগ্রাম চালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন । 

নতুন ভারত শাসন আইনে ১৯৩৭-এর প্রাদেশিক আইনসভার নির্ধাচনে কংগ্রেস 
অংশগ্রহণ করেছিল। নিবচিনে ৭াট প্রাদেশিক আইনসভায় সংখ্যা গারত্ঠতা অজ'ন 
করে কংগ্রেস মান্লুসভা গঠন করে। কংগ্রেসের স্ানা্দন্ট 'দিদ্ধান্ত ছিল যে, মন্ু- 
সভায় যোগদান করলেও নতুন ভারত শাসন আইনের য;ন্তরাণ্ট্রীয় অংশ'টির বিরুদ্ধে 
রাজনৈতিক সংগ্রাম চাঁলয়ে যেতে হবে। কারণ ঘ্তরাম্ট্রীয় অংশটি ভারত শাসন 
আইনের সবচাইতে বিপজ্জনক, অগণতাঁল্লিক ও প্রতিব্রিয়াশখল অংশ । 

১৯৩৯-এর পিপূরীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে নতুন সংবিধানের যয্ত- 
রাষ্ট্রীয় অংশকে প্রত্যাখ্যান করে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়োছিল। এই প্রস্তাবে স্বাধধন 
ভারতের জন্য সার্বজনীন ভোটাধিকারের 'ভিত্তিতে নিরবচিত গণ-পরিষদের দ্বারা 
ভারতীয় সংবিধান রচনার দাঁব জানানো হয়োছিল। কারণ, গণপারিষদের দ্বারা রচিত 
সংবিধান ছাড়া অন্য কোন সংবিধান ভারতীয় জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।+ 
১৯৩৫এ ভারত শাসন আইনের যত্তরাম্ট্রীয় অংশটিকে কংগ্রেস প্রবলভাবে 


১৯৩৫-এর নতুন শাসন বাবন্থা ও রাজনৈতিক সংকট ৩১৩ 
বিরোধীতা করে এসেছে। 


৬ গ্াান্ধীজী ও সৃভাষচন্দ্র £ মতবিরোধ ও সংঘাত 


কংগ্রেসের মধ্যে সুভাষচন্দ্র ও জওহরলাল নেহেরু বামপঞ্থী শান্তর নেতৃন্ব 
করতেন। তিরিশের দশকের শেষের দিকে গান্ধজীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের মতপার্থক্য 
প্রকাশ্য আকার ধারণ করে। ১৯৩৮-এ হরিপুরা কংগ্রেস অধিবেশনের জন্য 
গাঞ্থীজী সুভাবচদ্দ্রকে সভাপাঁতি মনোনপত্র করেন । হরিপূরা কংগ্রেস আধি- 
বেশনের সময়টি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । ইউরোপে ফ্যাসিবাদী শীন্তর সঙ্গে 
সাম্রাজাবাদী শান্তগুলির বিরোধের ফলে আরেকাঁট ধিশ্বযুদ্ধের করালছায়া ঘানয়ে 
আসাঁছল। সাম্রাজ্যবাদী শান্ত হিসাবে ব্রিটেন ফ্যাসিবাদী শান্তর বিরুদ্ধে আসন্ন 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাঁড়য়ে পড়ীছিল । ১৯৩৮-এর হরিপূরা কংগ্রেসের সামনে যে 
রাজনৈতিক প্রশ্নটি সবার মনে জেগেছিল সেটি হল আসন্ন বিশ্বযুদ্ধে কংগ্রেসের 
দৃষ্টিভঙ্গী কি হবে? এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে হরিপুরা কংগ্রেসে সুষ্পণ্ট প্রন্ভাব 
গ্রহণ করা হল £ “ভারত সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পক্ষ নিতে পারে না। ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে দেশের জনশীস্ত ও সম্পদের ব্যবহারকে ভারত কখনও অনু 
মোদন করতে পারে না। জনগণের সূস্পম্ট সম্মাত ছাড়া ভারত কোন যদুদ্ধে 
অংশ নিতে পারে না।” ভারতে যে যদ্ধপ্রস্তুতি চালানো হচ্ছে কংগ্রেস কখনও 
তা অনুমোদন কবে না। হারপুরা কংগ্রেসের প্রস্তাবে আরও বলা হলঃ 
সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে জড়ানোর চেষ্টা করা হলে ভারত তা গ্রাতিরোধ করবে ।, 

হরিপুরা বংগ্রেম আঁধবেশনের পর থেকে সূভাষচদ্দের সঙ্গে গাম্ধীজীর মত- 
পাথ-ক্য অত্যন্ত সুস্পন্ট হয়ে ওঠে॥ সভাষচন্দ্র লিখেছেন ৪. কংগ্রেস সভাপতি 
হিসাবে 'তাঁন কংগ্রেস দল যাতে ব্রিটিশের সঙ্গে কোনরকম আপোষ না করে 
সেজন্য বিরোধাীতাকে তর করায় তাঁর স্বশান্ত নিয়োগ করেছিলেন । তাঁর এই 
প্রয়াস গাম্থীজীর সমর্থক মহলে (080412121) ০11:০163) বিরন্তির স:ষ্টি করোছিল। 
কারণ তাঁরা ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্য আগ্রহ? হয়োছলেন।, 
কংগ্রেস সভাপাঁতি হিসাবে সুভাষচন্দ্ের ধারণা হয্লোছল যে, গাম্ধীজীর অনগামীরা 
'ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আপাষহীন সংগ্রামে আগ্রহ নন। 

১৯৩৮-থেকে বংগ্লেসের 'কিছু নেতা ব্যান্তগতভাবে ব্রিটিশ সরকারের প্রাতাঁনধির 
সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করেন। সেই থেকে গুজব ছাড়িয়ে পড়ল যে, রাজ. 
নৈতিক দল হিসাবে কংগ্রেস বোধ হয় 'ব্রিটিশের সঙ্গে আপোশ করায় অগ্রণ? হয়েছে। 


৩১৪ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের করমাবিকাশ 


অবশ্য কংগ্রেসের তরফ থেকে বা ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে এমন কোন বিবতি 
দেওয়া হয় নি বাতে এই গুজব সমার্থত হয়। রাজনৈতিক দল হিসাবে বিবৃতি না 
দিলেও কিছ? কিছ; কংগ্রেমী নেতাদের ব্যান্তগত কথাবার্তা ও বিবৃতি থেকে এই 
রকম একটা ধারনার স:ষ্টি হয়োছল যে; হয়ত কংগ্রেস য্য্তরাষ্ট্রীয় অংশের কিছ 
সংশোধন করে 'ব্রিটিশের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসতে পারে। এ সম্পকে তাঁরাচাদ 
£315197)) 0 £7260077 1407972771 27 1722" ( চতুর্থ খণ্ড ) প.্ন্তকে 
[লিখেছেন £ “একথা সত্য যে এই সময় য্তরাণ্ট্র ইউনিয়নকে তাড়্যতাঁড় চাল: 
করা সম্পকে সরকারের সঙ্গে আলোচনা শরু করার প্রয়াস চলোছল ।' এই 
মন্তব্যের স্বপক্ষে তাঁরাচাদ ১৯৩৮-এব ১৬ই এ্রাপ্রলে লিনীলথগোর সঙ্গে গাম্ধীজ"র 
কথাবার্তা উদ্ধত করেছেন (পু ২৭২-২৭৩)। 

কংগ্রেস সভাপাঁত থাকাকালঈন সুভাষচদ্দ্রের সঙ্গে গাম্ধীজীর মতপার্থক্য 
সংজ্পষ্ট আকার ধারণ করল পরবন্ী কংগ্রেস আঁধবেশনের সভাপাঁতি 'নিবচিনকে 
কেন্দ্র করে। ১৯৩৯-এর মাচে" ন্রিপুরীতে কংগ্রেন অধিবেশন ডাকা হল । ১৯২০ 
সাল থেকে জাতাঁয় কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ" সিদ্ধান্ত গাম্ধধজশীর সম্মতি অনুসারেই 
নেওয়া হত।॥ ধিশেষ ধরে প্রীতি বছর কংগ্রেসের সভাপাঁত কে হবেন তা ঠিক 
করতেন গাম্ধীজী। ১৯২০ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত কংগ্রেস সভাপতি 'নিবচিনকে কেন্দ্ু 
করে কোন মতবিরোধ দেখা দেয় নি। কারণ গান্ধীজীর মনোনীত প্রার্থীকেই 
সবাই নি্ধিধায় স্বীকার করে নিয়োছিলেন। ১৯৩৮-এ সহভাষচন্দ্রকে গান্ধীজী 
কংগ্রেস নভাপাঁতি মনোনণত করলে সবাই তা মেনে নেন। 

১৯৩৮-এ সেপ্টেম্বরে জানা গেল সভাষটন্দ্র দ্বিতীয় বারের জন্য কংগ্রেস 
সভাপাঁত পদে প্রাতিদব।ন্বতা করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন । গান্ধীজী তাঁকে দ্বিতাঁয় 
বারের জন্য সভাপাঁত পদে প্রাতিদ্বন্দিতায় বিরত থাকার জন্য অনুরোধ জানান। 
তিনি মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে সভাপতির পদে বৃত করার ইচ্ছা প্রকাশ 
করেন।: মৌলানা আজাদ তাঁর প্রাথ পদ প্রত্যাহার করে নিলে গান্ধী চূড়ান্ত" 
ভাবে পট্রীভ সাঁতারামাইয়াকে ১৯৩৯-এর কংগ্রেস আঁধবেশনের , সভাপাতরুপে 
মনোনয়ন করেন। স:ভাবচন্দ্র কংগ্রেস সভাপাঁত পদে প্রাতদ্বন্বিতার সঙ্কচ্গে 
অটল থাকেন। তান দ:5ভাবে মনে করতেন যে, কংগ্রেস সভাপাঁতর মাকি'ন 
যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতির মত প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হওয়া উচিত; সেজন্য 
মতাদর্শ ও নীতিকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস সভাপাঁত পদের জন্য প্রাতিত্বান্ঘতা হওয়া 
প্রয়োজন । অপরাঁদকে, কংগ্রেসের প্রবণ নেতারা আঁভমত দিলেন যে, সর্বপদ্মতিরুমে 


১৯১৩৫-এর নতুন শাসন ব্যবস্থা ও রাজনৌতিক সংকট ৩১৫ 


কংগ্রেস সভাপাঁতর নিবাচন হওয়া উচিত। তাঁরা সভাষচন্দ্রের সভাপাঁত পদে 
প্রীতদবন্দিতার সংকঙ্পকে আদৌ সমর্থন করেন 'নি। তাঁদের মতে গাম্ধগজীর 
নেতৃত্বে আঠারো বছর ধরে গড়ে ওঠা কংগ্রেস সভাপাতি মনোনয়নের প্রথাকে 
সুভাষচন্দ্র ভাঙতে পারেন না 

সুভাষচন্দ্রের দ্বিতীয়বারের জন্য কংগ্রেস সভাপাঁতি পদে গ্রীতিদ্বান্দঘিতার সংবাদ 
প্রচারিত হলে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, রাজেন্দ্র প্রসাদ, যমুনালাল বাজাজ, 
জয়রামদাস দৌলতরাম, শংকররাও দেও, ভুলাভাই দেশাই এবং জে. ব কৃপালন" 
যৌথভাবে 'িন:তি দিয়ে সভাবচন্দ্রকে তরি শসদ্ধান্ত সম্পকে পুনার্ববেচনা করার 
অনুরোধ জানান যাতে পর্রীভি সগতারামাইয়া সং€সম্মাতক্রমে কংগ্রেস স্ভাপাতি পদে 
নির্ধাচিত হতে পারেন। যৌথ বিবৃতির উত্তরে সুভাষচন্দ্র বলোছলেন, আগাম 
বছরে কংগ্রেসের প্রভাবশখল অংশের নেতারা 'ব্রীটশ সরকারের সঙ্গে যন্তরাম্ট্ীয় 
অংশটি সম্পকে" বোঝাপড়ায় আসতে পারেন এমন ধারণা অনেকের মনে সৃষ্টি 
হয়েছে । সেজন্য, কংগ্রেসেব প্রভাবশীল নেতারা একজন বামপন্থী সভাপাতিকে 
আর চাইছেন না। কারণ 'তাঁন বোঝাপড়া ও দরদস্তুর চালানোর পথে কাঁটা 
হয়ে দাঁড়াবেন। এই রকম অবস্থায় এমন একজনের কংগ্রেস সভাপতি হওয়া উচিত 
যিনি হবেন 00 21/0-16061211010851 109 1116 ০010 01171511987, এই 
প্রসঙ্গে স.ভাবচন্দ্র জঠনয়োছিলেন যে, আচার্য নরেন্দ্র দেবের মত খাঁটি যহুস্তরান্দ্ীয় 
অংশপিরোধী নেতাকে কংগ্রেস সভাপাঁতরূপে মনোনয়ন করা হলে তিনি তারি 
প্রার্থীপদ স্বেচ্ছায় প্রত্যাহার করে নেবেন। 


শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস স্ভাপাঁত পদের জন্য স:ভাষচন্দ্ের সঙ্গে পট্ভি 
সতারামাইয়ার প্রাতিবন্দিতা হয়। ন্রিপুরীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস আঁধবেশনে 
সভাপাঁত পদের জন্য নিবচিনশ ফলাফলে দেখা ঘায় সুভাষচন্দ্র পেয়েছেন ১৫৮০ 
ভোট এবং পঠ্ীভি সগতারামাইয়া পেয়েছেন ১৩৭৭ ভোট । অর্থাণ্ড ২০৩ ভোটের 
ব্যবধানে সুভাষচন্দ্র পট্রভি সাতারামাইয়াকে পরাজিত করে কংগ্রেস সভাপাতি পদে 
নিবিত হলেন । 

স:ভাষচদ্দ্রে জয্নলাভে গ্বাঞ্ধীজন ১৯৩৯-এর ৩১শে জান:য়ারশতে তাঁর প্রাতীকয়া 
ব্যন্ত করে বিবতি দিজেন। তিনি বললেন £ (১) যে নখাঁতর জন্য 'তাঁন সংগ্রাম 
করেছেন সে নীতিকে স্পষ্টভাবে কংগ্রেস প্রীতীনাধরা অনুমোদন করেন নিঃ 
(২) শুরু থেকেই তিনি ল:ভাষচন্দরের পূনার্নিবাচনের বিরোধণ ছিলেন ; (৩) তিন 
লুভাষচ্দ্ প্রচারিত ইশতেহারের তথ্য ও যুক্তিগুলির সঙ্গে কখনও একমত হন নি; 


৩১৬ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্রমাবকাশ 


(8) 'তাঁন পট্টভি সীতারামাইয়াকে প্রাথণপদ থেকে নাম প্রত্যাহারে অনূমাঁত দেন নি। 


সেজন্য সতারামাইয়ার পরাজয় হল প্রকৃতপক্ষে তাঁর পরাজয় (105 ৫5৪ 
18'27010 07116 11021) 119? )। 


১৯৩১এর কংগ্রেস সভাপাঁত পদের জন্য সুভাষচন্দ্র বসু ও পটভি 
সণতারামাইয্লার মধ্যে নিবচিনগ প্রাতিদ্বন্দ্িতার প্রদেশাভাত্তক বিস্তারিত ফলাফল 
দেওয়া হল £ 


সুভাবচচ্দ্র ও সনতারামাইয়ার নি্বচিন প্রাতদ্বান্দিতার ফলাফল 


প্রদেশ শহর স:ভাষচন্দ্র সীতারামইয়া প্রদেশ শহর সুভাষচন্দ্র সীতারামইয়া 





আজমণর ১৮ ৮ কেরালা /০ ১৮ 
অল্প ৩৯ ১৮১ মহাকোশল ৬৭ ৬৮ 
আসাম ৩৪ ২২ মহারান্ট্ ৭৫ ৮৬ 
বাংলা 908 ৭৯ নাগপুর ১২ ১৭ 
বেরার ১১ ২১ উ.প. সীমান্ত প্রদেশ ৯৮ ৩ 
বহার ৭0 ১৯৭ পাঞ্জাব ১৮২ ৮৬ 
বোম্বাই শহর ১৪ ১১ সিম্ধু ১৩ ২১ 
বরহ্মাদেশ ৮ ৬ তামিলনাদ়ু ১১০ ১০২ 
দিলী ১০ €& উত্তর প্রদেশ ২৬৯ ১৮৫ 
গুজরাট ৫ ১০০ উঁড়ষ্য 8৪ ৯৯) 
কর্টক ১০৬ ৪১ " মোট -১৫৮০ ১৩৭৭ 





সত্রঃ বি এন পান্ডে সম্পাঁদত গলডারাশপ ইন সাউথ এশিয়ায় ডেভিড 
টেলারের নিবজ্ধ £ পদ কাইসিস ইন 'দি ইপ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস, ১৯৩৬-৩৯, 

সুভাষচন্দ্-সধতারামাইয়া নির্চিন প্রাতদ্বান্িতাক়্ প্রদেশাভাত্তক প্রদত্ত ভোটের 
পারসংখ্যানে দেখা যায় যে, মোট ২১ট প্রদেশ ও শহরের মধ্যে সুভাষচন্দ্র ১২টি 
প্রদেশের কংগ্রেস প্রাতীনাধিদের সংখ্যাগাঁরষ্ ভোট পেয়েছেন। ১২টি প্রদেশ ও 
শহরের মধ্যে আবার বাংলা, কর্ণটিক, এবং উত্তর প্রদেশের প্রাতানধিরা 'বিপুলভাবে 
তাঁকে সমর্থন করেন। অপরাঁদকে ৯ট প্রর্দেশ ও শ্রহরের মধ্যে অম্ধু, বিহার ও 
গুজরাট প্রদেশের প্রাতাঁনাধরা পট্াভি সীতারামাইয়াকে 'বিপুলভাবে ভোট দেন। 

গাম্থণজীর আশপবদিপ্রাপ্ত পটাভি সীতরামাইয়ার পরাজয়ে তাঁর অনুগামীরা 


১৯৩৫-এর নতুন শাসন ব্যকন্থা ও রাজনৌতিক সংকট ৩১৭ 


বিস্মিত হন। সভাপাঁতর ভাষণে সুভাষচন্দ্র জাতীয় দাবি ও বর্মপণ্থার উল্লেখ 
করেন। 'তান বলেন ভারতের জাতীয় দাঁব সম্পকে ব্রিটিশ সরকারকে সময়" 
সীমা ভিত্তিক চরমপরর পেশ করতে হবে। সময়সীমার মধ্যে উত্তর না পেলে, 
অথবা উত্তর অসন্তোষজনক হ'লে, জাতীয় দাবিপূরণে ভারতীয়রা তীব্র আন্দোলন 
শুরদ করবে । আন্দোলন অর্থে তান কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবে আইন অমান্য 
গরণনআন্দোলনের কথা বলোছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব মুহুর্তে গণ- 
আন্দোলনের চরমপন্র দিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতার জাতীয় দাবি আদায়ের কথা তান 
কংগ্রেসের মণ্ড থেকে ঘোষণা করেন। 

সুভাষচচ্দ্রের জয়ে কংগ্রেসের মধ্যে রাজনোতিক সংকট ঘনণভুত হয়ে ওঠে । 
সভাপতি 'নর্চিনের পরেই সর্দরি বল্লভভাই প্যাটেল, মৌলানা আবুল কালাম 
আজাদ, রাজেন্দ্র প্রসাদ, সরোঁজিনী নাইডু, ভুলাভাই দেশাই, পষ্টীভ সীতারামাইয়া 
“শংকররাও দেও, জে বি কৃপালনী, জল্মরামদাস দৌলতরাম, যমুনালাল বাজাজ 
প্রমুখ ১২ জন সদস্য কংগ্রেস ওয়াঁকিৎ কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন। তাঁরা 
যৌথভাবে কংগ্রেস সভাপাঁত স:ভাষচন্দ্রকে পন্ন লিখে জানান যে, বিভিন্ন মতের 
জোড়াতাঁল দেওয়া কংগ্রেসের পাঁরবর্তে সভাপাঁত যেন সংখ্যাগারচ্চের মতাদশ' 
প্রাতফালিত করে এমন একটি সমমনোভাবাপন্ন কমিটি গঠন করেন । 

জওহরলাল নেহেরু ১২ জনের সঙ্গে যৌথভাবে পদত্যাগ না করলেও তিনি 
্বতন্ল্ুভাবে কংগ্রেস ওয়াকিং কমাটর সদস্য পদে ইন্তকা দেন। তান কংগ্রেস 
সভাপতি স্‌ভাষচন্দ্রকে তাঁর প্রাক্-নিবচিনী বিবূতির আঁভযোগগনুলি প্রত্যাহারের 
জন্য অনুরোধ করেন। প্রাক্‌-নির্ঝচনী 'বিবাঁতিতে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের প্রভাবশীল 
নেতৃত্বের বিরুদ্ধে আঁভযোগ করোছলেন যে, তাঁরা যস্তরাম্দ্রীয় অংশাঁটর প্রশ্নে 
ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়া করায় আগ্রহী হয়েছেন। জওহরলাল সমেত মোট 
১৩ জন সদস্য ওয়ার্কং কমিটি থেকে পদত্যাগ করায় কংগ্রেসে গভীর রাজনৈতিক 
সংকট দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত প্রভাবশীল নেতৃত্বের জয়লাভে কংগ্রেসের রাজ- 
নৈতিক সংকটের অবসান ঘটে । 

১৩ জন ওয়াকিং কমিটির সদস্য পদত্যাগের পরেই গোবিজ্দবল্লভ পন্থ এবং 
প্রায় ১৬০ জন 'নাখিল ভারত কংগ্রেস কাঁমাটর সদস্য নবাঁনবচিত কংগ্রেস সভাপাতিকে 
জানালেন যে, তাঁরা কংগ্রেস আঁধবেশনে একটি প্রন্তাব উ্থাপনে ইচ্ছুক। এই 
প্রন্তাবে বলা হয়েছে আগাম বছর সংকটজনক অবস্থা দেখা দিতে পারে এবং 
সেই অবস্থায় দেশ ও কংগ্রেসকে সংকট থেকে জয়ের পথে নিয়ে যেতে পারেন 


৩১৮ ভারতে স্বাধনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ 


শুধুমান্র মহাত্মা গান্ধী । সেজন্য কংগ্রেস মনে করে যে, কগ্মেসের কাষ'করী 
সমিতি মহাতআ্সার আস্থাভাজন হওয়া উচিত। এই প্রস্তাবে কংগ্রেস সভাপাঁতকে 
গাঞ্ধীজীর পছন্দ অনুসারে ওয়াঁকং কামাটর সদসা মনোনয়ন করার জনা অনুরোধ 
করা হয়। অর্থ দীর্ঘদন ধরে সভাপাঁতির মনোনীত ব্যান্তরাই ওয়াঁক*ং কমিটির 
সদস্য হতেন । ১৯৩৯-এর ন্রিপুরীতে সুভাধচন্দ্রের নিরবচনে জয়লাভের ফলে 
ওয়ার্কিৎ কাঁমাঁটির সদসাদের মনোনয়নের ভার সভাপাতিরূপে সূভাষচন্দ্রে পারবর্তে 
গাঞ্ধীজীর উপর অর্পণ করার প্রন্তাব করা হল। 

গোবিন্দবল্পত পচ্থের প্রস্তাবটি সম্পকে সভাপাত হিসাবে সুভাষচন্দ্র রুলং দেন 
যে, এই প্রন্তাবঁট 'নাখিল ভারত কংগ্রেস কাঁমাটিতে আলোচিত হতে পারে না। তান 
অবশ্য প্রন্তাবাট “সাবজেন্ুস কাঁমাটিতে” উত্থাঁপত হওয়ার অন:মাঁত দেবার জন্য 
সম্মাত প্রকাশ করেন। অনেক বাকৃবিতগ্ডার পর গ্োবিন্দবল্লভ পন্থের প্রন্তাবাট 
কংগ্রেসের প্রকাশ্য ও পূণাঙ্গ অধিবেশনে পেশ করা হয় এবং গৃহনত হয়ে যায়। এই 
প্রস্তাবে গান্ধীজ্জীকে ওয়াঁকং কমিটির সদস্য মনোনয়নে সর্বময় কর্তৃত্ব দেওয়া হয়। 
কংগ্রেস অধিবেশনে ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইনের যুন্তরাম্ত্রীয় অংশটি প্রত্যাখ্যান 


করা সমেত আরো কয়েকটি গুরত্বপূর্ণ প্রস্তাব গহণত হয়। 
কংগ্রেসে গৃহীত গোঁবন্দবল্লভ পন্থ প্রন্ভাব অনুযায়গ সুভাষচন্দ্র গান্ধীঞ্জীকে 


ওয়াকিৎ কমিটির জন্য সদস্যর তালিকা দিতে অনুরোধ করেন। গ্ান্ধীজ” 
সুভাষচন্দ্ূকে জানালেন তাঁর (সুভাষচন্দ্র) সঙ্গে অন্যান্য সদস্যের মতপার্থক্য 
এতই মৌলিক যে কোন নামের তাঁলকা দেওয়ার অর্থ হল তাঁর উপর সেগুলি 
চাপিয়ে দেওয়া । এমতাবস্থায় তান সূভাষচন্দ্রকে তাঁর পছন্দমত ব্যান্জদের নিয়ে 
ওয়ার্কিং কাঁমটি গঠন করার জন্য অনুরোধ করলেন। গাম্থণজী বললেন £ ০৪ 
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গোবিন্দবল্লভ পঞ্থের প্রস্তাব অনয্যায্ী সুভাষচন্দ্রের অনুরোধ সত্বেও গান্ধগজী 
ওয়ার্কিং কমিটির সদ্ভাব্য সদস্যদের তালিকা দিতে অস্বগকৃত হলে সুভাষচন্দ্র তার 
প্রতিবাদে কংগ্রেস সভাপাঁত পদে ইন্তফা দেন। পরের দিন রাজেন্দু প্রসাদকে 
কংগ্রেস সভাপতির্‌পে নির্বাচিত করা হয়। ১৯৩৯-এর ১লা মে রাজেন্দ্র প্রসাদ 
ওয়ার্কিং কাঁমাটর ১২ জন সদস্যকে মনোনীত করেন। সূভাষচন্দু বস 'দ্িতীয়বারের 
জন্য কংগ্রেস সভাপতি নিবচিত হলে যে ১২জন সদস্য ওয়াং কাঁমাটি থেকে 
পদত্যাগ্গ করেন রাজেন্দু প্রসাদ তাঁদের পূনর্মনোনীত করেন । অবশ্য জওহরলাল, 
নেছের্‌ এই ওয়াকিং কাঁমাটির সদস্য থাকতে অস্বীকৃত হন। 


১৯৩৫-এর নতুন শাসন ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক সংকট ৩১৯ 


ওয়াক কাঁমটি গঠনে গান্ধীজীর অসহযোগিতার বিরুদ্ধে প্রাতবাদস্বরূপ 
স,ভাবচন্দ্র কংগ্রেসের মধ্যে ফরওয়ার্ড রক নামে রাজনোতিক দল গঠন করেন । 

রাজেন্দ্র প্রসাদের নেতৃত্বে গঠিত ওয়াকিং কমিটি ১৯৩৯-এর জুনে নিখিল ভারত 
কংগ্রেস কমিটির সভা আহবান করে। এই সভায় সুভাষচন্দ্র ও অন্যান্য বামপন্থ 
নেতাদের তীব্র বিরোধীতা সত্তেও দুটি গুরত্ষপুণ" প্রন্তাব গৃহণত হয়। একটি 
প্রস্তাবে কংগ্রেসীদের ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশগুলিতে প্রাদেশিক বংগ্লেস কমিটির বিনা 
অনদমোদনে কোনপ্রকার সত্যাগ্রহ অথবা গণ-আন্দোলন পরিচালনা 'নিষিদ্ধ করা হল। 

সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের এই প্রন্তাবকে কংগ্রেস কম'দের গণতাল্লিক আধকারের 
উপর চরম আঘাত বলে মনে করলেন। 'তিনি এবং তাঁর অনুগামীরা ১৯৩৯-এর 
৯ই জুলাইকে এ আই সি সি প্রশ্তাববিরোধী 'দবসর:পে পালনের 'নিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করলেন। কংগ্রেসের উচ্চ নেতৃত্ব সুভাষচন্দ্র এই "সিদ্ধান্তে অত্যন্ত রত বোধ 
করলেন। ৯ই জুলাই বাংলা, উত্তরপ্রদেশ, সেন্ট্রাল প্রাভন্স এবং ভারতের অন্যান্য 
স্থানে সভাসাঁমীত করে উৎসাহের সঙ্গে গ্রাতথাদ দিবস পালিত হয়। 

প্রতিবাদ দিবস প্রাতিপাঁলিত হলে ওয়াকিৎ কমিটি স:ভাধচচ্দ্রের বিরুদ্ধে 
গুরুতর শুংখলা ভঙ্গের অভিযোগে তাঁকে বঙ্গীর প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির 
সভাপতি পরে অযোগ্য ঘোষণা করে, এবং সেই সঙ্গে তাঁকে আগামী 'তিন বছর 
কংগ্রেসের কোন কমিটিতে সদসা নির্বাচিত হওয়ায় অনুপযু্ত ঘোষণা করে। 
প্রভাবে বলা হয়ঃ গুরুতর শুংখলাবিরোধী কার্ধকলাশের জন্য সুভাষচন্দ্র বসুকে 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপাতি পদে এবং ১৯৩৯-এর আগস্ট মাস থেকে 
[তন বছর সময় পর্যন্ত যেকোন, নিচিনমূলক কংগ্রেস কমিটির সদস্য হবার 
অযোগা ঘোষণা করা হল ।, 


একাদশ অধ্যায় 


দিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও গণ-আন্দোলণের তৃতীয় পর্ব 
১. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতবর্ষ 


প্রথম বিশ্বযনদ্ধ যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল, দ্বিতগল্প 'িশ্ববুদ্ধের ক্ষেত্রে কিন্তু তা 
হয় নি। দ্বিতীয় বিশ্বযদ্ধ শুরু হয়েছে ক্রমে ক্রমে । তারশের দশকের শুরু 
থেকেই পাঁথবী ধারে ধরে অথচ সংস্পচ্ভাবে বিশ্ববদ্ধের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে 
শুরু করল। পংজিবাদের সাধারণ সংকটের যুগে মুমৃষূ* পাঁজবাদ জীইয়ে 
রাখা, সমাজতাঁন্নিক বিপ্লব ধংস করা, মানব সভ্যতার শ্রেষ্ঠ ধীতহা ও 
মূল্যবোধকে 'িনস্ট করার জঘন্যতম প্রাতব্রিয়াশশল অস্ত্র হিসাবে ফ্যাঁসবাদী 
একনায়কত্বের উদ্ভব ঘটে ; এবং তার ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বাতাবরণ সষ্টি 
হয় । ফ্যাসিন্ত ইতালির ইথিওপিয়া আক্রমণ, স্পেনে ফ্যাসিন্ত শন্তগুলির 
হন্তক্ষেপ, নাংসশ জামনি কর্তৃক আফ্রুকা ও পরে চেকোশ্নোভা কিয়া দখল, জাপান 
কর্তৃক চীন আকুমণ প্রভাতি আক্রমণাত্রক ঘটনাগুলির মাধ্যমে ফাঁসন্ভ শীন্তবর্গ 
নতুন বিশ্বযুদ্ধের দাবানল ছড়াতে শুরু করল। 'তাঁরশের দশকে আক্রমণাত্মক 
যুদ্ধের যে পটভুঁম স£ন্ট হল তার প্রবল বাহঃপ্রকাশ ঘটল ১৯৩৯-এর ১লা 
সেপ্টেম্বরে । এই 'দিন নাৎসশ জার্মনণ পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে। ওরা সেপ্টম্বর 
ইংলপ্ড এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ফ্রান্স জামনিধর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে 
ইউরোপের রণাঙ্গনে 'দ্বিতীয্ন বিশ্বযুদ্ধ শুরু হযে যায়। 

ইতালিতে ফ্যাঁসবাদের অভ্যুত্থান এবং জামনিগতে নাংসীবাদের আ'বিভবি 
এবং হিটলারের নেতৃত্বে নাংসখ সামারক শান্তর পোল্যান্ড আক্রমণের মধ্য 'দিয়ে 
দ্ধতীর বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়োছল। ফলে আন্তজাতিক পারস্থিত তথা 
মানবেতিহাসে অত্যন্ত কঠিন ও জটিল পব শুরু হল। প্রথম বিশ্ব,দ্ধের মতই 
দ্বিতীর 'বিশ্বযুদ্ধেরও উৎপাঁন্ত ঘটেছিল সাম্রাজ্যবাদের অধীনে পংাঁজবাদী দেশ- 
গীলর অসম আর্থ-সামাঁজক বিকাশ থেকে । 'ফিনাৎ্স পাঁজর রাশ্টীশান্তর প্রতীক 
রূপে ফ্যাসবাদ পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে হীনতম, সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ এবং অন্য 
জাতির বিরুদ্ধে পাশবিক যুদ্ধোন্সাদনা ছড়িয়োছল। বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসী- 
বাদী রাম্টগুলির পরস্পর বিরোধী অনৈতিক ও সামাজিক স্বার্থের বাঁহংপ্রকাশ 
-ঘটোছল দ্বিতীয় বিশ্ববৃদ্ধে ৷ 


তায় বিশ্বযুদ্ধ ও গণ-আন্দোলনের তৃতীয় পর্ব ৩২১ 


নোৌতিক দাঁ্লত্ব অনুসারে পোল্যাপ্ডকে সাহাযা করার কারণগ্াল বিধৃত করে 
ব্রিটেন ও ফ্রাণ্স জামানধর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ফ্রান্স ও ব্রিটেন বিশ্বের 
পূরাণো ও শন্তিশালগ সাম্রাজ্যবাদণ রাণ্টুরূপে সূপারচিত। সারা বিশ্বে এই দন্ট 
রাষ্ট্রের উপনিবেশ এবং অর্থনৈতিক বিনিয়োগ মাকড়সার জালের মত ছড়ানো 'ছিল। 
সেজনা পোল্যা্ড আক্রান্ত হবার পর জার্মানীর বিরদ্ধে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের যদদ্ধ 
ঘোষণায় ফ্যাসিম্ত বিরোধী যুদ্ধ পাঁরচালনার কোন মনোভাব প্রকাশ পার নি। 
তারা আশা করেছিল পোল্যাণ্ডকে পদানত করে হিটলার ইউরোপের পূর্ব দিকে 
নাৎসণ সামারক বানর আঁভযান চালিয়ে াবে। কারণ ইঙ্গ-মার্কিন সাগ্লাজ্য- 
বাদের প্রধানতম শত্রু ছিল সমাজতাঁচ্ঘুক সোঁভয়েত ইউনিয়ন । 

ফ্যাঁসবাদ ও নাৎসীবাদের অভুখানে যে সামারক উন্মন্ত আঁভযান শর 
হয়োছল ইন্গ-মার্কিন সামাজাবাদ ভেবোঁছল যে শেষ পর্যন্ত নাতসশ-ফ্যাঁসবাদী 
শান্তর সঙ্গে সমাজতাম্বিক শাকুর সামারক যুদ্ধে সোভয্লেত ইউনিয়নের পরাজন্ন 
ত্বরান্বিত হবে। তঁরশের দশক থেকে ইঙ্-ফরাসণ সরকারদ্য় জানার প্রতি 
কঠোরতার পাঁরবর্তে দূব*লতার মনোভাব পোষণ করোছল। ১৯৩৬-এ জার্মানী 
রাইন নদশর তরবতত নিরপেক্ষ অণল দখল করলে ইঙ্গ-ফরাসী সরকারদ্বয়ের মধো 
কোন প্রাতীকিয়া দেখা মার নি। ভাসহি-এর শান চুন্ত জার্মানী লঙ্ঘন করতে 
শুরু করলে ইঙ্গ-ফরাসী রাণ্ট্য় সামান্যতম প্রাতবাদ না করে ফ্যাঁসবাদী শান্তর 
অভ্াথানে ইচ্ধন জূগিয়োছল। জাপানের সঙ্গে জার্মানীর কাঁমটীনস্ট-বিরোধী চুক্তি 
সম্পাদিত হলে ব্রিটেন ও ফ্লাস খুবই খুশী হয়ৌছিল। জামান-জাপান কামউীনস্ট 
িরোধণ চন্তর সঙ্গে ইতাঁলর সায় কমিউনিস্ট বিরোধিতা য-স্ত হলে ইউরোপ ও 
এঁশয়ায় কাউন্ট বিরোধী অক্ষ শান্ত (8০13 ১০৮৩] । গঠন সম্পূর্ণ হয়। 

দিত বিশ্বযদ্ধ শুরু হয়োছিল ফ্যাসি-নাংসগবাদণ শত্তিবর্গের সঙ্গে ই -মাকিন 
সামাজাবাদশ শীল্তদ্বরের । যুদ্ধরত দুটি শীল্তগোষ্ঠীর রাষ্ট্গীল ছিল মূলত 
সামাজ্যবাদশ রাণ্ী। সেজনা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে এই য.দ্ধকে সাম্রাজ্যবাদ 
যুদ্ধ বলা হয়। টেন ও ফ্রান্স ছিল মির শত্তিবর্গের (১1160 £০৮৩:) রাষ্টী। 
মত শস্তবর্গের রাষ্ট্রগি নিজেদের উপানিবেশ ও অর্থনৈতিক ক্বার্থরক্ষায় দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধে সামিল হয়ৌছল। ফ্যাঁস-নাৎসীবাদ* শীল্তবর্গ নজেদের পধাজবাদা 
অর্থনর্শাতির প্রন্নোজনে কাঁচামাল সংগ্রহ ও বাজার সম্প্রসারণে বিশ্বে নতুন উপনিবেশ 
দখল করায় তীব্র সামারক আঁভযানে লিপ্ত হয়োছল। ফ্যাসি-নাৎসীবাদী শুন্- 
বর্গের উদ্ভব হয়ৌছিল ইতিহাসের এমন একটি পর্যায়ে যখন সংগঠিত পঠীজবাদ 


৬২২ ভারতে স্বাধীনতা পংগ্রামের ব্রমাবকাশ 


রাষগুলি সামাজ্যবাদ” শাল্ততে পরিণত হয়ে 'বিশ্বের উপানবেশ ও আধা-উপানবোশিক 
দেশগুলিকে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি সদ্পণ করেছিল । 

ফ্যাঁস-নাংসীবাদী শক্তিবর্গের অর্থনোতিক শোবণ, কঁচামাল সংগ্রহ ও বাজার 
সম্প্রসারণের জন্য 'তারশের দশকে বিশ্বে নতুন কোন উপাঁনবেশ বা আধা- 
উপানবেশিক দেশ উন্মত্ত ছিল না। সেজন্য সম্প্‌ণ“ সামরিক শান্তর উপর নিভ'র 
করে ফ্যাঁসিম্ভনাংসী শান্তবগ্: ইউরোপ ও এশিয়ায় ভয়ংকর সামারক আঁভধান 
চাঁলিয়োছল। 'মির শান্তবগে'র সঙ্গে অন, শন্তিবগ্ে'র কয়েকটি বিষয়ে পার্থক্য 'ছিল। 
গণতাল্লিক আদর্শ ও প্রাঁতচ্ঠানগলকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে জাতি-বিদ্বেষী ও 
সম্প্রসারণশীল আদশ" প্রচার করে ফ্যাঁস*নাংসশ শান্তবর্গের অভুখান ঘটোছিল। 
অপরদকে 'মিত্র শাল্তিবর্গ সাম্রাজাবাদণ রাছ্ট্র হলেও গণতাল্পিক রাত ও প্রাতজ্ঠান- 
গদীলকে বজায় রেখোঁছল। কিন্তু মিত্র শত্তিবগে'র রাণ্ট্রগুলি বিশ্বের ওপানবেশিক 
ও আধা-উপনিবোশক দেশগুলিতে জনাতিয় স্বাধীনতা আন্দোলন দমন ও গণতচ্মকে 
সম্পৃণভাবে কণ্ঠরোধ করে সাম্রাজাবাদশ শাসন কায়েম করেছিল । সেজন্য দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের প্রথম পযয়িকে সাম্রাজ্যবাদী ধুদ্ধ বলা হয় । 

ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজাবাদণী শীন্তবর্গের রাজনোতিক আকাঙ্খা পূণ" হয় নি। 
ফ্যাঁসন্নাংসী শান্তবগ" পশ্চিম ইউরোপের দিকে সামারিক আক্রমণ তীব্রতর করলে 
গ্লেটন্রিটেন ও ফ্লান্সকে সর্ধশন্তি দিয়ে নাৎসী শীন্তকে গুতিরোধ করতে হয় । শেষ 
পর্যন্ত পশ্চিম ও পূব ইউরোপের আঁধকাংশ দখলে এনে হিটলারের নাৎসস বাহিনখ 
১৯৪১"এর জুনে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ বরে। এ বছরের ডিসেম্বরে 
আকাঁস্মকভাবে পার্ল হারবার আকুমণ করে জাপান জার্মানীর পক্ষে যুদ্ধে যোগ 
দেয়। ফলে ১৯৪১-এর শেষের দিকে 'দ্বিতমন বিশ্ববুদ্ধের দাবানল ইউরোপ এবং 
এশিয়ায় জবলতে শুরু করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মাঁক্ন যমন্তরাণ্ট্র উভয়েই 
মির শান্তর পক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সামরিকভাবে জীড়য়ে পড়ে। সোভিন্লেত 
ইউনিয়ন আক্রান্ত হবার পর 'ছ্িতীয় বিশ্বযদ্ধের দ্রুত পট পাঁরব্তন ঘটে । কারণ 
যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে ফ্যাসি-নাংসীবাদগ শান্তবর্গের সঙ্গে ইঙ্গ-ফরাসণ শন্তির্গের 
সান্রাজ্যবাদণ যুদ্ধ পারচালিত হয়ৌছল। সোভিম্লনেত ইউনিয়ন আক্ান্ত হবার পর 
ফ্যাসি-নাংসবাদশ শান্তবর্গের 'বিরুদ্ধে সমাজতল্ল ও গণতন্ত্র রক্ষার যুদ্ধ শুরু হয়। 
, ইউরোপে ঘুদ্ধ বাধার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ভারতের বড়লাট ভারতীয় জন 
প্রতীনাঁধদের সঙ্গে কোন রকম পরামশ* না করেই ভারতকে যুদ্ধরত দেশ বলে 
ঘোষণা কফরলেন। প্রথম বিশ্বযদ্ধ শুরু হলে অনুরূপভাবে ভারতীয় নেতাদের 
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মতামতের তোয়াকা না করেই 'ব্িটেন ভারতকে যুদ্ধরত দেশ বলে ঘোষণা করেছিল । 
পঁচিশ বছর পরেও ব্রিটিশ সাম্রাজাবাদের ভারত সম্পর্কে মূল মনোভাবের কোন 
পাঁরবর্তন ঘটে নি। সেজনা দেখা গেল ভারতের জনগণের ইচ্ছা আনিচ্ছার উপর 
বিন্দুমাত্র মূল্য আরোপ না করেই ভারতকে 'দ্বিতয় বিশ্বযুদ্ধে জাঁড়িয়ে ফেলা হল। 

যুদ্ধ ঘোষণার পর ব্রিটিশ সরকার ভারতের জন্য সধাধধান প্রণয়ন সভা গঠনের 
জাতীয় দাবিকে সরাসার নাকচ করে দিল। ভারতের সীমান্তে তখনও পধন্ত 
যুদ্ধের কোন দাবানল হলে ওঠে নি। সদর ইউরোপে নাংসী-হিটলারের 
পোল্যা্ড আরুমণ এবং ইঙ্গ-ফরাসণী রাণ্দুগ্থয়ের জার্মানীর বিরুদ্ধে, ধদ্দ্ধ ঘোষণা 
ভারতকে প্রত্যক্ষভাবে তখনও প্যন্ত স্পর্শ না করলেও ব্রিটিশ সরকার ভারতকে 
যুদ্ধের অংশীদার হিসেবে ঘোবণা করল। সেই সঙ্গে ভারত প্রাতিরক্ষা আঁডনান্স 
জার করে এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের সীমাবদ্ধ ক্ষমতাকেও খর্ব করে বড়লাটকে 
স্বৈরাচারশমূলক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দেওয়া হল । পোল্যা্ড আকা হবার পর ইন 
ফরাস? রাষ্দরন্ধর গণতন্্ ও স্বাধীনতা রক্ষার নামে জামনির খিরুদ্ধে মুগ্ধ ঘোষণা 
করোল। ভারতের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সকার নিতান্ত সীমিত সাংবিধানিক হ্মতা 
সম্পন্ন প্রাদেশিক সরকারগদীলকে অকেজো করে ভারতীয়দের সামান্যতম গণতন্তু 
অস্বীকার করল। ভারত প্রাতরক্ষা আঁডন্যান্স প্রণয়ন করে স্বাধীনতা সংগ্রামী ও 
দেশপ্রোমক রাজনৌতিক কমাঁদের বিনাবিচারে কারারুদঘ। করার স্বৈরাচারী ক্ষমতা 
গ্রহণ করল। জামানগর বিরদ্ধে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধ ঘোষণা করে 
ব্রিটিশ সরকার ভারতে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা হরণ করল । 

দ্বিতগয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতীয় রাজনোতিক পারাশ্থিতি ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
প্রাত ভারতীয় রাজনৈতিক দলগযালির দ্ষ্টওঙ্গী বিস্তারিতভাবে পরবতাঁ অংশে 
আল্লাচনা করা হয়েছে। 


২. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতের রাজটনতিক দলগুলির দৃষ্টিসতলী 


দ্বিতীয় বিশ্ববদ্ধ শুধু যে বিশ্ব রাজনীতির ক্ষেতে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সষ্টি 
করোছিল তাই নর, ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার 
করোছল। দ্বিতীয় 'বশ্বযদ্ধের প্রত ভারতের রাজনোতিক দলগুলির দৃষ্টিভঙ্গী ও 
প্রাতক্রিয়া এক রকমের ছিল না। ১৯৩৯-এ দ্বিতীয় বিশ্বধদ্ধ শুরু হলেও এই যূদ্ধের 
প্রকৃতি ১৯৪৫ পর্যন্ত সমান ছিল না। বিশ্বযুদ্ধের প্রকৃতি বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে 
ভারতের রাজনৈতিক দঁলগচলির দষ্টিভঙ্গগীর উল্লেখযোগা পরিবজনি ঘাীছিল । 


৬২৪ ৬াগতে জ্বাধীনতা সংগ্রামের ভ্রমাঁবকাশ 


সেইজন্য "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পবে ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির অবস্থান ও 
দুষ্টিভঈঈপ এক ধরণের ছিল না। বিষয়াটি অত্যন্ত জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ । ভারতীয় 
জাতীয় কংগ্রেস, মুসালম লগ, ভারতের কাঁমউীনস্ট পার্টি, ও অন্যান্য বামপল্থী 
দলগুলির অবস্থান ও দষ্টিভঙ্গ+ দ্বিত"য় বিশ্বযুদ্ধ পর্বে কেমন ছিল তা বিশ্লেষণ 
করা প্রয়োজন । 
ক. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস 

ভারতীয় জনগণের অথবা তাদের রাজনোতিক প্রীতাঁনীধদের কোনরকম সম্মতি 
না নিয়েই ব্রিটেন একতরফাভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতকে সামিল করোছিল। 
১৯৩৯-এ জামনিগ ব্রিটেনের ধিরুদ্ধে যাদ্ধ ঘোষণা করলে বড়লাট ভারতীয় নেতাদের 
সঙ্গে কোনরকম পরামর্শ না করে ভাবতকে য.দ্ধরত : ০০1118০1০11 ) দেশ বলে 
ঘোষণা করলেন । অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে ব্রিটিশ পা্লামে”ট ভারত সরকার আইনকে 
(0০967007500 ০17 11019 4১০0) সংশোধন ক'রে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন 
ব্যবস্থাকে কাষত বাঁতল করে দিল। সংশোধিত ভারত শাসন আইন বড়লাটকে 
চূড়ান্ত ক্ষমতার আঁধকারী করল। ১৯৩৯এ ভারত প্রতিরক্ষা ঘোষণার থলে 
(79916066 ০01 711018. 01087181106 ) কেন্দুপয় সরকার শুধুমান্ন হুকুমনামা। জার 
করে ভারত শাসনের ক্ষমতা লাভ করল। বিশ্বযুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই ভারত 
সম্বন্ধে ভ্রিটিশ পার্লামেপ্টের অহেতুক তৎপরতা এবং বড়লাটকে স্বৈরাচারী শ্মতা 
প্রদান ভারতীয় জনগণের মধো তীব্র অসন্তোষ সুষ্টি করোছল । 

বৃহত্তম রাজনোৌতিক দল শীহসাবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দ্বিতীয় বিশ্বধদ্ধাকে 
সাম্রাজ্যবাদণ যুদ্ধ বলে ঘোষণা করল! ১৯৩৯ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বরে ফ্যাসিবাদ 
ও নাৎসঁবাদ সম্পর্কে কংগ্রেস কাষকরী সমিতির প্রন্ভাবে বলা হ'ল £ কংগ্রেস 
বারংবার ফ্যাঁসিবাদদ এবং নাতসীবাদের আদর্শ ও পল্থাকে এবং তাদের য্দ্ধের 
প্রশন্তি ও হিংসা সাধন এবং মানবীয় শান্তকে দালত করার কাজকে সম্পূর্ণভাবে 
সমন না করার কথা ঘোষণা করেছে । এরা অনবরত যে আক্রমণের মধ্যে 
নিজেদেরকে নিহিত করেছে এবং সভ্য আচরণের গৃহীত নীতিসমূহ এবং শ্লাপকাঠি- 
গুলিকে ভাসিয়ে দিয়েছে, কংগ্রেস তার নিন্দা করেছে । ফ্যাঁসবাদ এবং নাৎসা- 
বাদের মধ্যে সে প্রত্যক্ষ করেছে সাম্রাজ্যবাদ নশীতর দ্‌টকরণ যার বিরুদ্ধে ভারতের 
জনসাধারণ লড়াই করেছে। কার্যকর? সামাত তাই নিদ্ধিধায় পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে 
জাানীর নাৎসগী সরকারের সবশেষ আক্রমণকে তীর নিন্দা করছে এবং এই 
আক্মণকে যারা প্রাতরোধ করছে তাদের প্রাত সহানুভাত জানাচ্ছে।, 
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কংগ্রেস প্রন্ভাবে আরও সংযোজন করল £ 'গণতল্পের যথাথ: মাপকাঠি হল 
সাম্রাজাবারদ ও ফ্যাসীবাদ উভয়েরই অবসান এবং অত'ত ও বর্তমানে তাদের সাথে 
জাঁড়ত আক্রমণের পাঁরসমাপ্ত। একমান্র এর উপর ভিত্তি করে একটি নতুন ব্যবস্থা 
গড়ে উঠতে পারে। সেই নতুন 'নিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলার সংগ্রামে কমিটি সর্বপ্রকারের 
সাহায্য করতে ইচ্ছুক ও প্রস্তুত । কিন্তু কমিটি নিজেদেরকে সেই রকম যুদ্ধের 
সঙ্গে জাঁড়ত করতে পারে না, কিংবা তাকে সাহাধ্য করতে পারে না; যে যদ্ধ 
সাম্রাজ্যবাদী ধারায় পারচালিত এবং ভারত ও অন্যান্য চ্ছানে সাম্রাজ্যবাদকে 
সুসংহত করার উদ্দেশ্যে সৃষ্ট |, 

বড়লাট লর্ড 'লিনাঁলথগো ভারতের 'বিভিন্ন রাজনোতিক দলের প্রায় পঞ্চাশ জন 
গ্রাতানধির সঙ্গে সাক্ষাত করে ১৯৩১৯-এর অক্লোবরে একটি বিবৃতি 'দিলেন। এই 
বিবৃতিতে তিনি ভোমনিয়ন স্ট্যাটাস দানকে ভারতে ব্রিটিশ নরাঁতর লক্ষ্য বলে 
ঘোষণা করলেন এবং ১৯৩৫-এর ভারত সরকার আইনের মধ্যেই রাজনৈতিক লক্ষা 
অজনে সহায়তা করার কথা বললেন। তিনি আশা প্রকাশ করলেন ষে, যুদ্ধশেষে 
সর্বস্তরের ভারতীয়ের স্বাথ রক্ষা করে ও সংখ্যালঘুদের সঙ্গে মত বিনিময় করে 
ভারত সরকার আইনের সংশোধন করা হবে। যদ্ধ পারচালনায় ভারতায় জনমতকে 
সামিল করার জন্য বড়লাট 'র্রাটিশ ভারতের রাজনোতিক দলগুলি এবং ভারতখর 
রাজন্যবগ্গের প্রতিনিধিদের 'নিয্লে একটি পরামর্শ-দান পর্ধদ গঠনের প্রস্তাব 'দলেন। 

বড়লাটের বিবৃতি এবং প্রস্তাবে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কাঁমটি অসস্তোষ প্রকাশ করে। 
কংগ্রেস য:দ্ধ পারচালনায় 'ব্রটেনকে সাহাযাদানে অস্বীকৃত হয় । কারণ বড়লাটের 
গ্রদ্তাবে ভারতকে স্বাধীনতাদানের কোন প্রাতশ্রুুতি ছিল না। এই অবস্থায় যুদ্ধ 
পাঁরচালনায় ব্রিটেনকে সাহাষ্য করার অর্থ হ'ল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী নপাতকে সমর্থন 
করা। প্রতিবাদস্ধর্প ওয়ার্কং কমিটি কংগ্রেস পারচালিত প্রাদেশিক মল্গীভা- 
গুলিকে পদত্যাগের নদেশ দেয়। এই নিদেশ অনূযায়ী কংগ্রেস পরিচালিত 
প্রাদেশিক মল্্রীসভাগলি ১৯৩৯-এর অক্টোবর থেকে নভেম্বরের মধ্যে পদত্যাগ করে। 

২২ নভেম্বর ১৯৩৯ সালের কংগ্রেস কার্যকরা কমাঁটর প্রস্তাবে সানার্দঘ্ট- 
ভাবে বলা হয়েছে ঃ যুদ্ধের গতিগ্রকীত এবং ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকারের গৃহণত 
নতি, বিশেষ করে ভারতবষ* সম্পরকে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণাসমূহ 
সংস্পস্টভাবে ব্ৃবিয়ে দেয় বে বর্তমান যুদ্ধটি, ১৯১৪-১৮ সালের বিশ্বযদ্ধের মত, 
সাম্রাজ্যবাদ উদ্দেশ্যে পরিচালিত । এবং ব্রিটিশ সাম়াজাবাদ ভারতবর্ষে শিকড় 
গেড়ে থাকতে চায় এরকম দ্ধের সাহায্যে । যন্দ্ধের পিছনে এই ধরণের মতলব 


৩২৬ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের রমাবকাশ 


থাকায় কংগ্রেস নিজেকে এর সাথে জঁড়িত করতে পারে না, এবং ভারতবষে'র 
সম্পদকে শোষণ করার ব্যাপারে আনূকুলা দেখাতে পারে না।” 

১৯৪০-এ রামগড়ে অন্নচ্গত কংগ্রেস আধবেশনে ভারতখয় জনগণের সম্মাত না 
নিয়ে ভারতকে যুদ্ধরত দেশ ঘোবণার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয় । রামগড় 
কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে অটল থাকে । ভারতের জনগণ কেবলমান্ 
নিজেদের সংবিধান রচনা করতে পারে এবং তাঁরাই বিশ্বের সঙ্গে ভারতের সম্পক' 
নিধরিণ করার আঁধকারণ। রামগড় কংগ্রেস সার্বজনগন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে 
গঠিত গণপাঁরষদের দ্বারা ভারতের সংবিধান রচনার সংকঞ্পকে পৃনরাবন্তি করে। 
বিশ্বযস্েকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের মধো মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। 
গান্ধীন্জশ 'বিশ্বযদ্ধকে ভারতের স্বাধীনতা অজনের সঙ্গে একীভূত না করে শাস্তিবাদশ 
দুষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করার পক্মপাতী 'ছিলেন। কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল 
কালাম আজাদ বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে গাম্ধধজধর দ:চ্টিভঙ্গ* গ্রহণ করতে পারেন নি। 
তিনি জাতীয় কংগ্রেসকে শান্তিবাদী সংগঠনের পরিবর্তে ভারতের স্বাধশনতা অর্জনের 
রাজনোতিক দল হিসাবে দেখতে চেয়োছলেন । 

ত্রিটিশের বিরৃদ্ধে সতাগ্রহ পরিচালনার জন্য সারা ভারতের কংগ্রেস কমিটি- 
গলকে সভ্যাগ্রহ কমিটিতে পাঁরণত কল্পতে রামগড় বংগ্রেস আহবান জানায় । 
যুদোর সময়ে সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলন পাঁরচালনার সংকজ্প ঘোষণার 
মধ্য দিয়ে কংগ্রেস ব্রিটিশের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালানোর পথ উন্মুক্ত 
রেখেছিল প্রস্তাবের ওপর বন্ত;তা করতে গিয়ে সর্দর বল্লওভাই প্যাটেল বলেন ঃ 
£]ু 856 70901916 216 1680 101 01509016000, 01001 01 011] [019- 
০১৫1677০6" ( অর্থধি। আইন অমান্য আন্দোলনের পারিবর্তে জনগণ শুধুমান 
অমানা প্রদর্শনে প্রদ্তুত। এই প্রসঙ্গে গাম্ধীজখ বলেছিলেন £ 'আমরা এখনই 
লড়াইল্লের জনা প্রস্তুত হয়েছি এমন কথা ঘোষণা করার কোন কারণ দেখাঁছ না।' 
'ব্রাটশ সরকারের ওপর চাপ সুষ্টি করাই 'ছিল কংগ্রেসের লক্ষ্য । 

১৯৪০-এর গ্রশত্মকালে নাংস* শান্ত বঁটকা বেগে ইউরোপ আক্রমণ করলে 
ফরাসী দেশের সামরিক পতন ঘটে । এই সঙ্গে যুদ্ধের সংকট প্রবলভাবে দেখা দিলে 
কংগ্রেস ৯৯৪০-এর জুলাইতে অনুষ্ঠিত পুণা অধিবেশনে ব্রিটেনকে শতধিন যুদ্ধ 
সহযোগিতার প্রস্তাব দেয়। কংগ্রেস ব্রিটিশের সঙ্গে বৃদ্ধ পারচালনার সহযোগিতা 
করার শর্তগুলি প্রকাশ করে। ব্রিটেনকে ভারতীয় স্বাধশনতার দাবি স্বীকার করতে 
হবে এবং সেই সঙ্গে কেছ্দে অস্থায়শ জাত"য় সরকার (70515101081 135110781 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও গণ-আন্দোলনের তৃতগয় পর ৩২৭ 


0ততাশাগা)ত11 86176 0511019 ) প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কেন্দ্র দায়িত্বশখল 
জাতীয় সরকার হ্ছাপন করতে হবে। ব্রিটেন কংগ্রেসের দাবিগাীল মেনে নিলে 
রাজনৈতিক সংগঠনর্‌পে কংগ্রেস ভারত প্রাতিরদ্মনর বাপারে সবরকম লাহাযা করতে 
পারে ॥ 

প্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের শরাধান সহযোগিতার প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে 
প্রত্যাখ্যান করে । 'িটিশ পরক্কারেব মাতে "এব মুসলমান সমাজের প্রতিনিধি 
মুসলিম লীগ এবং রাজনাবগ' কংগ্রসের প্রস্তাবে সম্মত হবে না। বড়লাট 
কংগ্লেসকে একট নতুন প্রস্তাব দেন । এই প্রুতাব ১৯৪০-এর আগণ্ট প্রস্তাব 
নামে পাঁরচিত । বড়লাটের প্রস্তাশে বলা ওয়, খুদ্ধ শেষে ভারতের জাতীয় জীবনের 
প্রধান অংশগুলির প্রতীনাধদের নিয়ে একটি সংস্থা গঠন করা হবে। এই সংস্থা 
নতুন সধাবধানের কাঠামো রচনা করবে। খড়লাটের প্রস্তাবে তাঁর প্রশাসানিক 
পর্ন্দকে মনোনপত ভারতায় সদস।দের নিয়ে সম্প্রসারণ করার কথা বলা হয়। 
ভারতীয় ও রাজনাবগের প্রতিনিধিদের নিয়ে একি যুদ্ধ পরামর্শ-দান পরিষদ 
( ভার /১৬1501% 0০০7101 ) গঠনের বথা বলা হয়। 

বড়লাটের আগণ্ট গুস্তাবের ধিরুদ্ধে ভারতে তীর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। 
গাম্ধীজী তারবার্তয়ি একি দেশই সংবাদপন্রকে বলেন যে, আগন্ট প্রস্তাব ইংলন্ডের 
সঙ্গে ভারতের দূরত্ব আরও বাড়িয়ে দিল। জওহরলাল নেহেরু বলেন যে, আগজ্ট 
প্রস্তাব ডো'মিনিয়ন স্টাটাসের সমগ্র ধারণা'টিকে করস্থ করল। কংগ্রেস ওয়াকিং 
কাঁমাট প্রস্তাব গ্রহণ করে বলল,ঃ “কংগ্রেসের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে ব্রিটিশ 
সরকার প্রমাণ করল যে তলোয়ার দিয়ে এই সরকার ভারত শাসনে বদ্ধপারকর । 
যুদ্ধের বিপদের সময়ে ব্রিটিশ সরকারকে বিব্রত না করার যে ইচ্ছা কংগ্রেসের ছিল 
তাকে ব্রিটেন ভুল বুঝোঁছল। 

বডলাটের আগঞ্ট প্রস্তাব কংগ্রেসে কাছে অতান্ত অসন্তোষজনক মনে হয় । 
প্রাতবাদস্বর্প কংগ্রেস গান্ধীজীর নেতৃত্বে ১৯৪০-এর অক্টোবরে ব্যান্তগত আইন 
অমান্য (1001৮1091 01%1] 01501601606; আভিযান শুরু করে। এই 
আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য ভারতে ব্রিটিশ সরকার মোট কুঁড় হাজার ব্যান্তকে 
কারারুদ্ধ করে। গান্ধীঞ্জী ব্য্তগত সত্যাগ্রহ অভিযানের উদ্দেশ্যকে বুদ্ধের 
বিরুদ্ধে ব্যান্তগত মত প্রকাশ করার আঁধকার বলে ঘোষণা করলেন। 

১৯৪১এর মধ্যভাগে বিশ্ববুদ্ধের গতিপ্রকৃতি দ্রুত পারিবর্তিত হয়ে গেল। 
১৯৪১"এর ২২শে জুন হিটলারের জামিন সোভিয়েট ইউনিয়ন আব্রমণ বরে দ্বিতণর 


৩২৮ ভারতে জ্যাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ 


বিশ্ববুদ্ধের "দ্বিতীয় পর্বের সূচনা করল। জাপান অতাঁকতে পার্লহারবার আক্রমণ 
করে এীশয়া মহাদেশে বিশ্বব-দ্ধকে ছাঁড়য়ে 'দিল। ফ্যাসিবাদ-নাৎসীবাদ” শান্তর 
িবরুদ্ধে ব্রিটেন এবং ফ্রাঙ্সের মৈত্রী আরো সম্প্রসারিত হয়ে সোঁভিয়েট ইউনিয়ন, 
মার্কিন যুস্তরাম্্রী এবং চীনকে অন্ভুন্ত করল। এই গঁচিটি রাষ্ট্রের নবগ্গাঠিত 
মৈরর মধ দিয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ([701650 1ব811023) গ্রড়ে উঠল । জামনি+- 
ইতালী-জাপানকে নিয়ে গড়ে ওঠা অক্ষ শান্তর (4১015 1১০%/০:9 ) বিরুদ্ধে গ্রেট 
ব্রিটেন-মার্কিন যদক্তরাষ্টর-ফ্রান্সসোভিয়েট ইউনিয়নচঈনকে নিয়ে গঠিত মিন শান্ত 
(41100 7০615 ) নতুন জাতিপুঞ্জ গঠন করল । এর ফলে "দ্বিতীয় মহায-দ্ধে 
চাঁরন্গত গভপর পাঁরবর্তন দেখা দিল । 

ভারতের জাতীয় জনমত বিশ্বযুদ্ধের নতুন রূপান্তরের তাৎপয* দ্রু৩ উপলাম্ধ 
করল। ভারতাঁয় জনমতের প্রতিফলন ঘিয়ে ১৯৪১-এর ভিসেস্বরে জওহরলাল 
নেহেরু ঘোষণা করলেন £ পীবশ্বের প্রগাতশীল শান্তগুলি এখন রাশিয়া, ব্রিটেন, 
মার্কিন যাব্তরান্ট্র এবং চীনকে নিয়ে গড়ে ওঠা গোষ্ঠীর মধ্যে জোটবদ্ধ হয়েছে।' 
জওহরলাল নেহেরু, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমূখ নেতারা নতুন গড়ে 
ওঠা সম্মলিত জাতিপহজ্ের সমমযদাসম্পন মৈত্রী হিসাবে ভারতের স্বীকৃতি 
চেক্োছলেন । এই স্বীকৃতির ভিত্তিতেই তাঁরা যুদ্ধের সময় ভারত প্রতিরক্ষা 
সহযোগিতা দানে প্রস্তুত ছিলেন । ১৯৪১-এর মধ্যভাগ থেকে ব্রিটিশ সরকারের 
সামনে তারত প্রতিরক্ষায় কংগ্রেসের সহযোগিতা লাভের সুযোগ এসোছিল। অর্ধ, 
কংগ্রেসের দাঁব অনুসারে ধদদ্ধ শেষে ভারতের স্বাধীনতা লাভের লক্ষ্যটি সম্পকে 
সম্মানজনক আলাপ-আলোচনা চালানোর সুযোগ সৃন্টি হয়োছল। 

১৯৪১-এ ব্রিটেন এবং মার্কন য্স্তরাণ্টের সরকার দুটিকে নিযে গঠিত 
আযাটলাশ্টক সনদে (/১080110 01881161) সমস্ত মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা এবং 
তাঁদের পছন্দমত সরকার গঠনের আঁধকারকে স্বীকার করা হয়। বলপবক বণ্চিত 
মানুষের সার্বভৌম অধিকার এবং স্ব-শাসনকে পৃনঃপ্রতিত্ঠা করার কথা ঘোযিত 
হয়। আযাটলাপ্টিক সনদের মর্মবস্তুর বিরোধিতা করে ব্রিটিশ প্রধানমন্তাখ চাল 
সরকারভাবে ঘোষণা করলেন যে, ভারতবষ” ব্রহ্গাদেশ এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের 
অন্যান্য দেশগুলি এই সনদের আওতায় আসবে না। কারণ নাংস*শান্তর দ্বারা 
পদানত ইউরোপের জাতি ও রাষ্গুলির সার্বভৌমত্ব ও স্ব-শাসনের জনা এই সনদ 
প্রযুন্ত হবে । 

ফ্যাসি-নাৎসীবাদী শান্তর মিত্র হিসাবে জাপান দ্লুত পিঙ্গাপুর দখল করে 


তীয় বিশ্বযুদ্ধ ও গণ-আন্দোলন তৃতীর পব" ৩২৯ 


এবং মালয় আক্রমণ করে। তার ফলে দাঁক্দশ-পূর্ব এশয়ায় দিতীয় বিশ্বধদ্ধের 
দাবানল ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৪১-এর ডিসেম্বরে জাতীয় কংগ্রেস সাঁ্মালত জাত- 
পুঞ্জের বন্ধু হিসাবে অক্ষ শন্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলাকে নর্তিগিতভাবে 
সমর্থন করে। অবশ্য এই সমর্থন শতাধীন ছিল। ভারতের জাতাঁয় সরকার 
গঠিত হলে তবেই অক্ষশান্তর বিরুদ্ধে প্রাতিরোধের প্রশ্ন উঠতে পারে । কারণ 
“কেবলমার মস্ত ও স্বাধীন ভারত দেশের জনা জাতগয় 'ভীত্ততে প্রাতিরক্ষার দায়িত্ব 
গ্রহণ করতে পারে।, অবশ্য আরুমণের বিরুদ্ধে এবং স্বাধীনতার জনা যে সব দেশ 
লড়াই চালাচ্ছে তাদের প্রাঁত কংগ্রেসের প্রস্ভাবে সহান.ভূতি প্রকাশ করা হয়। 

দ্বিতীর বিশ্বৃদ্ধেব সময়ে চীনের চিয়াং কাইশেক ব্রিটেনকে ভাবতীয়ের হাতে 
প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তবের জন্য অনুরোধ ববেন। তিনি বলোছলেন 
আক্রমণাত্মক যুদ্ধের বিরুদ্ধে ভারতেন সহযোগিতা পেতে হলে দ্রুত রাজনোৌতিক 
প্রশ্নের মীমাংসা করতে হবে। ভল্ট্রেলিয়ার বৈদেশিক মলা ভারতকে স্বশাসন 
অধিকার দানের জন্য ব্রিটেনকে অনুরোধ করেন। ১৯৪২-এর ফেব্রুয়ারী মাসে 
মাঁকন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপাঁত রূজভেল্ট পরোচ্গে চার্চিলের যুত্তি খণ্ডন করে 
আাটলাশ্টিক সনদকে সারা বিশ্বে প্রয়োগ করা হবে এ কথা ঘোষণা করেন। দেখা 
যায়, চখন, অদ্টেলিয়া এবং মান যুত্তরাণ্টী দ্বিতীয় মহাঘুদ্ধে ভারতের সহযোগিতা 
পাবার জন্য ভারতে দায়ত্বশশল জাতীর সরকার প্রাতজ্ার প্রাত অত্যন্ত গুরু 
আরোপ করে । 

ব্রিটেন ভারতে দায়িত্বশীল জাতীয় সরকার প্রাতিষ্থায় কোন সময় আগ্রহ দেখায় 
নি। তার ফলে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃব্ন্দ ভারত প্রাতিরক্ষায় সহযে।গিতা করার 
আহবান জানায় নি। হইাতমধ্যে জাপানের মামারক আকুমণে রেঙ্গুনের পতন হলে 
১৯৪২-এর মার্চে 'ব্রটিশ সরকার ভারতের রাজনৈতিক প্রশ্নীট আলোচনা করার জন্য 
'ক্রপস 'মশন পাঠানোর কথা ঘোষণা করেন। 

বিতর বিশ্বযদ্ধ সম্পর্কে কংগ্রেসের দঙ্টও্গতে দ্বৈতনীতি দেখা যায়। 
তন্তর্জীতক প্রন্মে জওহরলাল নেহের্‌ রাশিয়া, চীন, মার্কিন যযু্তরাষ্টী এবং 
'ব্রটেনকে প্রগাতশনল রাম্টের জোট বলে আভাহত করেন। কিন্তু জাতণয় প্রশ্নে 
অর্থাং ভারতের স্বাধীনতা দান প্রশ্নে কংগ্রেস দ্বিতীয় 'বিশ্বুদ্ধের প্রকাতি মূল্যায়ণ 
এবং জোটবদ্ধতার সঠিক নাত গ্রহণের পারবে ভারতের স্বাধঈনতা লাভকে 
অগ্রাধিকার দেয় । সেজন্য দেখা যায় যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি নানাসময় 
বাভন্ প্রস্তাব গ্রহণ করে ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতের ফ্বাধীনতা লাভের 'বিষল্লাটর 


২৩০ ভারতে স্বাধধনতা সংগ্রামের কমাবকাশ 
উপর আলাপ-আলোচনা চালানোয় সমধিক গুরুত্ব আরোপ করে । 
খ. যুসলিম লীগ 


ভারতের রাজনৈতিক দলগলির মধ্য দ্বিতীয় বিশ্ববদ্ধ তাঁর প্রাতক্রীয়া সংষ্টি 
করেছিল । প্রধানতম সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল হিসাবে ভারতের মুসলিম 
লাঁগ "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘোষিত হবার পর যহদ্ধ সম্পর্কে এই দলের বন্তব্য প্রকাশ 
ফরে। ইউরোপের রাজনখাঁততে ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদ দেখা 'দিলে মুসলিম 
লশগকে এই সব আক্রমণমূখশী ও উগ্র সাম্রাজাবাদশ মতাদর্শের 'বিরুদ্ধে সোচ্চার 
হতে দেখা যায় নি। স্বাধীনতা সংগ্রামের জাতীয় রাজনপতির ক্ষেত্রে মুসলিম 
লখগ ব্রিটিশ সাম্রাজাবাদের বিরোধিতার চেয়ে সাম্প্রদারিক রাজনীতি সম্প্রসারণে 
সমন্ত শান্ত 'নিম্লোগ করেছিল । 

দ্বিতীয় বিশ্বযদ্ধ ঘোষিত হবার পরেই মুসলিম লশগের ওয়ার্কিং কমিটি 
১৯৩৯-এর ১৮ই সেপ্টেম্বর যদ্ধ সম্পর্কে প্রন্ভাব গ্রহণ করে। এই প্রঙ্তাবে 
'যাহুবলই শান্ত এই মতবাদকে খণ্ডন করে বিনা প্ররোচনায় আক্রমণকে নিন্দা 
করে। মুসলিম লীগের প্রস্তাবে মানব স্বাধীনতার নরীতগহীলকে সমর্থন করা 
হয় । মুসালম লীগের প্রস্তাবে পোল্যাপ্ড ইংলপ্ড এবং ফ্রাম্সের জনা সহানূভতি 
প্রকাশ করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্ব-দ্ধে ব্রিটেনকে সহযোগিতা করার প্রশ্নে মুসাঁলম 
লখগ কয়েকটি পূর্বশর্ত আরোপ করে। মুসলিম লীগের মতে ভারতের কংগ্রেস- 
শাঁসত প্রদেশগূলিতে মুসলমানদের প্রতি আদৌ নায় বিচার করা হয় নি। 
সৈজনা এইসব প্রদেশগলিতে মুসলমানদের বাস্তি স্বধীনতা, সম্পত্তি এবং ম্াদা 
বিপনন হয়ে পড়েছে। 

দিতীয় বিশ্বয-দ্ধে ব্রিটেনকে সহাযোগিতা করার পূর্বশর্ত হল কাগ্রেস-শাসিত 
প্রদেশগুলিতে মুসলমানদের আঁধকার ও মধাদা সুরক্ষা করা । ভারতের ত্রিটিশ 
সরকার প্রাদোশক গভর্ণরদের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করার নির্দেশ না দিলে 
মুসলমানদের ব্যন্তি স্বাধীনতা রাক্ষত হবে না। ১৯৩৫-এর ভারত সরকার আইনে 
প্রাদেশিক ম্বার়ত্ুশাসনের আধিকার দেওয়া হয়েছিল । সেই অন-যায়শ ১৯৩৭-এর 
নিবচিনে ব্রিটিশ ভারতে সংখ্যাগারষ্ঠ প্রদেশগুলিতে মুসলিম লীগের শোচনীয় 
পরাজন্ন হয় এবং কংগ্লেস জয়লাভ করে সণীমত ক্ষমতার মধ্যে মন্ত্রীসভা গঠন 
করে। ১৯৩৭-এর নিবাচন প্রমাণ করেছিল যে বিশাল সংখ্যক মুসলমানের মধ্যে 
সুসলন ল'গের রাজনোতিক প্রভাব ক্ষীণ হয়ে আসছে। 


দ্বিতশয় বিশ্বযুদ্ধ ও গণ-আন্দোলনের তৃতীয় পর্ব ৩৩১ 


রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সারা ভারতে জাতীয় কংগ্রেসের প্রভাব প্রতিহত করতে না 
"পরে মুসলিম লীগ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম পথকে ব্রিটেনকে সহযোগতা করার 
পৃবশর্ত হিসাবে অগণতান্িক উপায়ে গভণ*রদের 'বিশেষ ক্ষমতা প্রযোগ করার 
দাব জানিয়েছিল । ভারতের শাসন সংস্কার ও সাধাবধাঁনক অগ্রগ্াত সম্পর্কে 
কোন ঘোষণা করার পূর্বে মস্লিম লীগের সঙ্গে পরামশ* করার জন্য ব্রিটেনকে 
অনুরোধ করা হয়েছিল। মুসলিম লগ নিজেদের প্রাতিষ্ঠানকে ভারতবর্ষে 
মুসলমানদের একমান্ প্রতিষ্ঠান বলে ঘোষণা করে। সেজনা 'দিতীয় বিশ্বধুদ্ধে 
মুসলমানদের সম্মানজনক সহযোগিতা পেতে হলে ব্রিটেনকে মুসালম লণগের 
সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। ভারতের প্রত্যেকটি মুসলমানকে মুসাঁলম লীগের 
পতাকাতলে সমবেত হয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাঠন ও সংকটময় পাঁরাস্থৃতিতে 
কঠোর সঙ্কল্প এবং আত্মত্যাগ করার জনা অহবান জানানো হয়োছল। কারণ 
এই বিশ্ববুদ্ধে ভারতের নয় কোটি মুসলমানের ভাগ্য জাঁড়িয়ে আছে। 

কংগ্রেসের ভারতে তগ্ায় জাতীয় সরকার গঠনের দাবি নাকচ করে ১৯৪০-এর 
আগন্টে ব়লাট লিনলিথগো ধূদ্ধশেষে ভারতেব শাসন সংস্কারের যে প্রস্তাব 
দিয়োছলেন কংগ্রেস তাকে গ্রতাখ্যাণ কবে ।  ৯৯৪০-এ সেপ্টেদ্বরে মসালিম 
লগ বড়লাটের আগঞ্ট প্রন্তাবে সন্তোষ প্রকাশ বরে । এই প্রস্তাবকে মুসলিম লীগ 
ভারতের ভবিষাত সংবিধানের ক্ষেত্রে একটি বিরাট অগ্রগাঁতি বলে বর্ণনা করে। 

১৯৪১-এর ডিসেম্বরে জাপান ফাাঁগ-নাৎসীবাদী জোটে যোগ দিয়ে অতার্কতে 
পালহারবার আরুমণ করলে দ্বিতীয় খিত্বযুদ্ধের করাল ছায়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 
বিস্তৃত হর ৷ জাপান অক্ষশান্ত জোটে যোগ দিলে মুসালম লীগের ওয়াকিং 
কমিটি উদ্বেগ প্রকাশ করে । মুসলিম লগের মতে জাপানের মুদ্ধে যোগদান 
ভারতের নিরাপত্তাকে বিপন্ন করবে । 

দ্বিতীয় বি্বযদ্ধের প্রতি মুসলিম লীগের দুষ্টিভঙ্গন বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি 
বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। ছিতীয় বিশ্বষদ্ধের প্রথম পায়ে ফ্যাসিবাদী শান্তবর্গের 
সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদশ শান্তবর্গের যুদ্ধ হয়। বিশ্বযুদ্ধের দ্বিতীয় পায়ে ফ্যাসিবাদণী 
শান্তবর্গের সঙ্গে প্রধানত সমাজতান্তিক সোভিয্লেট ইউনিয়নের যুদ্ধ হয় । 'দ্বিতশয় 
ধিধ্বযুদ্ধের শুরু থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত মুসলিম লীগ বিশ্বযুদ্ধের কোন রকম 
মূল্যায়ন করে নি। যুদ্ধের সময়ে ব্রিটিশের সঙ্গে দর কষাকি করে সাম্প্রদায়িক 
রাজনীতির সুযোগ সংবিধা লাভ করাই 'ছিল মুসলিম লীগের একমান্র উদ্দেশ্য ৷ 
বিশ্বঘ-দ্ধের মূল্যায়ণ ও আন্তজাতিক রাজনশীতির গাত প্রকৃতি বিশ্লেষণের চেয়ে 


৩৩২ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্রমবিকাশ 


জাতীয় কংগ্রেসকে ভারতখয় হিন্দুদের রাজনোতিক প্রাতাঠান বলে বর্ণনা করে 
'ভ্রিটিশের সঙ্গে নানা ধরণের দরকষাকাঁষর রাজনীতিকে মুসলিম লীগ অগ্রাধকার 
দেয় ॥ সামাজোর স্বাথ" রক্ষার জন্য ব্রিটেন মুসালম লীগের সাম্প্রদায়িক 
দাঁবগুলকে জাতখয়তাবাদ ও গণতাশ্সিক শান্তর বিরুদ্ধে ব্যবহার করে । 


গ. ভারতের কমিউনিস্ট প।টি 


১৯৩১৯-এর সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় বিশ্ব-দ্ধের শুরু | প্রধান যুদ্ধমান দুই পক্ষের 
একদিকে 'ছিল ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজাবাদ, যাকে মদত দিচ্ছিল মাঁক্ন সাম্াজাবাদ। 
অন্যাদকে ছিল জার্মান-ইতালয় ফাঁসিন্ত শীন্তবর্গ, যার সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী জাপান 
কমিন্টান-বিরোধী চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল | দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন শুরু হয় সেই 
সময় ভাবতের কঁমিউানস্ট পাঁট' বে-আইনী অবস্থায় কাজ চাঁলিল্নে যাচ্ছিল। 'দ্বিতাঁয় 
বিশ্ববদ্ধের ঠিক আগে ১৯৩৭-এ কংগ্রেস মন্ধ্ীত্বের সময় কঁমিউনিস্টের 'কিছটা 
আইনগত সুবিধা ছিল। কিন্তু যুদ্ধ শুব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্ট পাটির 
সামনে অবাধভাবে কা করার সমস্ত সুযোগ বন্ধ হয়ে যায়। 

দ্বিতীয় বিশ্বদ্ধ শুরু হবার পরই ভাবতের কাঁমউনিস্টরা ফ্যাঁসবাদের ভয়লাবহ 
বিপদ খুব সহজেই বূঝতে পেরোছিলেন। আন্তজাতিক ক্ষেত্রে ইউরোপের সবন্র 
কাঁমউনিস্টরা ফ্যাসবাদের বিরদ্ধে প্রবল জনমত গড়ে তোলায় প্রয়াসী হয়োছলেন। 
ছিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুবু হবার আগেই ইউরোপের কাঁমউনস্টরা ফ্যাসিবাদের বিপদ 
সম্পর্কে অবহিত 'ছিলেন। সেজন্য ভারতের কমিউনিস্টরা দ্বিতীয় বিশ্বয:দ্া 
শুরু হবাপ আগেই দ্বার্থহণীন ভাষায় আন্তজাতিক শত্রুর বিরুদ্ধে ভারতে সাম্রাজ্য- 
বাদ-বিরোধধ জাতীয় যুক্ত মোচা (00160 80079171০01) গড়ার কথা 
বলেন এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের 'বিরুদ্ধে আপোষহগন লড়াই চালিয়ে ফ্যাসিবাদের 
বিরুদ্ধে সেই মোচয়ি জাতীয়বাদ এবং বামপন্থী দলগুলিকে সামিল হতে আহবান 
জানান। 

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং ভারতের কমিউনিস্ট পাটি: দ্বিতীয় বিশ্বদ্ধ শুরু 
হবাব আগে থেকেই ফাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রাতবাদে মুখর হয়ে উঠোঁছল। 
জাতীয় কংগ্রেস 'বিভন্ন প্রন্তাব গ্রহণ করে ফ্যাসিবাদ ও নাধলীবাদকে নিন্দা 
করোছল । 

দ্বিতীয় বিশ্বশদ্ধ শুরু হবার অল্প কিছ? সময়ের পর ভারতের কাঁমউনিস্ট পার্টি 
এই যূদ্বকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলে 'চহিত করে। সেই সঙ্গে বিনা সম্মতিতে 


দ্বিতীয় িশ্বযৃদ্ধ ও গণ-আন্দোলনের তৃতীয় পৰ' ৩৩৩ 


ভারতকে যুদ্ধের মধ্যে জীড়িয়ে ফেলার জনা 'র্রিটশ সরকারকে কমিউীনস্ট পারি 
তীর সমালোচনা করে। তখনও পর্য//স্ত বেআইনখ কাঁমউনিস্ট পাটি" ১৯৩৯-এর 
ইরা অক্টোবরে একাঁদনের জন্য রাজনোতিক ধর্মঘটের আহবান জানালে বোম্বাই-এর 
নব্বুই হাজার বস্মশিজ্প শ্রীমক ধর্মঘট করে। দ্বিতীয় বিশ্ববদ্ধ শুরু হবার 
অব্বাহত পরেই বোদ্বাইয়ের শ্রামক ধর্মঘট হ'ল বিশ্বে সর্বপ্রথম যুদ্ধবিরোধাী 
সফল শ্রামক ধর্মঘট। সামাজাবাদ যূদ্ধের বিরুদ্ধে কাঁউনিপ্টরা ভারতের 
শিল্পা'্চলে শ্রামকদের মধ্যে প্রচার চালায় । ১১৯৪০-এর বছরটি সাম্রাজাবাদশ 
যুদ্ধাবরোধী প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সভায় মুখর হয়ে ওঠে। বিহারের চিনি 
কল শ্রামক, কলকাতার বাড়ূদার, বাঁরয্নার কয়লাখাঁন শ্রীমক এবং সেই সঙ্গে 
সারা ভারত কিষাণ সভা পাঁরচাঁলিত কৃষকেরা তাদের অর্থনৈতিক আন্দোলনের 
সঙ্গে সাগ্রাজ্যবাদী য.দ্ধাবরোধী আন্দোলনকে যুন্ত করে। কাঁমউীনস্টদের নেতৃত্বে 
পারচালিত শ্রামক-কৃষক যুদ্ধের বিরুদ্ধে এক পাই নয়, এক ভাই নয়” ধনি 
তুলেছিল। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদশ যুদ্ধে ভারত থেকে একটা পাই পয়সা দেওয়া হবে 
না, একজন মানুষকে পাঠানো হবে না। ফ্যাসিবাদেব বিরুদ্ধে কমিউনিস্টরা 
ভারতের শ্রামিকশ্রেণস্র সঙ্গে আন্তজাতিক শ্রমিক শ্রেণীব মেতখ গড়ে তোলার কথা 
বলোছলেন। 

১৯৩৯-এর নভেম্বরে ভারতের কাঁমউীনস্ট পাট" দ্বিতীয় বিশ্বয-দ্ধকে দ্বিতীয় 
সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধ বলে আঁভীহত করে । কমিউনিস্টরা যুদ্ধের সংকটকে ভারতের 
জাতীয় গ্বাধীনতা অর্জনের স্বার্থে বাবহার করাব কথা ঘোষণা করেন ।7২6৬০10- 
(10110 01119910101) 0? 06 সা 071519 [01 1116 80116561161 ০1 
0861002] ঠি660000$ ) ; কিউনিস্টরা ভেবেছিলেন হদ্ধের সংকট ব্রিটিশ 
সরকারের সঙ্গে ভারতীয় জনগণের বিরোধকে হাজার গুণ তীব্রতর করবে। সেজন্য 
যুদ্ধের বিরোধিতা করে সংগ্রাম পাঁরচালনার নাঁতি কমিউনিস্টরা গ্রহণ করেছিলেন । 
কঁমিউনিস্টদের কাছে সাম্রাজাবাদণ যুদ্ধ জাতীয় মযুন্তযুদ্ধ পাঁরচালনার প্রেক্ষাপট 
তৈরী করোছল ॥ সেজন্য ভারতের কাঁমউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসপন্থ সহ সমন্ত 
বামপল্থন শীন্তগ-লিকে বৃদ্ধের বিরুদ্ধে সমবেত হতে আহবান জানয়ৌছিল। 

১৯৪০-এর জান:য়ারশর স্বাধীনতা দিবসের প্রারকালে ভারতের কমিউীনস্ট পাঁট' 
একাঁটি ইসতেহার প্রকাশ ধরে কংগ্রেসের নেতৃবূন্দ ও অনুগামীদের "দ্বিতীয় বিশ্বযদ্ধ- 
জানত জাতীয় ও আন্তজাতিক বৈপ্লবিক পাঁরাশ্থিতি অনুধাবন করতে আহবান 
জানায় । ভারতের জাতীর়তাবাদশ রাজনোতিক শান্তগলিকে "দ্বিতীয় বিদ্বধবদ্ধে 


৩৩৪ ভারতে স্বাধশনতা সংগ্রামের ক্রমাবকাশ 


সাম্রাজ্যবাদাবরোধী আন্দোলন সৃষ্টি করে তার সুযোগ গ্রহণ করতে বলা হয়। 
গণতচ্জ, স্বাধীনতা এবং শান্তর পতাকাতলে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও যুদ্ধবিরোধ 
আন্দোলন গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করে । এই সঙ্গে ভারতের কমিউীনস্ট পার্ট 
কংগ্রেসের জাতীয় দাবিকে পূর্ণ সমর্থন করে গণ-্পাঁরষদ গঠনের দাবিতে সোচ্চার 
হয়। অর্থ ১৯৩৯-এর ন্রিপঃরীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস আঁধবেশনে ভারতের 
স্বাধীনতা সংক্রান্ত জাতীয় দাবিগুলিকে ১৯৪০-এ কমিউনিস্টরা পৃণ* সমর্থন 
জানান । কিন্তু ১৯৩৯-এর অক্টোবর থেকে ১৯৪০-এর মার্চ পর্যস্ত অনুসৃত জাতীয় 
কংগ্রেসের যাদ্ধসংকান্ত নীতিকে কমিউনিস্ট পার্টি 'অপেক্ষা ক'রে থাকার শিক্ষিয় 
নীতি বলে সমালোচন। করে। 

দ্ধতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু থেকে ১৯৪১-এর মধ্যভাগ পর্ধ'স্ত ভারতের কমিউনিস্ট 
পার্ট সামাজ্যবাদী শান্তবর্গের সঙ্গে ফাসিম্ত-নাৎসী শীন্তবর্গের লড়াইকে সাম্রাঞ্জা- 
বাদ যুদ্ধ বলে আঁভীহত করে। এই সময়কালে কমিউনিস্টরা সাম্রাজাবাদাঁবরোধী 
যুদ্ধ আন্দোলনের সঙ্গে ভারতের জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনকে যূস্ত করে 
শ্রামক-কৃষক-ছান্ের মধো উদ্দীপনা দৃষ্টি করোছলেন। ভারতের অন্যানা বামপন্থী 
দলগ্দাল এবং জাতীয় কংগ্রেস 'ন্রিটিশাধরোধন স্বাধীনতা সংগ্রামে জন্য মানাসক- 
ভাবে প্রস্তুত হয়োছিল । ত্র যুদ্ধ বিরোধ দজ্টওল্গীর জন্য বোঁশর ভাগ 
কাঁমউনিস্ট নেতা ও কম'ঁকে ব্রিটিশ সরকার ১৯৪০-এ কারারুদ্ধ করে । 

১৯৪১-এর জুনে নাংস জার্মনিগ সোভয়েট ইউনিয়ন আক্রমণ করে । সোভয়েট 
ইউীনয়ন আক্রান্ত হবার পর 'ব্রটেন, ফান্স, মান য্যন্তরাষ্ট্র, সোভয়লেট ইডীনিয়ন 
এবং চন নাৎসগ-ফ্যাঁপ্বাণী শান্তবূ্গর বিরুদ্ধে সম্মালত জাতীয়পূঙজজ গঠন 
করে। জাতিপ:ঞ্জের উদ্দেশা ছিল 'বশ্বকে ফ্যাসিবাদী শশ্তবর্গের যদদ্ধ থেকে রক্ষা 
করা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম পবয়ি অথাঁধ ১৯৪১-এর মধাভাগ পধন্ডি। 
সাম্রাজ্যবাদী শান্তবগে'র সঙ্গে ফ্যাঁসবাদী শঙ্তিবর্গের লড়াই হয়োছল। ১৯৪১-এর 
জুনে নাস জামানী কর্তৃক সমাজতান্নিক সোঁভিয়েট ইউীনিয়ন আক্রান্ত হবার 
পর দ্বিতীয় বিশ্বধুদ্ধের দ্বিতীয় পযয়ি শ'রঃ হয় এবং বিশ্বযুদ্ধের দ্রুত পরিবর্তন 
ঘটতে থাকে। 

ফ্যাসিবাদী শন্তি সোভিয়েট ইউনিয়নকে আক্মনের অব্যাহত পরে ভারতের 
কাঁমিউনিস্ট পার্টি ১৯৪১-এর ডিসেম্বরে দ্বিতীয় বিশ্বদ্ধকে জনযন্দ্ধ (০০০০8 
₹্/৪.. বলে ঘোষণা করে । সোভিয্লেট ইউনিয়ন আক্ান্ত হবার পণচ মাস পরে 
কাঁমউীনস্টরা দ্বিতীয় 'বিশ্ববদ্ধর নতুন মূল্যায়ন করেন। এই সময় ভারতের 


শ্িতায় বিশ্বযুদ্ধ ও গণ-আল্দোলনের তৃতয় পর্ব ৩৩৫ 


কমিউনিস্ট পার্টি বেআইন" অবস্থায় কাজ চালিয়ে যাঁচছিল। ফলে পাটির 
বহু নেতৃচ্ছান'য় সদস্য ব্রিটিশের জেলে কারারুদ্ধ ছিলেন এবং বাঁক নেতৃম্থান'র 
সদসারা আত্মগোপন করে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে কাজ করছিলেন । সেজন্য 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নতুন মূল্যায়ন করতে কিছ সময় লেগোঁছল। ফ্যাঁসিবাদ” 
আক্রমণাত্মক বৃদ্ধের বিরুদ্ধে সমাজতান্মক সোভিয়েট ইউনিয়নের আত্মরক্ষামলক 
যুদ্ধকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি জনযন্দ্ধ বলে ঘোষণা করে। জনধুদ্ধের ধৰনিকে 
সমর্থন করে ভারতের কমিউনিম্ট পাটির প্রন্তাবে বলা হয়েছিল £ 'আমাদের 
পার্টি বাবহারিক পার্ট (09318001081 [9919) 4 নতুন পারিস্থিতিতে আমাদের 
আশু কর্তবা হ'ল শুধুই কেবল একাঁট নতুন সংগ্রামের পদ্ধতি নিধরিণ করাই নয়, 
উপরন্তু আমাদের জাতীয় আন্দোলনের নতুন পদ্ধাতির উপযোগী নতুন ধ্বনির 
উদ্ভাবন করা।' 

যুদ্ধের এই পধায়ে, য.দ্ধমান দুইপক্ষের মধ্যে একদিকে সমাজতান্মিক সোিয়েট 
ইউনিয়ন অন্যাদিকে ফ্যাঁসিম্ভড জারি, ভারতের কমিউনিস্ট পাটি এই যুদ্ধে 
জন্ন পরাজয়ে নিক্কিপ্ন বা উদাসীন থাকতে পারে নি। কারণ কমিউনিস্টদের 
কাছে দ্বিতীয় বিশ্ববুদ্ধের এই পথয়্ি সারা পুথিবীর পামনে দুটি বিকল্পের মধ্যে 
যেকোন একটিকে বেছে নেওয়ার মৌলিক প্রশ্নরূপে দেখা দিয়োছিল। বিকল্প 
দুটি হল£ স্বাধীনতা অথবা ফ্যাঁসবাদ। কমিউনিস্টদের কাছে ভারতের 
স্বাধীনতা সংগ্রামের জয়লাভের আখচ্ছদো প্রশর্ত হ'জ যুদ্ধে সমাজতান্মিক 
সোভিয়েট ইউনিয়নের জয় ও ফ্যাঁসবাদের পরাজয় । কারণ ফাসিম্ শান্ত জয়লাশ 
করলে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সমেত সারা বিশ্বের মযান্ত আন্দোলন সমূহ- 
ভাবে বিপন্ন হয়ে পড়ত । 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্বিতীয় পথায়ে শুধুমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়কে রক্ষা করার 
জন্য জনয-দ্ধের দ:্টভংগী কমিউনিস্ট পার্টি গ্রহণ করে নি। সমাজতান্রিক রাশ্থী 
সমেত সমগ্র মানব সভ্যতাকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পথায়ের বিশ্বযদ্ধকে 
জনযুদ্ধ বলা হয়োছল। কাঁমউনিস্টরা ঘোষণা করোছলেন যে, জনযন্দ্ধের ধহনি 
য়ে তাঁরা কখনও ভারতী গ্বার্থের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারকে একীভূত করতে চান 
না। কারণ পরাধীন ভারতে জনগণ এবং তাদের শাসকবগগের মধ্যে মৌলিক 
প্রভেদ সব সময় থাকবে । জনযুদ্ধে সহযোগিতা করলেও কমিউনিস্টগা জাতীয় 
ক্য এবং জাতীয় স্বাধীনতার দাঁবকে প্রাধান্য দিয়োছিলেন। এসেজনা কমিউনিস্টন্লা 
জাতীয় কংগ্রেস, মূসালম লীগ এবং অন্যান্য রাজনোতিক দলগধ্লিকে নিম্নে ভারতে 


৬৩৬ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের কমাবকাশ 


যুক্ত জাতীর মোচাঁ (00100 [10081 51901) গড়ার কথা বলেছিলেন । 
যূন্ত জাতীয় মোচরি মূল কর্মসূচণ হবে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তীর প্রাতিরোধ গড়ে 
তোলা । জাতীয় মোচরি নেতৃত্বে ভারতে জাতীয় সরকার গঠনের দাবিকে জোরদার 
করার কথা বলা হয়োছল। 

কমিউনিস্টরা একই সঙ্গে ফ্যাসিবিরোধী জনষদ্ধে ভারতায় জনমতকে সামিল 
করা এবং জাতীয় সরকার প্রাতিঙ্ঠার দাবিকে সর্বদলীয় রাজনোতিক দাবিরূপে 
যোষণা করার কথা বলোছিলেন । সেজন্য দেখা যায় ভারতের কমিউনিস্ট পাট 
ফ্যাসিন্ত শল্তিবর্গের বিরুদ্ধে ভারতের প্রাতিরক্ষা বাবস্থাকে মজবুত করার জন্য শ্রামক 
শ্রেণীকে যদ প্রয়াসে সহযোগিতা করার আহবান জানিম়োছিল এবং সেই সঙ্গে 
তাদের ভারতের জাতীয় দাবির সমর্থনে সংয্্ত জাতীয় মোচাঁ গঠন করতে আহবান 
জানয়োছল। 

দ্বিতীয় 'বিশ্বযূদ্ধ সম্পকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দৃষ্টিভঙ্গঈগকে সাঁঠিক- 
ভাবে মূল্যায়ন করতে হলে য.দ্ধ সম্পরকে মাকসবাদী দুষ্টিভঙ্গীর বিশ্লেষণ 
প্রয়োজন । মার্কসবাদ যুদ্ধ সম্পকে" শান্তবাদশ (7991065) বা ন্যাম্নপরায়ণ 
যুদ্ব-বিরোধী (1931 ৪:011-5/27) দিগ্টভঙ্গী গ্রহণ করে না। প্রত্যেক যদদ্ধবে 
তার ধরীতহাঁসিক পটভূমিতে বিচার করাই মাকসবাদের বোশিম্ট। হলাঁলন আত্ম" 
রক্ষামূলক যুদ্ধকে (05657$1%0 ৬1৪1) সব সময়ে ন্যাষা, প্রগতিশীল ও ন্যায়সম্মত 
মনে করতেন । শাঁন্তবাদশরা যুদ্ধের চার এবং এতিহা'সিক পটভূমিবাদ দিয়ে সমস্ত 
যুদ্ধকে নিন্দা করে। মার্কসবাদ আকুমণাত্রক যুদ্ধের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক 
প্রগতিশীল য.দ্ধকে সমর্থন করে । 

লোননের সময়ে পূথিবীকে বিভন্ত করার জনা সাম্রাজাবাদী শান্তগুলির 
সংঘাত শুরু হল্লে 'গিয়োছিল। এই লব প্রতিদ্বন্দীতা থেকে যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
সূররপাত হয় তাকে লোনন সাম্রাজাবাদী যদদ্ধ বলে বর্ণনা করছিলেন । এই 
যুদ্ধে কোনো প্রগাঁতশীল পক্ষ ছিল না। যারা এই সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধকে সমর্থন 
করোছল তাদের সকলকে লোৌনন সমাজতন্মের আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতক বলে 
নিন্দা করোছলেন । 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সংস্কারবাদী এবং বিপ্লবীরা যুদ্ধের প্রশ্নে ছবিধাবিভন্ত ছিলেন 
প্রথমোস্তরা যুদ্ধকে সমর্থন করোছলেন ; 'দ্বিতীয়োস্তরা এই প্রাতাব্রয়াশীল যহদ্ধের 
বিরোধিতা করার এবং সাম্রাজাবাদী সরকারগ্দাীল উচ্ছেদের জন্য "বিপ্লবের পঙ্গে 
কাজ করার মার্কসবাদী দাঞ্টভঙগ” গ্রহণ করোছিলেন। তাঁরা এই যুদ্ধের সামাজিব 


দ্বতীয় বিশ্ববুদ্ধ ও গণ-আল্দোলনের তৃতী় পর্ব ৩৩৭ 


তাপের বিচার করে, পৃথিবীকে বিভন্ত করার উদ্দেশা বিচার করে, ঘদ্ধবাজ 
সরকারগুলির বিরুদ্ধে তাদের আকুমণ চালিয়োছিলেন। 

দ্বিতীয় বিশ্ববুদ্ধের চাঁন বিচার করতে গিয়ে আন্তজাতিক শ্রামক আন্দোলন 
এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যুদ্ধের দুই পধায়ে দটি দষ্টিভঙ্গগী ও অবন্থান 
গ্রহণ করে। 

প্রথম পর্ধায়ের শুদ্ধে ছিল একদিকে জানি এবং অনাদিকে ফ্লান্স ও ব্রিটেন। 
এই শহদ্ধকে বিশে প্রভৃত্ব স্থাপনেব জনা সাম্বাজাবাদণ শান্তগুলির মধ্যে সামারক 
সংঘর্ধ ও সংঘাত বলে গণা করা হয়। এর উৎপাঁও হয়োছিল এই কারণে 
যে হিটলারকে সোভিয়েত ইডীনয়নের বিরুদ্ধে প্ররোচিত কণার 'ব্রাটশ পাঁরকজ্পনা 
তখনকার মত বার্থ হয । তাই ফাসিবাদী-নাৎসবাদ শীন্তবর্গের সঙ্গে সাম্াজাবাদ” 
শন্ডিবর্গের বিশ্বযদ্ধ আনবাধ হয়ে পড়ে । . 

যুদ্ধের দ্বিতীয় পথাঁয়ে ফ।াঁসবিরোধশ জোটে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রবেশের 
ফলেই কেবলমান্র ধূদ্ধ পবিচ্ছিতির পরিবর্তন ঘটে নি, যাদও সে অবস্থান এই 
বিধয়াট ছিল খুবই গুরুত্বপুর্ণ। এক বছরের ভেতরেই মধা এবং প.ব 
ইউরোপেব উপন ফ্াঁসবাদী বিজয় সম্পূর্ণ হয়। নাৎসী জামনি যুদ্ধ 
শুরু করার ন' মাস পরে ১৯৪০ সালের ঞুনের মধো ফবধাসী সরকারের আত্ম" 
সমর্পন সাঙ্গ হয়; গ্রেট ব্রিটেন নাৎসগ লুৎফওয়াফেব দ্বাবা প্রত পক্ষে অবরুদ্ধ 
হয়ে মারাত্মক পোমা আব্মণের শিকার হয়; মার্কন যত্তরাম্দ্র ১৯৪১ সালের 
ডিসেম্বরে পালহাববার আকরুমণের ফলে জাপানী ফাসিবাদেব দ্বাবা আকান্ত হয় । 
দশ্মিণ-পুব এশিয়া পাণ্ট্রগুলর উপর 'নার্ঘচাবে আকুমণ, আঁফুকা মহাদেশে 
রোমেলের সৈনাবাহনশব অন-প্রবেশ, বিশ্বের অন্মশান্তির পথিবী জয্লের অভিলাষে 
নামা, এবং নাংসশ 'হটলালের ১৯৪১ সালেব জুন মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের 
উপর সর্বশন্তি দিয়ে আরুমণ--এ সব বিখয়গীল একসঙ্গে জড়িত হয়ে দ্বিতীয় 
বিশ্বযদ্ধেব দ্বিতীয় পথের চরিত্র এবং পুথিবীণ মানূধ এবং জাতিগুীলর উপর 
এ-সবের সংদুর প্রসাবী ভাৎপযের ক্ষেত্রে একটি মৌলিক পরিবর্তন আনে। 

পরবর্তশকালের বিশ্ব রাজনপীতি ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলখ দ্বিতশয় বিশ্বযুদ্ধের 
দ্বতশয় পর্যায়ের মৌগিলক পাঁণিবর্তনের যে মূলায়ন করা হয়োছিল তার যৌন্তকতা 
সমথ*ন করে। দ্িতীর বিশ্বযুদ্ধে সমাজতন্দের জয় এবং ফ্যাঁসবাদী-নাৎসশবাদশ 
শান্তবর্গের চূড়ান্ত সামারক পরাজয় এাঁশয়া ও আফ্রিকার ওপানবোশিক। আধা- 
ওপাঁনবোশক এবং পরাধীন দেশগুিলতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধা স্বাধীনতা সংগ্রামের 


৬. 


৩৩৮ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্রমবিকাশ 


দবার গণ-আঙ্দোলন সচ্ট করোছল। দ্বিতীয় বিদ্বযুদ্ধের পারসমাপ্তর এক 
দশকের মধ্যে ভারত সমেত বহহ দেশ রাজনোতিক স্বাধীনতা অর্জন করল এবং চীন, 
ভিয়েতনাম ও উত্তর কোরিয়া সমেত পূর্ব ইউবোপের দেশগুলি সমাজতন্রের 
পথে যাত্রা শরু করল। 


ঘ. কংগ্রেস তোাশ্টালিন্ট পট 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ভারতের অন্যান্য বামপন্থী দলগ্ালির মধ্যে তার প্রাতাকয়া 
সংম্টি করে। দ্বিতীয় বিশ্বধুদ্ধ শুরু হবার পচি বছর পূর্বে কংগ্রেস 
সোশ্যালস্ট পার্ট যুদ্ধ সম্পকে নিজেদের দ:স্টিভঙ্গঈী ঘোবণা করোছল। 
১৯৩৪-এর প্রথম বোম্বাই সম্মেলনে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি বলোছল £ 
'সমন্ত সামাজ্যবাদী যুদ্ধের সারুয় বিরোধতা করে এবং অন্যানা সংকটের যথাযোগা 
বাবহার করে জাতীর সংগ্রামকে তীব্রতর করতে হবে ॥ 

কংগ্রেস সোশ্যালিপ্ট পার্ট'র প্রভাব জাতঈয় কংগ্রেসের গৃহীত যুদ্ধশবরোধী 
্রন্তাবগুতলর মধো দেখা যায়। কংগ্রেসের লঙ্ষৌ আধবেশনে প্রথম বহুদ্ধ“বিরোধা 
প্রস্তাব গহঙত হয় । পরবতা আঁধবেশনগযালতে জাঙখয় কংগ্রেস লঙ্গেনী অধিবেশনে 
গৃহীত যুদ্ধ-বিরোধী প্রস্তাবের পুনরাবাত্ত কবে । দ্বিতীয় বিদ্ধ শুরু হওয়ান 
পর জাতীয় কংগ্রেস যুদ্ধের প্রা শভাঁধীন সমখন “রর প্রস্তাব গ্রহণ করলে কংগ্রেস 
সোশ্যালিস্ট পার্টির মধ্যে তীর প্রাীক্ুধাব স:১ হয় । এই দল আপোষহীন 
যুদ্ব-বিরোধী দ:্টিভঙ্গী পরিভ্যাগ করার এনা কংগ্রেণকে তাঁর সমালোচনা করে । 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শঃরু হবার পর ১৯৩৯-এর সৈপ্টেন্বরে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট 
পার্টর জাতীয় কম্পারষদ যুদ্ধ সম্পর্কে তাদের দষ্টিভঙ্গী ব্যাখ্যা করে। 
পরবতাঁকালে এই দল যুদ্ধ সম্পর্কে মূল দন্টভঙ্গঈর আরো বিশ্তততর ব্যাখ্যা 
করে। দ্বিতীয় বিশ্বযদ্ধ এবং 'ব্রটিশ সরকারের বিরুদ্ধে নিঃশর্ত বিরোধিতার 
দ-ছ্টিভঙ্গ প্রাধানা পায়। ব্রিটিশ সরকারের ধুদ্ধের লক্ষ সম্পকে ঘোষণা যাই 
হোক না কেন তার জন্য কোন রকম অপেক্ষা না কবেই গণ সংগ্রাম শুর; করার কথা 
কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পাট বলোছল । ব্রিটিশ »রকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা 
এবং দরকষাকাষির মনোভাব পরিতাগ করে সংগ্রামব মনোভাব গ্রহণ করার জন্য 
জাতীয় কংগ্রেসকে আহবান জানানো হয় । ওয়াধায় অনুষ্ঠিত নাখল ভারত কংগ্রেস 
কাঁমাটর সভায় কংগ্রেস সোশাানিস্ট পার্টি অনুরুপ প্রজ্তাব উত্থাপন করলে সেটি 
প্রত্যাখ্যাত হয়। 


দ্বিতীয় বিশ্বব,দ্ধ ও গণ-আন্দোলনের তৃতীয় পৰ ৩৩৯ 


কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির জাতীয় কমপারষদ দ্বিতীর (িশ্বযদ্ধের সময়ে 
লের আশু কর্তবাগুলি নিরধারিত করোছল। এক, যহদ্ধ-বিরোধণ প্রচার এবং 
[ক্ষোভ মিছিল ও বাজনৈৌতিক ধর্মঘট পাঁরচালনা করা; দুই, জাতীয় কংগ্রেসের 
শাখাগুলিকে যুদ্ধ-বিরোধা প্রচার কারে সামিল করা , তিন, যুদ্ধ-বিরোধা প্রচারের 
গণ্য বাপকভাবে স্বে৮াসেবক সংগ্রহ করা । ১৯৩৯-এর অক্টোবরে প্রাদোশিক 
সরকারগুলি থেকে কংগ্রেস মন্দের পদত্যাগে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি সন্তোষ 
প্রকাশ করে । শুধুমাহ মন্ত্রীত্ব তাগে ক্ষান্ত না থেকে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পাটি 
জাতীয় কংগ্রেসকে 'ব্রিটিশশীববোধী সংগ্রামে সকিয়ভাবে অংশ নেবার জনা আহবান 
গানায়। 

কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পাটির মূল দ'ন্টিভঙ্গগ ছিল ব্রিটেশের বিরুদ্ধে আপোষ- 
হশন সংগ্রামের নীতিকে তুলে ধরা । সেঞজনা এই দল খোষণা করোছল যে, 
আলাপ-মালোচনা এবং আপোষের মধা 'দিয়ে জাতীয় স্বাধীনতা আসতে পারে না। 
শুধুমা প্রতাক্ষ সংগ্রামের মধা দিয়ে জাতীয় স্বাধীনণা অর্জন করা সম্ভবপর । 
যুদ্ধ এবং যুদ্ধ-গনিত সংকট জ্গাতীক্ন সংগ্রাম পরিচালনার উপধূন্ত সময় বলে এই 
দল মনে করত । ১৯১০-এর গুলাইয়ে পুণা শহরে অন্যাচ্ঠিত  নাঁখল ভারত 
বংগ্রেস কমীটর সভা যুদ্ধ সম্পকে” ব্রিটেনকে শতধীন সমর্থন দানের প্রস্তাব গ্রহণ 
করে। এই শহরে একই সময় কংগ্রেস সোশ্যালস্ট পাটি" দ্বতীর বিশ্বযুদ্ধে নিঃশর্ত 
প্রতিরোধের নখীতি গ্রহণ করে ॥। এহ দলের প্রস্তাবে বলা হয়ঃ "ভারত সম্পকে" 
যেকোন খোবণা ব্রিটেন কব.ক না কেন।, ব্রিটেন হ'ল সাম্রাজাবাদ? শান্ত এবং এই 
যুদ্ধ হ”প সাম্রাজাবাদস ঘদদ্ধ। | গান্তীয় কংগ্রেস ব্রিটেনকে যুদ্ধেব লর্গশ সম্পকে 
ঘোবণা করাব জনা আহবান জানিয়েছিল। কংগ্রেস সোশালিস্ট পার্টি সংস্পচ্ঠ 
ভাবে জাতীর কংগ্রেসের প্রন্তাবকে ববোধিতা করে বলোছল, ভারতবর্ধ সম্পকে 
রিটেন যে কোন ঘোখণাই করুক ন। কেন, ব্রিটেন মনল সাগ্রাঞ্জাবাদী শান্ত এবং 
এই যদ সামাঞ।বাদী ঘুদ্ধ। বিশ্বযুদ্ধের সময় কংগ্রেস দাবি করোছিল অস্থায়? 
গাতখয় সবকাব। কংগ্েল সোশালিস্ট পাটি ঘোবণা করল, ভারতীয় জনগণের 
হাতে ক্ষমতা হন্তান্তণ না করলে অস্থায়শ জাতীর সরকাবৰ গঠন একেখারেই অথ-হশন 
হয়ে পড়বে । 

সংগ্রাম বলতে কংগ্রেস সোশালপ্ট পার্টি রাজনৈতিক সত্যাগ্রহ আচ্দোলন 
পারচালনার কথা প্রচার করোছিল ! রামগড় মাধবেশনে জাতাঁয় কংগ্রেস 
তার শাখাগুলিকে সত্যাগ্রহ শাখায় পারণত করে আইন অমান্য আদ্দোলন 


৩৪০ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমাবকাশ 


পারচালনার প্রস্তাব গ্রহণ করে। কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্ট জাতীয় কংগ্রেসের 
রামগড় প্রদ্তাবকে অতান্ত গুরুত্বপৃণ" ও মৌলিক নাত বলে চিহিত করে। রাজ- 
নৌতক লক্ষ অ্নে কংগ্রেস ব্রিটেনকে যুদ্ধে শধীন সমর্থনের যে প্রস্তাব 
দিয়োছল কংগ্রেস সোশাাালিস্ট পার্ট 'তাকে রামগড়ে গৃহীত সত্যাগ্রহ প্রস্তাবের 
বিরোধী বলে মনে করোছিল। কারণ যুদ্ধের 'বরুদ্ধে। সত্যাগ্রহ আন্দোলন 
পারচালনা করাই রামগড় কংগ্রেসের অন্যতম সিদ্ধান্ত ছিল। যে কোনও রকম 
শর্তাধীন সহযোগিতার প্রস্তাবের সঙ্গে রামগড়ের প্রন্তাব সংগাঁতীহীন । 

কংগ্রেস সোশা।লিস্ট পার্টি আন্দোলন পাঁবচালনার জনা জাতীয় কংগ্রেসের 
শাখাগলিকে সতাগ্রহ শাখায় পারণত করাব দাঁব জানায় । যহুদ্ধরবিরোধা 
সতাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনার জন্য এই দল স্বেছ্ছাসেবক নিয়োগ এবং তাদের 
প্রাশক্ষণ দেবার কথা বলে। সারা দেশ জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠন করে যদদ্ধ- 
শবরোধ? সত্যাগ্রহ আন্দোলকে জোরদার করাব জন্য আহবান জানাগ়্ । 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম পর্াায়ে কামউীনস্ট সমেত অন্যান্য বামপল্থী দল- 
গুল এই যুদ্ধকে সাম্াজাবাদী যন্দ। এলে বর্ণশা করোছল। সেজন্য বামপন্থী 
দলগ.লির প্রতি 'ব্রটিশ সপকারেব আকুমণ শুরু হয়ে যায়। এই সময় কংগ্রেস 
সমাজতঙ্গাী দলের জয়প্রকাশ ণারায়ণ, বামমনোহর লোহিয়া প্রমূখ নেতারা কারারদধ 
হন। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 'দ্বতীয় পধাঁয়ের প্রকৃতি ও চরিত্র সম্পকে জাতায় কংগ্রেস 
নতুন কোন ম:লায়ন করে নি। জওহরলাল নেহেরু এই প্যয়কে আন্তজাতিক 
ও জাতীয় দষ্টভঙ্গগ থেকে বিচার কবোঁছিলেন। তরি মতে, আস্তজ্গীতক শন্তি- 
সমূহের বিন্যাসের মানদণ্ডে রাশিয়া, চীন, মাঁক্ণণি যুন্তরাণ্্র ও ব্রিটেনের 
জোটবদ্ধতা বিশ্বের প্রগাঁতিশীল শান্তসমূকে একন্িত করেছে ; কিন্তু ভারতীয় 
দ:ছ্টিভঈগগী থেকে বিচার করলে এই পর্যায়ের যুদ্ধে ভারতের সম্পকে ব্রিটেনের 
সাম্রাজ্যবাদী নশীতর পাঁরবর্তন হয় ধন। সেনা তান দ্বিতীয় পথয়ের বিশ্ব- 
যুদ্ের প্রধাঁতকে জনযদদ্ধ অথবা সাম্রাজাবাদপ খ্খ। খল মূলাধন করার বিরোধী । 
তাঁর মতে, ভারতায় প্রেন্নপটে ১৯৪১-এর জুনের পরবতখ পায়ের যুদ্ধকে জনবদদ্ধ 
বলে চিতিত করা একান্তভাবে অধৌস্তক। 

দ্বিতীয় *শ্বযদ্ধের দ্বিতীয় পর্যয়িকে কংগ্রেস সোশালস্ট পাট সাম্রাজ্যবাদপ 
যুদ্ধ বলে আঁতাহত করে। এই দলের মতে, সোঁভিয়েট ইউীনয়নের মিন্রপক্ষে 
যোগ দেংয়ার ঘটনা যুের প্রীত ও চারে কোন পাঁরবর্তন আনে নি। আচাধ' 


দ্বিতীয় বিশ্বযদ্ধ ও গণ-আন্দোলনের তৃতীয় পর্ব ৩৪১ 


নরেন্দ্র দেও বলোছলেন যে, জাতীয় মুন্তি সংগ্রামের যাদ্ধ অথবা পতাজবাদ এবং 
ফ্যাঁপবাদ ধংস করার যুদ্ধকে কেবল জনযুদ্ধ বলা যায়। ব্রিটেন, মাকিণ 
যন্তরা্্, জার্মানগ, ইত্রাঁল ও জাপানের মত সাম্রাজ্যবাদী রাণ্ট্রগুলি তাদের জাতীয় 
চবার্থ চাঁরতার্থ করার জণা যখণ উভক্পক্ষে যুদ্ধরত তখন সেই যুদ্ধ জনযদদ্ধ 
হতে পারে না। 
ঙউ ফরওয়ার্ড রক 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুর: হওয়ার অবাবাহ৩ পরেই সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃখে 
গঠিত ফরওয়ার্ড রক এই যুদ্ধকে সাম্রাজাবাদী যুদ্ধ বলে বর্ণনা করে । সুভাষ- 
চন্দ্রের মতে 'দিতায় বিশ্বযুদ্ধ ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের সামনে সংবর্ণ সুযোগ 
এনে দিয়েছে । সানাজাবাদ-ীবরোধী সংগ্রাম তর করে এই সুবর্ণ সুযোগের 
যথাযোগা ব্যবহার করার কথা 'তাঁন বলেন । কারণ এই সুযোগ সময়মত কাজে 
না লাগালে ভারতের জাতীয় আন্দোলন কোনাঁদন আর অগ্রসর হতে পারবে না। 
সেজনা ইতিহাস জাতীয় আন্দোলনেন নেতাদের ক্ষমা করবে না। ১৯৩৬-এর 
হবিপুরা কংগ্রেস আঁধবেশনের সময় থেকে স:ল্াষচন্দ্র আপোষহীন সাম্রাজা- 
বিবোধী সংগ্রামের কথা বলে আসছিলেন । 

ভাষচন্দ্র রক্ষণশীল কংগ্রেস নেতৃত্বের গাপোষকামঈ মনোভাব এসং দোদুলা- 
চিন্তার সমালোচনা করেন। তান কংগ্রেস নেতৃত্বের নিক্ষয়তার কঠোর 
সমালোচক ছিলেন । ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্ববে সুভাষচন্দ্র ব্রিটিশের সঙ্গে আলাপ- 
আলোচনা করে ভারতের রাজনৈতিক দাঁব পূবণে অসম্মত ছিলেন না। অবশ্য 
ভারতীয়ের সম্মান ও মর্ধদা ক্ষু্ রেখে যাদ এই দাবি পূরণ করা হয় তবেই 
তি কাছে সেটি গ্রহণযোগ্য হতে পারে । কিন্তু অস্্োবর-নভেম্বর থেকে তান এই 
মনোভাব সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে আপোবহন সংগ্রামের মধা দিয়ে জাতীয় 
স্বাধীনতা অর্জনের কথা বলেন। তান ব্রিটিশ সরকারের কাছে জাতিয় 
কংগ্রেসকে ভারতের জাতীর দাবি তুলে ধরে আপোষহখন সংগ্রাম শুরু করার 
আহবান জানান। তান মনে করতেন '্রিটিশ সরকার কোনাঁদনই ভারতীয়ের 
রাজনৈতিক দাবি মেনে নেবে না, সেজনা ব্রিটিশ-বিরোধশী সংগ্রাম ছাড়া আর কোন 
দ্বিতীয় পথ নেই । 

ওয়াধয় কংগ্রেস ও়াকিৎ কমিটির সঙা অন-ম্ঠিত হবার প্রাব্কালে স:ভাষচন্দ্রের 
নেতৃত্বে গঠিত বামসংহতি কাঁমটি (1.6 (01901181101 ০০77111106৩ ) 
১৯৩৯-এর অক্টোবরে নাগপুুর শহরে “আপোষ-িরোধী সম্মেলন (80৮, 
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(01709101156 (00106161706 ) আহবান করে । ১৯৩৯-এর নভেম্বরে ফরওয়ার্ড 
বুকের ওয়ার্কিং কামিটির সভায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ব্রিটিশ সাম্রাজাবাদ সম্পর্কে 
আপোষহন মনোভাবের পুনরাবত্তি করা হয়। স.ভাষচন্দ্র মনে করতেন জাতীয় 
কংগ্রেসের প্রন্তাবগুলিকে শধ্মাত কাগজে কলমে সীমাব্ধ রাখা হখ্ছে । রাজ- 
নৈতিক গতি সণ্চারে এগুলিকে প্রয়োগ করা হচ্ছে না। তিনি কংগ্রেসের রক্মশশীল 
নেতৃত্বকে আপোষমূখী বলে বর্ণনা করেন। সেগনা তিন কংগ্রেস নেতৃত্বের 
গরিবঙ্তন দাবি করোছলেন । 

ভাতীয় কংগ্রেসের পশাকাতলে বামপঞ্থন দলগুলিকে এক্যব্। বরে সাম্রাজাবাদ- 
বিবোধন সংগ্রাম পরিচালনাব কথা কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি বলেছিল। সুভাষ- 
চন্দ্র এই দ-ছ্টভঙ্গগকে সমর্থন করলেও প্রয়োজনবোধে কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে 
সংগ্রাম পরিচালনার কথা বলেন। তান আঁভিযোগ কবোঁছলেন যে, জনগণ 
এখনও প্রস্তুত নয় এবং দেশে সাম্প্রদায়িক হিংসা বঞজায় আছে এই অঞজনহাতে 
জায় কংঘেস বারে বারে সংগ্রাম আন্দোলনকে দ্থগিওত রেখেছে । দ্বিতীয় 
বিশ্যদ্ধের পরিপ,্ণ সুযোগ নিয়ে তান সংগ্রামী আন্দোলনকে তীর কবার কথা 
বলেন। 

দিতীয় বিগধ,দ। শুরু হবার ছমমাস পরে বামগড়ে অনণভ্ঠত আপোষ-বিবোধ) 
সম্মেলনে" স:ভাধচন্দ্র ব্রিটিশ সাম্রাগাবাদেব 'বরুদ্ধে আপোনহীন সংগ্রামের সংকল্প 
ঘোষণা করেন। তান স্বাধীনতা দিবসের অঙ্গশকাবপত্রে গঠনমুলক কাগগাঁলব 
উপর গুরু আবোপ করার জনা কংগ্রেসকে সমালোচনা করেন ! সহভাষচন্দ্রে 
নেতৃত্বে গঠিত 'আপোষ-বিরোধী সম্মেলনে" দেশে সংগ্রামমূখী আন্দোলন জোরদার 
করার জনা সারা ভারত এাকশন কাউন্সিল গঠন করা হয়। ১৯৪১-এল 
জান;য়ারতে সুভাষচন্দ্র আত্মগোপন করে ব্রিটিশ-বিরোধাী সশল্ স্বাধীনতা সংগ্রাম 
পরিচালনার জন্য জামনিতে চলে যান। সভাষচন্দ্রের ভারত তাগের পরেও 
ফরওয়ার্ড রক দ্বিতীক্ন বিশ্বযুদ্ধ সম্পকে" সামাজাবাদ-বিরোধী দ:ন্টিভঙ্গী গ্রহণ 
করেছিল । 


৩ ক্রিপ,স মিশন ও শাসন সংস্কারের নতুন প্রস্তাব 


১৯৪১-এর মাঝামাবি সময় থেকে ইউরোপের যুদ্ধ গুরুতর আকার ধাবণ 
করতে শুরু করে। নাখসী জামনিগ একের পর এক পোল্যাণ্ড, বেলজিল্লাম, 
হল্যান্ড, নরওয়ে এবং ফ্লাস দখল করে এবং জুনে সোভিয়েত ইউনিয়ন 
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আক্রমণ করে । যুদ্ধের গুরুতর পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য ১৯৪১-এর 
জুলাই মাসে বড়লাটের কর্ম পারষদের (৮1০6105 17%60011%6 (00817011) 
সম্প্রসারণ এবং জাতীয় প্রতিরম্ম। পারষদ (বি 9110081 10666170৩ 009011011 ) 
গঠনের কথা ঘোষণা করা হল। ১৯৮১-এর শরৎকালে যুদ্ধের অবস্থা এমন দাঁড়াল 
যেখানে ব্রিটিশ সরকারকে ভ্যরতীয় জনগণের সিয় সহযোগিতা লাভের কথা 
ভাবতে হল। এই সময় নাৎসী জামানী আত দ্রুত রাশিয়ার মধো আক্রমণ 
তীব্রতর করলে নিকট প্রাচোর দেশগ্ীলতে যে কোন মুহূর্তে ফ্যাসবাদখ শক্তির 
অভিযানের সম্ভাবনা দেখা দেয়। 'ডসেম্বরে জাপান হঠাৎ পার্ল হারবাব আকুমণ 
করে । জাপান? ফ্যাঁসিবাদ” শান্ত অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে ফিলিপাইন, ইন্দোচঈন, 
ইঞ্দোনেশিয়া, মালয়, ব্রহ্ধদেশ আঁধকার করে। ১৯৪২-এর মা" মাসে জাপান 
সামারক বাহিনী রেঙ্গুন দখল করে নিলে ভারতের সঙমান্ত নিরাপত্তা বিপন্ন হয়ে 
পড়ে। 

ভারতের সঈমাপ্তে ফাসিবাদী জাপান? শান্তর অনূপ্রবেশ ব্রিটিশ সরকারের 
পন্ে ভারতীয় জনগণের সয় নহযোগিতা লাভ করাব বান্তব অবস্থার সৃষ্টি করে। 
কারণ শুধুমান্র জাপানী শা্ডর মোকাবিলাই ব্রিটিশের পক্ষে একমাত্র সমস্যা ছিল 
না। যনদ্ধ প্রস্তুতি ও খঞ্ষোদামে ভারতীয়ের এবাল্জ সহযোগিতা লা৬ করাটাই 
'র্রটিশ সরকারের পক্ষে প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায় । ব্রিটিশ সরকার বুঝেছিল যে 
শাসন-সংস্কার ও স্বায়ত্তশাননের সূস্পন্ট প্রাতশ্রাত না দিলে ভারতের প্রধান 
প্রধান রাজনোতিক দশগ্ীল ও এনগণের সহযোগিতা লাভ করা যাবে না। 

১৯৪২-এর মার্চে পুধানমল্তঈ 'উইনন্টন চাঁচিল যুদ্ধকালীন মন্ত্রীসভার সদস্য 
স্যার স্টাফোড ফ্রিপূসকে ভারতে প্রেরণেব কথা ঘোষণা করলেন। চাঁল 
জানালেন যে, ক্লিপস ভারতীয় সমন্যার 'ন্যাধা ও চুড়ান্ত সমাধানের" (14 ৪00 
118] $018011910) ঘোষণাপত্র বহন করে নিয়ে যা্গে ন। উদারশৈতিক রাজনগতাবিদ 
ও ভারতাঁয় সমস্যার প্রাত সহান:ভাতিশীল বলে কোন কোন মহলে ক্রিপ্‌সের 
খ্যাতি 'ছিল। 

'ব্রাটিশ সরকাবের পক্ষে স্যার স্ট্যাফোড* ক্লিপস যে ঘোষণাপত্রের খসড়া 
ভারতের রাজনৌতিক দলগুগলর কাছে পেশ করেছিলেন তাতে দু'ধরণের প্রস্তাব ছিল। 
প্রথম প্রস্তাবে ভারতের ভবিষ্যত শাসন সংদকার সম্পর্কে ঘোষণার প্রাতশ্রৃত 'ছিল 
এবং দ্বিতীয় প্রস্তাবে যুদ্ধ চলাকালীন ভারতীয়ের প্রতিনিধিদের পবামর্শ ও 
সহায়তা গ্রহণ সম্পর্কে আশ্বাম দেওয়া হয়ৌছল । € যুদ্ধ শেষে 'ব্রটিশ সরকার 


828 ভারতে স্বাধধনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ 


ভারতকে ডোমিনিয়ন মযদি (79010170100 9188১ দেবার কথা বলল । এই সঙ্গে 
ভারত ইচ্ছা করলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে বোরয়ে আসার আঁধকার লাভ করতে 
পারবে । যুদ্ধ শেষ হবার পরেই একটি সধাবধান-প্রণয়ণ সভা (0০051181101 
10810176 10৫১) গঠন করা হবে। এই সভার সদস্যরা ব্রিটিশ ভারত ও দেশধয় 
রাজোর প্রাতাঁনাধিদের নিয়ে গঠিত হবে। ব্রিটিশ ভারতের সদস্যরা ১৯৩৫এর 
ভারত সরকার আইন অননযাক্নী প্রাদেশিক আইন সভাগুলির নিয় কক্ষের দ্বারা 
নির্বাচিত হবেন । কিন্তু দেশখয় রাজাসমূহের ক্ষেত্রে নিবচিন নাতির পরিবর্তে 
মনোনয়নের কথা বলা ইয়। সেই অনুযায়শ দেশীয় রাজনাবর্গ ধাজাসমূহের 
সদস্যদের সধাবধান-প্রণয়ন সভায় মনোনীত করবেন। ) 

প্রস্তাবিত সংবিধান-প্রণয়ন সভা ভারতেব জনা খে সংধিধান রচনা করবে, 
'ব্রাটিশ সরকার তা মেনে নেবেন এবং ভারতের সঙ্গে চুন্ত-আলোচনার জনা প্রস্তুত 
থাকবেন। তবে নতুন সংধধান রচনার ক্ষেত্রে একটি শর্ত থাকবে, সেটি হল 
যে কোন প্রদেশ ইচ্ছা করলে ভারতীয় সংবিধানের বাইরে থাকতে পারবে এবং 
সরাসার ব্রিটেনের সঙ্গে আলোচনা চালাতে পাববে। ভারতের যে কোন প্রদেশ 
অথবা দেশশয় রাজ্য ই ৰবলে স্বতল্ল ডোমিনিয়নের মযর্দা লাভ করে সেই 
সব অণ্চলের জনা নতুন সংঁবধান রচনা করতে পারবে । ব্রিটিশ রাজশান্ত ভারতের 
ধমশয় ও জাতিগত সংখ্যালঘ-দের যে সব আশ্বাস দিয়োছলেন সে সম্পকে ব্রিটিশ 
সরকার ভারতের সংবিধান-প্রণয়ন সভাব সঙ্গে চন্তি করতে পারবে । 

ক্রিপ্সের দ্বিতীয় প্রস্তাবে খুদ্ধ চলার সময্ন ভারতায়ের প্রাতীনিধিদের সহযোগিতা 
ও পরামশ গ্রহণের জন্য ব্রিটেনের চূড়ান্ত মতা গ্রহণের কথা বলা হয়োছিল। 
অর্থাং যুদ্ধ চলার সময় কোন রকম শাসন সংস্কার বা সাধাধধানিক পারবর্তন না 
করে ব্রিটিশ সরকার যদ্ধোদামে ভারতীয় নেতাদের সহযোগিতা ও পরামশ" গ্রহণ 
করবে । 

ক্লিপস মিশনের প্রস্তাবগুলি অতান্ত সবত্কে রচনা করা হয়োছিল। সার 
স্ট্যাফোর্ড ক্লিপস ভেবোঁছলেন যে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ভবিষ্যত ভারতের 
জনা সংাবধান-প্রণয়ন সভা গঠনের ক্ষমতা লাভ করে ব্রিটেনের সঙ্গে চাঙ্ত করবে 
এবং নিজেদের ইচ্ছা অনুসারে '্রাটিশ কমনওয়েলথের সদস্য পদ লাভ করবে 
অথবা 'ব্রিটিশ সাম্রাজা থেকে বেরিয়ে আসবে । তিনি মনে করেছিলেন ম:সালিম 
লগগ প্রদেশের জনা স্বতন্ত্র সংবিধান রচনার অধিকার লাভ করে ব্রিটিশ সরকারের 
সঙ্গে আলাদাভাবে চযান্ত করবে । অর্থাৎ মুসলমান প্রধান প্রদেশগূলি ধর্মের 
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ভিত্তিতে আলাদা হয়ে যাবে। দেশীয় রাজযগুলির রাজন্যবর্গ নতুন সংবিধানের 
আওতার বাইরে থেকে ব্রিটেনের সহে অনুষ্ঠিত পূুরাণো চুন্তির শর্তগ্গীল মেনে 
চলবেন । ধমশয় ও জাতিগত সংখালঘুদের জন্য সার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপুস 'বিাঁটিশ 
সাগ্রাজোর প্রাতিশ্রুতি মত নায়াবচার পালনের আশ্বাস দিলেন । অথাৎ ন্রীটিশ 
সরকার ভারত ত্যাগের পরিবর্তে ভারতীয়ের মধ্যে অসংখ্য 'বিভেদের 'বিমব-: রোপন 
করে 'রাটিশ সাম্রাজ্যেব কাঠামোকে আরো মঞ্জবুত করতে চেয়োছল। 

সান স্টাফোড ক্রিপ্সের ঘোষণা পন্াটি ভারতীয় নেতাদের কাছে সামাগ্রিক- 
ভাবে গ্রহণ অথবা বর্জনের জন্য রাখা হয়। ভারতের ভবিষাত শাসন সংস্কার 
প্রস্তাবের উপর ভারতাঁয় নেতৃবৃন্দ যতটা গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন তার চেয়ে 
অনেক বোশি গুরুত্ব দয়ৌছলেন যুদ্ধ চলার সময় ভাবতীষের সহযোগতায় ও 

শগ্রহণে জাতীয় সরকার গঠনেব উপর । জাতীয় সবকাব গঠনের প্রশ্নে সার 

স্ট্যাফোড ক্রিপূস কঠোর ও অনমনীয় মনোভাব দেখালে ভারতীয্প নেতৃপুন্দে 
সঙ্গে তার আলোচনা ভেঙ্গে যায়। স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপূস উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন 
যুদ্ধ কালীন জাত*স্্র সবকার গঠনের প্রস্তাবে সরাসাঁব অস্বীকুত হন । প্রকতপন্ষে, 
ুপস প্রস্তাব ছিল একটি সোনাব পাথববাটি। ১৯১০-এ বড়লাটের দেওয়া 
আগন্ট প্রস্তাবের প্রতিফলন দেখা গিয়েছিল ক্লিপ্‌স পরিকল্পনা । স্মরণ করা 
যেতে পারে যে, ৯৯৪০-এর প্রস্তাবটি 'ডারতের স্তরের জনমত প্রত্যাথান 
করোঁছিল। 

স্যাব স্ট্যাফোড ক্রিপ্‌সের সঙ্গে আলোচনাকালে কংগ্রেস নেতৃবন্দ সহযোগিতার 
হাত বাড়িয়োছলেন। তাঁরা '্রর্টিশ বড়লাটের অধীনে য.দ্ধকালসন জাতীয় সবকারে 
অংশগ্রহণে সম্মত হন। অবশ্য একটিগান্র শর্তে তাঁরা সহযোগিতা করতে 
প্রস্তুত হয়োৌছলেন । সোঁট হল জাতীয় সরকারকে প্রকৃত দায়িত্ব এবং ক্ষমতা 
দিতে হনে । এই সরকারে সামারক বাঁহন”র স্বাধিনায়কে (0:0100)917007-10- 
01166) একজন ক্যাবিনেট সদস্যরূপে কাঞ্জ করতে হবে। কংগ্রেস নেতৃবূন্দের 
সমস্ত আশা এবং আলোচনা বাতায় পর্যবাঁসত হয় । তাঁদের বলা হল ভারতে 
ত্রটিশের চরম ও একনায়কতান্লিক ক্ষমতা থাকবে । তবে একজন ভারতীয় প্রাতি- 
রক্ষা মন্ত্রী নিষুন্ত হতে পারেন 'যান শুধুমাত্র সামারক বাহনঈর খাবার-দাবার 
ও সাজসঙ্জার তদারাক করবেন। ক্রিপ্‌সের অনমনগর মনোভাবে যদ্ধ চলাকালগন 
সহযোগিতা ও জাতীয় সবকার গঠনের সমস্ত সম্ভাবনার পরিসমাপ্তি ঘটে । 

স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স-এর প্রষ্তাবগুলি ভারতের সমন্ত রাজনৈতিক দলগুল 


৩৪৬ ভাবত স্বাধসনত। সংগ্রাপ্মব ক্লমবিকাশ 


প্রত্যাখান করে। ভারতের জাতসম কংগ্রেস ক্রিপ্‌স প্রন্তাবেব মধো ভারত 
বিাগের পারকঞ্পনা ল্পন করেছিল । সেজনা এই গ্রন্তাব কংগ্রেসের কাছে 
গ্রহণযোগা ছিল না। দ্বিওয়৩, দেশীয় পাজ্যগহীলর ন'কোঁটি জনসংখ্যাকে গণতল্ল 
এনং আত্মনিয়চ্ক্রণের আঁধকার থেকে চিরকালের মও বণ্িত করে রাজনাবগেপ মনোনীত 
প্রতিনিধিদের হাতে এই অঞ্চলগ:লিব চূড়ান্ত রাজনৈতিক সিদ্ধাপ্ত গ্রহণের দায়িত্ব 
অর্পণের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে গাতীয় কংগ্রেস প্রবল প্রাতিবাদ জানায় । তৃতীয়ত, যে 
কোন প্রদেশের পঙ্গে ভারতেব সাংবিধানিক কাঠামোর বাইবে থাকার আঁধকার দানের 
্রস্তাবকে জাতীয় কংগ্রেস ভারতীয় এক) € সংহতি স্থাপনের মূলে কুঙারাথাও বরা 
হবে বলে মনে করোছিল ॥ ঙাবশ্য কোন অঞ্চলের জনগণেব ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেই 
অগ্চলকে ভারতীয় ইউনিয়নের মধো অন্তভূন্ত করতে বংগ্রেস আদৌ আগ্রহী ছিল না। 
মোট কথা, সমস্ত 'দিক থেকে বিবেচনা করে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস 'কিপৃসএব 
ভবিষ্যত শাসন সং*কাবের প্রন্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে । 

মুসালম লীগ তার নিওস্ব দ:্টভঙ্গী থেকে ক্লিপস প্রন্তাবগনলিকে প্রত্যাখান 
করোছল । গ্রাদেশগলি ইচ্ছা মত ভারতেন যুস্তরাম্্রীয় কাঠামোর বাইরে থাকতে 
পারবে এই প্রষ্তাবকে ম.সগিম লঈগ সলাত জানায় । কারণ ভানতের মে সন 
পদেশ ও তাণুলগাঁলিতে মসণমানেরা সংখাগারিষ্ত তারা নিজেদের ইছা মত স্পতচ্ 
একটি রাণ্দ্র গঠনের ধকার পাবে এমন ইঙ্গিত প্রিপ সম্এব প্রন্তাথে মুসলিম লখগ 
লন করেছিল । তা সত্তেও মুসলিম লীগ 'ফ্িপস-এর প্রস্তাব গ্রহণ করে নি। 
কারণ সংবিধাণ প্রণয়নের গদ্দীত সম্পকে মুসলিম লঙ্গগেব যথ্ড্টে আপত্তি ছিল । 
কিপ্ম-্ণর প্রন্ভাবের মধো নমনীয়তা ছিল বলে মসালম লীগ অভিযোগ 
করে। কারণ 'িপ:স প্রস্তাবের মধ্য 'দিয়ে মুসালম লীগের পছন্দ মত মাজনোতিব 
পারব্তন সম্ঞব ছিল না। অর্থাং মুসলিম লণগ ভারত বিভাগের স:স্পম্ট আশ্বাস 


দাবি করেছিল । 
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মত অন্যান্য রাজনোৌতিক দলগুলি 


তাদের নিজস্ব দূষ্টিভঙ্গশ অন[যায়ী 'ক্রিপংস-এর প্রন্তাবগুিকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে 
করে নি। হিচ্দু মহাসভা ক্রিপজ প্রন্ভাবকে ভারত বিভাগের পূর্বভাস বলে মনে 
করেছিল । ভারতের লিবারেল পার্টি ভারত বিভাগ পারিকজ্পনার ঘোরতর বিরোধ 
ছিল। হরিজন নেতা ডঃ আদ্বেদকর 'ক্রিপস প্রন্তাবগুণীলর মধ্যে বর্ণ হিন্দুদের 
রাজনৈতিক একা ধিপত্য আরও বেড়ে ষেতে পারে এই রকম আশংকা করলেন । শখ 
নেতৃবন্দ ক্লিপস প্রস্তাবে পাঞ্জাবের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের বাচ্ছিল্নতাবাদ? 


দ্বিতীয় বিশ্বয-দ্ধ ও গণ-আন্দোলনের তৃতীয় পরব ৩৪৭ 


প্রবণতা বেড়ে যাবে বলে মনে করলেন। ভারতীয় খ্রচান ও আধলো ইপ্ডিয়ান 
সমাজের প্রতিনাধরা 'ক্রিপস প্রস্তাবে এই সব সংখ্যালঘু সমাজের জনা যথেষ্ট 
সাংবিধানিক রক্ষাকবচ নেই বলে ক্িপ-স ঠন্তা'কে প্রত্যাখান করেছিলিন। 

কিপ-স প্রস্তাবকে গাঙ্ছপজগ, "81১৮1 760 06005 01 5. (81118 
0৪11" বলে বর্ণনা কবেন। হাতীয় নেতৃব ক্রিপুস প্রস্তাবে ব্রিটিশ 
সরকারের সাঁদছা সম্পরকে যথেঞ্ট আন্দেহ হুকাশ বঝেছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের 
বিযাত প্রতিশ্রুতি আদৌ কাধকর বলা হণে কি নাসে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ 
[চিল। দ্বিতীয় বিশধুদ্ধের কিন ও ভাীল তকগ্ছার মধো পড়েও 'ব্রাটিশ সরকার 
ভারতীয়দের যথাথ' সহযোগিতা পান কোন রাএনোছিব তান্তারকতা দেখায় নি । 
মন্দ চলাকালশন জাতশয় সরকার গঈনেল প্রাশ্গে সার স্টাফোড কিপ্স সস্পম্ট- 
ভাবে বড়লাটের কমপরিধদের সম্প্রসারণের পাই বললেন | মঞ্গিকালণন জাতায় 
সবকার গঠনে ক্লিপস ভনমনখয় মনোভাব গ্রহণ করেন। পরবতশকালের 
প্রকাশিত তথ্যসম.হে গ্গানা ধায় যে, মাকিনি যু.্তরান্ট্রেন বাল্ট্ীপতি রুজঙেল্ট যু 
চলাকালীন ভারতণয়দের সংখোগিতা লাভ করার জনা ব্রিটেনকে 'ভাবতীয় নেতৃঁ 
ধুন্দের সঙ্গে রাজনোঁক ম*মাংসায় আসার জনা ৬নুকোধ বরেছিলেন। 

'রঁটিশ প্রধানমঞ্জীণ উইনঘ্টন চাচিল ভারতে ক্রিপূপ মিশন পার্থ হলে অতান্ত 
আনান্দিত হয়ে বাণ্ট্রপাত রুজ্ভেল্টকে গানান খে, ব্রিটিশ সরকারেন সাঁদচ্ছা সতেও 
রাজনৈতিক মখমাংসাধ পেশষানো গেল না। গ্রিটিশ সণকারের দ্ধ চলাকালীন 
বাজনৈতিক ম'মাংসায় পৌছানোর কোন আগ্রহ ছিল না। প্রধানমন্ত্রী চাঁচিলের 
যোগা দত হিসাবে স্যাব স্ট্যাফোড' ক্লিপস শুধুমাত্র শুনাগভ আশ্বাস দেবার 
জনা ভারতে এসোছিলেন। কারণ ব্রিটিশ সাম্রাজোর মধো থেকে ব্রিটিশ বড়লাটের 
অধীনে যুদ্ধকালীন জাতীয় সরকার গঠণের মত নৃনতম রাজনৈতিক দাবিকে 
আস্বশকার করে ব্রিটিশ সরকার নিজের অনি, দঙ্ড ও অনাগ্রহ প্রকাশ করেছিল । 


৪. “ভারত ছাড়ে। আন্দোলন 
ক পটভূমি 


হোারতীয় নেতৃবৃন্দের সচে যুদ্ধকালীন ব্রিটিশ কাযাধিনেটের দূত স্যার ষ্ট্যাফোড 
ক্রিপ্স"এর আলোচনা ভেঙে গেলে ভারতের রাজনশাতিতে হতাশার ছায়া নেমে 
আসে। যদ্ধকালণীন জাতীয় সরকার গঠনের দাখি সরাসার ক্লিপস অগ্রাহা করলে 
ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধির সঙ্গে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আলোচনা ব্যর্থতার 


৩৪৪ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমাঁবকাশ 


প্য'বাঁসত হয় । বড়লাটের নেতৃত্বে জাতীয় সরকার গঠনের দাঁব অগ্রাহা করা হলে 
কংগ্রেসী নেতৃবন্দ বুঝতে পেরোছিলেন ব্রিটিশ সরকার তাঁদের নূন্যতম দাবি 
মানতে প্রস্তুত নন।১ এই সময় গান্ধীজগ আনূষ্ঠানিকভাবে পুনরায় জাতীয় 
কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন । (১৯৪১-এর শেষেব দিক থেকে শুর; করে ১৯৪২-এর 
গোড়ার দিক পযন্ত গাম্ধীজশ জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব পদ থেকে সরে এসেছিলেন । 
কিন্তু ক্রিপ্‌স মিশন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে গাম্ধীজগ যুদ্ধাবরোধী গণ 
আন্দোলন পরিচালনার জন্য রাজনোতিক নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। নই “ভারত 
ছাড়ো" রাজনৈতিক ধান দিয়ে গণ-আঙ্দোলন পাঁরচালনার নেতৃত্বে অবতার 
হন 1১) 

হাঁরঙন' পান্নিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধমালায় গাম্ধীজী তাঁর ষদ্ধকালগণ রাঞজ- 
নৈতিক মতামত প্রকাশ করোছলেন। ১৯৪২-এর এ্প্রলে তান লিখেছিলেন, 
“সময়মত সশংখলভাবে ভারত ত্যাগ করলেই ব্রিটেন প্রকৃতপক্ষে 'নিরাপদ হতে 
পারে।' তিনি আক্রমণম:খণ জাপানের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের সর্বতোভাবে আঁহংস 
অসহযোগিতা প্রদর্শনের জনা উপদেশ দেন। তার জন যাঁদ প্রয়োজন হয় 
বহু লক্ষ ভারতবাসীকে জীবন দানের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। জওহবলাল নেহের॥ 
প্রথম 'দকে যুদ্ধ সম্পর্কে গাম্ধীজশর মূলায়নের সঙ্গে একমত হতে পাবেন 'ন। 
[তিনি স্বৈরতাম্মিক অক্ষশান্তর বিরুদ্ধে গণতাল্লিক 'মিত্রশন্তিকে সহায়তাধানের পক্ষপাতা 
ছিলেন (| ১৯৪২-এর মে মাসে গৃহীত সারা ভারত কংগ্রেস কাঁমাটির প্রস্তাবে 
ভারতের স্বার্থ সমেত 'ব্রিটেনের নিরাপত্তা এবং বিশ্বের শান্ত ও স্বা“সনতার জন্য 
'ব্রাটশ শীন্তকে ভারত ত্যাগের জনা বলা হয়। কারণ স্বাধীনতা অজণনের 
দাঁবর ভিত্তিতেই ভারত ব্রিটেনের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারে । লন করান 
বিষয় যে, এই প্রন্তাবে জাপানের আকরুমণ মুখীনতার কোন উল্লেখ ছিল না। 
অবশা ভারত আক্রান্ত হলে আহংস অপসহমোগিতা দিয়ে তার মোকাবিলা করার কথা 
বলা হয়। 

ক্লিপস জাতীয় দাবি গ্রহণে সরাসরি অস্বীঞ্ত হলে মাদ্রাজের প্রান্তন মুখ্য- 
মন্ত্রী এবং প্রভাবশীল কংগ্রে নেতা চক্তাতাঁ রাঞজাগোপালাচারশ জাতীর কংগ্রেসের 
নেতৃবন্দকে একি বিকজপ প্রস্তাব দয়েছিলেন । তান মুসালম লীগ সমেত 
ভারতের রাজনোতিক দলগলির সঙ্গে মসলমান সংখ্যাগাঁরজ্ঠ অঞুলে আত্মানর়ন্মণের 
দাঁব স্বশকারের ভিত্তিতে জাপানের বিরুদ্ধে জাতীয় প্রাতরোধ গড়ে তোলার প্রস্তাব 
দেন। তাঁর প্রদ্তাবে ধর্মের ভিত্তিতে আত্মনিয়ল্ণ নাত স্বকারের উপর 


তীয় বিশ্বধহদ্ধ ও গণ-আন্দোলনের তৃতীয় পর ৩৪১ 


জোর দেওয়া হয়। সারা ভারত কংগ্রেস কাঁমাট রাজাগোপালাচারণর প্রস্তাব 
অগ্রাহা করলে গিনি কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করেন এবং ভারতের রাজনোতক 
সমস্যা সমাধান সম্পর্কে তাঁর মতবাদ প্রচার শুরু করেন। তিনি প্রকাশ্যে জাপানী 
আকুমণ সম্পকে" গাম্ধীজীর মনোভাব এবং তাঁর 'ভারত ছাড়ো” নীতর সমালোচনা 
করেন । 

১৯7২-এর মেন্জুন 'হরিজন+ পান্িকায় প্রকাশিত প্রব্ধমালার গাম্ধীজী যুদ্ধ" 
কালীন ভারতের রাজনৈতিক পারাশ্থিতি ও “ভারত .ছাড়ো নাতি সম্পকে 
তব মতামত প্রকাশ করেন! তিনি লিখোছলেন, ভারতে ব্রিটেনের উপাচ্ছাতি 
গাঁপানকে ভারত আকুমণে প্ররোচিত করবে । 'রিটেন ভারত ত্যাগ করলে জাপানী 
আক্রমন্রণব সম্ভাবনা দূর হতে পারে। ব্রিটেন ভারত তাগের পরেও জাপান 
আক্রমণ করলে স্বাধীন ভারত আরো ভালোভাবে আকুমণের প্রাতিরোধ করতে 
পারবে । অবশ্য আঁহংম অসহযোগিতাকেই 'তাঁন আক্রমণ প্রাতরোধের মোক্ষম 
অস্র বলে মনে করতেন । 

১৯৩০-এর আইন অমান্য আন্দোলনের পর গাম্ধীজী গণ-আন্দোলনের 
পাববল্পনা পাঁরতযাগ কবেছিলেন। ক্লিপস মিশনের ব্যর্থতার পর গাম্ধীজ” 
পুনবায় গণ-আন্দোলন পারিচালনার কথা ভাবতে শুরু করলেন। দশ বছর গঠন- 
মূলক কর্মসূচট পাঁরচালনাব পর তান 'রাঁটশ-বিরোধশী রাজনীতিতে গণ 
আান্দোলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন । 'তাঁন 'হরিজন' পান্রকায় লিখলেন, 
দীর্ঘাদন বিদেশী শাসনের অধীনে অপেক্ষা করার পব আর বোশ অপেক্ষা করার 
সার্থকতা নেই । সেজন্য অনেক' কক নিয়ে তানি ভারতীয়দের '্রিটিশের 
আধিপতোর বিরুদ্ধে আঁহংসভাবে প্রাতবোধ করার জনা উপদেশ দেবার কথা 
ভাবলেন। ১৯৪২-এর জুলাই মাসে গান্ধীজী কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল 
কালাম আজাদকে *ভারত ছাড়ো আন্দোলনের কথা বললেন । মৌলানা আবুল 
কালাম আজাদ বলোছলেন জাতীয় কংগ্রেসের এমন কোন আন্দোলন পাঁরচালনা 
করা উচিত নয় যা জাপান সামারকবাঘকে উৎসাহিত করবে। গাম্ধীজণ 
বলোছিলেন যে, '্রাটশকে ভারত ভাগ করতেই হবে । সেক্ষেত্রে জাপান ভারত 
আকুমণ করবে না। তৎসত্বেও জাপান ভারত আরুমণ করলে ভারতীয়রা সর্বশা্ 
দিয়ে জাপানকে প্রতিরোধ করবে। 

গাম্ধীজী মনে করতেন ব্রিটিশ শান্ত তাঁর আন্দোলন পাঁরচালনার পথে বাধা 
সষ্ট করবে না। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ গাম্ধীজীকে জিজ্ঞাসা 


৩৫০ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্রমাঁবকাশ 


করোছিলেন, গণ-আন্দোলন পাঁরচালনার সংস্পষ্ট কর্মসুচ সম্পর্কে তান 'কি 
ভেবেছেন ? গান্ধীজশ তাঁকে কোন সুস্পম্ট ধারণা দিতে পারেন নি। আবুল 
কালাম আজাদের আত্মজীবনীতে জানা ঘায় ব্রিটিশ বিরোধী প্রাতরোধ আন্দোলন 
সম্পকে গান্ধীজীর কোন সংস্পন্ট কর্মসূচী ছিল না। অবশ্য গান্ধীজশ জানিয়ে- 
[ছলেন যে, ১৯৪২-এর আন্দোলনে ভারতীষ্লিরা স্বেচ্ছায় কারাবরণ করার পাঁরবতে" 
ব্রিটিশ বিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগদান করে কারাবরণ করবে । গাম্ধীঞগ 
মনে করতেন ধুদ্ধের সংকটজনক অবস্থায় 'ব্রিটিশ শন্তি এমন িছ-ই করবে না যাতে 
ভারতের রাজনোৌতিক সংকট ঘনীভূত হয়ে ওঠে । সেজনা তান আন্দোলনের 
সংজ্পঞ্ট কর্মসূচী ভেবোঁচিন্তে ঠিক করবেন । কারণ রাজনৈতিক উত্তেজনা যেমন 
স:ষ্ট হবে ঠিক সেই অনুযায়ী তান আন্দোলনের কর্মসূচী রচনা করবেন । 
অর্থাৎ প্রাচ্যের ধুদ্ধ যেহেতু ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত এসে গেছে সেজনা আন্দোলন 
শুর: করলেই 'ব্রাটশ শান্ত কংগ্রেসের সঙ্গে রাজনৈতিক বোঝাপড়ায় আসবে । অবশ্য 
গাম্ধীঞ্জী পাঁরচালিত অতীতের সমন্ত গণ-আন্দোলনের মত ১৯৪২-এর প্রন্তাবিত 
গণ-আন্দোলনাটি সম্পূর্ণ আহংস অসহযোগতার আন্দোলন হবে বলা হল। 
গাম্ধীজী সশস্ঘ্ আন্দোলন ছাড়া জনা সকল প্রকার আন্দোলনের পদ্ধাত গ্রহণে 
্রন্তুত ছিলেন । 

দাঁক্ষণ-্পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি থেকে ব্রিটিশ শন্তি সরে আসার ফলে এইসব 
অঞগ্চলগদীল জাপানের কাছে পুরোপীর আত্মসমর্পণ কবোচল । পর্ব সীমান্তে 
জাপানী শু পক্ষ যাঁদ ভারত আরুমণ করে এই আশংকায় নদীপথে চলাচলের 
উপযোগী ছোট ছোট নৌকা ধনংস করে দেওয়া হল। মালয় ও বায় যা ঘটেছে 
ভারতেও যাতে তা না ঘটে সেজনা কংগ্রেস নেতৃবন্দ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন । এই 
সময় গাম্ধীজশর প্রস্তাবিত “ভারত ছাড়ো” নীতি কাকব করা সমীচীন হবে কি না 
সে সম্পর্কে অনেক নেতা আশংকা প্রকাশ করোছিলেন । জওহরলাল নেহের: ভেবে- 
ছ্ছলেন, এ অবস্থায় দেশে যাঁদ গণ্-অভুঙখানের ধ্বনি দেওয়া হয়, তা হলে ফ্যাঁস- 
বাদশদের হাতে 'মন্রশান্তর হয়তো পরাজয়প্বটতে পারে । কারণ ব্রিটিশ সাম্রাজাবাদশ 
আধিপত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময়ে গণ-আন্দোলন তাঁরতর করলে ভারতকে হয়তো 
স্বাভাবিকভাবে রাশিয়া ও চীনের পক্ষ বন কদতে হতে পারে । 


খ. আগষ্ট প্রস্তাব : “ভারত ছাড়ে আন্দোলন ও গণ-সমাবেশ 
(৬১৪২-এর ৯৪ই জদালই তারিখে কংগ্রেস ওয়াক কাঁমাটি যে একটি দঘ' 
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প্রস্তাব গ্রহণ করোছিল সে প্রস্তাবটি “ভারত ছাড়ো, প্রস্তাব নামে বিশেষভাবে 
পাঁরাচত । এই প্রস্তাবকে দু'টি অংশে ভাগ করা যায়। প্রথমটি প্রস্তাবনার অংশ 
এবং দ্বিতীয়টি কর্মপ্রণালণ নির্দেশের অংশ। প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে ভারতে 
'র্রাটশ শাসনের আশু অবসান দরকার ।) ব্রিটিশ শাসনের অবসান শুধুমাত 
ভারতের স্বার্থে গ্রযোজনীয় তাই নয় সমগ্র বিশ্বের নিরাপত্তা এবং নাৎসবাদ, 
ফ্যাঁসবাদ, সামারকবাদ এবং সকল প্রকার সাঘ্র।ঙজাবাদ ও জাতিগুলির উপর আকুমণ 
গ্রীতহত করার স্বার্থে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হওয়া দরকার। এই 
প্রস্তাবে (টি শান্ত ভারত শাগ করলে অস্থায়য তীয় সরকার এবং সংবিধান- 
প্রণয়ন সভা গঠনের কথা বলা হয়। এই সে এই প্রদ্তাবে সস্পম্টভাবে বলা হয় 
যে, কংগ্রেসের ব্রিটেন অথবা 'ম্ুশীন্তকে বিত্ত করার আদৌ কোন ইচানেই । অন্ম-- 
শান্তির আক্রমণমুখী নীতিগুলির উপর বংগ্রেসের কোন সহানুভাতি নেই 1) জাপানী 
আক্রমণ অথবা ষে কোন আক্ুমণকে গ্রাতিরোধ করার জন্য মিন্রশান্ত যাঁদ ভারতের 
অভযস্তরে সামারিক ঘটি রাখতে চায় স্কত্রে কংগ্রেস সেটি অনুমোদন করতে পারে। 

প্রস্তাবের কর্ম প্রণালী নিদ'শের অংশে বলা হয়েছে যে গ্রিটিশ সরকার ওয়ার্কিং 
কাঁমাটর দাঁব অগ্লাহা করলে কংগ্রেস নিতান্ত অশচ্ছা সরেও ১৯২০ দেএ যে ধরণের 
আঁহংপ আদ্দোলন চালিয়ে এসেছে ঠিক সেই ধরণেব আন্দোলন পরিচালনায় খাধা 
হবে। কীরণ রাজনোতিক আধিকার এবং স্বাধ1তার মূল শাতিকে কাধকর কমা 
বংগ্লেসের ল্য । এই ধরণের ব্যাপক গণ-চংগ্রানের নেতৃ্ধ দেবেন মহা গাপ্ধী ) 
ব্যাপক গণ-সংগ্রাম সম্পর্কে সারা ভারত বংগ্রেম কামাঁটি চূড়ান্ত [সদ্ধান্ড গ্রহণ 
করবে । 

গান্ধীজীর বিশেখ দত হিসাবে শিস: স্লেড দিলীতে ধডলাডের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
প্রার্থনা করলেন। তান খ%লাটকে ওয়াকিং কাঁমাটর প্রন্তাব এবং প্রন্তাবিত 
আন্দোলনের প্রকৃতি সম্পকে অধাহত করতে চেয়েছিলেন। প্রন্তাবের বন্তব্যে 
বদ্রোহের হুমাক দেওয়া হয়েছে এহ অঞ্ুহাতে খঙলাট মিস স্লেডের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করতে অস্বীকৃত হলেন । কারণ যনে চলাকালীন আঁহংস অথবা সাহংস 
বদ্রোহ 'ব্রাটশ সরকার বরদাস্ত করবেন না। গাম্ধীজী ব্রিটিশ সরকারের অনমনপয় 
মনোভাব উপলব্ধি করলেন। এ পত্বেও [তান মনে করেছিলেন ব্রিটিশ রাজ- 
শান্ত কোন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে না। 

(১৯৪২-এর ৭ই আগঞ্ট দারা ভারত কংগ্রেস কামিটি মাঁলিত হয়ে দীঘ* আলোচনা 
চালিয়ে গান্ধীর নেতৃত্বে ব্যাপকভাবে আঁধংস গণ আন্দোলন শন, করার প্রস্তাব 


৬৫২ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমাবকাধ 


গ্রহণ করে । ) প্রস্তাবে বলা হলঃ কংগ্রেসের সংগঠনকে কাজ করতে না দেওয়া 
হলে অথবা কংগ্রেস কমিটি কমপ্রণালীর নির্দেশ দিতে না পারলে স্বাধীনতাকামণ 
প্রতোক ভারতবাসী দেশের মুক্তির জন্য নিজেকে সাঠকভাবে পরিচালিত করবে। 
সারা ভারত কগ্রেস কাঁমটির সভায় (গান্ধীজশী ঘোষণা করলেন) পূর্ণ স্বাধীনতা 
ছাড়া অন্য কিছুই তাঁকে সন্তুষ্ট করবে না। তান বললেন £ (৩ 91)8]1 ৫০ 
0£:016. ডা০ 91211 9111)61 76০ 110018. 01 016 10 1116 81061010, 
গান্ধজীর স:বখ্যাত 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে ধবনিটি এই সময় উচ্চারিত হয়োছল 1) 
তাগণ্ট প্রস্তাবে ব্রিটেনের য.দবপ্রচেষ্টার সাহায্যদানের অঙ্গীকার ছিল, আর 
ছিল সরকারের প্রাত আহবান যাতে তারা দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করে ) প্রদ্তাবের 
উপসংহারে বলা হয়োছিল ৫ যে জাতি আঙ্গ সায্রাজাবাদখ, স্বৈরাচারী শাসনের 
বিরুঞে নিজের সংকম্পকে প্রাতাঙ্চিত করার সংগ্রামে ব্রতী, তাকে দমিয়ে রাখার 
চেষ্টা আর কোনমতেই সমর্থন করা ঘায় না। "ব্যাপকভাবে আঁহংস গণ-আন্দোলনকে 
পরিচালিত করার যে সংকল্প. "'ক্মাটি আজ তাকে অনুমোদন করার প্রস্তাব নিচ্ছে 
.. এ সংগ্রামের আঁবসংবাদশী নেতা গান্ধীজী।, প্রদ্তাবাট গৃহীত হবার পর 
গান্ধীজশ কংগ্রেস প্রতিনাধদের উদ্দেশ্যে একাট বন্তুতা দেন। তিনি বলেন, প্রকৃত 
সংগ্রাম যে এই মুহূর্তেই শুরু হচ্ছে তাই নয়। আপনারা আমার হাতে কিছু 
মতা (দিয়েছেন; সেই ক্ষমতার 'ভীত্ততে আমার প্রথম কাজ হল বড়লাটের 
সঙ্গে দেখা কবে কংগ্রেসের দাবী সম্পর্কে আলোচনা করা। এ কাজে দু সপ্তাহ 
এমনাঁক তিন সপ্তাহ সময় লাগতে পাবে। ততাঁদন আপনারা কি করবেন?" 
আপনাদের প্রত্যেককে এখন থেকে মনে করতে হবে যে আপনারা মুনন্ত'"-মনে 
রাখতে হবে আপনারা সাম্ত্রাজাবাদের পদানত নন।, 
(ই আগণ্টের মধারানে) গান্ধীজী, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং 
অন্যান্য শীষস্ছানীয় নেতাদের প্দলশ গ্রেপ্তার করে । পূনার আগা খাঁ প্রাসাদে 
গান্ধীজী আটক রইলেন, অন্য নেতাদের আটক রাখা হল আহমেদনগর দৃগে। 
এক সপ্তাহের মধো কংগ্রেস সংগঠনের সব নেতাকে কারার,দ্ধ করা হল। 4ারা 
ভারত কংগ্রেস কর্মিটি সমেত সমস্ত প্রাদোশিক কংগ্রেস কাঁমাটিগীলকে অবৈধ ঘোষণা 
করা হল। এলাহবাদের কংগ্রেস সদর দপ্তরে পুলিশ মোতায়েন করে কংগ্রেসের 
তহবিল বাজেয়াপ্ত করা হল 0১ 
₹এে৯ই আগষ্ট গাঞ্ধীজা সমেত সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তারের সংবাদ 
প্রকাশিত হয়।) (খতঃস্ফূর্তভাবে সারা ভারতে তাঁর প্রতিক্িরা দেখা দেয় । 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও গণ-আন্দোলনের তৃতীয় পর্ব ৩৫৩ 


সভা সাঁমাতি, শোভাযান্রা এবং হরতালের মধ্য 'দিয়ে সারা ভারতের মানুষ প্রতিবাদ 
জ্ঞাপন করে। ভারত প্রাতির্নন আইনের বলে সরকার কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন 
করলে ভারতের খিঁভন্ন হ্থানে স্বতঃস্ফু্তভাবে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে ওঠে) 
নেতাদের মুন্তর দাঁবতে জনতা বিক্ষুব্ধ ও উত্তোজত হয়ে উঠল। যেখানেই 
জনতা সরকারী আদেশ মেনে নিতে বা ছন্রভঙ্গ হতে অস্বীকার করল সেখানে 
চলল পুলিশের গুলিবষ্ণ। 

উত্তেঞ্জিত জনতা চলন্ত রেলগাঁড়তে পাথর নিক্ষেপ করল এবং রেলস্টেশন 
তছনছ করে সেগলিতে আগুন লাগিয়ে দিল। বেলের লাইন তুলে ফেলে 
টোলগ্রাফের ভার কেটে দিল । সরকারশ গাঁড় এবং খাদ্যশস্যের গুদামে আগুন 
লাগিয়ে দিল। পলিশ ও নামাঁরক বাঁহনীর গ্ীলবর্ধণেব সামনে উত্তোত 
জনতা সাহংস পাল্টা আক্রমণ চালালো । আত অল্প সনয়েব মধ্যেই সারা ভারতের 
পারশ্থিতি সম্পূর্ণ আয়ন্তেন বাহারে চলে যায়। কংগ্রেসের নেতারা তখন নবাই 
কারারুদ্ধ। উত্তোজত জনতাকে পাঁনঢালনা করার মত কোন দায়িত্বশীল কংগ্রেস 
নেতা তখন বাইরে ছিলেন না। কংখ্রেন আনুষ্ঠানিকভাবে আইন অমানোর ডাক 
দেওয়াব আগেই নেতৃধ্ন্দ কারাবদ্ধ হয়ে বান। 

ছোট ছোট প্রাতুরাধ ও সংগ্রাম হিসেবে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল খুব 
দূত তা বিশাল গণ সংশ্রামে পারণত হল। এই গণ-সংঘ্রামকে ব্রিটিশ রাজশান্তর 
বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ খলে বর্ণনা করা যায়। দক্ষিণ ভারতে সুদীর্ঘ ১৩০ 
মাইল রেলপথ উপড়ে ফেলা হয় এবং বিহারের মুছের জেলাকে দহ'সপ্তাহের জনা 
শবাচছিঘ করা হল । সমগ্র বিহার প্রদেশে রেল চলাচল ব্যবন্থা 'বিধবন্ত হয়ে পড়ে। 
কলকাতায় ট্রাম যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপ্যন্ত করা হয়। সরকার আঁফস আদালত 
সমেত অন্যান্য প্রাতষ্ঠানগুীলতে চলেছিল ধর ঘট। আগষ্ট আন্দোলনের 
পুরোভাগে ছিল ভারতের ছান্ন, শ্রমিক ও কৃষকেরা । সর্বঘন স্কুল কলেজ ও 
ধশ্বাবদ্যালয়ের ছাত্ররা সব্রিয়ভাতো আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। গুজরাত ও 
মহারাম্ট্রের বম্তুশিজ্প শ্রামকরা হরতাল পালন করে। গ্রামেগঞ্জে কৃষকরা দ্থানীয় 
বিশ রাজশান্তর 'বরুদ্ধে প্রতিরাধ গড়ে তোলে। অনেক অঞ্চলে কৃষকেরা 
নিজেরাই বিকজ্প সরকার গঠন করে। বালয়ায় স্থানীয় নেতারাই শহরের 
কর্তৃত্ব দখল করে নেন। সূতাহাটা, সাতারা ও কর্ণটিকে কৃষকেরা গোরলা 
সংগ্রাম শুরু করে। মোদনপুর জেলার বহ্‌ অঞ্চল সাময়িকভাবে ব্রিটিশ শাসন 
মৃস্ত হয়। 

৩ 


৩৫৪ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ 


আগন্ট আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল দেশীয় রাজ্যসমূহের জননাধারণের 
মধ্যেও। সেখানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনসাধারণ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে 
তোলে। ছ্বল্গন্থায়ী এই গণ*অভুথানকে ব্রিটিশ রাজশন্তি অত্যন্ত নির্মমভাবে 
দমন করোছিল। সারা ভারতকে প্রায় একটি বিশাল জেলখানায় পারণত করে। 
কোন কোন ক্ষেত্রে নিরস্ত্র জনতার উপর এরোপ্লেন থেকে মেশিনগানে গুলিবর্ষণ 
করা হয়। ১৮৫৭-এর মহাঅভ্যুথানের পর সারা ভারত ও দেশীয় রাজ্যগযালতে 
দরকার দমননসীতর এ রকম হিংন্র প্রকাশ আর কখনও দেখা যায় 'নি। প্রায় 
দশ হাজার মানুষ ব্রিটিশের অত্যাচার ও গীলবর্ধষণে প্রাণ হা'রিয়োছল। 
শান্তিমূলক জাঁরমানা ও সম্পান্ত কোক প্রায় 'নিত্যনোমাত্তক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায় । 
সরকার হিসাব অনুসারে বিনা বিচারে আটক ব্যন্তিদের সংখ্যা দাঁড়িয়োছল ষাট 
হাজারের বেশি। 

জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা সেই সময়ে কারারুদ্ধ ছিলেন । ১৯৪২-এ জনতা ঘখন 
্বতঃস্ফর্ত সশস্ত্র আন্দোলন আরম্ভ করে তখন এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন 
অন:শীলন, যুগান্তর প্রভৃতি বৈপ্লাবক দলের কমণরা এবং কংগ্রেস সমাজতম্্রী দল । 
জয়প্রকাশ নারায়ণ, অচ্যুত পটবধন, নরেন্দ্র দেও, রামমনোহর লোহিয়া, অরুণা 
আসফ আলী, যোগেশ চ্যাটাঙ্জ প্রমুখরা আত্মগোপন করে এই আন্দোলনের 
পুরোধা ছিলেন। এ আন্দোলন দীর্ঘন্ছায়ী করে সফল করার মত শান্ত জনতার 
ছিল না। তার কারণ, আন্দোলন সশস্ত আকার ধারণ করলেও এই সশস্ত্র 
আন্দোলন চালাবার মত দক্ষতা, সংগঠন ও অস্্রশম্ত্র জনতার ছিল না। এ সত্তেও 
কয়েক মাস সশস্ত্র সংগ্রাম চলোছল। প্রবল সরকারি 'নিপশড়ুন ও আক্রমণের ফলে 
নতার স্বতঃস্ফূর্ত গণসংগ্রাম অচিরে ভিমিত হয়ে যায়। 


গ. “ভারত ছাড়ো; আন্দোলনের মূল্যায়ন 


গান্ধীজীর নেতৃত্বে গৃহীত আগঞ্ট প্রস্তাব ও গণ-আন্দোলনের সমগ্নকালটি 
ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । '্রিপূস মিশনের সঙ্গে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের ভারতে 
অস্থায়ী জাতীয় সরকার গঠন সম্পর্কে আলোচনাটি ভেঙে যাওয়ার অথ হল 
সাংবিধানিক উপায়ে ভারতীয়দের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা হন্ভান্তুরত হবার 
সমদ্ত সম্ভাবনা সামাপ্নিকভাবে বিনষ্ট হয়ে যাওয়া। মেজনা রাজনৈতিক 
পারস্থিতির সম্যকরূপ মোকাবিলা করতে ওয়ার্কিং কমিটি ১৯২০ এবং ১৯৩০-এর 
মত ১৯৪২-এ গাম্ধাজীকে চূড়ান্ত কর্তৃত্বে প্রাতাষ্ঠত করল। “ভারত ছাড়ো” 


তীয় বিশ্বযুদ্ধ ও গণ-আন্দোলনের তৃতীর পর্ব ৩৫৫ 


প্রন্তাব গৃহীত হবার পরই গাম্ধীজী সমেত সমস্ত প্রথম সারর নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার 
হয়ে যান। তাঁরা যাঁদ গ্রেপ্তার না হতেন তাহলে গণ-সংগ্রামের কি কর্মসূচাঁ 
গ্রহণ করতেন সে সম্পর্কে সুস্পন্ট কোন নির্দেশ ছিল না। অবশ্য গাম্ধীজীর 
কথাবাতয়ি প্রকাশ পেয়োছিল যে, তিনি ১৯২০-এর অসহযোগ আন্দোলন এবং 
১৯৩০-এর লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মত গণ-সংগ্রামের কর্মসূচী গ্রহণ করতে 
পারেন। ব্রিটিশ সরকার গাম্ধণীজীকে গ্রেপ্তার করে প্রত্যক্ষ গণ-সংগ্রাম পরিচালনার 
দায়িত্ব থেকে তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখল। তাঁকে যদি গ্রেপ্তার না করা হত তাহলে 
গণ-আন্দোলনের চেহারা কি হত এবং 'তানি কি ধরণের নেতৃত্ব দিতেন সে সম্পর্কে 
সংস্পস্ট ধারণা সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির ছল না। 

আগঞ্ট প্রস্তাব গ্রহণের সময় সারা ভারত কংগ্রেস কাঁমাটর সভায় গান্ধীজী 
যে দীঘ* ভাষণ 'দয়োছলেন সেখানে 'ভারত ছাড়ো? আন্দোলনকে কার্যকর করার 
জন্য সার্ট কর্মসূচীর কথা তান বলেন 'নি। তাঁর ভাষণের বোঁশর ভাগ 
অংশেই 'হন্দু-মুসলমান প্রশ্নে কংগ্রেসের দূণ্টিভাঙ্গগ কি হবে তার উল্লেখ ছিল। 
তান তাঁর ৭০ ০: 701০, বা 'করেঙে ইয়া মরেঙ্গে ধবনিতে সবাইকে সাড়া দিয়ে 
বিরাট আত্ত্যাগের জনা প্রস্তুত থাকতে ধললেন। কিন্তু দেশবাসী কি করবেন 
সে সম্পর্কে কোন সূনা্দণ্ট কমণসুচীর কথা বললেন না। তিনি সাংবাদিক, 
রাজন্যবর্, সরকারি কমণচারধ, সেনাবাহিন এবং ছাদের “ভারত ছাড়ো সংগ্রামে 
সামিল হবার জনা 'বিশেষভাবে আহবান জানালেন । ভারতের জনসংখ্যার 
সবচেয়ে বড় অংশ হল শ্রীমক ও কৃষক। গান্ধীজশ শ্রমিক ও কৃষকের প্রাত কোন 
আহবান জানান নি। ৃ 

গাম্থীজন কংগ্রেস ওয়ার্কং কাঁমাটর জন্য আন্দোলন পাঁরচালনায় “খসড়া 
নদেশনামা” (োগঠি 10501800923) প্রস্তুত করোছিলেন। এই নির্দেশনামা 
খসডাই থেকে যায় ॥ কারণ এগ্ল আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত ও প্রচারিত হয় নি। 
খসড়া নির্দেশনামায় একাঁদনের জন্য হরতাল পালনের কথা বলা হয়। 
হরতালের দিন কোন শোভাযান্রা বা সভাসাঁমাত অনষ্ঠত হবে না। চব্বিশ 
ঘণ্টার জন্য ভারতায়্রা প্রার্থনা ও উপবাস করবেন। অবশ্য গ্রামাঞ্চল শান্তিপূর্ণ 
থাকায় গান্ধীজ্রী সেখানে সভাসামিতির অননমতি দিয়োছলেন। 

আগণ্ট প্রস্তাব গ্রহণের সমক্ন গাম্ধীজ মনে করোছলেন যে যুদ্ধ চলাকালীন 
রাটশ বিরোধী গণ-আন্দোলন বৌঁশাঁদন পরিচালনার দরকার হবে না। কারণ 
জনতার চ্বত্তস্ফর্ত আঙ্দোলন 'রিটিশ রাজশীন্তকে ভারতের রাজনোতিক 


৩৫৬ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমাবকাশ 


অচলাবস্থার অবসানে বাধ্য করবে ; অল্পাঁদনের মধ্যেই সরকারি প্রশাসন অল 
হয়ে পড়বে এবং সরকারি ও সেনাবাহনী শুধুমান “ন্যায্য নির্দেশ পালন 
করা শূর্‌ করলে যুদ্ধোদেযাগ ও প্রশাসন ব্যবস্থায় এমন অচল অবস্থার সংষ্টি হৰে 
যে মিন্রশান্ত ব্রিটেনের উপর যথেষ্ট চাপ সংগ্টি করবে। এই চাপের ফলে 'ব্রিটিশ 
রাজশান্ত ভারতীয় দাবির কাছে ন'তি স্বীকার করবে । 

আগন্ট প্রস্তাব গ্রহণের কয়েক সপ্তাহ পরেই দেখা গেল 'ব্রটিশ সরকারের 
মনোভাব সম্পকে গান্ধীজীর আশা সাঠিক প্রমাণিত হল না। সারা ভারতের 
গণ-আন্দোলন 'ত্রাটশ সরকারের প্রশাসন যল্কে এমনভাবে অকেজো করতে পারল 
না বাতে মি্রশান্তবর্গ প্রবল চাপ সম্টি করে ভারতীয়ের রাজনোতিক দাবি গ্রহণে 
'ব্রটেনকে বাধা করতে পারে। অবশ্য মাঁক্কন রাম্ট্রপাতি রুজভেঞ্ট, চীনের 
চিয্লাংকাইশেক ভারতের রাঞনৈতিক দাবি বিবেচনা করার জন্য ব্রিটেনকে অনুরোধ 
করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী চার্চিল এই অনুরোধের প্রীতি কোন সম্মান দেখান 
নি। গাম্পমীজীর জীবননকার টেশ্ডুলকর লিখেছেন £ “সেপ্টেম্বরের শেষের 'দিক 
থেকে ভারত তাগে বাধ্য করার সকল প্রকার আহংস ও সাঁহংস আন্দোলনকে 
বিটিশ সরকার প্রায় দমন করতে সফল হল, 

১৯৪২-এর সংগ্রামী গণ-আন্দোলনের অসাফল্যের কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে 
জয়প্রকাশ নারায়ণ বলেছেন যে, সংগঠন ও সমন্ধয়ের অভাবেই এই স্বতঃস্ফূর্ত 
আন্দোলন ভ্িমিত হয়ে গেল। তান বলেছেনঃ 'াণ সংগ্রাম ঘখন তুঙ্গে 
উঠেছে সেই সময় কংগ্রেসের কোন কোন মহলে বিতক" চলছিল যে জনতা যা 
করছে সেগুলি কংগ্রেসের কর্মসূচী অনযযাক্পী হচ্ছে কি না।” পরবর্তাকালে 
কংগ্রেস সরকারিভাবে ৯ই আগম্ট থেকে আন্দোলন পাঁরচালনার দায়িত্ব গ্রহণ 
করে ' নি। ১৯৪৬-এর সেপ্টেম্বরে জহরলাল নেহর?, বল্লভভাই প্যাটেল এবং 
গোবিন্দবল্লভ পল্থ যৌথভাবে খিবত দিয়ে বললেন £ “০ 17710607617 1790 
০০০18 06019119 562166৫ 09 006 4১100 ০01 032100101))) 

১৯৪২-এর গণ-আন্দোলন অসফল হলেও এই আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতা 
সংগ্রামের ক্রমাবকাশে চ্ছায়ী স্বাক্ষর রেখে গেছে। এই আন্দোলন স্বাধীনতা 
অজরনের জন্য জনগণের র্যজনোতক দঢ়তাকে প্রকাশ করেছে । স্বাধীনতা সংগ্রামের 
জন্য ভারতীয়রা সর্বপ্রকার আত্মত্যাগে প্রস্তুত আছে এ কথাই আগন্ট আন্দোলন 
প্রমাণ করোছল। ব্রিটিশ সামাজাবাদ এই স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপক গণ-সংগ্রামের মধ্য 
দিয়ে ভারতে তাদের দন ফুরিয়ে আসছে এ কথা অনুভব করতে পারে। সেজন্য 
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দেখা ঘায় 'ভারত ছাড়ো" আন্দোলনের পাঁচ বছর পরেই ব্রিটিশ রাজশীন্ত ভারত 
ত্যাগ করে। 

১৯৪২-এর “ভারত ছাড়ো” আন্দোলন পরিকজ্পনায় গান্ধীজী এক নতুন 
রাজনৈতিক দষ্টিভঙ্গ” গ্রহণ করেছিলেন । গত ২২ বছরের স্বাধনতা সংগ্রামের 
মধ্যে ১৯৪২-এ সর্বপ্রথম গান্ধীজী জনতার সাহংস আন্দোলনের প্রবণতাকে নিন্দা 
করলেন না। অসহযোগ আম্দোলনের সময় চৌরি-চৌরার ঘটনায় পর তিনি 
জনতা হিংসাশ্রয় হয়েছে সেজন্য আন্দোলন চ্ছগিত রাখলেন । ১৯৪২-এ তিনি 
সরকারের 415071005 5101610.*-এর বিরুদ্ধে জনতার “009 109160০৬'"কে 
স্বাভাঁবক প্রাতীকরয়া বলে বর্ণনা করলেন। গান্ধীজণ 'ভারত ছাড়ো” আন্দোলনের 
মধ্য দিয়ে নতুন ধরণের গণ-উদ্যোগ, গণ-সমাবেশ এবং সংগ্রামী মনোভাব সুষ্টি 
করতে চেয়ৌছলেন । আন্দোলন চালাতে গিয়ে জনতা যাঁদ আহংস নীতি থেকে পরে 
আসে সেক্ষেত্রে তিন কিছ; মনে না করার কথা বলোছিলেন । অবশ্য আপোষহীন 
সাম্রাজ্যবাদ-ীবর্যধী গণনআন্দোলনের বথা তখনও তিনি ভাবেন নি। 


৫. আজাদ হিন্দ ফৌজ 
ক. পটভূমি 


১৯২৯ সাল থেকে সুভাষচন্দ্র বস আরেকাঁটি বিশ্বযুদ্ধের ভবিষ্যৎ বাণী করে 
আসাঁছলেন। অবশেষে তার এই ভাঁবষ্যৎ বাণস ১৯৩৯-এর সেপ্টদ্বরে দ্বিতীয় 'বিশ্ব- 
যুদ্ধের শুর 'দিয়ে বাস্তবায়িত হল |" ১৯৪০-এর মধ্যভাগ থেকে সুভাষচন্দ্র ভারতের 
বাইরে গিয়ে বৈদোশক সাহায্যে 'ব্রাটশ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম 
পারচালনার কথা ভাবেন। কারণ গান্ধীজীর আহিংদ রাজনৈতিক মতাদর্শে 
তাঁর আমা ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসে । বৈদেশিক সাহায্যে ভারতের বাইরে থেকে 
সশস্ত্র সংগ্রাম পারচালনার জন্য তিনি মিঞা আকবর শাহ এবং আচ্ছার সিং ছিমার 
সঙ্গে পরামর্শ করেন । ১৯৪০-এর আগঞ্টে তান গোপনে ভারতের বাইরে 
যান 'নি। যাঁদও গোপন পথে ঘাবার সম্ভাব্য আয়োজন করা হয়েছিল । কনক 
মাস পরে 'তীন যখন গোপনে ভারত ত্যাগ করেন। সে সময় পাঞ্জাবের আকবর 
শাহ এবং আচ্ছার সিং ছমা তাকে প্রভূত সাহায্য করোঁছলেন। 

সুভাষচন্দ্রকে গোপন পথে ভারতের বাইরে নিয়ে যেতে ভগতরাম তলোয়ারের 
ভাঁমকা সাঁবশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ॥ ভগগতরাম তলোয়ার তাঁর "0 [81215 
01 8909901870 800 9801349 0108001915 07081 8500৩" শী্যক পূন্ভকে 


৩৫৮ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমাবকাশ 


কেমনভাবে সুভাষচন্দ্র ব্রিটিশ গোয়েন্দার চোখে ধুলো "দিয়ে ভারতের বাইরে চলে 
গেলেন সে সম্পর্কে বিস্তারত বিবরণ দিয়েছেন । ১৯৪১-এর জানয্লারির 
মধ্যভাগে সুভাষচন্দ্র ভারতের উত্তর-পশ্চিমের উপজা'ত অগ্চলগ্ল পেরিয়ে কাবুলে 
পৌছান। প্রায় দু'মাস কাবুলে অবস্থানের পর মস্কো শহরের মধ্য 'দিয়ে 
বার্লিনে আসেন। তার ধারণা হয়োৌছল দ্বিতীয় 'বশ্ববদ্ধে অক্ষশান্তর জনন 
আনিবার্য ॥ সেই লময় নাতনী জামনির সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের অনাকুমণ 
চুন্তি (ব০-4১281555101) 78০) বলবৎ থাকায় সুভাষচন্দ্র ভেবৌছলেন সোভিয়েত 
ইউনিয়নের সাহাধ্য তিনি হয়তো পেতে পারেন। 

১৯৪০-এর নভেম্বরে সুভাষচন্দ্র ত্রিটিশের জেলে বিনা বিচারে আটক থাকা- 
কালীন আমরণ অনশন ধর্মঘট শুরু করেছিলেন । ছশদন অনশন ধর্মঘট চলার 
পর ব্রিটিশ সরকার তাঁকে কোর পালশ প্রহরায় তাঁর নিজেব গৃহে অন্তরণণ 
রাখে । ১৯৪১-এর ১৭ই জানংযরারি ভোর বেলায় তান মুসলমান মৌলবীর 
ছদ্মবেশে নিজের গৃহ ত্যাগ করেন। রাজদ্রোহের অপরাধে 'না্দন্ট 'িচারের 
দিনে জানা গেল সুভাষচন্দ্র ব্রিটিশ গোয়েন্দার ধরাছেশায়ায় বাইরে চলে গেছেন। 
কাবুলে 'তীন ভারতীয় ব্যবসায়ী উত্তমচাঁদের সায় সহায়তা পান। কাবুল 
থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে পৌছেছিলেন স্ব্প সময়ের জনা। সেখান থেকে 
এরোপ্লেনে সুভাষচন্দ্র ১৯৪১-এ ২৮শে মার্চ বাঁলনে পেছান। 

সুভাষচ্দ্র যখন বালিনে পৌছান সেই সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ভয়ংকর আকার 
ধারণ করতে চলোৌছল। এই বছরের জুন মাসে যুদ্ধের সমগ্ভ নিয়মন?ীতি লঙ্ঘন 
করে হিটলারের জামী সোভিয়েত ইউনিপ্ননের উপর আকস্মিকভাবে আক্রমণ 
চালার়। মিত্রশীন্তর পক্ষ হয়ে ভারতীয় সোনকরা উত্তর আফ্রিকা এবং মধ্য প্রাচ্য 
যুদ্ধ চালাল । অন্ষশন্তিব্গ: ভারতীয় সৌণনিকদের যুদ্ধ ক্ষেত্রে মোকাবিলা 
করাছিল। এই সময় সুভাষচ্দ্র বালিনে পেশিছান এবং প্রথমেই হিটলারের 
বৈদেশিক মন্দ রিবেনট্রপের সঙ্গে সাক্ষাত করে আলাপ-আলোচনা করেন। 

সুভাষচন্দ্র জার্মানিতে দু'বছর ( ১৯৪১-৪৩ ) অবস্থান করে ফ্যাসিবাদের কার্য 
কলাপ স্বচক্ষে দেখেন। প্রথমাঁদকে 'তাঁন একাই 'ছিলেন। তাঁর না 'ছিল অর্থ" 
সম্পদ, না ছিল সামারক সংগ্ঠন। 'ছিতাঁয় বিশ্বযুদ্ধের জটিল পারা্াতিকে 
ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষে কাজে লাগানোর কোন আয়োজন তখনও পযন্ত 
[ছল না। তিনি কখনই জেরুজালেমের গ্রাাণ্ড মূফতি এবং ইরাকের রশিত আলির 
মত নাৎসী পূতুলে নিজেকে পারণত হতে দেন 'ন। সভাষচন্দ্র নাংসী পূতুলদের 
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ন্যক্কারজনক ভুমিকা সম্পকে ঘৃণার মনোভাব পোষণ করতেন । "তান বা্ল'নে 
পৌঁছানোর পরেও হিটলার ভারতীয় সেনাবাহনশ গঠনে অত্যন্ত অবজ্ঞাসূচক 
মনোভাব দেখান। তান বলেছিলেন 8 [1001805 “০701)0% 1011 ৪, 10099 
(2100) ৮1010161011 20 15081151000000 680267.1 ১৯৪২-এর মে মাসের শেষের 
দকে বহু প্রতীক্ষার পর সুভাষচন্দ্র হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাত বরেন। প্রথম 
সাক্ষাতে 'হটলার "বিশ্বের একাঁট মানচিত্র দেখিয়ে স:ভাষচন্দ্রকে যুদ্ধরত ফ্যাসিন্ত 
সেনাবাঁহনীর সঙ্গে ভারতীয় সীমান্তের বিশাল দূরত্বের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেন! অর্থৎ 'হটলার স:ভাষচন্দ্রের বহু আকাঙ্খিত স্বাধীন ভারত ঘোষণার 
সংকল্পকে অবদমিত করেতে চেয়োছলেন। 


অক্ষশান্তবর্গ ভারতীয় স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে কোন সংস্পন্ট আশ্বাস 
সুভাষচন্দ্রকে দিতে পারে নি। ১৯৪১-এর জুনে সুভাষচন্দ্র রো গেলে ভান 
সেখানকার নেতৃবর্গকে ভারতীয় স্বাধীনতা সম্পর্কে তিনটি প্রস্তাব দেন। স্বাধীন 
ভারত সরকার গঠন; যুদ্ধে অক্ষশান্তবর্গের জয় হলে ভারতকে স্বাধীনতা দান 
সম্পর্কে সংস্পস্ট চান্ত সম্পাদন এবং স্বাধীন ভারত বেতার তরঙ্গ প্রাতিষ্ঠাব মাধানে 
ভারতের উদ্দেশ প্রচার আঁভযান চালানোর সুযোগ দান। ১৯5২-এর মে মাসে 
সুভাষচন্দ্র পুনরায় অনুর্প আবেদন জানালে হিটলার এই আবেদনকে প্রত্যাখ্যান 
করেন, অবশ্য ফ্যাঁসবাদীদের স্বার্থে বার্লন থেকে বেতার প্রীতত্ঠানের মারফত 
প্রচারকাষ" চালাতে সুভাষচন্দ্রকে অন্মাঁত দেওয়া হয়॥ ১৯৩২-এর জানুয়ারতে 
জারমনিশ থেকে “আজাদ £হন্দূস্থান' বেতারের মাধ্যমে সুভাষচন্দ্র প্রচার কার্য 
শুরু করেন। অবশ্য সুভাষচন্দে্ম অজান্তে তাঁর প্রচাঁরত ভামণগালব উপর 
নাৎসণ কত্তৃপক্ষ কঠোর তদারাঁক চালায় । 

জামনিশতে সুভাবচদ্দ্রের কর্মতৎপরতা শুধুমান্র 'আজাদ হিন্দ” বেতাব ভরঙ্গে 
সীমাবদ্ধ ছিল না। 'তাঁন উত্তর আঁফ্রুকা থেকে আম্বাবার্গ শিখিব পর্যন্ত 'ব্রিটিশের 
পক্ষে যুদ্ধরত অবস্থায় বন্দী ভারতীয় সৌনিকদের নিয়ে একটি আজাদ হিন্দ মেনা- 
বাহন গঠনের কথা ভাবেন । তিনি ১৯৪২-এর ডিসেম্বরের মধ্যে 8০০০ 
ভারতীয় সেনাবাহিনী 'নিষ্পে স্বতন্ত্র ভারতীয় ফৌজ (0010) [.08101) গঠন 
করেন। নবগঠিত ভারতীয় ফৌজের স্বাতন্ত্য বজায় রাখার জনা তিনি 
লম্ফমান ব্যাত্রের (50110818 "1801) প্রতীককে সামারক চিহ হিসাবে 
ব্যবহার করেন। ভারতীয় ফৌজ গঠন ও পাঁরচালনায় সভাষচন্দ্রকে অত্যন্ত 
আর্ক সংকটে পড়তে হয়। জামানশর বৈদেশিক বিভাগের ব্যন্নবরাদ্দ প্রয্লোজনের 


৩৬০ ভারতে স্বাধশনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ 


তুলনায় খুবই অশ্পঞ্ছছিল। সূভাবচগ্দ্রের মত ভারতের স্বাধীনতাকামী নেতার 
পক্ষে নাৎসী হটলারের প্রাতি আনুগত্যের শপথ নেওয়া সম্ভব 'ছিল না। 
সেজন্য তাঁকে আথিক সংকটের সম্মুখীন হতে হয়। 

অসখম সাহসিকতার সঙ্গে সুভাষচন্দ্র তাঁর নবগঠিত ভারতীয় ফৌজকে সং্পষ্ট 
নির্দেশ দিয়ৌোছলেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে তাঁরা যেন কখনও অস্দ 
না ধরেন। জামনিখ ত্যাগ করার প্রাক্কালে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এীশয়ার আভমুখে 
সাবমেরিণ যোগে যাত্রার সময় তিনি ভারতনয় ফৌজকে শুধমান্র ব্রিটিশের 'বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করার জন্য 'নিদেশ দেন। সম্প্রতি প্রকাশিত গবেষণা তথ্যে জানা 
যায়, সুভাষচন্দ্র নিদেশ অন্ষ্থণণ ভারতীয় ফৌজের সৈনিকরা পূব 
সীমান্তে সোঁভয়েত ইউনিয়নের ধিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অস্বীকৃত হলে ১০ জন 
সোৌনককে সামারক আদালতের বিচারে নাৎসীবাহনন হত্যা করে। শুধু তাই 
নয়, তান 'আগাদ হিন্দ, খেতার তরঙ্গে সোঁওয়েত-বিরোধী প্রচারকা* করতে 
দেন নি । 

জাম্মীনগতে থাকাকালীন সুভাষচন্দ্র বাঁলনের 'আজাদ হিন্দ বেতার মারফত 
দবযর্থহীন তাঝায় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রোমের প্রীতি তাঁর কঠোর আনগতোর 
কথা ঘোষণা কণ্ননে। তিনি বলোছিলেন £ “সারা জখবন আম ভারতের সেবক, 
জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আম তাই থাকব। ভারতের প্রতি, শুধুমান্র 
ভারতেই আমার আনূগত্য ও কর্তব্যানঙ্ঠা অটল থাকবে ।॥ নাৎসস জামনিশতে 
বসে অসীন সাহসিকতার সঙ্গে তান শুধুমাত্র ভারতের প্রাতি তাঁর আনংগত্য 
প্রচার করতেন। আজাদ হিচ্দ বেতার মারফত ভারতবাসীকে জর হিন্দ" 
সন্বোধনে উৎসাহিত করোছলেন ॥ তিনি রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন আঁধনায়ক: 
গানাঁটকে জাতীয় পংগতরূপে গ্রহণ করেন। 

সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সাম্রাজ্যবাদের চান ও প্রকাতি সঠিকভাবে 
অনুধাবন বরতে পারেন নি। নাংসঈ জামনি সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে নিতান্ত 
দ্বল্পকালের জন্য অনাক্রমণ চুক্তির শর্তগলি মেনে চলোছল। দ্বিতীয় বিশ্বয-দ্ধ 
বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের সংকটকে তীব্রতর করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়কে আক্রমণ 
এবং ধংস করাই "ছল নাৎসন ও ফ্যাসিবাদী শান্তব্গের চূড়ান্ত লক্ষ্য! ১৯৪১-এর 
জুন মাসে আকাঁস্মকভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে নাস শান্ত তার 
স্বরূপ প্রকাশ করে। বিশ্ব ফ্যাসশবাদণ শান্তর চূড়ান্ত পরাজয় সারা বিশ্বে 
পরাধীন জাতিগুলির রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভকে ত্বরান্বিত করবে এ ধারণা 


গদৃতীয় বিশ্বধুদ্ধ ও গণ-আন্দোলনের তৃতীয় পর্ব ৩৬১ 


সুভাষচম্দ্র তখনও করতে পারেন নি। ফ্যাঁসিবাদের পরাজয় ভারত সমেত সারা 
বিশ্বের পরাধীন জাতিগযীলর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামকে তীব্রতর 
করোছিল। নাৎসগ জামশিনর সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের ঠিক পাশাপাশি 
এশিয়ায় জাপানী সামারিক-ফ্যাঁসবাদ অগ্রগাতর সঠিক রাজনোতিক তাৎপর্য 
সুভাষচন্দ্র বুঝতে পারেন নি । 

সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায় যে, সভাষচন্দ্র ফ্যাঁপিবাদী 
শন্তির উপর সম্পূর্ণভাবে নিভ'র করেন নি। অত্যন্ত কাঠন ও জটিল পারশ্িতর 
মধ্যেও তিনি সর্বতোভাবে তাঁর স্বাতগ্্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছিলেন । 
জামানিশিতে এবং দীক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অসপরম সাহাসকতার সঙ্গে তান স্বাধীনভাবে 
রণনগীত ও রণকৌশল স্থির করার চেখ্টা করলে নাৎস-ফ্যাসিবাদী শীন্তবর্গ তাঁকে 
চরম অস্মাবধায় ফেলার চেষ্টা করে। 

সূভ্যষচন্দ্র ছিলেন কঠোর বাণ্তবধাদশী। 'ব্রটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র 
সামারক আঁভযান পাঁরচালনা করার উদ্দেশ্যে তিনি নাৎসদ-ফ্যাসিবাদী শান্তবর্গকে 
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বার্থে বাবহার করার চেষ্টা করেন। ঠিক অনুরূপ- 
ভাবে নাংসধ-ফ্যাঁসিবাদ?ী শান্তবগ্ণ' সুভাষচন্দ্রকে ব্যবহার করতে চেয়েছিল তাদের 
ফ্যাসিবাদী উদ্দেশা সাধনের জন্য । বার্লিনে আসাব পর থেকেই সুভাষচন্দ্র 
লক্ষ্য করোছলেন যে নাংসশ শান্ত তাঁব বেতার বন্তূতা, আলাপ-আলোচনা এবং 
গাঁতিবিধির উপর কঠোর গোয়েজ্দাগারি চাঁলয়ে যাছে। হিটলারের উগ্র'জাতাবদ্বেষ, 
ব্রিটেনের সঙ্গে আলাদাভাবে শান্ত ঢুক্ত সম্পাদনের ইছা এবং ভারতের জন্য 
্বাধীনতা ঘোষণায় আপান্ত সুভাষটন্দরের মনে প্রবল 'বিরান্তর ভাব জাগিয়োছল । 

১৯5২-এর ফেব্রুয়ারণ মাসে সিঙ্গাপুর জাপানের কাছে আত্মসমর্পণ করলে 
সুভাবচন্দ্র সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি আজাদ হিন্দ ধৈতার তরছে' বললেন £ 
ধসঙ্গাপুরের পতনের অর্থ হ'ল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন ও প্রাতিমূর্ত 
অন্যায়মূলক শাসনের অবসান, যা ভারতের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা 
করবে।* ১৯৪২-এর মধ্যভাগ থেকে তিনি জাপানে যাবার পাঁরকজ্পনা করেন। 
বদ্ধ চলাকালীন সড়কপথে জাপানে যাওয়া প্রায় অসম্ভব । ইতাশীলর সামারক 
আঁধনায়করা বিমান পথে জাপানে নিয়ে যেতে রাজী না হওয়ায় সূভাষমন্দ্ 
সাবমোরণ যোগে সমুদ্রপথে গন্তব্য স্থানে যাওয়া মনচ্ছ করলেন। নাৎসধ-ফ্যাসিম্ভ 
শান্তবর্গ স.ভাচগ্দ্রের প্রচ্ভাবে রাজী হয়। কারণ দক্ষিণ-পৃব এশিয়ায় ইঙ্গ- 
মাকিন শান্তবর্গের পরাজয়কে সুনিশ্চিত করার জন্য স£ভাষচল্দ্ের জাপানে যাওয়ার 


৩৬২ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ভ্রমাবকাশ 


প্রস্তাবে তারা সম্মত হয় । ১৯৪৩-এর ফেব্রুয়ারী মাসে সুভাষচন্দ্র জানা থেকে 
জাপান আঁভমুখে তাঁর এরীতহাসিক সাবমেরিণ যারা শুরু করেন। সহযারণ রূপে 
তাঁর সঙ্গে ছিলেন আবিদ হাসান। প্রায় সাড়ে চার মাস সাবমৌরন যাত্রার পর 
তিনি উত্তর সংমান্রায় পৌছেছিলেন। 
জামান? থেকে সাবমোরন যাবার বহ:কণ্ট ভোগ করে জাপানে এসে স.ভাষন্দ্ 
কিছুটা ম্ন্তর আস্বাদ পান। কারণ জাপান মৃখ্যত এঁশয়ার একটি চ্বাধীন 
দেশ। সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ থেকে মানন্ত হয়ে জাপান ভারতবাসধর শ্রদ্ধা অর্জন 
করোছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার ফ্যাসিবাদণ-সামারকবাদখ জাপানের 
সঙ্গে বিশ শতকের প্রথম দশকের জাপানের কোন মিল ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে 
দাঁক্ষণ-পূব" এশিয়ার রণাঙ্গণে জাপানের অগ্রগতি ও সাফল্য স:ভাষচন্দ্রের মনে 
আশার সম্পার করে। "তান ভেবোছলেন রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্দ 
সামরিক অভিযানে সাফলা লাভ করতে হলে জাপানের সহায়তা একান্তভাবে 
প্রয়োজন। তিনি জাপানের চীন আকুমণকে সমর্থন করেন 'নি। অবশ্য তিনি 
চাঁন আকুমণের বিরুদ্ধে প্রাতবাদ জানান নি। সামারক কারণে ব্রিটেনের 
বিরুদ্ধে জাপানকে বাবহার করার জন্য তিনি বোধ হয় প্রতিবাদ জানান নি। 
পূর্ব-এাশয়ায় পদার্পণের পথ থেকেই সুভাষচন্দ্র শুধূমান্র ভারতীয় বিপ্লবীদের 
উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে পারলেন না। ধান জাপানের 
মুদ্ধ লক্ষোর সঙ্গে নিজের লক্ষের আভন্নতা ঘোখণা করলেন। কংগ্রেস সভাপতি 
রূপে সনুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গী ও রাজনোতক লক্ষ্যের সঙ্গে ১৯৪৩-এ ঘোবত 
জাপানকে সমর্থনের কোন সাদশ্য খজে পাওয়া যায় না। তান যথার্থ 
সৈনিকের দংষ্টিভ্গণ দিয়ে জাপানের সহায়তা চেয়োছিলেন । সৈনিকের কাছে যুদ্ধে 
জয়লাভই একমান্র লক্ষ্য । স[ভাষচন্দ্র সৌনকের মত যে কোন উপায়ে তাঁর একমান্র 
কাম্য ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে জয়ী হতে চেয়োছলেন। বিশ্ব শীল্তর ভারসাম্য 
কোন 'দিকে যাচ্ছে বা কোথায় দাঁড়াবে সে সম্পকে তিনি মনঃসংযোগ করেন নি। 
১৯৪৩-এর জুন মাসে এীতহাসিক বেতার ভাষণে তিনি ভারতীয়দের বলে- 
ছিলেন যে, অক্ষশান্ত বর্গকে তাঁরা যাঁদ 'িথাস না করেন তাতে কিছ যায় আসে 
না। কিন্তু ভারতবাসীকে তাঁর উপর বিশ্বাস ও আস্থা গ্থাপন করতে হবে। 
কারণ সামজ্যবাদশীবরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্রিটিশ শান্ত তাঁকে পরাজিত করতে 
পারেনি। অতএব অক্ষশান্তবর্গ তাঁকে চূড়ান্ত লক্ষ্য থেকে কখনই সরিয়ে আনতে 
পারবে না। 


[দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও গণ-আন্দোলনের তৃতণয় পর ৩৬৩ 
খ ন্্রভাষচক্দ্র বসত ও আজাদ হিন্দ ফৌজ 


১৯৪২-এর জ:ন মাসের প্রথমাদকে সারা পূব-এশিয়ায় বসবাসকারগ ভারতীয়- 
দের প্রার্তীনাধরা রাসবিহারী বসুর সভাপাতিত্বে ব্যাংকক সহরে একি সম্মেলনে 
মিলিত হন। জাপানীদের সমর্থনে গঠিত ভারতীয় স্বাধীনতা সত্যের (11011) 
11060101700 1:58806) সভাপাঁত ছিলেন রাসাঁবহারী বসু । এই সঙ্ঘ 
দশ্মিণ-পূর্ব এশিয়ায় নেতৃত্ গ্রহণের জনা সভাষচন্দ্রকে অন:রোধ জানিয়ে প্রষ্ভাব 
গ্রহণ করে। ১৯৪২-এর ফেব্রুয়ারী মাসে সিঙ্গাপুর জাপানের দখলে আসার 
পর আজাদ 'হন্দ ফৌজ (110190 [ব5110922] 4105) গঠিত হয় । মালয় ও 
[সচাপুরের প্রাতরক্ষার জন্য 'ব্রাটশ সরকার বহু ভারতীয় সৌনককে সেখানে 
নিয়ে 'গিয়োছল। "সিঙ্গাপুরের পতন ঘটলে এবং ব্রিটিশ শান্ত পশ্চাদপসরণ 
করলে প্রায় ২০,০০০ ভারতীয় সৈনিক এবং আঁফসাররা জাপানীদের সামরিক 
কর্তৃত্ব চলে ধায়। জাপানীরা আত্মসমর্পণকার? ভারতীয় সৈনিক ও অফিসারদের 
ক্যাপটেন মোহন লং-এর হাতে তুলে দেয় । মোহন 'মিংকে ভারতীয় সৈনিকদের 
দণ্ডম-ণ্ডের কতা করা হয়। 

এইভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হয়। আঁতি»গঘ্র আগাদ হিন্দ ফৌজ 
সারা উত্তর-পূর্ব এশিয়ায় বসবাপকারী ভারতনয়দের দেশপ্রেমে উদ্ধুদ্ধ করে। 
নেতাজী সভাষচন্দ্রের তারুণ্যম্ডিত গতিশীল নেতৃত্বে ৩০,০০০ সোনিকের 'তিনাঁট 
সামারক বিভাগ গড়ে ওঠে। সভাষচন্দ্রের জাপানে আগমনের আগে ভারত 
স্বাধীনতা সঙ্ঘ ও আজাদ পহদ্দ ফৌজের কোন গাঁতশগলতা ছিল না। 
সুভাষচন্দ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এলে সমগ্র আজাদ হিন্দ ফৌজে নতুন 
উৎসাহ, প্রাণচাণ্চল্য ও উদ্দীপনা দেখা দেয়। আজাদ "হিন্দ ফৌজের প্রথম 
দিককার আঁধনায়ক ক্যাপটেন মোহন সং জাপানীদের সঙ্গে তীর বিবাদ শুরু 
করলে শেষ পষণন্ত তিনি জাপানী সামারক বাহনগর কাছে গ্রেপ্তার হন । 


জাপানীদের সামারক দচ্ভের জন্য ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের সঙ্গে সচ্ছ 
সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে নি। অসংন্থ ও বয্লোবৃদ্ধ রাসবিহারগ বসুর পক্ষে সচ্ছ 
সম্পক' পুনঃপ্রাতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিল না। সুভাষচন্দ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 
আগমনের পর ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঞের নেতৃত্ব প্রাণচণ্চল হয়ে ওঠে । জাপানের 
পালমেন্টে (915) তোজো ব্রিটেনকে ভারত থেকে বিতাঁড়ত করে ভারতীয়দের 
ঈবাধশনতা অর্জনের জন্য সম্ভাব্য সহায়তা করার আশ্বাস দেন। ১৯৪৩-এর জুলাই 


৩৬৪ ভারতে স্বাধশনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ 


মাসের প্রথম 'দিকে সুভাষচন্দ্র ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের সভাপাঁত ও আজাদ 
হিন্দ ফৌজের প্রধান হলেন! তান সারা বিশ্বকে জানালেন যে, আজাদ হিন্দ 
ফৌজের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল ভারতে 'ন্রটিশ শাসনের অবসান ঘটানো । সামরিক 
বিদ্রোহ পরিচালনা করে এঁতিহাসিক লাল কেল্লা দখল করার জন্য চলো 'দিল্লশ 
রণধবনি 'দিলেন। 

আজাদ হিন্দ ফৌজকে সামরিকভাবে সংগঠিত ও সুস্জিত করার জন্য সুভাষ- 
চন্দ্র রেঙ্গুন? ব্যাংকক, সায়গন প্রভাতি দাঁক্ষণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুীলতে অর্থ 
সংগ্রহ ও জনসমর্থনের জন্য বিরামহীন ভ্রমণ করেন ॥। ১৯৪৩-এর আগন্ট মাসে 
সুভাষচন্দ্র বশেষ আদেশ বলে আজাদ হিন্দ ফৌজের আঁধনায়কত্ব গ্রহণ করেন। 
জাপানের দাক্ষণ-পূর্ব এীশয়ার সামারক আঁধনায়ক আজাদ হিন্দ ফৌজকে শুধূমান্র 
প্রচার ও নাশকতামূলক কাজে ব্যবহারের প্রস্তাব দলেন ৷ সুভাষচন্দ্র সেই গ্রন্ভাব 
প্রত্যাখ্যান করেন । অবশেষে পরাক্ষামূলকভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৌনকদের 
সমরাঙ্গনে লড়াই চালানোর সম্মাতি দেওয়া হয় । 

১৯৪৩-এর অক্টোবর মাসে সুভাষচন্দ্র অন্থায়ণ সরকার প্রতিষ্ঠা করে 
ঘোষণা করেন£ 41076 01051510100] £0%0717011 15 61001010160 (0 2130 
[16165 01011031100 10911 01 ০৮61 10101), ই৩শে অক্টোবর 
সুভাষচন্দ্রের অস্থায়ণ সরকার ব্রিটেন এবং মার্কন ঘন্তরাষ্ট্রর বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণা করে। আঁত দ্রুত জাপান এবং জাপানের কুঁ্দগত মাণুকুয়ো, নানকন- 
চীন, শ্যাম, ব্রহ্মদেশ, িলিপাইন্স সূভাষচন্দ্রের অস্থায়ী সরকারকে স্বীকার 
করে নেয় এবং 1হটলারের জামাঁনী অস্থায়ী সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। 

১৯৪৩-এর নভেম্বর মাসে জাপানের প্রধানমল্দী তোজো সভাবচন্দেয় অস্থায়ী 
সরকারকে ব্রিটিশ আঁধকারমুস্ত আন্দামান ও নিকোবর দ্বপপঞগুলির পাঁরচালনা 
ও প্রশাসনের ভার অর্পণ করার সংকল্প ঘোষণা করেন। সাম্প্রতিককালে 
প্রকাশিত তথ্যে জানা গেছে আন্দামান ও 'নকোবর দ্বীপপুঞ্জের মত সামারক দক 
থেকে গুরুত্বপূর্ণ নৌঘটিকে সুভাধচন্দ্রের হাতে ছেড়ে দেওয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য 
জাপানের 'ছিল না। 

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের প্রশাসন স:ভাচন্দ্রের অস্থায়ী সরকারের 
হাতে অর্পণ করার যে আশ্বাস প্রমান মন্ত্রী তোজা 'দিয়ৌোছলেন সে সম্পর্কে 
জাপানের নৌ কত্ত্পক্ষের অনিচ্ছা একটি বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ভারতীয়দের 
হাতে সম্পূর্ণভাবে এই দ্বীপপনঞ্জগলর প্রশাসন ছেড়ে দেওয়া হল না। অবশ্য 


ছিতীয় 'বিশ্বযদ্ধ ও গণ-আন্দোলনের তৃতীয় পর্ব ৩৬৫ 


সুভাষচন্দ্র আন্দামান এবং 'নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের নতুন নামাকরণ করলেন যথাক্রমে 
শহীদ? ও ছ্বরাজ' দ্বীপপুঞ্জ । নেতাজীর এঁকাস্তিক ইচ্ছা সত্তেও আন্দামানকে 
আজাদ হিন্দ ভূখণ্ডে পরিণত করা গেল না। জাপান ফ্যাঁসবাদী শীল্ত আন্দামান 
ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ দখল করে যে ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড ও তাণ্ডবলীলা চাঁলয়ে- 
ছল তার স্মতি চ্ছানীয় জনগণ আজও খহন করে। সুভাষচন্দ্রকে গোপন 
করেই জাপান? সামারক নেতারা এই সব বাঁভৎস কাণ্ড করোছল। 

সুভাষচন্দ্র অত্যন্ত সততার সে তাঁর রাজনৈতিক লক্ষ্যকে বাগ্ডবায্লিত করতে 
 চেয়োছলেন। পূব-এশিয়ায় বসবাসকারণ ভারতীয়দের মধ্যে ভাষা, পোশাক, খাদা, 
পারস্পারক সম্বোধন এবং আচার অনচ্ঠানের ক্ষেত্রে যাতে জাতীয় এঁক্যের মনোভাব 
সুদ হয় সে বিষয়ে সুপারিশ করার জন্য তান একাট বাঁমটি গঠনের নিদেশ 
দেন। তান জানতেন ধমণ আগলিকতা, ভাবার বাভন্রতা প্রভৃতি বিচ্ছিম্নতা- 
বাদশ শান্তগুলির প্রভাব দূর করতে হলে প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে সদ 
জাতীয় এক্যের মনোভাব গড়ে তোলা প্রয়োজন । '্িটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সামা'রক 
আভযান পাঁরচালনায় 'তিনি মহিলাদের সমবেত করার জন্য সিঙ্গাপুরে ঝিশর 
রাণী বাহিনী গঠন করেন! এই বাহনগতে দক্ষিণ পূব এশিয়ার শত শত মাহলা 
স্বেচ্ছায় যোগদান করে সামারক দক্ষতার পরিচয় দেন। তাঁরা পুরুষ সৈনিকদের 
পাশাপাশি কাঁধে কাঁধ 'মাঁলয়ে রণাঙ্গণে যুদ্ধ করোছিলেন। 

১৯৪৪-এর প্রথম দিকে সুভাষচন্দ্র বিমানযোগে ব্যাংককের মধ্য 'দিয়ে 
ব্হ্ষদেশে গিয়ে রেঙ্গংন শহরে অস্থায়ী সরকার, আজাদাহন্দ ফৌজ এবং 
ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ প্রীত্ঠা করেন। এখন থেকে কায দুটি 
সামারক সদর দপ্তর চালু হল। একটি রেঙ্গুনে এবং অপরটি সিঙ্গাপুরে । 
সুভাষচন্দ্রের একান্ত ইচ্ছা ছিল যে ভারতের খুবই সাঁশ্িকটে অবাস্থিত ব্র্মদেশ 
থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজের সামারক অভিযান তত্র করা হোক। ভারতের 
ম।টিতে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালাতে হলে ব্রহ্মদেশকে গুরুত্বপৃণ* 
সামারক ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করার কথা তান ডেবেছিলেন। সিঙ্গাপুরের 
বেতার মারফত সভাবচচ্দ্র ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে কদম কদম বাড়ায়ে যা' 
সামরিক সংগীতাঁটর প্রচার শুরু করেন। 

শুরু থেকেই আজাদ হিন্দ ফৌজ গুরুত্বপৃণ* অসংবধা ও দূর'লতার সম্মৃখীন 
ইয়। জাপানীদের ঘুদ্ধে জয়পরাজয্নের সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজের অগ্রগতি 
বা পশ্চাদপসরণ জাঁড়য়ৌছল । তা সত্তেও স:ভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ 


৩৬৬ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের কমবিকাশ 


ফৌজের অগ্রগাঁতি লক্ষ্য করা যায়। আরাকান ফ্রুন্টে আজাদ হিন্দ ফৌজ 
অসম সাহসিকতার সঙ্গে সামারক দক্ষতা দেখায় । ১৯৪৪"এর মার্চ মাসে 
আজাদ হিন্দ ফৌজ রক্গদেশের সীমান্ত আঁত্রম করে ' সর্বপ্রথম ভারত ভুমিতে 
পদার্পণ করে। সিঙ্গাপুরে পৌছানোর ন'মাসের মধ্যে সুভাষচন্দ্র সামারক 
সাফল্য অন করেন। 

১৯৪৪-এর প্রথক 'দিকে জাপানীরা আরাকান ফ্ুপ্টে যৃদ্ধ শুরু করে 'ন্রাটিশের 
বিরুদ্ধে ইচ্ফলের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সঙ্কঙ্প করে। সভাষচন্দ্র ব্রাটশ 
বরোধখ সামারক আঁভধানে আজাদ হিন্দ ফৌজের পরিপূর্ণ অংশগ্রহণ দাঁব 
করেলে, জাপানী সামারক অধিনায়কেরা আজাদ 'হন্দ ফৌজকে রণাহণে 
স্বাধীনভাবে যুদ্ধ করার সম্মাত দিতে চায় নি, তারা আজাদ হিন্দ ফৌজকে 
জাপানী সামারক বাঁহনীর লেঞড় হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়োছিল। নেতাজী 
সুভাষচন্দ্র জাপানন সামারক আঁধনায়কদের মনোভাবের তাঁর প্রাতবাদ করে আজাদ 
হন্দ ফৌজকে সামনের সারিতে রাখার দাবি করেন। কারণ তিনি মনে 
করতেন ভারতের মাঁটিতে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকরাই রন্তদান করে প্রথম 
শহপদ হবেন। শেষ পযন্ত সভাষচন্দ্রের সঙ্গে জাপান” সামারক অধিনায়কয়দের 
মতৈক্য স্থাঁপত হয় । সেই অন্যায় ঠিক হ'ল যে জাপানী আঁধনায়কত্বে আজাদ 
গহন্দ ফৌজ স্বাধীনভাবে আঁভষান চালাবে এবং ভারতের যে অঞ্চল মস্ত হবে সেই 
অগ্ুলে আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্তৃত্ব প্রাতীচ্ঠত হবে। 

আজাদ হিন্দ ফৌজকে প্রভূত সামারক প্রাতিবম্ধকতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর 
হতে হয়; ফৌজের নিজস্ব বিমান বাহিনী এবং আধুনিক অস্তে সুসজ্জিত 
পদাঁতক বাহনী 1ছল না। আধ্নক ক্ষেপণাস্দের অভাব এবং নিতান্ত 
স্ব্প পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা আজাদ হিন্দ ফৌজের অগ্রগাতকে ব্যাহত 
করে। সামারক বাঁহনীর নানতম স্বাচ্ছন্দ্য আজাদ হিন্দ ফৌজের ছিল না। 
এত অস্াবধা ও গ্রাতবন্থকতা সত্তেও আজাদ 'হন্দ ফৌজ বন্মদেশ সীমান্ত আঁতরুম 
করে। আজাদ হিন্দ ফৌজের “সুভাষ বাহিনগ ইম্ফলে যুদ্ধ চাঁলয়ে পার্বত্য 
এলাকার সঙ্গে সামরিক যোগাযোগ হ্থাপন করেছিল। 

কোঁহমা ও ইম্ফল রণাঙ্গণে আজাদ 'হন্দ ফৌজ দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালায়। 
সীমত সমর সম্ভার নিয়েই আজাদ হিন্দ ফৌজকে যুদ্ধ করতে হয়। কারণ 
জাপানগরা আজাদ হিন্দ ফৌজকে কখনও আধুনিক সমরাম্দ্ে সুসাঞ্জত করে 
নি। কোঁহমা ও ইম্ফল রণাঙ্গণে আাপানপরা 'রিটিশের তীর সামারক আক্রমণের 


'দ্বতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও গণ-আন্দোলনের তৃতীয় পর্ব ৩৬৭ 


সম্মুখে পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয় এবং আজাদ 'হন্দ ফৌজকে সামনের সারিতে 
যুদ্ধ করার জন্য আহবান জানায় । শাহনওয়াজ-এর নেতৃত্বে সুভাষ ব্রিগেড” 
কিয়ানীর নেতৃত্বে 'গাম্ধী ব্রিগেড এবং গুলজারা সিং-এর নেতৃত্বে 'আজাদ ব্রিগেড" 
ইম্ফল রণাঙ্গণে আধুনিক অস্ত্রশস্বের অসৃবিধা সত্তেও অসাম সাহসিকতার সঙ্গে 
[ব্রাটশ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে তীর লড়াই করে। 

অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে সুভাষচন্দ্রের অন:প্রেরণায় আজাদ হিন্দ ফৌজ 
বারত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালিয়েছিল। নেতাজী সূভাধচচ্্র বুঝতে পেরেছিলেন 
ভারত ভূমিতেই '্রিটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সামরিক সংগ্রাম চালাতে হবে । ১৯৪৪-এর 
জুলাই মাসে নেতাজী সপ্তাহ উৎদযাপন উপলক্ষ্যে সুভাবচন্দ্রু ঘোষণা করেন £ 
“ভারত ছাড়ো” প্রস্তাব অনুযায়ী ইংরেজরা এখনই ভারত ত্যাগ করলে আম দ:)তার 
সঙ্গে বলতে পারি যে ভারত ভুখন্ডে একজনও জাপান সৈনিক পদার্পণ করবে 
না" । সূভাষচম্দ্র মনে প্রাণে শ্বাস করতেন '্রাটশের বিরুদ্ধে রাজনোতিক 
জয়লাভ ভারতবাসখকে শস্তহাতে অজ'ন করতে হবে। কারণ রাজনৈতিক স্বাধণনতা 
দাক্ষিণ্যের মধ্য দিয়ে অজন করা যায় না । 

কোহিমা ও ইম্ফল রণাঙ্গণে ব্রিটিশ চতুদ“শ পদাতিক বাহিনীর সঙ্গে জাপানশ 
সামরিক বাহিনী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের তীব্র লড়াই চলে। নিতান্ত 
স্বল্প সামরিক সম্ভার নিয়ে শুধু মাত্র ভারতকে বিদেশী শাসনমুন্ত করার 
দৃঢ় সঙ্কজপকে মূলধন করে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ 'ন্রাটশ 
সামারক শান্তর সঙ্গে লড়াই চালায় । আজাদ হিম্দ ফৌজের সবধি'ননিক 
সমর সম্ভার এবং সামারক আম্মেজন থাকলে 'ত্রিটিশের পক্ষে কোহিমা ইম্ফল 
রণাঙ্গণে জয়লাভ করা হয়ত আরও কষ্টসাধ্য ও শ্রমসাপেক্ষ হত। জাপান" 
সামারক বর্তৃত্ব আজাদ হিন্দ ফৌজের উপর কখনও পূর্ণ আস্থা স্থাপন করতে পারে 
নি এবং এই ফৌজকে আধুনিক সমরাস্ত্রে সুসাঁ্জত করার সমস্ত প্রন্তাবেকে 
নাকচ করে 1দয়ে'ছল। 

কোহমার কাছাকাছি ভারভব্রহ্মদেশের বিস্তণ" অণ্চলের আটাঁটি খন্ডে ব্রিটিশ 
সামারক শান্তর সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজের লড়াই হয়। সবশান্ত 'দিয়ে ইম্ফল 
রক্ষণ করার চেষ্টা করোছিল 'বাঁটশ সামারক বাহন । 'ব্রিটিশের তখবর বিমান 
আক্রমণের সামনে আজাদ হিন্দ ফৌজ বেকায়দায় পড়ে যায় । এই সময ঘন বষণের 
মত তধর দূযোগ আজাদ হিন্দ ফৌজের সরবরাহ ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করেছিল । 
স:ভাষচদ্দ্রের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে জাপান” জেনারেল মুতাগদ্চ ইম্ফল-কোহমা 


৩৬৮ ভারতে স্বাধশনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ 


সড়ককে সম্পূর্ণভাবে 'বাচ্ছিত্ন করে দেন। জাপানরা মনে করেছিল ইম্ফল 
কোহমা ঝিম হয়ে পড়লে ব্রিটিশ সামারক শান্ত এ অগুলে আসতে 
পারবে না। জাপানদের সামারক পাঁরকজ্পনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ করে দিয়ে ব্রিটিশ 
শান্ত প্রবল সামারক আক্রমণ নতুনভাবে চালাতে শুরু করে। ফলে জাপানীরা 
পশ্চাদপসরণ করলে বারত্বের সঙ্গে লড়াই চালিয়েও আজাদ হিন্দ ফৌজের সামারক 
বাহিনধগুলি গছ; হটতে বাধ্য হয়। ১৯৪৪-এর জুলাই মাসে আজাদ "হিন্দ 
ফৌজের সেনাবাহিনগ ভত্রংকরভাবে রোগগ্রন্ত হয়ে দুর্গম পর্যত আঁতিক্রম করে 
মান্দালয় এবং রেঙ্গ?নের দিকে পিছ? হটে আসে। 

১৯৪৪-এর জুলাই মাসে ইম্ফলের পতনের পর জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো 
পদত্যাগ করলেন। এই সময়ে আজাদ হিন্দ ফৌজকে প্রচণ্ড অসুবিধার মধ্যে পড়তে 
হয্ন॥ চার হাজারের বোশ সৌনক ঘুদ্ধে প্রাণ হারায় এবং অনেকেই আহত ও 
রোগগ্রন্ত হয়ে পড়ে । সামারক শংংখলা ভঙ্গ করে ফৌজের অনেক সোনক পাঁলয়ে 
যেতে থাকে । নেতাজী সুভাষচন্দ্র পানী সাহায্যের অপেক্ষার না থেকে 
স্বত্ত্রভাবে সামরিক সম্ভার ও অথ“-সম্পদ সংগ্রহের জন্য নভুন একটি বিভাগ 
খোলেন । অবশ্য জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রী কোইসো জাপানের সঙ্গে সুভাষ- 
চদ্দ্রের অস্থায়ী সরকারের কুটনোতিক সংযোগ রক্ষা করার আশ্বাস দেন। 

জাপানের সামরিক বিপর্যয় সর্তেও ১৯১৫-এর ২৩শে জান:য়ার তাঁরখে 
সুভাষচন্দ্র ইম্ফল ও টট্টগ্রাম দখল করে দিল্লী আঁভমুখে আজাদ 'হন্দ ফৌ্জকে 
নিয়ে যাবার সঙ্কল্প ঘোষণা করলেন। ১৯৮৮এর শেষের দিকে জাপান সামারক 
কৃত্ব যদ্ধজম্নের আশা পাঁরতাগ করে। ১৯৬৫-এর মাচের শেষের 'দিকে 
'ব্রটিশ সামারক বাঁহনগ ব্রক্মদেশের উত্তরাদকে সম্পূর্ণ "নিয়ন্ত্রণ প্রাতিষ্ঠা করল। 
এই সময় আজাদ 'হন্দ ফৌজ প্রায় ছন্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে । ১৩ই মে তাঁরখে সুভাষ- 
চচ্দর অত্যন্ত ঘনিষ্ঞ ও বিশ্বস্ত সামারক নেতা শাহনওয়াজ এবং ধাীঁলন প্রমখরা 
'্রটিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে পেগুতে যহদ্ধবন্ধী হংলন। 

১৯৪৫এর এ্রীপ্রলে জাপানীরা রেঙ্গুন পাঁরত্যাগ্গ করলে সমভাষচন্দ্র ভেবোঁছিলেন 
যাঁদ জাপানের সম্পূর্ণ সামারক পরাজয় ঘণ্ট সেক্ষেত্রে তিন হয়তো চন অথবা 
সোভিয়েত ইউনিয়নে গিয়ে ্বাধনতা সংগ্রাম পরিচালনা করবেন। অবশেষে 'তাঁন 
রেঙ্গুন থেকে অত্যন্ত দগ্গম ৩০০ মাইল পথ আঁতক্রম করে ব্যাংককে উপাচ্ছিত 
হন৷ 

১৯৪৫"এর মে মাসের প্রথম সপ্তাহে হিটলারের জামান বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও গণ-আলন্দোলনের ততায় পব ৩৬৯ 


করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভারসাম্য ্পজ্টভাবেই 'মন্রশান্তর 'দকে বঝু*কে- 
[ছিল। নাংসীফ্যাঁসন্ভ অক্ষশীন্তবর্গ পিছ? হটতে হটতে আত্মসমর্পণের দিকে 
এগিয়ে মায়। এই সময় লর্ড ওয়াভেল ভারতণয় নেতৃবন্দের সঙ্গে ভারতের 
রাজনৈতিক ভবিষ্যত সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা শুরু করলে সুভাষচন্দ্র লঙ 
ওয়াভেলকে এ পথে অগ্রসর না হবার জন্য হং'শয়ার করে 'দিয়োছলেন। 

১৯5৫-এ আগন্টে সুভাষচন্দ্র সোঁভয্লেত ইডীনিয়নের জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণার সংবাদ শুনলেন । প্রায় একই সঙ্গে জাপানের আত্মসমর্পণের সংবাদ 
তাঁর কাছে পেছাল । আজাদ হিন্দ ফৌজ আত্মসমর্পণ করে নি। অবশ্য সুভাষ 
চন্দ্র এই সময থেকে আর ঘবদ্ধ পরিচালনা করেন ীন। অস্থায়শ সরকারের ক্যাবিনেট 
সদসাদের ইচ্ছা অনযায়ী তান সিঙ্গাপুর থেকে আরো পূব দিকে যেতে সম্মত 
হলেন। এখন প্রশ্ন হল তান কোথায় যাবেন ? থাইল্যান্ড, ইন্দোচীন, জাপান, 
মারমা অথবা সোভয়েত ইডীনয়ন। সুভাষচন্দ্র ব্যন্তগতভাবে সোভয়েত 
প্রাতনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ হাপনে আগ্রহ ছিলেন । শেষ পযন্ত তাঁর এই ইচ্ছা 
অপূণ* থেকে মায়। 

সভাষচদ্দ্রের শেবের দিনগুলি থেকে জানা যাক যে তান 'সঙ্গাপুর থেকে 
ব্যাংককের মধ্য দিয়ে সায়গন আভমুখে বিমান যান্তা করোছলেন । সায়গনে 
পৌছে সেখান থেকে তাঁর সহযোগণ হবিধুর রহমানকে সঙ্গে নিয়ে তিনি একটি 
জাপানী বিমানে যান্না শুরু করেন। ১৯৪৫-এ ২২শে আগস্ট টোকিও বেতার 
থেকে সভাবচন্দ্র ষে বিমানে যাত্রা রোছিলেন সেই বিমান দ:ঘ'টনার সংবাদ ঘোষণা 
করা হয়। টোকও বেতারের ঘোষণা*্অনুযায়শ ১৯ই আগঞ্ট সুভাষচদ্দ্রে বিমানটি 
চরম দূঘটনায় পাঁতিত হয়। 

গ. স্বাধীনতা সংগ্রাম ও আজাদ হিন্দ ফৌজ 

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আজাদ "হিন্দ ফৌজ দ্বিতীয় বিশ্ববদ্ধের সময় 
ব্রিটিশ শান্তর বিরুদ্ধে সশস্ত সামরিক আঁভষান চাঁলয়েছিল। আজাদ হিচ্দ 
ফৌজের মূল উৎসাহদাতা এবং সধরধিনায়ক 'ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বস? । 
বৈদেশিক সামারক সাহায্যে ভারতকে '্িিটিশ শাসনমুস্ত করার স্বগন দেখোছলেন 
[তাঁন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের যতীন মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্রনাথ 
রায় প্রমূখ জাতীয়-গ্লবীরা বৈদোশক সাহায্যে ভারতে সশস্ অভ্যুত্থান 
ঘটানোর চেম্টা করেন । প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ব্রিটিশের শত্রু জামনিীর 
অস্দ্শস্্ নিয়ে ভারতে সশস্প অত্যুথানের পারকজ্পনা করেছিলেন বাংলার জাতী য়- 

২৪ 


৩৭০ ভারতে স্বাধশনতা সংগ্রামের ক্রমাবকাশ 


বিপ্লবীরা। প্রবাস ভারতাঁয় বিপ্লবীদের অরে এবং জামনিখর অস্মুশস্মে সৃসা্জিত 
ইয়ে বাংলার জাতীয়-বিশ্লবীরা পূর্ব ভারতের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা ধবংস করে, 
কলকাতা শহরকে বিচ্ছিন্ন করে এবং একই সঙ্গে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ অবরোধ করে 
'ব্রিটিশের অস্ত্র সম্ভার দখল করার পাঁরকজ্পনা করেন। 

শেষ পয*স্ত জাতীয়-বিগ্লবীদের পাঁরকজ্পনা ব্যর্থ হয়ে যায় । বৈদেশিক অস্্- 
শস্ম বোঝাই জাহাজাটর সংবাদ মাঁর্কন যুন্তরাণ্ট্রের কর্তৃপক্ষ পূর্বাহে জানতে পেরে 
সোঁটি আটক করে ফেলে ॥ ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগ জাতায়শবগ্লবীদের সশস্ম 
প্লবের পাঁরকল্পনা আগেই জানতে পেরেছিল । বাংলাদেশ সমেত ভারতের 
বাভল্ন অল ও সুদুর সাংহাই, সিঙ্গাপুর ও মাঁকিন যু্তরাণ্রে ব্যাপক খানা 
জল্লাসী চালিয়ে জাত*য়-িপ্লবীদের অনেককেই গ্রেপ্তার করা হয়। ব্রিটিশ পলশ 
ও সামরিক বাঁহনীর সাথে তীন মুখোপাধ্যায়ের এীতহাসিক সংগ্রাম বালেশ্বরের 
বুঁড় বালামকে স্মরণীয় করে রেখেছে। 

সুভাবচন্দ্রের স্মতিপটে প্রথম বিশ্বয-দ্ধকালখন বাংলার জাতীয়শীব্লবীদের 
বৈদেশিক অস্রের সাহাযো সশস্ন অত্যুঙথানেয় পাঁরকজ্পনা জাগরুক 'ছিল। মহেন্দ্র 
প্রতাপ, বরকতুল্লা, বারেন্দ্রনাথ চট্রোপাধ্যায়, ওবাইদুল্লাহ সিন্ধী প্রমুখ জাতীয়" 
বস্লবীরা বৈদৌশক অস্বের সাহায্যে 'ত্রটিশ শাসনের 'বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের 
পারকজ্পনা করোছিলেন । সভাষচচ্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতের জাতীয়- 
বিশ্লবদের বৈদোশক অস্ত্র সম্ভারের সাহায্যে সশস্ত অভ্্যুথান পারকঙ্পনার 
এীতহা বহন করে। ১৯৪০-এর মধ্যভাগ থেকেই সংভাষচন্দ্র ভারতের বাইরে গিয়ে 
ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ন অন্্যুথান গারচালনার কথা চিন্তা করেন। কারণ 
[বশের দশকে অসহযোগ আন্দোলন এবং 'তাঁরশের দশকের লবণ-সত্যাগ্রহ।ও 
আইন অমান্য আন্দোলনের অসাফল্য সুভাষচন্দ্রের মনে গভগর প্রাতক্রিয়া ল:্টি 
করেছিল। তিনি গাম্ধীজশ পাঁরচালিত রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রাত ক্রমশ বিশ্বাস 
হারাতে থাকেন। আজাদ 'হন্দ ফৌজ দাঁক্ষণ-পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গণে ব্রিটিশের 
বিরুদ্ধে সামীরক আঁভযান চালিয়ে প্রমাণ করেছিলেন যে ভারতের রাজনোতিক 
স্বাধানতা অর্জনের জন্য আঁহংসদ অসহযোগ আন্দোলন একমান্র রাজনোতিক 
পদ্ধাত নয় । 

দশর্ঘকাল ধরে প্রবাদ প্রচালত আছে যে 4205105'8 618610% 15 009 [1910.+ 
অথথ শুর শুই প্রকৃত বন্ধু । সুভাষচন্দ্র এই প্রবাদ বিশ্বাস করতেন। 
জার্মনিখর মত নাংসশ শান্ত এবং জাপানের মত সামরিক-ফ্যাসিবাদখ শাল্ত দ্বিতীয় 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও গণ-আন্দোলনের তৃতায় পর্ব ৩৭১ 


বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশের শু হওয়ায় সুভাষচন্দ্র নাংসখ-ফ্যাঁসবাদশ শান্তবর্গের 
সহায়তায় ভারতের জন্য সশস্র সামরিক সংগ্রাম পরিচালনা করেন। ভগতরাম 
তলোয়ারের সাক্ষো পরিজ্কারভাবে জানা বায় যে, সুভাষচন্দ্র নাৎসী-ফ্যাঁসবাদশ 
শন্তবর্গের সঙ্গে থেকেও নিজের স্বাধীন আ্তিত্ব ও স্বত্বাকে কখনও বিসজ*ন দেন 
নি। অত্যন্ত কঠিন পারস্থিতির মধোও তান হিটলার অথবা তোজোর আজ্ঞাবহ 
ইয়ে ধান নি। 'তাঁন জার্মানীতে অবাশ্থিত ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সোভিয়েত 
ইউনিয়নের বিরুদ্ধে অস্ন ধারণে বিরত থাকার জন্য কঠোর নির্দেশ দেন। 
ব্ক্মদেশের আউং সানের নেতৃত্বে গঠিত মুন্তি বাহনীর বিরুদ্ধে তিনি আজাদ হিন্দ 
ফৌজকে অস্ত্র ধারণে নিবৃত্ত করেন। কারণ ১৯৪৫-এর মার্চের পরে আউং 
সানের মুক্তবাহনণ জাপানের বিরুদ্ধে গোরলা যুদ্ধ চাঁলিয়োছল। 

বহ্গাদেশের আউং সান, ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ণ ও সরিফুদ্দিন সুভাষচন্দ্র বসুর 
মত শন্নুর শ্ুকে পরম বগ্ধূ মনে করে অক্ষশত্তি বর্গের সঙ্গে হাত 'মালয়ে দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের সময় সাম্রাজাবাদ-বিরোধী সংগ্রাম চালিয়োছিলেন । কিন্তু দু'বছর 
জাপান? দখলে থেকে তাঁদের মোহভঙ্গ ঘটে এবং তাঁরা জাপানগ সামরিক-ফ্যাসধবাদের 
বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ ও গোরলা যুদ্ধ পারচালনা করেন। অবশ্য ভিল্লেতাঁমনের 
হো চি মিন ফ্যাঁসবাদী জাপানের সঙ্গে কখনও সমঝোতা করেন নি। 


১৯৪৩-এর সেপ্টেম্বরের সিঙ্গাপুরের এীতিহাসিক বন্তুতায় সুভাষচগ্দ্র বলে- 
ছিলেন ৪ ভারতের অভ্যন্তরে স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম সংগঠিত বা শুরু করা, 
ব্যর্থ আশা মানত । পূর্ব-এঁিয়ায় প্রবাসী ভারতীয়দের দেই সংগ্রাম পাঁরচালনার 
সুমহান দায়িত্ব গ্রহণ করতে হনে ।' ভারতের শেষ স্বাধীনতা সংগ্রাম পূর্ব 
এশিয়ার প্রবাসী ভারতীয়দের পাঁরচালনা করতে হবে। সেজন্য আজাদ 'হন্দ 
ফৌজের সামারক ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ফ্যাসিবাদী জাপানের সঙ্গে সমঝোতা 
তাঁকে করতে হয়োছল । সুভাষচন্দ্র বিশ্ব রাজনীতি এবং বিশ্ব শন্তসমূহের 
ভারসাম্য কোন 'দিকে গেলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম তীরতর হয়ে রাজনৈতিক 
স্বাধীনতা অর্জন সম্ভবপর হবে তার সঠিক মূল্যায়ন করতে পারেন নি। 
সাম্াজাবাদের অত্যন্ত আক্রমণাত্মক চারন্র হল নাৎসীবাদ-ফ্যাঁসবাদ । নাতসীবাদ 
ফ্যাঁসবাদশ শীল্তবর্গ মিল্রশীস্তর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনায় সূভাষচন্দ্রকে ব্যবহার 
করতে চেয়োছিল। অপরাঁদকে সুভাষচন্দ্র '্রাটশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নাৎসন- 
ফ্যাঁসবাদশী শন্তবর্গকে ব্যবহার করতে চেয়োছলেন। বিশ্ব রাজনীতি এবং 
তিহাঁসক প্রেক্ষাপটে বিচার করলে দেখা যাবে যে ফ্যাঁসবাদশ্নাৎসীবাদ কখনও 


৩৭২ ভারতে স্বাধশনতা সংগ্রামের ক্রমাবকাশ 


ভারতের প্রকৃত রাজনোতিক স্বাধীনতা অজ“নের সংগ্রামকে উৎসাহ দিতে পারে না। 
সেজন্য নেতাজণ স:ভাবচন্দ্রকে অত্যন্ত কঠিন ও জটিল পারাস্থিতির মধ্যে আজাদ 
হঙ্দ ফৌজকে পরিচালনা করতে হয় । প্রবল ব্যান্তত্ব এবং প্রভাব সত্তেও নাংসীবাদণ- 
ফ]াসাবাদী শীন্তবর্গের উপরে তরি কোন নিযল্পণ ছিল না। 

ভারতে সুভাষচন্দ্রের রাজনৌতক জীবনে ১৯৩৮-৪০-এর বছরগু'ল 'ছিল 
সবচেয়ে গৌরবোজ্জবল । ব্রিপুরী কংগ্রেসে গাম্ধীজশর তীব্র বিরোধিতা সত্তেও 
সভাপাঁতিরূপে নির্বাচিত হয়ে তিনি জাতীয় কধগ্রেসে নজীরবিহশন ইতিহাস স:্টি 
করোঁছলেন ৷ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ব্রিটিশ শান্তর বিরুদ্ধে রণাগণে আজাদ হিন্দ 
ফৌজের স্বাধীনতা সংগ্রাম সুভাষচন্দ্রের ১৯৩৮-৪০এর গৌরবকে আতক্ুম করে 
নতুন ইতিহাস স:্টি করোছল। কঠিন পারাস্থীত ও নানা অস:বিধা সত্তেও 'তাঁন 
দাঁক্ষণ-পূর্ব এীশয়ার রণাঙ্গণে স্বাধীনতার সংগ্রামকে অব্যাহত রাখেন । স:ভাষচচ্দ্রকে 
কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আজাদ হিন্দ ফৌজের অভূতপূব উদ্যম ও সাহসিকতা 
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি স্মরণশয্প অধ্যায় । ধমীক্প, জাতিগত, 
ভাষাগত ও প্রদেশগত পার্থক্য সর্তেও স:ভাচম্দ্রের আহবানে আজাদ 'হল্দ ফৌজ 
ইস্পাতের মত সুকঠিনভাবে গড়ে উঠে জাতীয় এঁকা ও সংহাঁতির 'িরল দ'্টান্ত 
্াপন করোছল। 

ভগ্গত্রাম তলোম্নারের সাক্ষ্যে জানা গ্রেছে ফ্যাঁসিবাদ-নাৎসঙঈবাদশ শান্তবর্গের 
প্রচস্ড চাপ সত্তেও সভাষচগ্দ্র জার্মানীতে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে (17190 
[.০81০]) সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে এবং দাঁক্ষণ-পূর্ব এঁশয়ায় আজাদ 'হঙ্দ 
ফৌজকে ব্র্দদেশের আউং সান-এর বিরুদ্ধেব্যবহ্ৃত হতে দেন 'নি। ব্রন্গদেশ 
জাতীয় ফৌজের আঁধনায়ক আউং সান আজাদ 'হিন্দ ফৌজের বিশেষ ভুমকা এবং 
সুভাযচন্দ্রে প্রথর ব্যন্তিত্ব সম্পর্কে সপ্রশংস ছিলেন । সুভাষচন্দ্র বুঝোঁছিলেন 
নাংসঈবাদী জামনিশর মত ফ্যাসবাদণ জাপান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আজাদ-হন্দ 
ফৌজকে ফ্যাসিবাদন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে 'বাটশের 
প্রাতকুল অবস্থার পূর্ণ সুযোগ নিতে এবং স্বাধধনতা সংগ্রামে বৈদেশিক সাহাযো 
সামারক আভযানের রাজনোতিক পদ্ধতিকে তীব্রতর করতে তান ফ্যাঁসবাদের 
সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন । ভারতের মাটিতে আজাদ হিন্দ ফৌজের আফসার ও 
জওয়ানদের 'ব্রিটশের আদালতে 'বিচার শুরু হলে তার বিরুদ্ধে যে উত্তাল গণ- 
আন্দোলন সষ্ট হয়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্রমাবকাশে সেটি হল আঁবস্বরণসয় 
ঘটনা। 


ঘাদশ অধ্যায় 


স্বাধীনতা সংগ্রামের সমস। ঃ সাম্প্রদায়িক বিভেদ 
১. সাং্প্রদারিক বিভেদ উত্ভবের পটভূমি 


ভারতীয় জনসংখ্যার সর্ববৃহৎ সংখ্যালঘু অংশ হল ভারতের মুসলমান 
জনগণ। ভ্রান্ত ধারণার বশবতন হয়ে অনেকে মনে করেন ভারতে সাম্প্রদায়িক 
বিভেদ উদ্ভবের মূলে আছে সংখ্যালঘ: মুসলমান নেতৃবৃন্দের ধর্মীয় সংকগণ'তা ॥, 
সমাজ খিজ্ঞানীর দ্‌ণ্টিতে ধিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে ভারতে সাম্প্রদায়িক 
বভেদ ও সংকীর্ণতা উদ্ভবের মূলে সংখ্যাগারজ্ঠ 'হন্দু ও সংখ্যালঘু মুসলমান 
সমাজের সংকীর্ণ তাবাদণ ৬ সাম্প্রদায়িক নেতৃবূন্দের অবদান যথেষ্ট 7 মনে রাখতে 
হবে, ধমীয় চেতনা ও রাজনশাঁতর দ্বারা প্রভাবিত হিন্দু ও মুসলমান নেতারাই 
সাদ্প্রদায়ক বিভেদ স্ম্টি করেছেন । সাগ্রাজাক শাসন এবং ওপানবেশিক 
শোষণের স্বার্থে ব্রিটিশ সরকার সাম্প্রদায়িক বিভেদ স:ষ্টি করে সেই বিভেদ 
সম্প্রসারণে সর্বপ্রকাব ইন্ধন জুগ্িয়ে এসেছে । ভারতে 'ন্রাটশ শাসনের দৌলতে 
দেখা গেল হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন ছাড়াও শিখ, ভারতীয় গ্রশ্চান, 
অনুন্নত শ্রেণী, উপজাতি, তপশীলণভুন্ত জাত বা হরিজন ইত্যাঁদ প্রশ্নগ্ল 
সাম্প্রদায়িক 'িভেদের আকার ধারণ করতে লাগল । 

সাম্রাজ্যবাদী লেখক, প্রশাসক ও রাজনখীতাঁবদ এবং মুসলমান সমাজের সব্রিয্ন 
সাচ্প্রদায়ক নেতারা মুসলমান জধগণ, মধ্যবিত্ত ও বৃদ্ধিজীবগদের মধ্যে ক্রমাগত 
প্রচার চাঁলয়ে একাঁটমাত্র বন্তব্য প্রমাণ করার চেষ্টা করোছলেন যে ভারতে 
মুসলমানেরা একান্তভাবেই ধায় সংখালঘু । 'হপ্দু সাম্প্রদায়িক নেতারা 
সোচ্চারে বলতেন, হিন্দুধর্মের পুনজগিরণই ভারতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা 
আনতে সক্ষম হবে। অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠের সাম্প্রদায়িকতা চেয়েছিল হিন্দু ধর্মের 
পুনজগিরণ এবং রাজনোতিক স্বাধীনতা । হিন্দু সংকীর্ণতাবাদের বিরুদ্ধে 
স্বাভাঁবক প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সংখ্যালঘু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দরণষ্টভঙ্গশ আরো 
সংকীর্ণ ও 'বিভেদমলক সাম্প্রদায়িক আচার-আচরনের স্যাম্ট করোছল। 

ভারতে সাম্প্রদায়িক বিভেদ উদ্ভবের সঙ্গে জাঁড়য়ে আছে ভারতীয় জনসংখ্যার 
এীত্হাসিক অবস্থান। 'বাভল্ন ধমীয় সম্প্রদায়গুলির জনসংখ্যাকে বিশ্লেষণ 
করলে দেখা যাবে যে ভারতের দুই তৃতীরলাংশ জনসংখ্যা হিন্দু ধমবিলম্বী, এক 
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চতুর্থাংশ জনসংখ্যা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী এবং অবশিষ্ট এক দশমাংশ জনসংখ্যা 
বান ধমশ্রিয়ী । সেজন্য সাম্রাজ্যবাদবিরোধশ স্বাধীনতা সংগ্রামে ধমণীভান্তক 
সাম্প্রদায়িক বিভেদের প্রশ্নটি বেশ বড় আকার ধারণ বরে)/ বহু ধমবিলদ্বী 
মানূষের বসবাস কোন সময়েই গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক জটিলতার সংষ্টি করে না। 
রাজনৈতিক অবস্থা থেকেই সাম্প্রদায়িক বিভেদের কঠিন পারাস্থতির উদ্ভব 
হয়। 'বশেষ করে এই পাঁরস্থিতির উদ্ভব ঘটে ধখন কোন দেশে প্রাতক্রিয়াশশল 
শাসন জনাপ্রয় রাজনৌতিক আন্দোলনকে উপেক্ষা করে বলপূর্বক সেই দেশে 
শাসন কায়েম রাখার চেষ্টা করে। /ভারতের সাম্প্রদায়িক 'বিভেদ উদ্ভবের মূলে 
সাম্রাজ্যবাদ? ব্রাটশ শাসনের অবদান সাঁবশেবভাবে ব্যাখ্যার দাবি রাখে। কারণ 
সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের এঁকাকে ন্ট করে ওপাঁনবোশক শাসন ও 
শোষণ কায়েম রাখার জন্য সাম্প্রদায়ক বিভেদ জইয়ে রাখার প্রয়োজন 'ছিল 
ন্রিটিশের হাতে একটি প্রধান অন্ন । 

বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর 'আত্মজীবনী'তে লিখেছেন, প্রাক ব্রিটিশ যুগে হিন্দু 
মুসলমান সাম্প্রদায়িক বিভেদ কখনো জটিল আকার ধারণ করে নি। এমনি 
রিটিশ শাসনের প্রথম দিকে ভারতে সাম্প্রদারক সম্প্রীতি বজায় ছিল। ১৮৫৭-এর 
মহা-অভ্যাঙ্খানের পর থেকে ভারত শাসনে 'ব্রাটশের নীতি আমূল বদলে ঘযায়। 
সেই সময় থেকে সাম্প্রদায়িক বিভেদের প্রশ্নীট রাজনৌতক আকার ধারণ করতে 
থাকে । প্রাক্‌ 'ত্রটিশ যুগে হিন্দু ও মুসলমান শাসকদের মধো যূদ্ধাবগ্রহ হলেও 
সেই বৃদ্ধ কখনো হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক বিভেদের আকার ধারণ করে নি। 
দেখা গেছে যে মুসলমান শাসকরা 'হন্দুদের দাদ্িত্বশীল উচ্চ পদে বসাতেন এবং 
অনুরূপভাবে হিন্দ শাসকরা মুসলমানদের প্‌ষ্ঠপোষকতা করতেন। সাইমন 
কাঁমশনের প্রাতবেদনে জানা যায় যে, রাজন্যবর্গ শাসিত ভারতে ব্রিটিশ ভারতের মত 
সাম্প্রদাযিক বিভেদ গুরুতর আকার ধারণ করে নি। অবশ্য রাজন্যবগ্গ শাসিত 
ভারতে জনপ্রিয় রাজনোতিক আন্দোলন প্রসার লাভ করলে সাম্প্রদায়িক বিভেদকে 
উস্কানি দেওয়া হয় । 

ভারতে সাম্প্রদায়িক বিভেদ উদ্ভবের পটভূঁম বিশ্লেষণের সময় আর্থ-সামাজিক 
প্রাতদবন্ঘিতার মূল কারণটি অন্বেষণ করা প্রয়োজন। আর্থ-সামাজিক প্রাতদ্বন্ছিতা 
হিন্দ, ও মুসলমান সমাজে উদশপ্মান মধ্যবিত্তের মধ্যে দত ছাড়িয়ে পড়ে। 
বোদ্বাই, কলকাতা ও মাদ্রাজের মত হিন্দু সংখ্যাগ্গারষ্ঠ অণ্চলগীলতে প্রথম ব্যবসা 
বাণিজ্য এবং আধুনিক পাশ্চাত্য 'শিক্ষার সত্রপাত হয়ন। ফলে হিন্দু সমাজে 
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ব্যবসা বাঁণজ্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন মধ্যবিত্তের সূষ্টি হয়। ভারতের মুসলমান 
সমাজ ব্যবসা বাঁণজা ও "শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক পেছিয়ে থাকে । ১৮৮২-এর হান্টার 
কাঁমশনের 'িরপোর্টে জানা যায় যে ভারতের মুসালম জনসংখ্যার মাত্র শতকরা ৩.৬৫ 
অংশ উচ্চাঁশক্ষা লাভ করেছিল ) 

ব্যবসা ও বাণিজ্যের দূত প্রসারের ফলে "হিন্দু সমাজ থেকে ভারতীয় বৃজেয়াদের 
উদ্ভব ঘটে ।] উত্তর ভারতের বড় বড় জাঁমদাররা ছিলেন মুসলমান। বাবসা 
বাঁগজ্য ও শিল্প প্রসারে বুজেয়াদের অগ্রগাতিকে মুসলমান জাঁমদাররা "হিন্দু 
বেনিক্লাদের অগ্র্গাতি বলে ব্যাখ্যা করলেন ।(€ ফলে মুসলমান বড় বড় জমিদার ও 
উদশয়মান শিজ্প ও বাঁণাজ্যক 'হম্দু বুজেয়াদদের মধ্যে প্রাতিদবন্দিতার মনোভাব 
সূষ্টি করল সাম্প্রদায়িক 'বিভেদের মনোভাব । উদীয়মান মধ্যাথতের মধ্যে 
সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দেখা দিল। ব্যবসা বাঁণজ্যে অগ্রসর হিন্দুদের সঙ্গে অনগ্রসর 
মুসলমানদের প্রাতদান্বিতার মনোভাব সাম্প্রদাঁয়ক বিভেদের ক্ষেত্র প্রদ্তুত করল, 
শক্গত যোগ্যতার 'ভীত্ততে সরকার চাকার পাওয়ার ক্ষেত্রে মূসলমানরা 'ইন্দুদের 
চেয়ে অনেক পৌঁছয়ে পড়ল । মুসলমান মধ্যবিত্ত ও বুর্জোয়া শ্রেণীব উদ্ভব ঘটেছিল 
অনেক পরে। সেজন্য তাঁরা দেখলেন যে ব্যবসা, বাঁণিজা, শিল্প এবং সরকারি 
চাকারর দ্ষেঘ্রে হিন্দুরা অনেক আগেই স:প্রাতিচ্ঠিত হয়েছে । অথনোতক প্রত 
যোঁগিতায় হিন্দুদের সঙ্গে সম্নূখীন হবার জন্য উদীর়মান মুসলণান বুজেয়া ও 
মধ্যাবত্ত মুসলমান জনগণের সমথ'ন চেয়োছল। [শ্রেণীস্বা্থ এবং শ্রেণা 
আকাংখা উপাঁনবেশিক ভারতে সাম্প্রদায়িক বিভেদের সাপ্ট কনে )) 

ব্রিটিশ শাসন এবং ওপাঁনবেশিক অর্থনশীতি ভারতে সাম্প্রদায়িক খিভেদের উদ্ভব 
ঘটয়োছল। ব্রিটিশ উপানবৌশক শাসনে ভারতের 'বাঁভল্ন অপণ্চল এবং ধম'য় ও 
ভাষাগত জনগোষ্ঠন্র মধ্যে অর্থনোতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নাত সমানভাবে বিকাশ 
লাভ করে 'িন। অর্থৎ অসম অর্থনোতিক ও সাধ্কতিক উন্নতি ভারতে 
সাম্প্রদায়িক বিভেদের বীজ বপন করেছিল । /উপাঁনবোশক শাসন ও অর্থনশীত 
ভারতে অসম সামাজিক বিকাশকে তদব্রতর করোছল ॥ ব্রিটিশ শাসন ধমাঁয় ও 
ভাষাগত জনগোহ্ঠীকে পরস্পরের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে সাম্রাত্যিক শাসনের 
ভারসাম্য বজায় রাখার নখতি গ্রহণ করোছল ॥)' সাম্প্রদায়িক বিভেদ স্া্টতে ব্রিটিশ 
শাসনের নঞতিকে 08181006 210 0001705100150 বলা হয়। 

পাঞ্জাবে স্বামী দয়ানদ্দের আর্য সমাজ আন্দোলন হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদকে 
প্রচার করে। আর্য সমাজ আন্দোলনের মূল বন্তব্য বিষয় ছিল খখ্বেদ সংাহতার 
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মাহাত্থয প্রচার করা 1) স্বামী দয়ানজ্দ ঝগ্বেদকে কোরান এবং বাইবেলের মত 
হিন্দুদের পাঁবন্র ধমণ্রল্থরূপে প্রচার করেন। তাঁর মতে উত্তর ভারতে ইসলাম 
ধর্ম এবং দার্ঘণ ভারতে শ্রশশ্চান ধর্ম হিন্দুদের ব্যাপকভাবে ধমন্তিরিত করে 
মুসলমান ও খ্র*ঠান জনসংখ্যা বাঁড়য়েছে । খগ্বেদের বন্তব্য উদ্ধত করে দয়ানন্ 
ধমন্ডিরিত মুসলমান ও ধশন্চানদের শাদ্ধিকরণের দ্বারা পুনরায় হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে 
আনার আন্দোলন শুর: করলেন। ধর্মত্যাগ বা নতুন ধর্মগ্রহণ বিষয়টি সম্পূর্ণ 
ব্যান্তগত | আর্য-সামাঁজক কারণে নিষ্নবর্গের বহু দরিদ্র হিন্দু ইসলাম এবং 
গ্রখশ্চান ধম" গ্রহণ করেছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত ভাত প্রদর্শনে ধরমান্তারত 
করা হয়োছল। শাদ্ধি আন্দোলনের মারফত স্বামী দয়ানন্দ উত্তর ভারতে 
সাম্প্রদায়িক বিভেদের বীঙ্গ বপন করেন ॥, লালা লাজপত রায়ের মত চরমপন্থী 
ও সংগ্রামশগল ভাতগয়তা দশ নেতা পাঞ্জাবের আর্ধসমাজ আন্দোল:নর জোরালো 
সমথক ছিলেন। মদনমোহন মালব্য শহচ্দু সংগঠন” আন্দোলন আরম্ভ বরেন। 
ভারতখয় তয় বংগ্েসের অনেক নেতা সাম্প্রদায়ক রাজনীতির সমর্থক 
ছিলেন । ১৯২০ পযন্ত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সদস্যদের যে কোন ধম'য় 
অথবা সাদ্প্রুদায়ক দল ও সংগঠনে সদস্য পদ গ্রহণে কোন বাধা ছল না। 
পাণ্ডত মদন নোহন মালব্য অবাধে হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেসের নেতৃত্ব পদে 
ছিলেন। দ্বিতীয় গোলটোবিল বৈঠকে মদনমোহন মালব্য হিন্দু সাম্প্রদায়িক দ্‌ষ্টি- 
ভঙ্গধর প্রাতীনাধত্ব করেন । সেখান থেকে ফিরে এসে তিন আবার কংগ্রেস 
আঁধবেশনে সভাপাঁতত্ব করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ১৯০১-এর লাহোর 
আঁধবেশনে তান জাতীয় কংগ্রেসের সভাপাঁগ 'নির্চিত হন। পাঞ্জাবের হিন্দু 
সাম্প্রদায়ক দ্টিভঙ্গশর প্রাতানাধ গোপনচদি ভার্গব খু সহজেই প্রাদেশিক 
কংগ্রেসের নেতৃত্ব পদে উন্নীত হন। | হিন্দ; ধর্ম ও হিচ্দু পুনরুজ্জীবনবাদের সমর্থক 
জাতীয়তাবাদ নেতারা পরোক্ষে সাম্প্রদায়িক বিভেদের ইন্ধন জুগিয়োছলেন। 
সাম্প্রদায়িক বিভেদ উদ্ভবের মূলে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ এবং উগ্র সংকীণতা* 
বাদ ভারতীয় এীত্হাসিকের ভুঁমকা সাঁবশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ব্রিটিশ 
এীতহাসিকরা ভারত"য় ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক পর্ব বিভাগ করেছেন! ভারতীয় 
ইতিহাসের প্রাচীন ও মধ্য যুগকে যথাক্রমে হিন্দু যুগ ও মুসলমান যুগ নামে 
[চহিত করা হয়েছে ॥ আশ্চর্যের বিষয় এই যে ব্রিটিশ এ্রাতহাসকরা ব্রিটিশ 
শাসন ও ওপনিবেশিক অর্থনীতির যুৃগকে। প্ীশ্চান যুগ না বলে আধুনিক 
যুগ বলে চিহত করলেন। ব্রিটিশ এীতহাসিকদের ভারতীয় ইতিহাসের 
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পর্ব বিভাগের উদ্দেশ্য ও তাৎপ্ পরিজ্কারভাবে বোঝা যায় ৷ তাঁরা প্রাচীন ও' 
মধ্য যুগকে ধমশয় সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পর“ বিভাগ করে সংবেদনশীল তরুণ ছাত্র" 
ছান্লীদের মনে সাম্প্রদায়িক খিভেদের বীজ বপনের কাজ শুরু করেন । 

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ এীতহাসকদের প্রভাব সংকীর্ণতাবাদ ভারতাঁয় এ্রীতহাসিক 
এবং হিন্দু সাম্প্রদায়িক নেতাদের মধ্যে পরিলাক্ষত হয় ॥ সংকীর্ণ তাবাদ ভারতীয় 
এঁতিহাসিক এবং জাতীয় নেতৃবূন্দের একাংশ মধ্যযুগের মুসলমান শাসনে ভারতীয় 
সমাজ ও সংস্কৃতির চরম অবন্গ-য় লক্ষ্য করলেন। তাঁরা প্রাচীন ভারতীয় সমাজের 
রাষ্ট্র, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির মধ্যে জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের উৎস সম্ধান করেছেন। 
সেজন্য দেখা যায় যে শিবাজী, মহারাণা প্রতাপ এবং গরু গোবিন্দ সিংকে জাতণয় 
বীররুপে চিন্রত করা হয়েছে । কারণ তাঁরা “বদেশী শাসনের খিরুদ্ধে জাতশশ্ন 
স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করোছিলেন । শেঠ গোঁবন্দদাসের মত লেখক এবং নেতা 
মুসলমান ফৌজদার, সুবেদার অথবা দলপতির বিরুদ্ধে যে কোন রাজপুত বা 
বুচ্দেলার ভূস্বামী যখনই কোন যুদ্ধ করেছিলেন সেই যুদ্ধের নায়ককে 1ন 
বীররূপে 'চানিত করোৌছলেন। 

ভারতের মুসলমান সমাজেব একাংশ সাম্প্রদায়িক বিভেদ উদ্ভবে ইঞ্ধন 
জুগিয়েছিল। প্যান-ইসলামক আন্দোলনের প্রভাবে গড়া মুসলমানেরা 
শবরাট মুসলমান জগতের” সঙ্গে যুন্ত হতে চেয়ৌছল॥ গেড়া মৌলবীদের 
অবদান এক্ষেত্রে ঘথেস্ট পরিলক্ষিত হয়। তাঁরা ভারতের রাজনশীতির ক্ষেত্রে 
তাঁদের একটি পৃথক সন্তা ও দাঁব আছে এই আকাংখা তীব্রভাবে প্রকাশ 
করোছিলেন। “জাতীয় জীবনে" ভারতীয়ের স্বার্থের পাঁরবর্তে ধর্মীভীত্তক 
মুূনলমানের স্বার্থ হিন্দু স্বার্থ থেকে সম্পূর্ণ 'ভিন্ন এই ধরণের ভেদবৃদ্ি 
সাম্প্রদায়িক দ:ষ্টিভঙ্গর স:ম্টি করেছিল। ভারতে সাম্প্রদান্পিক বিভেদ উদ্ভবের 
মূলে ছিল ব্রিটিশ শাসকের 15106 8110 7016 [১০11১ এবং তার সঙ্গে যাত্ত 
ইয়োছিল 'হন্দু ও মুসলমান সাম্প্রদায়িক দ'ত্টভঙ্গখ । 


২, স্বদেশী-বয়কট আন্দে।লন পর্বে সাম্প্রদ্থায়িক প্রতিক্রিয়। 


উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে হিন্দু-মুসলমান সমগ্যাঁট ধারে ধারে গ্রূতর 
সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার্পে দেখা দেয় । আগে বলা হয়েছে ১৮৫৭-এর 
মহাঅভুযুথানের পর থেকে ব্রিইশ শাসকরা হিন্দু-মুসলমান সামাঁজক সম্পকের 
মধ্যে সুকৌশলে সাম্প্রদায়ক বিভেদ স:ষ্ট করার নপাঁত গ্রহণ করোঁছল। ভারতে 
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ধর্মগত ও ভাষাগত জনসংখ্যার মধ্যে সাম্াঙ্বাদশীবরোধী রাজনোতিক এঁক্য 
যাতে গড়ে না ওঠে সেজন্য ব্রিটিশ শাসকরা খুবই তংপর হরে ওঠে। কিন্তু 
ধীরাঁটিশ শাসকের ইচ্ছা তখনও পর্থন্ত অপূর্ণ থেকে যায় । ১৯০৩-এ বঙ্গভঙ্গের প্রন্ডাব 
এবং ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ সারা ভারতে এবং 'বিশেষ করে বাংলাদেশে এক নতুন 
রাজনৈতিক আন্দোলনের সূন্ট করে। 

বঙ্গভঙ্গের প্রন্তাব ঘোঁষত হবার পর নরমপল্থণ নেতৃবন্দের পারচালনায় রাজ- 
নৌতিক আন্দোলনের স[ন্রপাত হয় । এই আন্দোলন 'ছিল সম্পূর্ণভাবে নিয়ম- 
তান্তিক। সভাসামাতিতে প্রস্তাব পাশ করে ও শোভাযান্রা-মিছল আয়োজন করে 
নরমপণ্থী নেতারা বঙ্গ প্রস্তাব 'বিরোধশ আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন। নিয়ম" 
তান্লিক আন্দোলন সত্তেও ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ প্রন্তাবকে কার্ধকর বরা হল। প্রায় 
ধর্মের 'ভীন্ততে পূর্ববঙ্গকে পাঁম্চমবঙ্গ থেকে বিছল্ন করা হল, যাঁদও পূর্ববঙ্গ এবং 
পশ্চিমবঙ্গে ভাষা ও সংস্কৃতির এঁক্য অক্ষুণ্ন ছিল। খণ্ডিত পূর্ববঙ্গের সঙ্গে 
যুন্ত করা হয়েছিল আসামকে । নিরমতাচ্ষিক আন্দোলনের সাময়িক ব্যর্থতা 
সূঘ্ট করল চরমপন্থণ বা সংগ্রামমুখণ নেতৃবুন্দের; তাঁরা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী 
গণ-আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন । ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে চরমপন্থা 
নেতারা গণ-আান্দোলনের সূচনা করেছিলেন। বাংলাদেশের শহরে, গ্রামে ও 
গঞ্জে অসংখ্য ছান্র তরুণ ও যুব সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বদেশ বন্নকট আন্দোলনে 
সামিল হয়। 


স্বদেশশ-বয়কট আন্দোলনের নরমপল্থদ এবং চরমপল্থ নেতাদের বোঁশর ভাগই 
দিলেন হন্দু। পাশ্চম ও পঝবঙ্গের অসংখ্য মুষলমান হিন্দুদের সঙ্গে যৌথভাবে 
সাম্রাজ্যবাদীবলোধী জ্বদেশী-বয়কট আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। নিয়নমতাল্লিক 
রাজনৌতিক আন্দোলনের বার্থতা একাঁদকে যেমন চরমপম্থ নেতাদের জনপ্রিয় 
করে প্‌রোধায় এনোছল, অপরদিকে জাতীয়-বিপ্লবীদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী 
সন্প্রাসবাদণ কার্যকলাপের তৎপরতা বাড়িয়োছল। স্বদেশী-বম্নকট আন্দোলন 
পরবে" জাতীয়শবপ্লবীদের প্রায় সখাই ছিলেন হিন্দু ॥। অরাঁধন্দ ঘোষের মত নেতা 
প্রকাশ্যে চরমপন্থী আন্দোলনের নায়ক ছিলেন এবং গুপ্তভাবে তরুণ জাতীয় 
বিপ্লবীদের সন্ত্রাসমূলক কাজে উৎসাহ 'দিয়োছলেন। হিন্দুধর্মের প্রতীকগুলি 
জাতীয়-বিপ্লবীরা ব্যবহার করতেন। কালধমৃর্তর সমনে প্রাতজ্ঞা, ধমর্রজ্থ 
গীতা জ্পর্শ করে শপথ গ্রহণ ইত্যাদি হিন্দুধর্মের অন:ষ্ঠানগদাল তাঁরা নিষ্ঠার 
সঙ্গে পালন করতেন। 
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স্বদেশী-বয়কট আন্দোলন ব্রিটিশীবরোধী গণ-আন্দোলণের সচ্ভাবনার সূচনা 
করলেও বাংলাদেশের হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সামাঁজক ও রাজনোৌতক এঁক্য 
গ্থাপন করতে পারে নি। ১৯০৫-এর আগে সুরেল্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পারচালিত 
নিয়মতান্তিক আন্দোলনের সময় হিন্দু-মুসলমান সম্পকণ সাম্প্রদায়িক সমস্যার 
সৃষ্টি করে নি। হিদ্দু-মুসলমানের সুস্থ ও স্বাভাঁবক সামাঁজক সম্পর্ক 
১৯০৫-এর পর থেকে জাঁটল আকার ধারণ করতে থাকে এবং শেষ পথন্ত ১৯০৬" 
১৯০৭-এর দাঙ্গা সাল্প্রদায়ক সমস্যাকে তীরতর করে তোলে। চ্বদেশী-বয়কট 
আন্দোলন পরে হিন্দু-মুসলমান সম্পকে দ্লুত অবনতির জন্য শুধুমান চরমপল্ধাী 
নেতৃবৃন্দ এবং জাতীয়-বিপ্লবীদের দায়ী করা যায় না। অনেকগ্ীল শীন্তর সমন্বয়ে 
হন্দু-মুসলমান সম্পর্কের অবনাঁত ঘটোছিল। 

১৯০৬ ও ১৯০৭-এর বছরগুলিতে পূর্ব বাংলার জেলায় জেলায় 'হিংসাতক 
সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীত দেখা দেয়। আঁত দ্রুত যশোর, ময়মনসিংহ, ঢাকা, 
কুমিল্লা প্রভৃতি জেলাগুলিতে হিন্দু-মুসলমানের হিংসাত্মক সাম্প্রদায়িক আগ্নিশখা 
ছাড়িয়ে পড়ে । ময়মনাঁংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জে সবপ্রথম সাম্প্রদায়িক হিংসা 
দেখা দেয়। এই জেলার জামালপুর অগুলে সাম্প্রদায়ক হিংসার ফলে বহু 
প্রাণহানি ও সম্পত্তি বিনষ্ট হয়। জামালপুরের ঘটনা জাতীয়তাবাদ নেতাদের 
শংকিত করেছিল। হিংসাত্মক সাস্প্রদারিক উন্মভ্ততার ফলে পর্ধবঙ্গের জেলা- 
গুলিতে ব্যাপক নরহত্যা ও ল.ণ্ঠন হিন্দ:-মুসলমানের মধ্যে পারস্পারক ভীতি 
ও অবিশ্বাসের মনোভাব সূম্টি করে। ১৮৫৭-এর মহাঅভ্যুথানের পর থেকে 
ব্রিটিশ শাসকরা শত চেত্টা করেও যা পারে নি ১৯০৬-০৭-এর হিংসাশ্রশ্ন। 
সাম্প্রদায়ক ঘটনাগাল প্রত্যক্ষভাবে 'ব্রাটশের ইচ্ছাকেই পূর্ণ করোছিল। 

দবদেশী-বরকট আদ্দেলনের শেষপবে পর্ববগের সাম্প্রদায়িক অসম্প্রশীত 
এবং ব্যাপক হিংসাত্মক কার্যকলাপ ভারতীয় জনমানসে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সূষ্টি 
করে। হিন্দু-মুসলমান অসম্প্র্থীত এবং হিংসাত্ক সাম্প্রদায়িক কায'কলাপের 
জন্য দায়ী কে সে সম্পকে সংবাদপন্র, নেতৃবুন্দ এবং ব"দ্বিজীবীদের মধ্যে প্রবল 
বিতকেরি সুষ্ট করোছিল। সাম্রাজ্যবাদ ব্রিটিশ শাসকরা সাম্পুদায়িক দাঙ্গা 
হামামার জন্য স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের আতিশযাকে দায়ী করে। তাদের 
মতে জ্বদেশী-বয়কট আন্দোলন পূর্ববঙ্গের জেলাগীলতে সাম্প্রদ্ায়ক 'বিভেদ 
সংষ্টি করে শেষ প্য্ত হিংসাত্মক কার্কলাপকে উৎসাহ দিয়েছিল। নাচ্গরদায়িক 
মুসলমান পরিচালিত “চবজাতি ও 'লাল ইশতেহার পাঁকোগুি পূর্ববঙ্গ 


৩৮৪০ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্মবিকাশ 


সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য হিন্দ নেতাদের দায়শ করে। এই পাঁরকাগুল 
পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের ল্বদেশশ-বয়কট আন্দোলনে যোগদান থেকে বিরত থাকার 
জনা আহ্বান জাঁনয়ে হিন্দুদের সর্বতোভাবে বয়কট করার জন্য অনুরোধ 
করে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার জনা দায় কে এ সম্পকে বলতে গিয়ে 
সাম্প্রদায়িক ম:সলমান নেতা ও পরু-পান্রুকাগুলির বন্তব্যের সঙ্গে ব্রিটিশ শাসকের 
মূল বন্তব্যের মিল দেখা যায়। উভয়েই সাগ্রাজাবাদবিরোধী স্বদেশী-য়কট 
আন্দোলনকে দায় করোছল । 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যাধি ও প্রতিকার" প্রবন্ধে জ্বদেশী-বয়কট আন্দোলন 
পর্বে হিম্দু-মুসলমান অসম্প্রশতির কারণ সম্পকে তাঁর মতামত ব্যন্ত 
করেন। পূর্ব বাংলার গ্রামাুলে অনিচ্ছুক দাঁরদ্রু মুসলমান কৃষকদের উপর 
জোর করে বয়কট আন্দোলন চাপিয়ে দিলে হিন্দু-মুসলমান স্বাভাবিক সম্পকে 
দ্রুত ভাঙন ধরে ।॥ তিনি 'সদ-পায়' প্রবন্ধে লিখলেন £ “যাহা হউক বয়কট'ন্যদ্ধ 
ঘোষণা কয়া আমরা বাঁহর হইলাম এবং দেশধর্মগুরুর নিকট হইতে স্বরাজ 
মন্ম গ্রহণ কাঁরলাম ; মনে করিলাম এই সংগ্রাম ও সাধনার ঘত কিছ; বাধা সমন্তই 
বাঁহরে, আমাদের নিজেদের মধো আশংকার কারণ কিছুই নাই । এমন সময় 
হঠা আমাদের িতরকার বিচ্ছিন্ন অবস্থা বধাতা এমন সুকঠোর সঃস্পম্ট আকারে 
দেখাইয়া দিলেন যে, আমাদের চমক লাগিয়া গেল |” রবীন্দ্রনাথের মতে হিন্দু- 
মুসলমান অসম্প্রীতর পমসা।টি একান্তভাবে সামাজিক, সেজনা 'এই সমস্যার 
সামাঁজক সমাধানের উপর 'তাঁন গুরুত্ব আরোপ করেন। 

কুঁমল্লার 'হিংসাত্মক সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার 'ঘটনায় মন্তব্য করে অরাঁবন্দ ঘোষ 
ঢাকার নবাব শাঁলমূল্লার নেতৃত্বে সাম্প্রদায়ক মুসলমানদের কায“কলাপকে দায়ী 
করেন। তান মোল্লা মৌলবণ প্রচারিত বিবাতি ও পন্ন পাণ্রকাকে সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গা হা্গামায় উত্কাঁন দানের জন্য দায়ী করেন। অরাঁবন্দ ঘোষের মতে ঢাকার 
নবাব শালমূল্লার সাম্প্রদায়িক প্রভাব পূর্ববঙ্গের যে সব অঞ্চলে প্রবল সেখানেই 
হম্দু মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামার উদ্ভব ঘটেছে । তিনি ব্রাটশের পুলিশ 
বাহিনশকে নবাব শাঁলমূল্লার চর বলে আঁভহিত করেন। কারণ পুলিশ বাহন" 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় পরোক্ষে শলিমল্লার সমথকদের পিছনে দাঁড়িয়ে মদত 
দিয়েছে । 'স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম চরমপন্থী নেতা ব্রহ্গবান্ধব উপাধ্যায় 
'্রিটিশ শাসকের পূতুল হিসাবে নবাব শালমুল্লাকে পূর্ববঙ্গের সাম্প্রদায়িক দা 
হাঙ্গামার জনা দায় করেন। তিনি হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণকে বিদেশ” 


স্বাধীনতা সংগ্রামের সমস্যা £ সাম্প্রদায়িক বিভেদ ৩৮১ 


শাসকের 'বিরহদ্ধে এক্যবন্ধ হয়ে আক্রমণাত্মক আঘাত হানার জন্য আহবান জানান। 

স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের চরমপল্থণ নেতাদের মত 'বিপিনচন্দ্র পাল হিচ্ু- 
মুসলমান ভ্রাতৃঘাতা দাঙ্গা হাঙ্গামার পিছনে সাম্রাজ্যবাদণ ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ 
উস্কানিকে দায়ী করোছিলেন। "তান স্থিত য্ন্তর সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান 
বিরোধের কারণ 'হিসাবে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের উচ্চাকাংখাকেও দায়ী করেন । সরকারি 
চাকুরির ক্ষেত্রে প্রাতিযোগিতা, মিউনাসপ্যালাটি, জেলা বোড" এবং লেজিসলেটিভ 
কাউীন্সলের সদস্য পদে তীব্র প্রাতদ্বান্বতা "শিক্ষিত মধ্যবিত্তের শ্তরভুত্ত হিন্দু 
মুসলমানের স্বাভাবিক সম্পকে গুরুতর অবনতি ঘটায়। উচ্চাকাংখা পূরণে 
স্বাথের সংঘাত 'হন্দ£-মুসলমানের মধ্যে মতভেদের সম্ট করেছিল। দরিু হিম্দু- 
মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়ক অসম্প্রীতি দেখা দেয় 'ন বলে ?তাঁন মনে করেন। তাঁর 
মতে সাম্প্রদায়িক অসম্প্রশীতি উচ্চাঁভিলাঝী ও ধন? 'হন্দু*মুসলমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
ছিল। কারণ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজশবী এবং জাঁমদারেরাই ব্রিটিশ সরকারের 
আনুকুল্য পাবার জন্য সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টিতে নিজেদের নিয়োজিত করোছিল । 

সুমিত সরকার তাঁর “(05 9%/8095171 11০0৬672011 17) 73611881, 1903- 
1908, গ্রন্থে অনেক তথ্য উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে স্বদেশ+-্মকট আন্দোলন পর্বে 
হন্দু-মুসলমান বিরোধে প্রধানত চারটি কারণ বিদ্যমান ছিল। প্রথমত, পূর্ববঙ্গের 
হিন্দ জমিদাররা বিশাল সংখ্যক দরিদ্র মুসলমান কৃষকদের উপর উৎপণড়ন চালিয়ে 
ছিল। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের গোঁড়া হিন্দ সমাজের প্রারতীনাধরা 
উদীয়মান শিক্ষিত মুসলমানদের মর্যাদা দানে অস্বীকার করোছিল ; তৃতণরত, 
হিন্দু জমিদারদের প্রাতানিধিরা গ্রাঞ্জে গঞ্জে গরীব মুসলমান কৃষকদের উপর বিদেশ? 
দ্রব্য বন আন্দোলন চাপিয়ে দিয়েছিল; চতুর্থত, মুসলমান শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা 
সরকার চাকুরি ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে হিন্দু মধ্যবিত্তের সঙ্গে সমমরাদা 
দাবি করোছল। এই সব কারণে স্বদেশী-য়নকট আন্দোলন পবে* হিন্দু- 
মুসলমান বিরোধ ও বিচ তাবাদের সৃষ্টি হয় । 

কোন কোন এীঁতিহাসিক স্বদেশশ বয়কট আন্দোলনকে হিন্দু জাতীয়তাবাদী 
বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁদের মতে স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের সময় বৃহত্তর 
মুসলমান সমাজ 'হন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
যায়। হোসানুর রহমান তাঁর '71700-1455]10 06180010517 1360821, 
1905-1947+ গ্রজ্থে 'লিখেছেন£ পেশাদার শহুরে হিন্দু মধ্যবিত্ত ব্রিটিশ 
সরকারের বিরূদ্ধে বঙ্ঈবিভাগ বিরোধী আন্দোলন শুরু করেছিল। মনুষ্টমেয় কিছু 


৩৮২ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমাবকাশ 


মন্সলমান দঢ প্রত্যয়ের সঙ্গে এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। তান বশ 
গতকের প্রথম 'দিক থেকে বাংলাদেশে হিন্দু জাতীয়তাবাদের উদ্ভব লক্ষ্য করেছেন। 
বঙ্গভঙ্গের পরিকজ্পনা বাঙাল? 'হিচ্দুর জাতীযক্পতাবাদকে গুরুতরভাবে আহত 
করেছিল। স্বদেশী-বয়কট আন্দোলন পবে" মুসলমান সমাজের মধ্যে যে হতাশা 
এসোঁছল তার পাঁরপূর্ণ সদ্ধবহার করোছল 'বাছন্নতাবাদগ সাম্প্রদায়িক মুসলমান 
নেতারা । ঢাকার নবাব শাঁলমূল্লা এই সমন মুসলমান সমাজের নেতার্‌পে 
পরিগণিত হন। তাঁর পঙ্জপোষকতায় ১৯০৬-এ ঢাকা শহরে বঙ্গভঙ্গের প্রথম 
বাঁর্ধকী উৎসব প্রবল উৎসাহের সঙ্গে পালন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। 

স্বদেশী-বয়কট আন্দোলন পর্বে চরমপল্থণ ও জাতীয় বিপ্লবী নেতারা হিন্দু 
ধর্মের প্রতীক ব্যবহার করে হিন্দু ধর্মের গুণকীর্তন করেন। তাঁরা মরমপল্থী 
নেতৃবৃন্দের উদারনশীতিক মতাদর্শের ঝিদ্ধে দেশীয় মতাদর্শ প্রচারের নামে হিন্দু 
ধর্ম ও হিন্দু সমাজের শ্রেষ্ঠতা প্রচার করেন । অববিন্দ ঘোষ জাতীয় বিপ্লবীদের 
সম্মাসমূলক কাজে উৎসাহিত করার জন্য ধর্মগ্রন্থ গণতা স্পশ* করে শপথ নিতে 
বলেন। তান ভারতবর্ষকে দেশমাতৃকারূপে বন্দনা করোছিলেন। বাল গঙ্গাধর 
[তিলক দেশপ্রেম জাগানোর জন্য "শবাজী উৎসব পালন করেন। তন গণেশ 
পূজার" মাধ্যমে জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা সপ্টারে প্রয়াসগ্ন হন। তিনি 
'গোরক্ষনণ সভা" প্রতিষ্ঠা করেন । সংগ্রামমুখা সাম্রাজ/বাদ-বিরোধী আন্দোলনের 
প্রবন্তা হয়েও চরমপন্থী নেতারা "হিন্দু সমাজ, বর্ণাশ্রম ধর্ম, চতুবণ* ব্যবস্থা এবং 
জাতপাতের পক্ষে জোরালো যনুন্ত দেখিয়োছিলেন। 

স্বদেশী-বয়কট আন্দোলন পর্বে হিন্দু-মুস্গলমান অসপ্প্রপীতির উদ্ভব ঘটোছিল। 
এই উদ্ভবের কারণ অন্বেষণ করতে হলে শুধূমান্র 'ব্রিটিশ শাসকের বিভেদ নাতির 
উপর দ.ষ্টি আবদ্ধ রাখা ঠিক নয়। ব্রিটিশ শাসন ও ওঁপাঁনবোশক অধ্নপাতির 
ফলস্বরূপ সারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ধর্মী ও ভাষাগত জনসংখ্যার মধ্যে 
অসম অর্থনোতিক ও সং্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল। স্বদেশখ-বয়কট আন্দোলন 
পর্বে সেই অসম বিকাশ হিন্দু-মুসলমান সম্প্রশীতকে ব্যাহত করে। 


৩. মুনলিম লীগ ও হিন্দু মাসভা £ জাম্প্রদাক্সিক বিভেদের 
রাজনৈতিক সংগঠন 
মুসলিম লীগ 


উচ্চাঁবন্ত অভিজাত মুসলমানদের রাজনোতিক সংগঠনর্‌পে ১৯০৬-এ মুসলিম 


স্বাধীনতা সংগ্রামের সমস্যা ঃ সাম্প্রদায়িক বিভেদ ৩৮৩ 


লগগ আত্মপ্রকাশ করে। হায়দ্রাবাদের 'নিজামের প্রান্তন পদস্থ কর্মচারী মেহদী 
আলি এবং মোন্তাক হোসেনকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি 
মুসালম লগের গঠনতল্লের খসড়া প্রণয়ন করে। মুসলমান খোজা সম্প্রদায়ের 
ধমায় প্রধান আগা খাঁর পৃজ্খপোষকতায় এই কমিটি গঠিত হয়। ১৯০৬-এ 
মুসালম লীগ প্রতিষ্ঠার প্রধানত দুটি কারণ ছিল। প্রথমত, ব্রিটিশ পালামেন্টে 
বাজেট বন্তুতার সময় লঙ মার্ল ভারতের শাসন সংস্কারের সম্ভাবনা সম্পর্কে 
একটি ইঙ্গিত দেন। তিনি লেজিসলেটিভ কাউনাঁসল গুলিতে আঁধক সংখ্যায় 
ভারতীয়দের রাজনৈতিক প্রাতীনধিত্বের প্রশ্নীট বিবেচনার আশ্বাস 'দিয্লোছিলেন। 
লড* মার্লর এই ইঙ্গিত ভারতের আঁভজাত মুসলমানদের মধ্যে প্রবল রাজনোতিক 
আকাংখা জাগায় । 

অভিজাত মুসলমানদের প্রাতানাধরা আিগড় কলেজের 'ব্রাটশ অধ্যক্ষের মাধ্যমে 
বড়লাট 'মিন্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন। বড়লাটকে লেখা চিঠিতে মেহদ? 
আঁল মুসলমানদের আশংকার কথা ব্ন্ত করোছিলেন । তাঁর আশংকার প্রধান কারণ 
ছিল যে, শিক্ষিত তরুণ মুসলমানেরা মার্লণর বাজেট বন্তুতার পর আইনসভার 
রাজনীতিতে যোগদানের জন্য ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দিকে আকৃষ্ট হতে 
পারেন । ভবিষ্যত শাসন সংস্কারের নিবচিন ব্াবস্থাক্ন যা্দ পৃথক নিখচিকমণ্ডলী 
($5281816 6150101819) প্রবর্তন না করা হয় সেক্ষেত্রে সংখ্যাগ্গারচ্ঠ 'হল্দ-রা 
মুসলমানদের রাজনৈতিক আকংখা পূরণে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে । অর্থ, মুসল- 
মানদের জন্য পৃথক নিবচিকমণ্ডলী দাবি করে 'নিবচিনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করার 
স্বপক্ষে রাজনৈতিক যুক্তি দেখিয়ে মুসালম লগগের প্রতিষ্ঠা করা হয়। মূসালম 
লগগ প্রতিষ্ঠার এটাই 'ছিল দ্বিতীয় যুত্তি। 

প্রাতযোগিতার ভিত্তিতে আইনসভায় আসন না পাবার যে আশংকা ম.সালম 
লখগের প্রৃতিষ্ঠাতারা করেছিলেন সেটি কিন্তু নিতান্ত অমূলক নয়। ১৮১৩-এর 
নিবচিনে ইম্পিরয়াল কাউন্সিলের বেসরকারি সদসাদের শতকরা ৪৫ ভাগ সদস্য 
1ছলেন 'হন্দ মধ্যবিত্ত । হিন্দু জমিদাররা পেয়োছলেন শতকরা ২৭ ভাগ আসন। 
ভারতীয় জনসংখ্যার শতকরা ২৩ ভাগ হওয়া সত্তেও মুসলমানরা পেয়েছিলেন 
শতকরা ১২ জগ আসন । মাদ্রাজ ও য্যস্তপ্রদেশের লৌজসলোটভ কাউন্সিলে ১৮৯৩ 
থেকে ১৯০৬ পর্ধন্ত একজনও মৃসলমান সদস্য ছিল না। বাংলাদেশ মুসলমান 
সংখ্যাগারষ্ঠ প্রদেশ হওয়া সতেও লেজিসলোটিভ কাউন্সিলে মুসলমানরা শতকরা 
৬ ভাগ আসন পেয়োছল । অবশ্য ১৯১০-এ এই অবন্থার পরিবর্তন ঘটে। 


৩৮৪ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমাবকাশ 


সরকার চাকুরির ক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রতীনাধত্ব আদৌ ভাল ছিল না। 
১৯০৪-এ মাসিক ৭৫ টাকা এবং তার উপরে সারা ভারতের সরকার পদে নিয্ত 
মুসলমানের সংখ্যা ছিল ২০৩, এই সময় অনুরূপ পদে নিষু্ত হিন্দুদের সংখা 
[ছিল ১৪২৯। সারা ভারতের ক্ষেত্রে সরকার নিয়োগের হিসাব থেকে বাংলাদেশকে 
বাদ দেংরা হয়োছল। একই সময়ে বাংলাদেশে অনুরূপ পদে 'হন্দু ও মুসলমানের 
নিয়োগ সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২২৬৩ ও ২৮৩। সরকার 'রপোর্টে জানা যায় 
দায়িত্বশীল সরকার চাকুরির ক্ষেত্রে মুসলমানরা হিন্দুদের থেকে অনেক পিছিয়ে 
ছিল। 

১৯০৬-এর অক্টোবরে মুসলমান প্রাতানাধরা বড়লাট মিন্টোর সঙ্গে সাক্ষাত করে 
আইনসভায় মুসলমান প্রাতানাধত্বকে সুনিশ্চিত করার জন্য আবেদন জানান। 
তাঁরা বলোঁছলেন আইনসভার প্রাতিনাধত্ব ম-সলমানদের জনসংখ্যা এবং 
রাজনৈতিক গ:রুত্বের যথাযোগ্য প্রাতিফলন প্রয়োজন । তাঁরা আইনসভার নিবচিনে 
মুসলমানদের গন্য পথক 'নিবচিকমণ্ডলখ গঠনের দাবি জানালেন । সরকার 
চাকরি, বিচার বিভাগের উচ্চপদ, হ্থান+য় সংস্থা এবং বিশ্বাবদ্যাল:য়র পাঁরচালক- 
মন্ডলগতে মুসলমানদের জন্য অধিকতর নিাদ্দ্ণ্ট আসন দাবি করা হল। তাঁরা 
ভাইসরয়ের কাউন্সিলে ১ জন মুসলমান সদস্যের নিয়োগ দাবি করলেন । আগা 
খর নেতৃত্বে আঁভজাত মুসলমান সমাজের প্রাতীনধির্দল বড়লাট মিন্টোকে অত্যন্ত 
জোরের সঙ্গে তাঁদের রাজনৈতিক দাঁব জানিয়ৌছলেন । তাঁদের মুল বন্তব্য ছিল 
ভবিষ্যত শাসন সংস্কারের নিবচিন ব্যবস্থায় মুসলমান সমাজকে মূসলমান 'হসাবে 
পৃথক প্রাতীনিধিত্ব 'দিতে হবে। 

বড়লাট মিন্টো মুসলমান প্রাতীনাঁধদের দাবর যৌন্তকতা স্বীকার করেছিলেন। 
গিনি মুসলমান প্রাতীনাধদের বলেছিলেন £ 'আঁম আপনাদের বলতে পারি, 
মুসলমান সম্প্রদায় নাশ্ন্ত থাকতে পারে, যেখানে আমি সংশ্লিষ্ট আছি এমন যে 
কোন প্রশাসনিক পুনগণনে সম্প্রদায়গতভাবে তাদের রাজনৌতিক অধিকাৰ ও স্বার্থ 
সংরাক্ষত হবে।, বড়লাট সুস্পঙ্টভাবে মুসলমান প্রাতনিধিদের সাম্প্রদায়িক 
ভিত্তিতে পৃথক নিবচিক মণ্ডলী গঠনের প্রতিশ্রুতি দিলেন। তিনি মূসলমান 
প্রীর্তানধিদের জানালেন যে, মৃূসলমান সমাজের রাজনোতিক গুরুত্ব এবং ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যের প্রতি মুসলমানদের অবদানের কথা 'তাঁন মনে রাখবেন । 

৯০৬-এ মুসালম লগগের প্রতিষ্ঠা ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটি গুরত্- 
পূর্ণ ঘটনা । কারণ মুসালম লাগ ছিল ভারতীর মুসলমানদের পাথকৃৎ 
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রাজনোতক সংগঠন । মুসালম লীগের ঘোষিত উদ্দেশা হল £ ১ ভারতীয় 
মুসলম।নদের মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের প্রাত আনগত্যের মনোভাব বদ্ধি করা; 
ই. ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক ও অন্যান্য আঁধকার রক্ষা করে তাদের 
আকাংখাগুীলকে সংঘত ভাষায় 'ব্রাটিশ সরকারের কাছে পেশ করা; ৩ ঘোষিত 
লক্ষাগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মুপলনান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে বন্ধৃত্বপূর্ণ 
সম্পক গড়ে তোলা । 

১৯০৬-এ অম.তসর আঁধবেশনে মুসালম লীগের সাম্প্রদায়িক দাঁধগ্ল আরো 
বেশি নুস্পন্ট হল। এই আঁধবেশনে গৃহীত প্রশ্তাবগদলিতে লোকাল বোড" নিবচিনে 
মুসলমানেব প্রাতানীধ্ত্ব, সরকার চাকাঁর ও 'প্রাভ কাউন্দিলে মুসলমানদের হন্য 
আসন সংরদ্ষণের দাব জানানো হল । 'শাক্সংত মধ্যবিত্ত মুসলমানের চাকাঁর এবং 
নবচিণগ রাজনশীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের দাবি পেশ করা হল। 

সাম্প্রদায়িক বিভেদের রাজনৈতিক দল হিসাবে মুসালম লীগেব উদ্ভব হয়োছিল 
'ব্রটশ শাসবের পৃঙ্ঞপোবকতায়। আণ্ালক প্রতিনিধিত্বের পারবর্তে পাম্প্রদায়িক 
ভক্তিতে মুসলমানদের জন্য পৃথক নিবচিকমণ্ডলী গঠনের দাবি পেশ করে 
আঁভও্জাত মুসলমান নেতৃত্ব 'ব্রিটিশ শাসকের বিভেদ নীতিকে জোরদার কবোছল। 
স্বদেশঈবয়কট আন্দোলন পর্বে সংগ্রামমুখী নেতাদের পারচালিত গণ-আন্দোলন 
এবং তার পাশাপাশি জাতীয়-বগ্লবীদের সন্ত্রাসবাদ কার্যকলাপে আভজাত 
মুসলমান নেতারা এনং 'ব্রাটশ শাসক ভনত হয়োছলেন। এই' সঙ্গে মনে রাখতে 
হবে শিশ্ষিত হিন্দ: মধ্যবিত্তের স্বার্থপরতা । কারণ হিন্দু মধ্যবিত্ত পরিচালিত 
জাতীয় আন্দোলনে মুসলমানদের তখনও পর্যন্ত কোন রাজনোতিক স্বীকৃতি 
ছল না। 

মূসাঁলম লগ প্রতিষ্ঠার সময় থেকে এই সংগঠনের নেতৃত্বে ছিলেন উচ্চ জমিদার 
শ্রেণধ ! উত্তর প্রদেশ থেকে প্রখ্যাত মুসলিম লগ নেতাদের উদ্ভব ঘটেছিল । 
ভারতের সর্ধপ্ই মুসলিম লীগ নেতৃত্বে বেশির ভাগই বড় বড় জামদার পরিবার 
থেকে এসোৌছলেন । তাঁদের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়েছিল শিক্ষিত মধ্যাবন্ত 
মুসলমানেরা । 

১৯০৮-এর আঁলগড় আঁধবেশনে মুসালম লীগের কেন্দ্রের কাঁমাট গঠিত হয়। 
সভাপাঁত হয়োছলেন আগা খাঁ। পাঞ্জাবে সর্বপ্রথম প্রাদেশিক শাখা প্রাতীষ্ঠত 
হয়। ১৯০৮-এ মূসালম লীগের বিহার প্রাদেশিক শাখার প্রতিষ্ঠা হয়। 
পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক মুসালম লীগে ঢাকার নবাব শালমউল্লা সম্পাদক হন। 

২ 
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বোম্বাই শাখায় স্বয়ং আগা খাঁ সভাপাঁত ছিলেন । উত্তরপ্রদেশের বড় তালুকদার 
নওশাদ আল খাঁ মুসালম লীগের প্রাদোশক শাখা গঠনে উদ্যোগ গ্রহণ করেন 
এবং তান সভাপতি হন। পশ্চিমবঙ্গ এবং সেন্ট্রাল প্রাভচ্সে চ্ছানীয় নবাবদের 
সভাপাতিত্বে প্রাদোঁশক শাখা গড়ে ওঠে। 

১৯১২ পর্যন্ত মুসলিম লীগের কর্মসূচ ও রাজনৌতিক দাঁবগুীল বিশ্লেষণ 
করলে কয়েকাঁট বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যেমনঃ ১ মুসলমানের জন্য পৃথক 
ধনংচিকমণ্ডলশ দাবি; ২. কংগ্রেস পাঁরচাঁলত স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের 
বিরোধিতা ; ৩ বঙ্গভঙ্গ ও মার্ল-মিন্টো শাসন সংস্কারের প্রস্তাব সমর্থন ; 
৪ পূর্ববঙ্গ ও আসামের জন্য পৃথক হাইকোর্ট গঠন ; এবং &. সরকার চাকারর 
উচ্চপদে বোঁশ সংখায় মুসলমানদের নিয়োগ সংক্রান্ত বিবয়গ:লি প্রাধান্য পায় । 

বন্ভঙ্গ রদ এবং আন্তজীতক সংকট মুসলিম লশগের রাজনৌতিক দাব ও 
কর্মনূচশতে প্রাতীক্রয়া সুষ্টি করোছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময তুরস্ক ব্রিটেনের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে জীঁড়য়ে পড়ে। ভারতখয় মুসলমানরা তুরস্কের খালফা এবং ব্রিটেন 
পরস্পর যুদ্ধরত হয়ে পড়লে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন বোধ করে। সাধারণ মুদলমানের 
উদ্বেগ বৃদ্ধি পেলেও বড় ঝড় মুসলমান জমিদার ও নবাবদের 'ব্রাটশের প্রাতি 
আনূগত্য কোন অংশে হাস পায় 'নি। তুরস্কের খালফা ক্ষমতাচ্যত হলে ভারতের 
মুসলমানরা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে খিলাফৎ আন্দোলন শুরু করে। তার ফলে 
মূসালম লগে নতুন নেতৃত্বের উদ্ভব ঘটে । খিলাফৎ আন্দোলনের সমর্থক 
মুসালম লীগের নতুন নেতারা জাতীয্নতাবাদ নেতার্‌পে পরিচিত হন। কারণ 
1খলাফং আন্দোলন মূলতঃ ছিল 'ব্রিটিশবিরোধী রাজনোতিক আন্দোলন ।॥ এই 
নতুন নেতৃত্ব মূসাঁলম লীগের সঙ্গে মুসলমান জনগণের সংযোগ ঘটায়। 
1খলাফং আন্দোলনের অর্থনৈতিক কর্মসূচন ছিল না। এই আন্দোলন সম্পূণণ* 
তাবে ইসলাম ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠোঁছল। খিলাফৎ আন্দোলনকে কেন্দু 
করে হিন্দু ও মুসলমান জাতীয়তাবাদী নেতারা একটি সাধারণ রাজনোতিক 
মণ্ডে সমবেত হন ।॥ ১৯১৪ থেকে ১৯১৬ পর্যন্ত মুসলিম লগ এবং জাতায় 
কংগ্রেসের মধ্যে যথেষ্ট সমঝোতা লক্ষ্য করা গিয়োছল ॥ ১৯১৬-এর কংগ্রেস- 
লীগ চঠন্ত হন্দু-মুসলমানের রাজনোতিক এক্যকে জোরদার করে । 

১৯১৯ থেকে পরবাঁ পাঁচ বছর খিলাফৎ সংগঠন মুসলিম লীগকে প্রায় 
অকেজো করে দেয়। খিলাফৎ সংগঠন ১৯২৩ পর্যন্ত গান্ধীজী পরিচালিত 
অসহযোগ আন্দোলনে সামল হয়োছল। ১৯২৪-এ জিল্লার সভাপাতত্বে মুসাঁলম 
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লীগের আঁধবেশন হয়েছিল লাহোরে ॥ সেই সময় 'জিল্না গান্ধীজীর অসহযোগ 
নশীতর তীব্র বিরোধিতা করেন। তখনও পর্যন্ত 'জিন্না মুসলিম লীগের 
মধ্যে উদারনশীতিক নেতা বলে পাঁরচিত 'ছিলেন। তাঁর সভাপাঁতত্বে মুসাঁলম লীগ 
পুথক নিবচিকমণ্ডলী ব্যবস্থা সোরালো ভাবে সমর্থন করে! ১৯২৪-এর লাহোর 
অধিবেশনে মুসাঁলম লঙ্গা ভারতের সংখ্যালঘুদের আঁধকার ও স্বার্থ রক্ষার 
জন্য যুস্তরাম্ত্রীয় ব্যবস্থা দাবি করে। এই আঁধবেশনে গূহীত প্রস্তাবে পাঞ্জাব, 
বাংলা এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের আইনসভায় মুসলমান সংখ্যাগারষ্ঠতা 
বজায় রাখার দাবি করা হয়। 

১৯২৪-এর লাহোর আধবেশনে গ্‌হীত প্রচ্তাবগ্যাঁল স্পম্টতই মুসাঁলম লীগের 
সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেসের রাজনৌতিক সম্পর্ক ছিন্ন করোছল। 'খিলাফৎ আন্দোলন 
এবং গান্ধীজী পাঁরচালত অসহযোগ আন্দোলনে ভ্যরতের হি্দ; ও মুসলমানের 
মধ্যে সাগ্রাজ্যবাদবিরোধধ রাজনৈতিক এঁক্য গড়ে ওঠে। 'জিল্লার নেতৃত্বে 
মৃসালম লীগ ১৯২৪ থেকে সেই এঁক্যে ভাঙন ধরায়। এ সময় থেকে মুসলিম 
লগ সাম্প্রদায়ক বিভেদের রাজনীতিকে তীব্রভাবে প্রচার করে। কংগ্রেস 
পাঁরচাঁলিত ভবিষ্যত গ্রণ-আন্দোলনে যাতে মুসলমানেরা সব্রিয়ভাবে যোগ দিতে না 
পারে সেজন্য মুসালন লাঁগ খুবই সচেষ্ট হয়। কারণ বড় বড় জাঁমদার ও 
আঁভজাত শ্রেণী পাঁরচালিত মুসাঁলম লীগ সাম্রাজ্যবাদাঁবরোধী গ্রণ-আন্দোলনকে 
অ-নয়মতাল্লিক আন্দোলন বলে মনে করত। থাসছভব সাম্রাজাবাদশাবরোধী গণ- 
আন্দোলন পাঁরহার করে, শুধুমাত্র সাম্প্রদাপ্লিক 'বিভেদকে মূলধন করে, ব্রিটিশ 
সরকারের সঙ্গে দর কবাকধির মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের নীতর উপর 
মুসাঁলম লগগ প্রাধান্য দিয়োছল । 


হিন্দু মাসভা 


মুসলমান সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়ার বিরদ্ধে হিন্দু সাম্প্রদায়িক বিভেদের 
রাজনৈতিক সংগঠনরূপে হিন্দু মহাসভার উদ্ভব ঘটেছিল। সাম্প্রদায়িক হিম্দু 
নেতারা হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নে জাতীয় কংগ্রেসের উদারনীতিক দষ্টভঙ্গীর বিরদ্ধে 
প্রাতক্রিয়া স্বর্প হিন্দু মহাসভা গঠনের উদ্যোগ নেন । মুসলমান সংখ্যাগারষ্ঠ 
পাঞ্জাব প্রদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদের রাজনৈতিক 
সংগঠনের তীর আকাংখা দেখা গিয়োছল। ১৯০৭-এ পাঞ্জাবে “হন্দুসভা' 
প্রাতচ্ঠিত হয় । ১৯০৬-এ পাঞ্জাবে জাঁমর মাঁলকানা সংক্রান্ত নতুন আইন প্রণয়নের 


৩৮৮ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ 


পর হিন্দু সাম্প্রদায়ক বিভেদের রাজনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি পায় । সংখ্যালঘু 
হলেও পাঞ্জাবের হিন্দুরা ওই প্রদেশের অর্থনীত এবং রাজনশাতি 'নিয়ল্পণ করত। 
মুসলমান প্রধান প্রদেশে হিন্দু প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য ১৯০৯ থেকে প্রতি বছর 
পাঞ্জাবে ণহন্দুসভার” আঁধবেশন ডাকা হত। পাঞ্জাবের পহন্দুসভার' নেতৃবৃন্দের 
উদ্যোগে শেষ পযন্ত ১৯১৫-এ হরিদ্বারে সারা ভারত হিন্দু মহাসভার প্রতিষ্ঠা হয় । 
গোড়ার 'দিকে হিন্দ; মহাসভা ধময় ও সামাজিক সংগঠনরূপে হিন্দু সমাজে 
পাশ্চান্ত উদারনতিক চিন্তাধারার প্রভাব যাতে না পড়ে সে বিষয়ে সচেষ্ট ছিল। 
১৮৯০-এ মাদ্রাজের শঙ্করাইয়া “হন্দুসভা” নামে একট প্রতিষ্ঠানের সভাপাঁতত্ব 
করেন। তিনি ভারত সরকারকে মেয়েদের বিবাহের ঝঃস দশ থেকে বারো বছর 
করার বিরুদ্ধে তীর প্রতিবাদ ভ্রাপন করেছিলেন। /€ই হিন্দ;সভার উদ্দেশ্য ছিল 
গিন্দ: ধমণকে সমাজ সংস্কারক ও 'িধমাঁদের হাত”থেকে রদ্মণ করে হিন্দু ধর্ম 
বিশ্বাস ও প্রথাগুলিকে বজায় রাখা ? শঙ্করাইয়া 'হন্দু জাতির এঁক্য প্রাতষ্ঠার 
কথা বলেন। তিনি তাঁর অনুগামীদের সমাজতল্লের বিপন্জনক প্রভাব সম্পকে 
সাবধান করে দেন। তিলক এবং খাপার্ডের মত সংগ্রামমূখী জাতীয়তাবাদী 
নেতারা শববাহ সম্মতি বিল'কে তীব্র বিরোগধতা করে “হন্দুসভাকে” গুকারান্তরে 
জোরদার করোছলেন। 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর) এবং বিশেষ করে ১৯১৭-এ মণ্ট-ফোর্ড ঘোষণার পর 
হিন্দু মহাসভায় পাঁরবর্তন লক্ষ্য করা যায় । মণ্ট-ফোর্ড ঘোষণা ভারতে শাসন 
সংস্কারের প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সাম্প্রদায়িক নিবচিন ব্যবন্থা প্রবর্তনের কথা ঘোষণা 
করে। হিন্দু মহাসভা এ সমম্ন থেকে রাজনৈতিক কর্ম তৎপরতা বাদ্ধ করে। 
ইসলামের ধর্মান্তকরণ এবং সাম্প্রদায্িক মুসলমানের রাজনৈতিক বভেদের বিরুদ্ধে 
হিন্দ: মহাসভা সারা ভারতে ধমণ্শ্ন ভিত্তিতে হিন্দুদের মধ্যে রাজনৈতিক এক্য 
স্থাপনে প্রয়াসী হয় 1) 
প্রতিষ্ঠার সময় থেকে "হিন্দ? মহাসভা সংকীণ" হিন্দু সাম্প্রদায়িক রাজনীতির 
প্রবক্তা হয়ে ওঠে। যাঁদও প্রতিষ্ঠাতারা 'হন্দু সমাজে সংহতি ম্থাপনের জন্য 
হিন্দু মহাসভার প্রয়োজনসযলতার কথা বলেছিলেন। ১৯১৫-এ হরিদ্বারে সারা 
ভারত হিন্দু মহাসভায় *সাবজেক্টস কাঁমটি' গঠিত হয়োছল। এই কীর্মাটতে 
মুম্দিরাম (পরে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ) এবং রামভুজ দত্তের মত ব্যান্তরা 'ছিলেন। 
হিন্দু মহাসভার সারা ভারত কামিটিতে ভগবানদাসঃ 'বিষণনারারণ দাস, লালা 
হংসরাজ, তেজ বাহাদুর সপ্রুু, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং মাতলাল ঘোষ প্রমূখ 


্বাধনতা সংগ্রামের সমস্যা £ সাম্প্রদায়িক বিভেদ ৩৮৯ 


নেতারা ছিলেন। ১৯১৬এর হিন্দু মহাসভার আঁধবেশনে পাঁণ্ডত মদনমোহন 
মালব্য সভাপাঁতত্ব করেন। 

হন্দু মহাসভার ধমীয় ও সাংস্কীতিক আবেদনগযলি জাতীয় কংগ্রেসের হিচ্দ 
জাতীয়তাবাদী নেতাদের মধ্যে প্রভাব বিষ্তার করেছিল। ১৯২৪-এর বেলগাঁও 
অধিবেশনে হিন্দু মহাসভা হিন্দ; মুসলমান সমস্যা সম্পকে রিপোর্ট রচনার জন্য 
একটি কাঁমটি গঠন করেছিল। এই কিঁটর সভাপাঁত ছিলেন লালা লাজপত 
রায়; এম. আর. জয়াকার, চিন্তামীণ, রাজেন্দ্র প্রনাদ, জয়রামদান দৌলতরাম 
প্রমুখরা সদস্য হয়োছিলেন। বহু বিশিষ্ট জাতগয়তাবাদশী নেতা হিন্দ: মহাসভার 
সঙ্গে ঘনিষ্তভাবে যুন্ত ছিলেন। 

€হন্দু সমাজ, সংস্কাঁত ও একা সাধনে হিন্দু মহাসভার নেতৃবুন্দের চিন্তাধারা 
মুসালম লীগ নেতৃবন্দের মতই সাম্প্রদায়ক 'বিভেদের উপর প্রীতীষ্ঠত ছিল।) 
গন্দ: মহাসভার নেতৃবন্দ ধমশয় ?ভান্তিতে হিন্দুদের মধ রাজনোতক এঁক্য স্থাপন 
করতে চেয়োছিলেন। ১৯২২"এ গান্ধীজী পঁরচালিত অসহযোগ আন্দোলনের 
পাঁরসমাপ্তি ঘটলে সারা ভারতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা 
দেখা দেয়। সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতির প্রাতিক্রিয়া স্বরূপ হিন্দু মহাসভার রাজ- 
নৈতিক প্রভাব বদ্ধ পায়। তখনও পযন্ত কংগ্রেসের বহু সদস্য হিন্দু মহাসভার 
সদস্য ছিলেন। তার ফলে 'হন্দু মহাসভা সমাথথত উত্তর ভারতের 'শ্যাদ্ধি ও 
সংগঠন আন্দোলনে কংগ্রেসের বহ? সদস্য যোগ 'দিয়োছলেন। পরবর্তী কালে 
অবশ্য কংগ্রেস সদসাদের হিন্দু মহাসভার সদস্যপদ গ্রহণ 'নাষদ্ধ করা হয়। 

১৯৩০-এর দশকে হিন্দু মহাপভারুনাতিতে পাঁরবর্তন দেখা 'দিলেও সেই নীতি 
কোন আমূল পাঁরধর্তনের সূচনা করে নি। ১৯৩১"এ হিন্দু মহাসভার সভাপাঁতির 
ভাষণে 'বনায়ক দামোদর সাভারকর শ্রামক ও কৃষক স্বার্থের উল্লেখ করে সম্পদ 
ব্টনের কথা বলেন। সাভারকর অর্থনরীঁত প্রসঙ্গে কথা বললেও হিন্দু 
মহাসভার সাম্প্রদায়ক প্রকৃতির কোন পাঁরবর্তন ঘটে 'নি। সেজনা ভারতের 
রাজনীতিতে হিন্দু মহাসভার প্রভাব পাঁরিলক্ষিত হয় নি। 

পহন্দু মহাসভার নেতৃত্বে ছিলেন বড় বড় জমিদার এবং ভারতে দেশগর রাজন্য- 
বর্গ। তাঁরা শুধুমাত হিন্দ সমাজ ও হিন্দু ধর্ম রক্ষার কথা বলে হিন্দু- 
মুসলমান সম্পকেরি সামাজিক ও অর্থনোতিক সমন্যাঁট এড়িয়ে গিয়োছিলেন ॥/ 
১৯৩৪-এ সারা বাংলা হিন্দু রাজনৈতিক সম্মেলনে প্রান্তন বিপ্লবী ভাই পরমানন্দ 
জওহরলাল নেহের;কে তাঁর সাম্যবাদী চিন্তাধারার জন্য তার সমালোচনা করেন। 


৩৯০ ভারতে স্বাধখনতা সংগ্রামের ক্রমাবকাশ 


হিন্দু মহাসভার ভূঙ্বামশী ও রাজন্যবর্গ পারচালিত নেতৃবন্্র ভারতে সমাজতান্দিক 
এবং বামপল্থী আন্দোলনের ঘোরতর 'বিরোধী 'ছিলেন। 


৪ “বিভক্ত করে শাসন করার নীতি? ঃ পৃথক নির্বাচকমণগুলী ও 
সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব ব্যবন্ছ? 


“ভারতে সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও ওপনিবোশিক শোধণ বজায় রাখাই 'ছিল ব্রিটেনের 
একমান্ন রাজনোতক লক্ষ্য । সেই লক্ষ্যে অটল থেকে ব্রিটিশ শাসকরা বিভিন্ন পযায়্ে 
ভারতের শাসন নগাঁত রচনা করেছিল ।॥ এমনকি উদারনগঁতিক 'ব্রিটিশ রাম্ট্রনৈতারাও 
ভারতের জন্য সু-শাসন (৪8০০৫ ৪০৮০7] 9111) গুবর্তনের কা ভেবে 
1ছনেন। তাঁরা কখনও ভারতের জন্য স্বাধীন সরকারের ! [০০ ০০%০11171011) 
কথা কক্রপনা করেন নি। ।উদারনীতিক এ্রতিহাঁসক জেমস মিল বলোছলেন, 
সাম্রাজ্যবাদী শাসনে স্বাধীন সরকারের কথা ভাবাই যায় না। স্বভাবতই সাম্রাজ্য 
বাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেই স্বাধীন সরকার গঠিত হতে পারে। মার্লকে 
লেখা 'মন্টোর পত্রে জানা যায় 'ব্রাটশ রাজনোতিক নেতারা ভারতে দায়িত্বশীল 
সরকার প্রবর্তনের ঘোরতর 'বিরোধী ছিলেন ? 


ভারতে িটিশের প্রাধানা নজায় রাখার জন্য শাসনের ক্ষেত্রে বিচত্ত কবার নখাঁতি 
গ্রহণ করতে দেখা 'গিয়েছিল। ১৮৫৭-এর মহ।অভ্যঙথানের পর ভারতের বড় বড় 
জাঁমদার ও রাজনাবর্গ ব্রিটিশ শাসকের লেজুডে পিণত হয়োছল। লর্ড 
মিন্টো ভারতের অভিজাত শ্রেণণর সমর্থন চেয়োছিলেন। লর্ড ডাফরিন উদ*য়মান 
ভারতীয় বুদ্ধিজীবধদের সংগঠিত করে 'রি্টিশ শাগনকে মজবৃত করার জন্য একটি 
বাজনোতিক সংগঠন গডে তুলতে চেয়ৌছলেন / অবশা খুব তাড়াতাঁড় তাঁর 
মোহভঙ্গ ঘটোছল। কারণ ভারতায় জাতীয় কংগ্রেস লড" ডাফাঁরনের ইচ্ছা পূরণ 
করে নি। অনুর্পভাবে গর্ত মিন্টো সংগ্রামমুখী সাম্রান্যখাদাবরোধী 
আম্দোলনের বিরুদ্ধে মুসলমান আভিজাত শ্রেণশ এবং উদীয়মান মধ্যবিত্তকে 
ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন । *লড* 'লিটন থেকে আরছ্ভ করে লড মিম্টো পর্যন্ত 
বড়লাটেরা ভারতীয় জনগণের একাংশকে রমবদ্ধ'মান সামাজ্যবাদ-বিরোধী জাতী য় 
আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে চেয়োছলেন। ফলে নসংকীন“তাবাদী ও 
সাম্প্রদায়িক বিভেদের রাজনৌতিক চেতনা ভারতীয়দের একাংশের মধ্যে দ্রুত বৃদ্ধি 
পেয়োছল । 

ধমাঁয় ভিত্তিতে বিভেদ সষ্টি করার নাঁতকে 'ব্রটিশ শাসকরা অগ্রাধকার 
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দেয়। ব্রিটিশের পবভন্ত করে শাসন করার নীতির (115৫0 970 016 
ঢ০01109) সফল প্রয়োগ হয়োছল প:থক নিবচিকমণ্ডলণ এবং সাম্প্রদায়িক প্রাতীনাধত্ব 
ব্যবস্থায় । ভারতের সাধারণ জনসংখ্যার পাশাপাঁশ “সম্প্রদায়, শ্রেণি ও স্বার্থ 
সমূহের” (০010017111711199, 0189968 2110 170979515) প্রাতানিধিত্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন 
করে ভারতীয় রাজনশীততে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানো হয়। আইনসভায় 
ধম'য় সংখ্যালঘুর সঙ্গে ধমীয় সংশ্রবাবহীন জামদার, বাঁণক, শিজ্পপতি এবং ভারতে 
বসবাসকারী ইউরোপায় জনগণের জন্য পৃথক প্রাতীনাধত্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করে 
ভারতের রাঙ্নোতিক পাঁরমণ্ডলকে 'বিষময় করে তোলা হয় ৮ 

১৯০৬-এ ভারতের আঁভজাত মুসলমানের একটি প্রাতীনাধ দস বড়লাট লর্ড 
মিন্টোর নঙ্গে সাক্ষাত করে মুসলমানদের জন্য পৃথক ও সীবধাণম্পনে গ্রাতীনাধত্ 
খ্যবন্থাা দব বরোৌছলেন। আগেই বলা হয়েছে লর্ড মিন্টো প্রায় সঙ্গে সগ্েই 
আভজাত মুসলমান প্রাতনিধিদের দাব মেনে নেন। সেই সময়েই লড শিল্টো 
ভারতেন জেলা ও গ্রামগুলির সমাজ জীবনে 'বিষান্ত সাম্প্রদায়ক নখাতি প্রবর্তনের 
দায় 'নিয়োছলেন। ১৯২৩-এ জাতীয়তাবাদী নেতা মৌলানা মহম্মদ আল 
কংগ্রেসের সভাপাঁতর ভাষণে বলোছলেন বাশ শাসকরা মুসলমান শ্রাতীনাধদের 
শাঁখয়ে পাড়িয়ে লঙ* মিন্টোর কাছে হার করোছলেন। 

গণতান্রিক বন ।চিন ব্যাবস্থার মূলে কুষঠারাঘাত করে ব্রাটশ শাসকরা ভাতে 
প্‌থক ির্বচকমণ্ডলী ও সাম্প্রদায়িক প্রাতানীধত্ব ব্যবনহ্থা প্রবর্তন কনে । 
আঁভজাত মুসলমান নেতারা বড়লাটের কাছে দরবার জানিয়ে বলোছলেন যে, 
ভারতের মুনলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঞ হিন্দুদের চাপে রাজনোতিকভাবে পঙ্গু হয়ে 
যাচ্ছে। সেজন্য মুসলমানের স্বওজ্ত রাজনোতিক সত্ত্বী বিকাশের জন্য ভাঁবয্যত 
ভারত শাসন সংস্কারে পৃথক 'নবচিক-মণ্ডলী গঠন করা একান্ত প্রয়োজন । 
মুসলমান নেতাদের দাঁবর স্বপক্ষে কোন খান্তাবক ভিত্তি ছিল না। ১৯১০-এ 
উত্তরপ্রদেশে পুরানো যৌথ 'নিবচিকমণ্ডলশর ভিত্তিতে হ্থান"য় স্বায়তশাঁসত সংস্থা" 
গুণীলর নির্বাচন হয়ৌছিল। এই 'নবচিনের ফলাফলে দেখা গেল মুসলমানরা মোট 
জনসংখ্যার ১ ৭ অংশ হলেও জেলাবোড্গলিতে ১৬৯ এবং 'মউননাসপ্যালিটিতে 
৩১০ জন প্রীতাঁনধ 'নিবাচিত করেন! এই শিনবাচনে জেলাবোড ও 
মানাসপ্যালিটিতে হিন্দু গ্রাতানাধর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪৪৫ এবং ৩১০। 
[বিশেষ গ্রাতানধিত্ব ব্যবস্থা না থাকলেও যৌথ 'নিবচিকমপ্ডলণীর ভিতিতে স্থানীয় 
জবায়ত্বশাঁসত সংস্থাগ্ীলতে মুসলমানরা তাদের জনসংখ্যার তুলনায় বোঁশ প্রাতানাধ 


৩১২ ভারতে স্বাধধনতা সংগ্রামের ক্রমাঁবকাশ 


নিবচিনে সমর্থ হয়োছিল। 

“৫৯০৯-এর "ই্ডিয্নান কাউন্সিলস গ্যান্ে' মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নিবচিক- 
মণ্ডলশ প্রবর্তন করে ব্রিটিশ শাসকরা মুসলমান প্রাতীনধি নিবচিনে হিন্দুদের 
ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করোছিল । সাম্প্রদায়িক গ্রাতীনধিত্ব ব্যবস্থার উদ্দেশ্য 
ছিল মুসলমানরা ধমীয় সম্প্রদায় হিসাবে যাতে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে ভোটাধিকার 
প্রয়োগ করতে পারে ;/ সাম্প্রদায়িক 'বিভেদকে হ্থায়ী করার জন্য ম:দলমানদের দ্বৈত 
ভোটাধকাব দেওয়া হয়। একজন মুসলমান ভোটার মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত 
আসনে ভোট দিতেন এবং সেই সঙ্গে অমুসলমানদের জন্য সাধারণ আসনেও ভোট 
দিতে পারতেন । জাঁমদারদের আইনজনীবখ, সাংবাদিক এবং অন্যান্য পেশার 
মানুষের সঙ্গে গ্াতদ্বন্বিতা করে আইনসভায় নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। 
সেজন্য জমিদারদের জন্য 'বিশেষ নিবচিকমণ্ডলীর ব্যবস্থা করা হন । 

মার্ল-মিন্টো শাসন সংস্কার পথক 'নিবচিকমণ্ডলী ও সাম্প্রদামিক প্রাতানীধতত 
ব্যবস্থা প্রবর্তন করে সংপাঁরকঁজ্পিতভাবে হিন্দু-মুসলমান 'বিরোধকে জিইয়ে রাখার 
চেষ্টাকবে। ১৯০৯-এর আইনে ৩০০০ টাকা বাৎসারক আয়ের আয়কর দাতা 
মুসলমান ভোটাধকার পেতেন। অমুুদলমানদের ক্ষেত্র বাৎসাঁরক ৩০,০০ ০০ টাকা 
আয়ের ভায়বর দাতারা ভোটাধিকার পেতেন। শিক্ষাগ্ঘত যোগ্যতার ভিত্তিতে 
সনাতক হবার তিন বছর পরেই একজন মুসলমান ভোটাধিকার পেতেন, অপরপক্ষে 
স্নাতক হবার বেশ বয়েক বছর পর একজন অমুসলমান ভোটা'ধকার লাভ করতেন। 
সুপারবাজপতভাবে ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে তীর 'বভেদ 
স:ষ্টি করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল সংখ্যালঘু মানুষের মধ্যে 'ব্রাটশ সরকার 
[বরোধন আন্দোলন যাতে গড়ে না ওঠে । অর্থধ, বোঝানোর চেচ্টা হয়োছিল 
যে সাম্রাজ্যবাদ কখনও সংখ্যালঘু স্বার্থের অন্তরায় নয়, প্রকৃত অন্তরায় হল 
সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষেরা । 

১৯১৯-এর মন্ট-ফোড শাসন সংস্কার আইনে পৃথক নিবচিকমণ্ডলী ও 
সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করা হল।॥ কেন্দ্রীয় আইনসভায়্ 
ভারতীয়ের জন্য বরাদ্দ মোট ১০৫ টি আসনের মধ্যে অ-মুসলমান সাধারণ 'িবচিক 
মপ্ডলীর জনা (07- 1119106081 0876181 001130105170165) ৪৮ট 
আসন উন্মুন্ত রাখা হল । মুসলমান ও অমুসলমান 'নিবচিক মণ্ডলীর পাশাপাশ 
ভারতে বসবাসকারী ইউরোপাঁয়, ভারতীয় বাণিজ্যের প্রাঁতীনাঁধদের এবং ভূগ্বামীদের 
জন্য 'বিশেষ নিবর্চকমণ্ডলী গঠন করা হল। কেন্দ্র এবং রাজ্য আইনসভা 
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মুসলমান ও অমুসলমানদের জন্য পৃথক 'নির্বাচকমণ্ডলগ ও সাম্প্রদারিক 
প্রাতনিধিত্ব ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করে মন্ট-ফোর্ড শাসন-সংস্কার 'রিপোর্ট 
কংগ্রেসলীগ সম্পাদিত লক্ষেযী চযুন্তর (১৯১৬ ) নশীতিগুীল রূপাপ্িত করা হয়েছে 
বলে দাবি করল। 

১৯১৬"এর লক্ষেযী চ্ান্ত সাম্প্রদায়িক প্রীতাঁনাধত্ব ব্যবস্থা মেনে নিয়ে ভুলই 
করোছল সন্দেহ নেই। কিচ্তু 'প্রাটশ শাসকেরা কংগ্রেস-লখগ সম্পাদিত লক্ষ 
চান্তর সম্পূর্ণ বিপরাত ব্যাখ্যা করে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সঙ্টর পথ সুগম 
করোছিল। লক্ষ্মো চুন্ততে বলা হয়োছল যে প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘু 
সেই প্রদেশে মুসলমান প্রাতীনধত্ব সামান্য বাড়াতে হবে ৷ উদ্দেশ্য হল সংখ্যালঘু 
মুসলমান প্রাতীনাঁধত্বকে বিশেষ বিশেষ প্রদেশে সানশ্চত করা। তেমনই 
যে প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগারষ্ঞঠ সেখানে মুসলমান প্রার্তানীধত্ব সামান্য 
কমাতে হবে। কিন্ত দেখা গেল ব্রিটিশ শাসকরা লক্ষেনী চযন্তর অপব্যাখ্যা 
করে সর্বক্ষেত্রে সাম্প্রদায়ক ভিত্তিতে মুসলমান প্রাতানধিত্ব বাড়িয়ে দিল। “বভন্ত 
করে শাসন করার নতি" প্রয়োগ করতে গিয়ে মন্ট-ফোড ভারত শাসন সংস্কারে 
ভারতীয় খ্ীশ্চান এবং আংলে। ইপ্ডিম়ানদের জন্য পুথক 'নিবাচিকমণ্ডলী 
প্রবর্তন করল। 

4৯৩৫-এর ভারত শাসন আইনে পৃথক িণর্চিক মণ্ডলী ও সাম্প্রদায্িক 
প্রারতানাধত্ব বাব্থাকে আরও জোরদার করা হল। মুসলমানদের পাশাপাঁশ। শিখ, 
আযংলো-ইশ্ডিয়ান, ভারতীয় খ্রাশ্চান, অবহেলিত শ্রেণস (৫019709560 ০173503)8 
ভারতে বসবাসকারণ ইউরোপাঁয় বং ভারতীয্ন ভূগ্বামী, শিল্প ও বাণিজ্যের জন্য 
পৃথক নিবচিকমণ্ডলণ গঠন কবে 'ব্রীটশ শাসকেরা সাম্প্রদায়িক বিভেদের নীতিকে 
কায়েম করল )/ কেন্দ্রীয় আইনসভায় মোট ২৫০টি আসনের মধ্যে ৮৪২টি আসন 
মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত করা হল। অর্থাৎ, ভারতীয় জনসংখ্যার এক- 
চতুথধিশ মান;ষের জন্য কেন্দ্রক্প আইনসভায় এক-তৃতীয়াংশ আদন সংরক্ষিত করা 
হল। সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতীয়ের জন্য কেছ্দ্রগয় আইনসভায় ১০৫টি আসন রাখা 
হল, এর মধ্যে আবার ১৯টি আসন অবহোলিত শ্রেণগর জন্য সংরাক্ষত করা হল। 
বাংলাদেশের প্রাদদেশক আইনসভাম্প জনসংখ্যার তুলনায় মুসলমানের গ্রাতিনাধত্ 
বাড়ানো হল। হিন্দুরা মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪৩ ভাগ হওয়া সত্তেও 
প্রাদেশিক আইনসভায় তাদের জন্য ৭৮টি আসন বরাদ্দ করা হল। তার মধ্যে 
আবার ৩০ট আসন অবহেলিত শ্রেণীর জন্য সংরাক্ষত করা হল । 


৩৯৪ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ 


/৯৯৩৫এর ভারত সরকার আইনে সাম্াজ্যের স্বাথরক্ষা ও সাম্প্রদায্িক-বিভেদ 
সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ভারতীয় জনসংখ্যাকে “সম্প্রদায়, শ্রেণী ও দ্বার্থের 
(৭০01201701716159 0199565 2100 11116165565?) দ্বারা বিভন্ত করা হল! ভারতবাস্ণকে 
ধর্ম, বর্ণ, স্বাথ ইত্যাদির মানদণ্ডে বিভন্ত করার পিছনে কোন এতহািক 
[ভত্তি বা জাতীয় জনসমাজ (72010908116193) গঠনের তাগিদ ছিল না। ভাষা- 
সংস্কীতিকে (1108515010-008115181) ভিত্তি করে ভারতের প্রদেশগ্লিকে পূন- 
গঠিনের কোন প্রন্তাব ছিল না। সংকীর্ণ ধম" ও গ্বার্থাভীত্তক রাজনীতিকে 
উৎপসাহত করে সান্র।তাবাদাবরোধী জাতণয় এক্যকে দমন করাই ছিল ব্রিটিশের 
“বভন্ত কবে শাসন করাব নীতি । সেজন্য দেখা গেল সাম্প্রদায়িক দ:ষ্টিভঙ্গশর 
দ্বারা পাঁরচালত হয়ে মুসলমান, শিখ, ভারতীয় খীশ্চান, আযাধলো হীশ্ডিয়ান 
এবং তথাফাঁথত অবহেলিত জাতির 1বভেদপঞ্থৰ নেতারা রাজনোৌতিক সংগ*ন গড়ে 
তুলে ব্রিটিশর নঙ্গে দর কষাকধি শুরু করে দেন। 

/জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব বুঝোছলেন যে, পৃথক নিবচিকমণ্ডলী ও সাম্প্রদায়িক 
প্রীতানধিত্ব ব্যবস্থা ভারতের রাগনগাততে সাম্প্রদায়িক বভেদকে তরতর করার জন্য 
রচিত হয়োছিল % ভারতীয় রাজনপাঁতর সুচ্ছ ও স্বাভাবিক বিকাশের জন্য যৌথ 
প্রাতীনাঁধত্ব ব্যবন্থা (৩100 015001860 55590)) একান্ত প্রয়োজন, এ কথাও তাঁরা 
বুঝোছলেন। সুযোগ-সুবিধা 'বানময়ে সাম্প্রদাপ্সিক মুসলমান নেতারা যৌথ 
নবচিকমণ্ডলশী মেনে নিতে বেসরকারাভাবে প্রন্তত ছিলেন। কিচ্তু কংগ্রেস 
নেতৃবূন্দ সেই সুযোগের সদ্বাবহার করতে পারেন নি। নেহেরু কাঁমাট রিপোর্ট 
(১৯২৭), দ্বিতীয় গোলটেবিল কনফারেন্ন (১৯৩১) এবং সর্বদলীয় এঁক্য সম্মেলনে 
(১৯৩২) যৌথ 'নিবচিকমণ্ডলীর নীতি গ্রহণের লম্ভাবনা সম্পর্কে যে সুযোগ 
এসেছিল তার সদ্বা?হার কংগ্রেস নেতৃবন্দ করতে পারেন 'ন । সেজন্যই দেখ। যায় 
১৯৩২-এ যৌথ নি'চিকমণ্ডলণর প্রশ্নটি প্রাধান্য পেলে ব্রিটিশ সরকার অত্যন্ত বিব্রত 
বোধ করে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা (০0100100191 20) ঘোষণা কবে। 
সাম্প্রদার্িক বাঁটোয়ারায় ব্রিটিশ শাসকরা সাম্প্রদায়িক মুসলমান নেতাদের প্রায় সব 
দাঁব মেনে নিয়োছল ! সাম্প্রদায়িক মুসলমান নেতাদের পক্ষে এখন শুধ্‌ বাকি 
রইল ধমশয় 1ভীক্তিতে একাঁট পৃথক রাষ্ট্র দাঁব করা। কয়েক বছর পরেই মুসাঁলম 
লগ এই দাবি ধৰ্নিত করে। 

কংগ্রেসের জাতীয় নেতৃত্ব হিন্দু সাম্প্রদা'রকতার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ জনমত গড়ে 
তুলতে পারেন নি। কারণ জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে অনেক প্রভাবশীল নেতা হিন্দু 


স্বাধীনতা সংগ্রামের সমস্যা £ সাম্প্রদায়িক বিভেদ ৩১৯৫ 


সাম্প্রদায়িক 'বিভেদের সমর্থক ছিলেন। জাতীয় নেতৃত্ব শিখ সাম্প্রদায়কতা ও 
মুসলমান সাম্প্রদায্সিক 'বিভেদের প্রতি অনেক ক্ষেত্রে উদার মনোভাব গ্রহণ করে- 
ছিলেন। ফলে সাম্প্রদায়িক বিভেদের রাজনশীত দ্রুত ছাঁড়য়ে পড়ে। 

“র্রটিশের পবভন্ত করে শাসন করার নাতির ফলে মুসলমান, জামদার, শিল্প" 
পাঁত ও বাণিজ্যের স্বার্থকে আইনের স্বীকাতি দিয়ে রাজনৈতিক 'বিভেদকে তার 
করা হলর্দ আইনজীবী, শিক্ষক, যুবক, ছান্ন, মধ্যাঁবত্ত, শ্রামক ও কৃষকের গণ- 
তাঁন্মিক রাগনশীতর দিরুদ্ধে সাম্প্রদায়ক 'িভেদের রাজনশীতকে সরকারীভাবে 
উৎসাহ দেওয়া হল। পূুথক নিবঠিকমণ্ডল ও সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব ব্যব্থা 
প্রবর্তন করে শুধ্‌ যে ভারতাঁয় এক্যকে দূরব্ধল করা হল তাই নয়, এই ব্যবস্থা 
সাম্রাজ্যবাদ-বরোধখ গণ আন্দোলনকে দূবল করার কাজে লাগানো হল। 

'ব্রটিশের পবভন্ত করে শাসন করার নীতি' সাম্প্রদয়ক বিদ্বেবকে তীব্র করে" 
ছিল 7+ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেকে তীর কনার একমান্ন উদ্দেশ্য হল ব্রিটিশ শাসন 
ও পদবি শোষণকে কাষেম করা । বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবের হিন্দু জাঁমদার 
ও মহাজনের অধীনে 'নপণাঁড়ত কৃষকরা আন্দোলন করলে 'ব্রিটিশ সরকার সেই 
আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা আখা দিয়ে তার প্রকৃত চরিন্ন আড়াল করেছিল । 
উৎপীড়ন ও দারিদ্রের বির.দে। সাধারণ মানু] যখনই জমিদার-মহাজনদের 'বিরুদ্ধা- 
চরণ করত তখনই তাকে সাদ্প্রদায়িক হাঙ্গামা খলা হঙ। / ব্রিটিশ শাসকরা 
পৃথক 'নির্যচিকমণ্ডলী ও সাম্প্রদায়িক প্রাতীনিধিত্ব ব্যবস্থাকে ক্রমবদ্ধমান গণতান্তিক 
চেতনার বিরুদ্ধে সফলভাবে কাজে লাগিয়োছল ।+ 


৫ “দুই জাতি তপ্ত ও দান্প্রদ্দায়ক বিভেদ্ের রাজনীতি ঃ 
ছুই জাতি তন্ত্ উত্তবের পটভূদি 


“দুই জাতি তত” ভারতের রাজনশীতিতে সাম্প্রদায়িক বিভেদের মতাদর্শ সংদ্টি 
করোঁছিল। মূসালম লীগের লাহোব আঁধবেশনে (১৯৪০ ) মহদ্মদ আল 'জন্না 
“দুই জাতি তত্রে'র মতাদর্শ ও রাজনশীত প্রচার করেন। "দুই জাতি তত্র? 
উদ্ভব লাহোর অধিবেশনের বহু পূবেই ঘটোছিল। রাজনৈতিক সংগঠনের মণ 
থেকে 'জম্না এই তত্বুকে আন.জ্ঠানকভাবে প্রচার করোৌছলেন। “দুই জাত তন্তু 
কেমনভাবে সাম্প্রদায়িক বিভেদের দ-ভ্টভঙ্গগ প্রচার করেছিল তা জানতে হলে এই 
তত উদ্ভবের সামাজিক পটভূমি জানা প্রয়োজন। হিন্দু পুনরুজ্জাগরণবাদ ও 
হচ্ছ ধমশ্রিয়ী রাজনীতির সঙ্গে সংকঈণ্ণতাবাদী সাম্প্রদারিক মুসলমান নেতাদের 


৩৯৬ ভারতে স্বাধশনতা লংগ্রামের ক্রমবিকাশ 


রাজনৈতিক আকাঙখার সংঘাতের মধ্য 'দিয়ে “দুই জাতি তত্বের' উদ্ভব ঘটতে 
দেখা ঘায় । 

আঁদ পর্বে মুসালম লীগ উচ্চাত্ত মুসলমান ভূচ্বামীদের সংকীর্ণ ও 
সাম্প্রদায়িক সংগঠন হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ১৯১৩-এ ম.সালম লাগ 
[ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে স্বশাসত সরকার এবং ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের 
সঙ্গে সম্প্রীত দাবি করে আদ পর্বের সংকীর্ণতা কিছুটা কাটিয়ে উঠোছল। 
তারই ফলশ্রুতি 'হসাবে কংগ্রেসের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মুসালম লীগ 
কংগ্রেস*্লীগ লখনৌ চান্ত (১৯১৬) স্বাক্ষর করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় 
হোমরুল লীগের আন্দোলন এবং গদর বিপ্লবীদের সশস্ত্র সংগ্রাম প্রয়াস ভারতের 
সাম্প্রদাযনক শীস্তগগীলকে সাময়িকভাবে দুর্বল করেছিল । ১৯১৮ থেকে ১৯২২-এর 
বছরগুলতে সাম্রাজ্যবাদাবরোধী আন্দোলন ভারতে 'হন্দু-মুসলমান এক্য স্থাপনে 
সমর্থ হয়। এই সময় মুসালম লীগ ও অন্যানা সাম্প্রদায়ক সংগঠনের প্রভাব 
অত্যন্ত ক্ষপণ হয়ে পড়ে । এই সময়কাল পধস্ত মধ্যবিত্ত ও নিগ্ন মধ্যবিত্তের মধ্যে 
সাম্প্রাদায়ক সংগঠনগহীলির প্রভাব তেমনভাবে পাঁরলাক্ষত হয় নি । 

সাম্রাজ্যবাদীবরোধ আন্দোলন হ্থগিত রাখার পরেই ভারতের সাম্প্রদায়িক 
শীশ্তগুলি রাজনোৌতকভাবে সক্রিয় হতে থাকে । মাঝপথে আন্দোলন হ্ছগিত বা 
প্রত্যাহার করা হলে হতাশা ও অসস্তোব দেখা দেয়। এই ধরণের সামাঁজক পট- 
ভূমিতে সম্প্রদায়িক 'বিভেদের তিস্ততা দ্রুত প্রসার লাভ করে। ন্রিটিশ শাসক 
এবং সম্পাত্তর মাঁলকেরা প্রত্যেকটি গণ-আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক রঙে 'চান্ুত 
করোছল। মন্ট-ফোড” শাসন সংস্কারের পর অর্থাং ১৯২২-এর পর থেকে 
পাললমেন্টারী রাজনীতি শুরু হলে কংগ্রেমের ভিতরে ও বাহিরে আলাদাভাবে 
হিজ্দ ও ম.সমমান নেতার্দের আবিভবি ঘটে । অসহযোগ আন্দোলনের সময় 
সাম্প্রদায়ক রাজনীতি শুধুমাত্র ম:চ্চমেয় নেতাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছল । 

১৯২৬-এর পব ভারতে বামপন্থী আন্দোলন, ট্রেড ইউনিয়ন ও ঘূব আন্দোলন 
এবং সাইমন কাঁমশন বরোধী গণ-আন্দোলন সাম্প্রদায়ক উত্তেজনাকে সামীয়ক- 
ভাবে প্রশমিত করোছল । 'তাঁরশের দশকের আইন অমানা আন্দোলনে হিন্দু 
ও মুসলমানেরা ভারতীয় হিসাবে এক্যবদ্ধ হয়ে কারাবরণ করেছিল । এই 
আম্দোলনে মুসলমানরা সব্রিয়ভাষে অংশগ্রহণ করে। আইন অমান্য 
আন্দোলনের প্রভাব মুসলমান প্রধান উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং কাশ্মীরে 
দূত ছাড়িয়ে পড়েছিল । এমনকি মুসলমান প্রজারা আলোয়ারের মহারাজার 


স্বাধীনতা সংগ্রামের সমস্যা ৪ সাম্প্রদায়িক বিভেদ ৩১৯৭ 


বিরদ্ধে সংগ্রাম করেছিল । ১৯৩১-এ আইন অমান্য আন্দোলন ম্থগিত রেখে 
রিটিশ শাসকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার রাজনশীতি শুরু হলেই সাম্প্রদায়িক 
নেতারা ভারতের রাজনীতেতে সব্রিয় হয়ে ওঠেন ॥। এই সময় ব্রিটিশ শাসক 
সাম্প্রদায়িকতাকে ভারতীয় রাজনগীতর পধান প্রশ্ন হিসাবে চিহিত করে। শাসন 
সংস্কারের আগে ওপনিবোশিক কর্তৃপক্ষ সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের মীমাংসা করার মেকি 
আগ্রহ দেখাতে শুর; করে । প্রথম গোলটোবিল বৈঠকে ব্রিটিশ শাসক সাম্প্রদায়িক 
নেতাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁদের জনসমন্মে* তুলে ধরে । 

আইন অমান্য আন্দোলন পুনরায় শুরু হলে সাম্প্রদায়িক শান্তগ্যাল আবার 
ছু হটতে থাকে । ১৯৩৩-৩৪-এ আইন অমান্য আন্দোলন হ্থগিত রাখা হলে 
মুসালম লীগ ও হিন্দু মহাসভা সাম্প্রদায়িক রাজনগীততে আরো সক্রিয় হয়ে 
ওঠে । 'তারশের দশকের মাঝামাঁঝ পর্যন্ত মুসালম লীগ নেতৃত্বের সংখ্যালঘু 
অংশ 'ছিলেন সামাজ্যবাদের প্রকাশা সমর্থক। কারণ এই সময়কাল পর্যন্ত মুসাঁলম 
লীগের সহু নেতা জাতীয় কংগ্রেসের প্রীতি বঙ্ধূভাবাপনন ছিলেন। তখনও পয-্ত 
মুসলিম লীগের ভূদ্বামী নেতৃত্বের সঙ্গে মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের কিছ মতপার্থক্য ছিল। 

সংগ্রামী ভাবমর্ত সামনে রেখে কাগ্রেস ১৯৩৭-এর প্রাদেশিক আইনসভার 
নিবঝচিনে অংশগ্রহণ করেছিল। ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইনের অসারতা তুলে 
ধরে, সাম্রাজ্যবাদ-ধিবোধী গণ-আন্দোলন পাঁরচালনা করার প্রতিশ্রুত দিয়ে, কংগ্রেস 
১৯৩৭-এর নির্বাচনে প্রাতিদ্বশ্দিতা করেছিল। এই সময় সাম্প্রদায়িক শান্তগীল তেমন 
মাথা চাড়া দিতে পারে 'নি। সেজন্য দেখা যায় ১৯৩৭-এর 'নিরবচিনে কংগ্রেসলখগ 
অথবা হিন্দু-মুসলমান সম্পকের সাম্প্রদায়ক তি্ততা নির্বাচনী প্রচারকে 
প্রভাবিত করতে পারে নি। এই নিবচিনে মুসালম লীগ আশানুরূপ সাফল্য 
অর্জন বরে 'ন। এমনাক মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিতে মুসলিম লাগ 
আশানুরূপ সমন পার নি। প্রদেশগুলিতে মুসলমানের জন্য সংরক্ষিত ৪৮২টি 
আসনের মধ্যে মুসলিম লগ ১০৮টি আসন লাভ করেছিল। ১৯৩৭-এন নিবচিনে 
মুসলিম লগগের ব্যর্থতার প্রধান কারণ ছিল তখনও পর্যন্ত এই দল মধ্যাবত্ত ও 
নিয় মধাবিত্ত মুসলমানের সমর্থন লাভ করে নি। অর্থধ, তখনও পয-স্ত ভারতীয় 
রাজনশাঁতিতে সাম্প্রদায়িক বি.ভদ গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে নি । 

১৯৩৭-এর নির্বচনের পর কংগ্রেস প্রদেশগ্যালতে মন্ধষ্িসভা গঠন করে 
পালামেন্টারধ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে এবং লাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ-সংগ্রাম 
স্থগিত রাখে। এই সময় থেকে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে মতবিরোধ তার 


৩১৯৮ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্লমাবকাশ 


আকার ধারণ করতে থাকে । মুসলিম লীগের লক্ষেযী অধিবেশনে (১৯৩৭) মহম্মদ 
আল 'জিল্না ভারতের ৬ট প্রদেশে হিন্দু প্রধান মন্ঘীীসভা গঠন করা হয়েছে বলে 
আঁভযোগ করেন । তিন বললেন, কংগ্রেস মন্জ্ীসভাগুির কর্মসুচী ও কার্যকলাপ 
ভারতীয় মুসলমানদের ন্যায্াবচার লাভের সমস্ত পথ রুদ্ধ করেছে । 

কংগ্রেসের ভিতরে এবং বাহিরের বামপন্থী শান্ত তখনও পর্যন্ত অত্যন্ত দূর্বল 
ছিল । এই শান্ত গণ-আন্দোলনের কোন কর্মসূচঈ গ্রহণ করতে পারে 'নি। 
ফলে সাম্প্রদায়িক 'বিভেদের রাজনীতি প্রসারের ন্গেন্র প্রস্তুত হয়। ১৯৩৭-এর 
নিবচিনের পর মুসালম লগ জাতীয় কংগ্রেসের কাছে প্রদেশগ্ালতে মল্মীসভা 
গঠন সম্পর্কে সমঝোতা করার প্রস্তাব দেয় । বংগ্রেস এ প্রন্তাব প্রত্যাখ্যান 
করোছল। জওহবলাল নেহেরু 'জম্বাকে পন্র দিয়ে জানিয়েছিলেন যে ভারতে 
দুশট শান্ত বদ্যমান। একটি হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং অপরটি হল কংগ্রেসের 
নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ । তিনি ভারতীয় মুসলমানের প্রাতাঁনাধ হিসাবে 
মুসালম লীগকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হন । কিন্তু মুসাঁলম লীগের সাম্প্রদায়ক 
রাজনশীতির 'বরুদ্ধে ভারতীয়দের সচেতন করার সব্রিয়্ বাবস্থা তখনও পথন্ত গ্রহণ 
করা হয় নি। জওহরলাল কংগ্রেসকে মুসলমান জনগণের প্রারতীনাধরূপে বর্ণনা 
করোছলেন ॥ কিন্তু কংগ্রেস মুসলমান জনগণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংযোগ 
স্থাপনে প্রয়াস হয় 'নি। 

জাতীয় কংগ্রেস মুসলিম লীগকে ভারতীয় মুসলমানের রাজনোতিক সংগঠন- 
রুপে স্বীকার না করলেও ১৯৩৭-এর পর থেকে মুসলিম লগগের পাংগঠাঁনক শান্ত 
বদ্ধ পায় । মহম্মদ আলি 'জিন্নার সুদক্ষ নেতৃত্বে মুসালম লগগ উত্তরোত্তর 
ভারতীয় মুসলমান জনগণের সমর্থন পেতে শুর করে। উত্তর প্রদেশের 
জাতীয়তাবাদী মুসলমান, পাঞ্জাবের ইউনিয়ানষ্ট দল এবং বাংলার কৃষক প্রজা 
সমিতি মুসলিম লীগের মধ্যে চলে আমে । ১৯২৭-এ মুসলিম লপগের সদস্য 
সংখ্যা ছিল ১৩০০-এর মত॥ ভারতীয় মুসলমানদের বিভিন্ন গোজ্ঠী, সম্প্রদায় 
ও সংগঠনগুলিকে মহম্মদ আলি জিল্না এঁক্যবন্ধ করে মুসাঁলম লীগের সদস্য 
সংখ্যা কয়েক লক্ষে দড়ি করালেন । ফলে মুসলিম লীগ ভারতীয় মুসলমানের 
অপ্রাতদ্বন্ছী সংগঠনরূপে সারা ভারতে প্রভাব বিষ্তার করল। 


"ছুঁই জাতি তত্ব” ও সাম্প্রদ্ধায়িক রাজনীতি 
উনিশ শতকে হিন্দ; ধর্মের পুনরূজ্জাগরণবাদণী আন্দোলন ভারতীয় মুসলমান- 


স্বাধীনতা সংগ্রামের সমস্যা £ সাম্প্রদায়িক বিভেদ ৩১৯ 


দের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ও সামাঁজক চেতনা জাগরণে বিশেষ ভাবে সহায়ক হয়। 
মৌলবী আব্দুল হক গ্াম্ধীজীকে জানিয়েছিলেন, বৌদিক সংস্কীত, বোদক এীতিহ্য। 
বাদক ধর্ম এবং সংস্কৃত ভাষা রক্ষার জন্য দয়ানন্দ সরস্বতীর আধসমাজ 
আন্দোলন “দুই জাতি তত্' উদ্ভবে সাহায্য করেছিল + স্বদেশী যুগের বাল 
গঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রায়, অরাবন্দ ঘোব, বিপিনচন্দ্রু পাল, ব্রহ্গবাম্থব 
উপাধায় প্রমুখ থেকে শ্‌রু কবে গাম্ধীজী পাঁরচালিত অসহযোগ ও আইন 
অমান্য আন্দোলনের কাল পর্যন্ত জাতীয় আন্দোলনে হিন্দুধর্মের প্রতীক ও 
অনুষ্ঠানগুলিকে ব্যবহার করা হয়োছিল। অসহযোগ আন্দোলন যখন তুঙ্গে উঠেছে 
গান্ধীজী তখন 'নিজেকে একজন 'সনাতন হিন্দ? রূপে (2 98119021013 [71008) 
বর্ণনা করলেন । কংগ্রেসের বেশ কিছ: প্রভাবশীল নেতা প্রকাশ হিন্দু 
পুনরুজ্জাগরণবাদ প্রচার করলেন। অবশ্য জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে বরাবরই 'িছু 
জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা সংকপর্ণ তাবাদবিরোধী মনোভাব পোষণ করতেন। 

' 'ছিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘোঁষত হওয়ার পর ভারতের জাতীয় আন্দোলনের এক বিশেষ 
সন্ধিক্ষণে মহম্মদ আলি 'জন্না মুসালম লীগের লাহোর অধিবেশনে ( ১৯৪০) 
ভারতীয় মুসলমানদের জন্য “দুই জাতি তত্র সমর্থনে একটি স্বতন্র রাষ্ট্র দাবি 
করলেন।. 'দুই জাতি তত্ব মহম্মদ আলি জিম্নার নতুন আবিষ্কার নয়। 
১৯৩০-এর মুসলিম লীগের অধিবেশনে সভাপাঁতর ভাষণে কবি ও দার্শনিক মহম্মদ 
ইকবাল ঘোষণা করলেন পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিদ্ধ এবং 
বালুচিন্তান প্রদেশগুলি একান্ত হয়ে একটি স্বতন্ত্র রাণ্ট্রে পারণত হোক। তিনি 
বললেন $ উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলমানদের নিয়ে সুসংহত রাষ্ট্র গঠন করাই 
আমার মতে মুসলমানের চূড়ান্ত নিয়াতি (0081 09561011% ) |” (তিনি ব্রাটিশ 
সাম্রাজ্যের অধগনে অথবা বাইরে মুসলমানদের জন্য স্বশাসিত পৃথক রাণ্্র দাবি 
করলেন। রহমত আলির নেতৃত্বে কৌম্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছান্ররা “1400 ০7 
16797 (1933) নামক পুশুকায় ভারত বিভাগের একটি খসড়া প্রকাশ করে- 
ছিলেন । তাঁদের বন্তব্য ছিল 2 €117019 13 1000 [1)6 11800 017 0116 51019 
৩০0100১1001 0) 11059 ০01 0106 5170819 0861010 সেজন্য তাঁরা মুসলমানের 
জন্য উত্তর-পশ্চিম ভারতকে বিভন্ত করে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র দাবি করোছিলেন। 

মুনীলম লীগের নেতারা তখনও পর্যন্ত ইকবাল এবং রহমত আলির দাঁবর 
প্রীত কর্ণপাত করেন নি । ১৯৩৩-এ শাসন সংদকার কাঁমটির সামনে সাক্ষ্য দিতে 
গিয়ে মুসলিম লগগের নেতারা কোঁদ্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছান্নদের দাঁবকে ছান্ের 


8০0০0 ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমাঁবকাশ 


জ্বগ্ন: (1901617/3 01981)” ) এবং 'অসার ও অবান্তব? (401717761108] 20৫ 
1000120110810,) দাবি বলে উীঁড়িয়ে দিয়েছিলেন । “১৯৩৭-এর নিবচিন এবং ৬টি 
প্রদেশে কংগ্রেসের মল্তসভা গঠন মুসলিম লীগ নেতাদের “দুই জাতি তত্র” প্রয়োগে 
স্বতন্ রাশ্ট্র গঠনের দাঁবকে জোরদার করে 17 

মুসলিম লগগের লাহোর আঁধবেশনের ( ১৯5০) সভাপাঁতির ভাষণে মহম্মদ 
আল 'জন্লা 'দুই জাতি তত্ে'র রাজনোতিক, অর্থনোতিক ও সামাজক ব্যাখ্যা 
প্রকাশ করলেন। 'তাঁন বললেন £ “ভারতের সমস্যা আন্তঃসাম্প্রদায়িক ধরণের 
নয়, দশ্যত এই সমস্যা হ'ল আন্তর্জাতিক এবং আমাদের সামূনে উন্মুন্ত একমান্ন 
পথ হ'ল প্রধান জাতিগুলির স্বতন্ত্র মাতৃভূমি গঠনে সহায়তা ক'রে ভারতকে “দুশট 
স্ব-শাসিত জাতীয় বাড্রে” বিভন্ত করা । তান ঘোষণা করলেন,/ভারতে হিন্দু 


ও মুসলমান কখনো একটি জাতি ছিল না! 

জিনা বললেন, ঠীহদ্দু ও ম:দলমান স্বতন্ত্র দু'টি জাত কারণ হিন্দু ও 
মুসলমানের মায় দঘ্উভ্জশ, সামাজিক প্রথা এবং সাহভা সম্পূর্ণ ভিন্ন 
ধরণের এীতিহাঁসক সূত্র থেকে ভাবগত অন:প্রেরণা পেম্ে থাকে । কারণ তাঁদের 
মহাকাবা' জাতীয় বীর, এীতহাঁসক জয় পরাজয় কাঁহনশ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের 
সেজন্য তান বললেন £ 'সংখ্যালঘ্‌ ও সংখ্যাগারষ্ঠ দুশট জাতিকে একি রাষ্ট্র 
একানিতি করে রাখলে ; ব্রমবদ্ধমান ধূমাক্লিত বিক্ষোভ, রাষ্ট্র সরকারের যে 
কাঠামো 'নির্মণ করেছে, শেষ পর্যন্ত তাকে ধংস বরবে ।* কারণ তান বললেন, 
যে সধাবধান হিন্দু প্রধান সংখ্যাগারঠ সরকার স:স্টি করবে সেই সংবধানকে 
ভারতের মূসলমানেরা কখনো মেনে নিতে পারে না। পতন হিন্দু প্রধান 
সরকারের গণতাচ্ষিক ব্যবস্থাকে ণহন্দু রাজ" (নী [২9 বলে বর্ণনা 
করলেন । 

জল্না দঢুতার সঙ্গে ঘোষণা করলেন£ “জাত সম্পাঁক্ত যে কোন সংজ্ঞায় 
মুসলমানেরা একটি জাতি; তাদের স্বদেশ, তাদের ভূখণ্ড এবং তাদের রাষ্ট্র 
অবশ্যই থাকবে ।* ধর্মভিত্তিক জাতি তত্ুকে প্রয়োগ করে তিন মুসলমানের জন্য 
স্বতন্ত্র মাতৃভামি ও রাণী দাব করলেন। লাহোর আঁধবেশনে তিন মৃসলমানের 
জন্য পৃথক পাকিস্তান রাষ্ট্র দাঁব করলেন। ভারতের মুসালম সংখ্যাগারষ্ঠ উত্তর- 
পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্ব অঞ্চলগঠুলির জন্য স্বতন্ত্র ও সাবভৌম রাষ্ট্র গঠনের 
কর্মসূচী 'তাঁন পেশ করলেন । 
ীহচ্দদ জাতীরতাবাদ এবং হিন্দ পুনরুজ্জেবনবাদের বিরদ্ধে প্রাতীবরয়া স্বরূপ 
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ভারতের সাম্প্রদারিক মুসলমান নেতারা বন্তৃতা, প্রবন্ধ ও প্রচারের মাধ্যমে 
প্রকারান্তবে ভারতীয় মুসলমানের স্বতন্ত্র ধর্ম, সংস্কৃতি ও জাতীয় সন্তার স্বীকৃতি 
দাবি করোছিলেন ॥ সাম্রাজ্যবাদ-ীবরোধশ আন্দোলনকে দূর্বল করার জন্য ব্রিটিশ 
শাসক সাম্প্রদায়িক দাঁবকে মদত দেয়। সেজন্য দেখা যায় ধর্মের ভিত্তিতে 
“দুই জাতি তত” ভারতের রাজনীতিতে ধারে ধীরে আত্মপ্রকাশ করোছল& "জিনা 
ও মৃসালম লীগের কৃতিত্ব হল তাঁরা 'দুই জাতি তত্তে'র সমর্থনে তিরিশের দশকের 
শেষের 'দিক থেকে ভারতের মুসলমান জনগণকে সমবেত করতে পেরোঁছলেন । 
এঁজলার প্রধান বন্তব্য ছিল হিন্দু-ম:সলমানের পার্থক্য অতান্ত গভঈর ও একান্ত- 
ভাবে এতিহাপিক ॥ এই পার্থক্যের কোন সাংবিধানিক সমাধান নেই 1 একমান্র 
সমাধান হল মুসলমানদের একটি পূথক জাতিরূপে স্বীকার করে এবং সেই 
ভাত্ততে তাদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের আঁধকার স্বীকার করে নেওয়া] 
/ধমাঁয় উপাদানকে 'ভীত্ত করে জনা “দুই জাতি তন্ত প্রচার করর্লেন। ধর্মকে 
একমান্র জাতি গঠনের উপাদান মনে করা জাতি গঠন সম্পর্কে এীতহাসিক তত্ব 
এবং আন্তজীতক আঁওজ্ঞতাকে অস্বীকার করা মান্র ॥ ইসলাম ধর্মকে ভিত্তি করে 
ভারতে 'দুই জাতি তত্র” প্রয়োগ করলে কতকগদীল গুরুতর প্রশ্ন দেখা দেয় । 
সারা পৃথিবীতে মুসলমানরা ছাড়য়ে আছে। উত্তর আঁফুকা থেকে মধ্য প্রাচ্য 
পর্যন্ত ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী মুসলমানদের বসবাস । সেক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে 
প্রশ্ন উঠতে পারে পণথবীর সমন্ত মুসলমান একটি মান্র রাস্ট্রে কেন সমবেত 
হবে না? জাতি গঠনের এীতহাসিক প্রাক্রক্নাকে অস্বীকার করে শুধ্মান্র ধর্মকে 
প্রাধান্য দিলে এই ধরণের অন্ভুত ও ক্লাবান্তব প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। 
জাতি গঠন সম্পর্কে যেকোন বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা প্রয়োগ করলে ইসলাম ধর্মের 
ভত্ততে ভারতীয় মুসলমানদের কখনো একটি স্বতল্ল জাতি বলা যায় না। 
ভারতে বসবাসকারী মুসলমানদের ভাষা, ভৌগাঁলক সশমানা বা অগ্ুল ও সংস্কৃতি 
বোধ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের ॥ ভাষাগতভাবে পূরব্িলের মুসলমানের সঙ্গে 
পাঁশ্মাণলের মুসলমানের কোন সাদশ্য নেই। উত্তর-পাশ্চম সীমান্ত প্রদেশের 
পাঠান এবং বাঙালী মুসলমানের মধ্যে শুধুমান্ন ধম ছাড়া আর কোন ব্যাপারে 
গল নেই । অর্থনোতিক কার্ধকলাপে 'হন্দু ও মুসলমান সমানভাবে অংশগ্রহণ 
করে। একই কারখানায় হিন্দু ও মুসলমান শ্রীমক কাজ করে। জমিদার, ও 
মহাজনের অত্যাচার থেকে হিন্দু ও মুসলমান সাধারণ মানুষ রেহাই পায় না। 
হিন্দু ও মুসলমান দার মানুষ সমানভাবে দাঁরন্ের বল্্ণা ভোগ করে। 
3০] 


৪০২ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্রমাবকাশ 


ওপানবোশক শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদ শাসন হিচ্দু ও মুসলমানকে সমান ভাবে 
দুঃখ দদ্দশার মধ্যে নিক্ষেপ করোঁছল। 

"সাগ্রাজাবাদ-বিরোধা সংগ্রামের মধ্য দিয় ভারতে জাতীয় এক্য গড়ে উঠোঁছিল। 
এই এঁকোর বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ প্রচার করোছিল ভারতবর্ষ একটি ভৌগাঁলক 
পরিচয় (85০%.910109) ৩501658102), জাতি নয় । কারণ এখানে আছে অসংখ্য 
জাত-পাত (০8566), ধমীয় সম্প্রদায়, উপজাতি এবং ভাষাগোচ্ঠীর মানষ। 
স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতারা সাম্রাজ্যবাদশ যুস্তর বিরুদ্ধে ঘোষণা করোছলেন, 
ভারতবর্ষ একটি জাতি। “ভারতবাসী একটি এক্যবদ্ধ জাঁতি' ধ্যান দিয়ে জাতীয়তা- 
বাদী নেতারা 'রাটশের বিরুদ্ধে লড়াই করোছলেন। "দুই জাতি তত ক্রমবর্ধমান 
সাম্াজ্যবাদর্শীবরোধী জাতীয় এক্যে ফাটল ধারয়োছল । 

জাতি গঠন প্রক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক তত্ব ও এ্রীতহাসিক আঁভজ্ঞতা জিন্না ও মুসালম 
লীগের “দুই জাতি ত্বকে" সমথ*ন করে না। 'দুই জাতি তত্র” সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী 
আন্দোলনকে দূর্বল করে সাম্প্রদাক্সিক বিভেদের রাজনশীতিকে শান্তশালী করোছিল ও 
মনে রাখতে হবে, ভারতের ভাষা-সাংস্কৃতিক জনগোজ্ঠীগু্লর জাতি-চেতনা এবং 
মুসলিম লীগের ধর্মভিত্তিক “দুই জাতি তত্ব' কখনো এক নয় । ভাষা-সংস্কৃতি 
ভিত্তিক জাঁতি-চেতনার বিকাশ স্বভাবিক ও এ্ীতহাসিক ; ধমণভীত্তক 'দূই জাতি 
তত্রের' দাব অস্বাভাবিক ও বিভেদমূলক । 


অয়োদশ অধ্যায় 


গণ-আন্দোলনে নতুন গতিবেগ ও ক্ষমত। হস্তান্তর 
১. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ব্রিটিশ লাআাজ্যের সংকট 


(দিতীর বিশ্বযদ্ধ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অর্থনোতিক ও রাজনোতিক সংকটকে ঘনীভূত 
করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুন্ধোন্তরকালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আন্তিত্ব বজায় থাকলেও 
সামগ্রিকভাবে সাম্রাজ্যের মূল কাঠামোট দূর্বল হয়ে পড়ে। বড় বড় ব্রিটিশ 
একচেটিয়া প:1গপতির স্বাথে উপাঁনবোশক ও পরাধীন দেশগ্ীলর বহু কোটি 
মানুষকে নিপীড়ন ও শোষণের নতুন উপায় ও পদ্ধাত উদ্ভাবন করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য 
তার সংকটকে দূর করতে খুবই সচেষ্ট হয় ! ওপানবোৌশক ও পরাধশন দেশগৃলির 
মানুষের স্বাধীনতা সংগ্রাম, পশ্চিম ইউরোপের ওপানিবোশক শন্তিগুলির দুবলতা 
ও অর্থনৈতিক অবন্গয়, ফ্যাসিবাদী শান্তর পরাজয় এখং সোভিয়েত ইউনিয়নের 
নেতৃত্বে সমাজতান্ক ?শিবিরের উদ্ভব সামীগ্রকভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে সংকটাপন্ন 
করে?) যুদ্ধোত্তরকালে ব্রিটেনের বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি প্রবল আকার ধারণ 
করে। (রুরী অথনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেও ব্রিটেন বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটাত 
মেটাতে সক্ষম হয় নি। এই ঘাটতি সাম্রাজ্যের অর্থনীতকে প্রায় দেউলিয়া করে 
তোলে ।) 

ওউপাঁনবেশিক ও পরাধীন দেশগীলতে শোষণ ব্যবন্থাকে 
সাম্রাজ্যের অর্থনৌতক সংকটের সমাধান করতে পারে 'ন [65৮ পারের দেশ- 
গুলিতে স্বাধীনতা সংগ্রাম দমন করার জন্য ব্রিটেনকে আরো আঁধক পাঁরমাণে 
সামরিক খাতে ব্যয় করতে হয়, আঁধকতর অস্র উৎপাদনকে অগ্রাধিকার দিতে হয়, 
তার ফলে সার্মীগ্রকভাবে ব্রিটেনের অর্থনৈতিক ঘাটাতি ও সংকট আরো বেড়ে যায় ।) 

(দবিতীর বশ্ববুদ্ধের অবসানে ওঁপাঁনবোশিক দেশগুলির মানুষের মধ্যে প্রবল 
সাম্রাজ্যবাদাবরোধী ও উপনিবেশাবিরোধা বিদ্রোহের মনোভাব জাগারত হয়। 
তার ফলে সমগ্র ওুপনিবোশক ব্যবস্থায় সাধারণ সংকট দেখা দেয় । দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধ পাঁশ্চম সাম্রাজ্যবাদের 'সামারক দুভের্যতার আতিকথাকে' চূর্ণ করে 
দেয়। উপাঁনবোশক দেশগুশীল থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ সামারক বাহিনীতে যোগ 
দিয়ে ইউরোপণয় জাতিগুলির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ফ্যাঁসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করে। বাদ্ধ শেষে স্বাভাবিকভাবে তাদের মনে প্রশ্ন জেগোঁছল যে, কেন তারা৷ 


808 ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ 


নিজেদের দেশের স্বাধীনতার জন্য ইউরোপীয় ওপাঁনবোশক শান্তর 'বরুদ্ধে অস্ম 
ধারণ করবে না? দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানগ ফ্যাসিশান্ত আঁধকৃত দেশগুলির 
মানুষেরা নিজেদের উদ্যোগেই জাপানী হানাদারদের বিরুদ্ধে জাতীক্ গ্রতিরোধ 
আন্দোলন ও গোঁরলা যুদ্ধ চাঁলয়োছল। এই জাতীয় মস্ত আন্দোলনগুলি 
জাপান হানাদার সমেত সামীগ্রকভাবে সাম্রাজ্যবাদণ প্রাধান্যের বিরদ্ধে পারচালিত 
হয়। যুদ্ধ শেষে জাপানী আঁধকৃত দেশগীলতে ইউরোপীয় শন্তবর্গ পুনরাম্ 
ওপাঁনবোশক ব্যবস্থা চাপিয়ে দিতে গেলে সেখানকার মানুষেরা সাম্রাজযবাদীর 


শবরদ্ধে সশস্্ মুন্তি সংগ্রাম পাঁরচালনা করে 1) 

তীয় বিশ্বযুদ্ধ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সমেত সমগ্র ও্পানবোশক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক 
সংকট তীব্রতর করে। চঈন বিপ্লবের সাফল্য এবং জনগণতাল্ল্িক চীন রাষ্ট্রের 
প্রাতষ্ঠা সমগ্র এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং পরাধীন দেশগুলির সপক্ষে 
বব রাজনঞতির ভারসাম্য পাঁরবর্তন করে দেয় ।” সংগ্রামের মধ্য 'দিয়ে ওপানবোশিক 
ব্যবস্থার পতন ঘটিয়ে ভিয়েতনাম প্রজাতুন্ ও ইন্দোনেশিরা প্রজাতন্ত প্রাতীষ্ঠিত 
হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সামারক সাহাষ্যপূঞ্ট আরব লীগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
চালিয়ে স্বাধীন ইঞ্জরায়েল রাষ্ট্রের জন্ম হয়। দূর প্রাচ্যে কোরয়ার মযান্ত সংগ্রাম 
উত্তর কোরিয় প্রজাতাপ্িক রাছে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করে। ব্রিটিশ, ফরাসশ এবং ওলন্দাজ 
ওপাঁনবেশিক শান্তর বিরুদ্ধে পরাধীন দেশগুীলতে স্বাধীনতা সংগ্রাম তীর হয়। 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যসহ 'বশ্বের ওুপাঁনবেশিক-সাম্রাজ্যবাদী বাবস্থায় 
রাজনোতক সংকট ত্বরান্বিত করে।) 


(তীয় দবশ্বযুদ্ধের ফলে প1জবাদগ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্রিটেনের তুলনায় 
মার্কিন হ্যন্তরাষ্ট্রের আধিপত্য ও প্রাধান্য বাধ পায় ।, তার ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের 
অর্থনৈতিক সংকট ব্যাপক আকার ধারণ করে. যদ্ধশেষে প:জিবাদণ বিশ্বের 
উৎপাদন ব্যবস্থায় মার্কন পুঁজ ৬০ শতাংশ নিয়ন্ণ করে এবং মোট 'বিনিষ্লোগের 
ক্ষেত্রে মার্কন পংজ ৭৩ শতাংশে দাঁড়যয়। যযুদ্ধশেষে '্রিটেনের রপ্তানি বাঁণজ্যের 
বব বাজার সংকুচিত হয় । ১৯৪৭ সালে রপ্তানি বাণিজ্যে মাঁকনি বুস্তরাষ্ট্রের 
অংশ দাঁড়ায় ৩২৬ শতাংশ এবং ভ্রিটেনের অংশ দাঁড়ার ১০'৩ শতাংশ । দ্বিতর় 
ধৃবশ্বযুন্ধের পূর্বে সতীবন্া রপ্তানির ক্ষেত্রে ব্রিটেনের অংশ 'ছিল ২৮ শতাংশ এবং 
মান যুুন্তরাল্ট্ের অংশ ছিল ৪ শতাংশ । ১৯৪৭ সালে বিশ্বে সৃতাবস্ রপ্তানি 
বাঁণজ্যে মাঁকরন যুক্তরাষ্ট্রের অংশভাগ দাঁড়া ৪০ শতাংশ, ব্রিটেনের মোট রগ্ানি 
১৪ শতাংশে নেমে আসে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত জাহাজ শিল্পের 


গণ-আন্দোলনে নতুন গতিবেগ ও ক্ষমতা হস্তান্তর 8০৫ 


রপ্তানির ক্ষেত্রে ব্রিটেনের প্রাধান্য অব্যাহত ছিল। ১১৪৭ নালে মাঁর্কন ঘনন্তরাম্ 
৩২ মিলিয়ন টনের বোঁশ জাহাজ শিল্পপণ্য রপ্তানি করে, ব্রিটেনের রপ্তানির 
পারমাণ নেমে দাঁড়ায় প্রার ১৮ মাঁলয়ন টনে। বৈদেশিক বাণিজ্য এবং জাহাজ 
শিল্পের রপ্তাঁন বাণিজ্যে ব্রিটেনের একচ্ছত্র প্রাধান্য হাস পাওয়ায় সমগ্র সান্নাজ্যের 
অথণনৈীতিক সংকট ঘনীভূত হয় । 

(৮৮দিতী় বিশ্বযদ্ধোন্তর কালে বিশ্বের প:ঁজবাদী অর্থনীতিতে মার্কন য্তরাষ্ট্র 
সর্বমন্ন প্রাধান্য প্রাতম্ঠিত হয়। বিশ্ব বাজার, বিশ্ব বাণিজ্য পথ, কাঁচামালের 
উত্স এবং মূলধন ও 'খানয়োগের ক্ষেত্রে ব্রিটেনের শান্ত হাস পায় এবং মাঁকন 
যুস্তরাষ্ট্রের প্রভাব ও প্রাধান্য স্মপ্রাতীষ্ঠিত হয় । "দ্বিতীয় 'িশ্ববৃদ্ধের সময়ে মান 
প.জপাঁতরা 'ব্রটেনের অর্থনৈতিক, সামারক ও রাজনৈতিক সমস্যা্চুলিকে তাদের 
অনুকূলে ব্যবহার করে ভারতীয় বাজারের সবর অনপ্রবেশের উদ্যোগ নেয় । 
এই সময় ভারতে জাপানণ প্রতিযোগিতার অনুপস্ছিতি মাকিন পঁজকে দ্রুত 
সম্প্রসারত হতে সাহাযা করোছিল। যুদ্ধ শেষে ভারতের রপ্তানি ও আমদানি 
বাণিজ্যে মাক যুন্তরাষ্ট্রের অংশ প্রায় ৪ গুণ বেড়েছিল। বিশ্ব পংজবাদী 
অর্থনীত সমেত ভারতে মারি যু্তরাষ্ট্র প্রাধান্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও ওপৃনিবোশক 
ব্যবস্থার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটকে তাঁর করায় সহায়ক হয়োছিল |, 


২ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ও ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি 


১৯৪৫"এর মে মাসে জামনিণ এবং আগম্ট মাসে জাপানের আত্মসমর্পণের 
মধ্য 'দয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান সারা 
বিশ্বে গণ অভুতানের তীব্রতা বুদ্ধি করে। ফ্যাঁসবাদের চূড়ান্ত সামারক পরাজয় 
যুদ্ধোত্তর বিশ্বে নতুন উৎসাহের সুষ্টি করে। সমাজতান্ুক সোভিয়েত রাষ্ট্র 
বশ্থ শাশ্তরূপে আত্মপ্রকাশ করলে ইঙ্গ-মাঁকণ রাণ্টীবর্গের একচ্ছন্ন ক্ষমতা ও 
আধিপত্য হাস পায়। ফ্যাসিবাদী শান্তর কবলমু্ত হয়ে পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রগুল 
গণতঙ্গা ও সমাজতল্লের পথে অগ্রসর হয়। দ্বিতীয় বিশ্ববৃদ্ধের ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য 
ও উপ্পানবেশগযলতে প্রবল সংকট শুরু হয়। এশিয়া ও দাঁক্ষণ-প্‌ব এশয়ার 
দেশগ্যালতে সাম্রাজ্যবাদশবরোধী ও উপানবেশবাদ-বিরোধী গণ অভুান তীব্রতর 
আকার ধারণ করে। ভিয়েতনাম ও কোরিয়ার জনগণ সশস্ম মুন্তি সংগ্রাম চালায় । 
১৯৪৯ সালে চীনের 'বগ্লব চাড়ান্তভাবে জয় হয় এবং এ বছর প্রজাতাল্দিক 
চীন রাষ্ট্রের গ্রাতচ্ঠা হয়। 


৪9০৬ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমাবকাশ 


যুদ্ধশেষে অনেকগুলি আস্তজীতিক কারণ ভারতের রাজনৈতিক পাঁরস্থিতিকে 
গবশেষভাবে প্রভাবিত করোছল। আঁফুকা ও এশিয়ায় ওপানিবোশক শান্তগ্গলর 
দুর্বলতা সমগ্র সাম্রাজ্যবাদী-উপ্পানবোৌশক ব্যবস্থার সংকটকে ঘনীভূত করেছিল। 
জাপান" দখলদারদের উৎখাতের সংগ্রাম এবং দাঁক্ষণ-পূর্ব এঁশয়ায় ব্রিটিশ, ফরাসী 
ও ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদীদের ওঁপাঁনবোঁশক শাসন পুনঃপ্রাতিষ্ঠা প্রয়াসের বিরুদ্ধে 
সেখানকার জনগণ সশস্ত্র সংগ্রাম চালায়। এই সব ঘটনাগুলি ভারতের 
রাজনোতিক পাঁরস্থিতিতে নতুন গাঁতবেগ সঞ্চার করে। 

যুদ্ধ শেষে আন্তজ্ীতিক ও জাতীয় ঘটনাবলী ভারতের রাজনীতিতে গাঁতবেগ 
সপ্তার করলেও ১৯৪৫-৪৬ সাল পর্যন্ত ব্রাটশের অনুসত ভারতনীততে কোনো 
পারবর্তন দেখা দেয় নি । সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও প্রাধান্য বজায় রাখার যদ্বপূর্ব 
ব্রাটশ নীতির পুনরাবাত্ত দেখা গেল ১৯৪৬ সাল পষগ্ত। যুদ্ধ চলাকালীন 
'ব্রটিশ সরকার লড* লিনালথগোকে সরিয়ে নিয়ে ১৯৪৩ সালে লর্ড ওয়াভেলকে 
ভারতের ভাইসরয় নিঘুন্ত করে। ওয়াভেল ভারতের প্রধান সেনাধ্যক্গ ছিলেন। 
এশিয়ায় জাপানের সঙ্গে মিন্রপক্ষের যুদ্ধ আরো কিছনদন চলতে পারে মনে করে 
ভারতের প্রধান সেনাধ্যক্ষকে ভাইসরয় নিষুত্ত করা হয়। এাঁশয়ায় যুদ্ধ চলার 
অর্থ হল ভারতীয় যুদ্ধ ঘাঁটি ও অথ* সম্পদের ব্যবহার অব্যাহত রাখা । ওয়াভেল 
বুঝোছলেন যে জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ চালাতে গেলে ভারতীয় জনগণ ও প্রধান 
রাজনোতিক দলগুলর সহযোগিতা একান্ত আখশ্যক। 'ব্রিটিশের সামরাজা রক্দশর 
মূলনীতিকে অপরিবর্তিত রেখে কিছ সুযোগ-সদাবধা দিয়ে ভারতীয় নেতাদের 
সহযোগিতা লাভে 'তান উদ্যোগণ হন? «৭ 

১৯৪৪এর মে মাসে ওয়াভেল গান্ধীজীর 'বরদ্ধে আটক আদেশ তুলে নেন। 
ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে জাতীর কংগ্রেস এবং মুসাঁলম লীগের মধ্যে 
একমত প্রতিষ্ঠিত না হলে কোন কিছু করা সম্ভব নয় । ব্রিটিশের নাত 
প্রধান দ্‌"ট রাজনোৌতক দলের মধ্যে এক্যমত প্রতিষ্ঠার পথে প্রবল বাধার স:ষ্টি 
করে। চক্রবতী রাজাগোপালাচারী রাজনোতিক সমস্যা সমাধানের গন্য প্রস্তাব 
দেন। তাঁর প্রন্তাব অনুসারে মুসালম লীগকে স্বাধীনতার দাখি স্বীকার করে 
অন্তর্বতাঁকালীন জাতীয় সরকার গঠনে কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে; 
যুদ্ধ শেষে একটি কাঁমশন গঠন করে ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং পূ্বাঞ্িলের 
মুসলমান স্যখ্যাগারষ্ঠ জেলাগুলিতে গণভোট নিতে হবে; ভারত বিভাগের 
্রশ্জাট গণভোটের দ্বারা ঠিক করতে হবে। রাজাজীর প্রস্তাব অনুসারে গাম্ধী ও 


গণ-আন্দোলনে নতুন গাঁতবেগ ও ক্ষমতা হস্তান্তর ৪০৭ 


'জিল্নার মধ্যে পন্নালাপ হয় এবং এই দু'ই নেতার মধ্যে সরাসাঁর আলোচনা হয় । 
গাম্ধীশজমা আলোচনা শেষ পথন্ত ব্যর্থতায় পর্যবাঁসত হয় । স্বাধীনতা লাভের 
রাজনোতিক মীমাংসার অন্যতম শর্ত হিসাবে 'জন্না ভারতবভাগ্ের সূত্রাট মেনে 
নেবার জন্য দাব জানান । তাঁর অনমনীয় মনোভাব এবং অযৌন্তক দাবির জন্য 
আলোচনাটি ভেঙ্গে যায়। এই আলোচনা চলাকালে 'ব্রটিশ শাসক জাতীয় 
কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে আরো ব্যবধান স:ম্ট করায় সফল হয় । 

ভারতে ওপনিবেশিক শাসন বজায় রাখতে ব্রিটিশ শাসক জাতীয় কধগ্রেস ও 
মুসলিম লীগের মতানৈক্যের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ৌছল। ১৯৪৫ সালের 
মার্চ মাসে লড ওয়াভেল ব্রিটিশ ক্যাবিনেটকে পর্যমর্ করার জন্য লগ্ডনে যান। 
তান জুন মাসে “ভারতের রাজনৈতিক অচলাবস্থা” নিরসনে একটি ঘোষণা করেন। 
ওয়াভেলের ঘোষণাটি ১৯৪২ সালে ক্রিপস প্রস্তাবের পুনরাবাত্ত মাত্র | ওাক্লাভেলের 
প্রন্তাবে ভাইসরয়ের কেন্দ্রীষ্প কার্ধকরী পাঁরষদের পুনর্গঙনের কথা বলা হয়। 
পুনগ“ঠিত কার্যকরী পাঁরষদে হিন্দু ও মুসলমানের সমান সমান প্রাতীনাধত 
থাকবে এবং এই পরিষদে ভাইসরয় ও সেনাধ্যক্ষ এই দু'জন ন্রিটিশ সদস্য থাকবেন 
ও বাকি সদস্যরা সবাই ভারতীয় হবেন ॥ সর্বসম্মত নতুন সংবিধান গৃহীত না 
হওয়া পর্যন্ত পুনগ্ঠিত কেন্দ্রীয় কাথকরণ পাঁরষদ ভারতের শাসনকাধ চালাবে । 

নতুন ্রন্তাব সম্পর্কে আলোচনার জন্য ওয়াভেল ১৯৪৫-এর জুন মাসে 
িমলায় ভারতীয় নেতাদের একটি বৈঠকে আমন্মণ জানান! ভাইসরয়ের 
কাষ'কর পাঁরষদের পুনগ্ঠন বিষয়টিকে কেন্দ্র করে সিমলা বৈঠক ভেঙে যায়। 
জিম্না একগংয়ৌম দেখিয়ে দাঁ। করলেন, পরিষদের মুসলমান সদস্যদের মুসলিম 
লীগের সভ্য হতে হবে। জাতীয় কংগ্রেস জিন্নার এই দাঁব ঠ্লেহণ করে 'ন। 
কারণ কংগ্রেস নিজেকে ধমীানরপেক্ষ জাতশয্ন সংগঠন বলে বরাবর দাবি করে 
এসেছে । জার ভেটে। প্রশ্লোগের ফলে নতুন প্রন্তাবের উপর আলোচনা বেশি 
দূর অগ্রসর হতে পারে ি। জল্নাকে অযৌন্তক প্রন্তাব পেশের সুযোগ 'দয়ে 
রাজনোতিক সমস্যার সমাধানে বাধা সষ্ট করার জন্য লর্ড ওয়াভেলকে জাতী ্লতা- 
বাদ৭ নেতারা সমালোচনা করেন। 'পিমলার বৈঠক ব্যর্থতায় পর্ধবাঁসত হলে ব্রিটিশ 
শাসক ভারতীয় রাজনৌতিক দলগুীলকেই এর জন্য দায় করে। কথগ্রেস ও 
মুসাঁলম লীগের মধ্যে মতবৈষন্য বাঁদ্ধি করে এবং হন্দু-মুসলমান সম্পকরে অবনাতি 
ঘাঁটয়েই ভারতে ব্রিটিশ শাসন কায়েম রাখার পরিকজ্পনা আপাতত সফল হয়। 

বদ্ধ শেষে গ্রেটব্রিটেনে ১৯৪৫ সালে সাধারণ নিবচিনে লেবার পার্টি জয়লাভ 


৪০৬ ভারতে স্বাধদনতা সংগ্রামের ব্রমাবকাশ 


করে ক্ষমতায় আসে । যন্দ্ধোত্তর ব্রিটেনের সামারক শীল্ত ও অর্থনীতি দূর্বল 
হয়ে পড়ে। যুদ্ধোত্তর ভারতের বিস্ফোরক রাজনোতক পাঁরচ্ছিতিতে প্দরাণো 
কায়দায় সাম্রাজ্য রক্ষা সম্ভব নয় অনুমান করে প্রধানমন্ত্রী এটলণী ওয়াভেলকে 
লপ্ডনে ডেকে পাঠান। লগ্ডন থেকে ফিরে আসার পর ১৯৪৫ সালের ১৯খে 
সেণ্টেদ্বরে লড: ওয়াভেল এটলী সরকারের প্রথম ভারতনখীতি ঘোষণা করেন । এই 
ঘোষণায় বলা হস ঃ ১. ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইন অনুসারে আগামী শীতকালে 
কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগীলর 'নবাচন হবে এবং দায়িত্বশীল মল্ীসভা 
গ্রতচ্ঠিত হবে ; ২. সধাবধান-্প্রণয়ণ যথাসম্ভব শীঘ্র ডাকা হবে; ৩ ভারতের 
প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির প্রার্তীনাধ এবং দেশীয় রাজ্যগচীলর সঙ্গে 
পরামর্শ করে ভাইসরয় সংঁবধান-প্রণয়নন সভা গঠন করবেন । 

ভারতের জাতীয় আকাংথা ও জাতীয় আন্দোলনের প্রতি সহানভুতিসম্পন্ন 
লেবার পাট ক্ষমতায় আসার পর এই দলের প্রথম ভারতনণাত ঘোঁষত হয়। 
এই নাঁততে নতুন কিছুই 'ছিল না। ১৯৪২ সাল থেকে ঘোঁবত ব্রিটিশ শাসকের 
ভারত সাম্রাজ্য রক্ষার নীতি ১৯৪৫ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল! ল ওয়াভেলের 
মারফত ঘোঁষত লেবার পার্টির ভারতনপাঁত পূ্বেকার সাম্রাজ্য রক্ষার 'ব্রাটশ 
নীতির ধারাবাহিকতা রক্ষার সাক্ষ্য বহন করে। 


৩ ক্যাবিনেট মিশন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও ভারতের রাজনীতি 


সিমলা সম্মেলন বার্থতায় পর্ধবাঁসত হওয়ার পর ভারতে 'ব্রিটশবিরোধী 
গণ-আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করনে ব্রিটিশ সরকার তার ভারত 
সংকান্ত পাঁরকল্পমা রদবদলে বাধ্য হয়। ১৯৪৬ সালে ফেব্রুয়ার মাসে ব্রিটিশ 
প্রধানমন্ত্রী এটলী ভারতে একটি বিশেষ সরকারি প্রতিনিধিদল পাঠানোর কথা 
কমন্স সভায় ঘোষণা করেন। ভারতসাচব পোঁথক লরেন্স, নৌবাহন?র প্রধান 
লর্ড আলেকজাণ্ডার ও বাণিজ্য বোডের সভাপাতি স্ট্যাফোর্ড ক্রিপূসকে নিয়ে 
গঠিত কাঠাবিনেট 'মিশনকে রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক বিষয়গূলকে আলোচনার 
জন্য ভারতে প্রেরণ করা হয় ॥ ইতিমধ্যে লর্ড ওয়াভেলের ঘোষণা অনুগ্লায়ী 
১৯৪৬ সালে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগীলর জন্য 'নিবাচন অনুষ্ঠিত 
হর়। এই 'নিবচিনে মুসলিম লীগ বেশির ভাগ মুসলমান আসনগুলিতে জয়ণ 
হয় এবং জাতীয় কংগ্রেস সাধারণ ( অমুসলমান ) আসনগ-ীলতে জয়শ হয়। 
কধগ্নেস বাংলাদেশ ও পিম্ধূ প্রদেশ ছাড়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশগৃঁলিতে 


গণ-আন্দোলনে নতুন গাঁতবেগ ও ক্ষমতা হস্তান্তর ৪0৯ 


সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গঠন করে ॥ পাঞ্জাবে কংগ্রেস, শিখ এবং 
অন্যান্য দলগুলি মাঁলতভাবে কোয়ালশন মঙ্গিসভা গঠন করে। উত্তর- 
প্চম পাঁমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস সমথণক খান আবদুল গফুর খানের দল মৃসলমান 
আসনগুলিতে সংখ্যার্থার্ঠতা অর্জন করে । 


১৯৪৬ সালের 'নির্বচিনে ১৩ শতাংশের কম মানুষ অংশগ্রহণ করেছিল । এই 
নিবচিনের রায় প্রমাণ করল যেঃ£ ১ দেশের সংখ্যা্গারষ্ঠ মানুষ অথণ্ড ভারতের 
পক্ষপাতী; ২ অম.সলমান প্রধান প্রদেশগুলির বেশির ভাগ মুসলমান ভোটদাতা 
মুসলিম লীগের সমর্থক; ৩ মুসালম লীগ দেশের মুসলমান সম্প্রদায়ের 
প্রতিনধ। এই 'নিবচিনের সাফল্যে মুসালম লগ তার ভারত 'বিভাগ ও 
পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে। অগরাদিকে প্রায় সমন্ত 
প্রদেশগুলিতে মন্ত্রীসভা গঠন করে জাতীয় কংগ্রেস ভারতীম্ন এঁক্যের প্রাতাঁনাঁধ 
হয়ে ওঠে। বাংলাদেশ ছাড়া অন্য কোন প্রদেশে মুসলিম লীগ এককভাবে 
প্রাদেশিক সরকার গঠন করতে পারে 'ন। এই প্রথম ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি 
নিবচিনে যোগ দেয় এবং ৯টি আসনে জয়ণ হয় । 


লেবার পার্টির নেতা প্রধানমন্ত্ এটলীর ভারত সংকান্ত 'দ্বিতয় ঘোষণা 
অনুযায়ী ১৯৪৬ সালের মা মাসে ক্যাবিনেট মিশন ভারতে আসে । মিশনের 
সদস্যরা ভাইসরয়, কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং অন্যান্য ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে 
শব্তারত আলাপ আলোচনা শুরু করেন। ভারতের ভাঁবষ্যত সাধীবধাঁনক 
কাঠামো সম্পর্কে নেতারা শেষ পধন্ত একামতে পৌছতে পারেন নি । মুসালম 
লীগ পাকিস্তানের দাবিতে অটল 'ছিল, অপরদিকে জাতনয় কংগ্রেস 'জিম্লার “দুই- 
জাতি তত্ুকে' প্রবলভাবে 'বিরোধিতা করোছল। ক্যাঁধনেট মিশন 'জন্নার 
পাকিস্তানের দাঁবকে খারিজ করে দেয় । কারণ কা'বিনেট মিশনের মতে £ পাকিস্তান 
রাণ্ট্ী গঠন সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান নয় ; পাকিস্তানের মধ্যে বাংলা, আসাম 
এবং পাঞ্জাবের অমৃসলমান জেলাগুলি অস্তভুন্ত করা যুল্তিযন্ত নয় ; দেশাবভাগ 
ভারতের ডাক-তার, পাঁরবহন বিভাগ ও সামরিক বাঁহনশকে অযৌন্তকভাবে বিভন্ত 
করবে। " 

ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দল দুশট এঁক্যমতে আসতে না পারলে ক্যাবিনেট 
মিশন ১৯৪৬ সালের মে মাসে নিজে থেকেই ভারতের সাংবিধানিক বিষয়ের উপর 
সুপাঁরশ করে। ভারতীয় এক্য বজায় রাখা এবং সেই সঙ্গে মুসাঁলম লপগের 
দাঁবকে যথাসম্ভব মেনে নেওয়ার নর্থাত ক্যাবিনেট মিশন গ্রহণ করে। ক্যাবিনেট 


৪১০ ভারতে স্বাধানতা সংগ্রামের ক্রমাবকাশ 


মিশনের সংপ্যীরশে ভারত বিভাগের দাঁবি প্রত্যাখ্যাত হলেও সাম্প্রদারিকতার মূল 
দৃভ্টভঙগগ প্রত্যাখ্যাত হয় নি। এই সংপারিশে ভারতে ফেডারেল ইউীনয়ন 
গঠনের কথা বলা হয়। ভারত ভোমানয়ন সর্বাধক স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশসমূহ ও 
দেশীয় রাজ্য নিয়ে গঠিত হবে। কেবল প্রাতিরক্ষা, বৈদোশক নীতি ও যোগাযোগের 
দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্যন্ত থাকবে । বাঁক সমস্ত ক্ষমতাগুলি প্রদেশ- 
গলর হাতে থাকবে। ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশগ্‌লিকে নটি এলাকাভুন্ত করা 
হবে। "হিন্দ সংখ্যাারচ্চ ৬টি প্রদেশ নিয়ে গঠিত হবে প্রথম এলাকা ; মুসলমান 
সংখ্যাগারছ্ঠ তিনটি প্রদেশ 'নয়ে গঠিত হবে দ্বিতীয় এলাকা এবং বাংলা ও আসাম 
নিয়ে গঠিত হবে তৃতীয় এলাকা । 

চফ কাঁমশনার শাসিত 'হন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুল প্রথম এলাকায় এবং 
মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলি 'দ্বিতীয্ন এলাকায় যোগ দেবে । ধর্মীভত্তিক ভারতে 
তিনাট এলাকা গঠনের প্রস্তাব মুনলিম লণগের পাকিস্তান দাবির মর্মবদ্তুকে 
প্রতিফলিত করে । সংবিধান-প্রণয়ন সভা যতদিন না পযন্ত একটি নতুন সংবিধান 
্রস্তৃত করছে ততাদন একট অন্তর্বতর্নকালীন জাতীয় সরকার কাজ চালিয়ে যাবে। 
সবিধান-প্রণয়ন সভার সদস্যরা ধর্মীয় ভীন্তিতে ধীনর্বাচিত হবেন । "হন্দ, মুসলমান 
ও |শখ এই তিন ধর্মীভীত্তিক 'নবচিনী এলাকা গঠন করে সাবধান-প্রণরন সভার 
নবচিন অনুষ্ঠিত হবে। 

মুসাঁলম লগ এবং জাতীয় কংগ্রেস ক্যাবিনেট 'মশনের প্রদ্তাবকে সম্পূর্ণভাবে 
গ্রহণ অথবা ব্জন করতে খুবই অপাুবিধায় পড়ে যায় । এই পাঁরকজ্পনাকে গ্রহণ 
করেও মুসালম লীগ সাবভৌম পাকিস্তান, গঞ্নের দাবিতে আবচল থাকে । 
অন্তর্বতাঁকালীন জাতখয় সরকারের সদস্য নিধরিণের নশীতকে বথগ্রেস প্রত্যাখ্যান 
করে, কিন্তু নতুন সাবধান রচনার জন্য সধাবধান-প্রণয্নন সভায় যোগদানে সম্মত 
হয্। মুসালম লগগ ভাইসরয়কে অন্তর্বতাঁকালীন সরকার গঠনের পাঁরকজ্পনাকে 
কার্যকর করার জন্য অনুরোধ করে । জাতণয় কংগ্রেস অংশগ্রহণ না করলে ভাইসর্ন 
অন্তর্বতাঁকালশন সরকার গঠনের! উদ্যোগ 'ীনতে অসম্মত হন। ক্যাবনেট 'মশনের 
পাঁরকজ্পনার আইনগত ব্যাখ্যা সম্পকে জাতীয় কংগ্রেস ও মুসাঁলম লীগের মধ্যে 
মতদ্বৈততা দেখা দেয় । শেষ পযণ্ মুসলিম লঙ্গ ক্যাঁবনেট 'মিশনের পাঁরকজ্পনা 
গ্রহণে অসম্মাতি জানায় । 

মুসালম লীগ অন্তর্বতাঁকালীন সরকারে যোগ দিতে অস্বীকৃত হলে ভাইসরয় 
কংগ্নেস সভার্পাত জওহরলাল নেহেরুকে অন্তর্থতাঁকালীন জাতীয় সরকার গঠনের 


গণ-আন্দোলনে নতুন গাঁতবেগ ও ক্ষমতা হস্তান্তর ৪১১ 


জন্য আহবান জানান। এই সরকার গঠন সম্পর্কে মুসলিম লীগ তার তাঁর 
প্রতিক্রিয়া জ্ঞাপন করে। 'জিন্নার মতে এটি হল মুসলমানদের 'বরুদ্ধে '্রাটশের 
বিশ্বাসঘাতকতা এবং 'তাঁন ১৯৪৬ সালে ১৬ই আগস্টকে পাঁকস্তান রাষ্র প্রাতম্ঠার 
দাঁবর সমর্থনে' প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস" (1017004০000 1085 ) বলে ঘোষণা 
করেন। কলকাতা এবং পার্বতী এলাকাগযীলতে সাম্প্রদাঁয়ক দাঙ্গা চরম আকার 
ধারণ করে। ব্যাপক হারে হত্যা ও আমগ্নসংযোগের ঘটনা জাতীয় একা ও 
ধর্শনরপেক্ষতার ভিতকে কাঁপিয়ে তোলে । 

জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে অন্তর্বতাঁকালীন জাতীয় সরকার ১৯৪৬ সালে ২রা 
সেপ্টেম্বর শপথ গ্রহণ করে। ভাইসরয় মুসীলম লীগকে এই সরকারে যোগ দিতে 
রাজশ করান। কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগকে নিয়ে গঠিত অন্তবতরকালীন সরকার 
শুরু থেকেই সংকটে পড়ে। মুসাঁলম লীগ প্রকাশ্যেই যৌথ দাঁয়ত্বশীলতার 
নীতিকে অস্বকার করে । এই সময়ে পূর্ব বাংলার নোয়াখালি এবং পরে বিহারে 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তাঁর আকার ধারণ করে ॥। আঁচরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মহামারীর 
মত ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। সাম্প্রদায়িক উন্মন্ততা প্রশমণে 
গান্ধীজণ দেশের বিভিন্ন আগলে ঘুরে বেড়ালে সাময়িকভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি 
ফিরে আসে। পূ্থবঙ্গের নোয়াখালিতে গ্ান্ধীজীর সাম্প্রদারক নি 
প্রতিষ্ঠার অক্রান্ত প্রয়াস ীতহাটসিক ঘটনা হয়ে আছে। 

মুসলিম লীগের লদপ্যরা অন্তর্বতাঁকালন সরকারে যোগ দেওয়ার পর মনে 
হয়োছল তাঁরা সংবিধান-প্রণয়ন সভায় অংশগ্রহণ করবেন। সবাইকে বিস্মিত করে 
মুসলিম লীগ জানালো যে সংবধান-প্রণয়ন সভায় তাঁদের সদস্যরা যোগ দিচ্ছেন 
না। অনেক আলাপ আলোচনার পর ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করল, সংাবধান- 
প্রণয়ন সভায় মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব না থাকায় নতুন সাবধান মুসলমান সংখ্যা- 
গারষ্ঠ অণুলসমূহে প্রযোজ্য হবে না। এই ঘোষণায় মূসাঁলম লশগ অত্যন্ত উৎফুল্ল 
হয় এবং জিল্না সার্বভৌম পাকিন্তানের দাবিতে মুখর হয়ে ওঠেন। 

১৯৪৬ সালের ৯ই ডিসেম্বরে সংবিধান-প্রণয়ন সভা প্রথম মিলিত হয়ে 
ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদকে সভাপাতি নর্বচিত করে । মূুসাঁলম লীগকে বাদ "দিয়েই এই 
সভা গঠিত হয়। সধাধান-প্রণয্নন সভা বয়কট করার জন্য কংগ্রেস মূসালম লীগের 
সদস্যদের অন্তরবত*কালীন জাতীয় সরকার থেকে পদত্যাগ দাবি করে। অপরাদিকে 
মুসলিম লীগ পাকিন্ভান দাবির স্বপক্ষে তাঁর প্রচার চালায় । জংহরলাল নেহেরুর 
নেতৃত্বে গঠিত অন্তর্বতাঁকালীন সরকারকে দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রাতষ্ঠায় 


৪১২ ভারতে স্বাধানতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ 


বিশেষ মনোযোগ 'দিতে হয় । 

লেবার পাঁট“র ভারত সংক্রান্ত দ্বিতীয় ঘোষণার পর ক্যাবিনেট মিশন ভারতে 
এলে প্রধান দু'টি দলের নেতারা এক্যমতে পৌছতে পারেন নি। মূুসালম লাগ 
ভারত বিভাগ ও পাকিস্তানের দাবিতে আবিচল থাকলে সংবিধান সংস্তাস্ত আলোচনার 
সংচ্ঠ মীমাংসা সম্ভবপর হয় 'নি। ফলে ক্যাঁবনেট মিশন ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে 
জাতীয় স্বাধধনতা স্বকার করে নি। 'ব্রাটশ সরকার বিশ্বে প্রচার করোছিল যে 
সাম্প্রদায়িক সমস্যার রাজনোতিক মীমাংসা হয় নি বলেই জাতী স্বাধীনতা সম্পর্কে 
সুনির্দিষ্ট ঘোষণা করা সচ্ভবপর হচ্ছে না। 

ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবিত পাঁরকজ্পনায় কতকগুলি সঈমাবদ্ধতা দেখা যায়। 
জাতীয় স্বাধীনতার স্বীকীত সম্পর্কে কোন ঘোষণা এতে 'ছিল না। সধাবধান- 
প্রণয়ণ সভা গঠনের 'ভী্ত ছিল ১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইনের স্গমিত 
ভোটাধিকার ব্যবদ্থা। সর্বজনীন ভোটাধিকারের গণতান্তিক নীতি প্রয়োগ করে 
ক্যাবিনেট মিশন সংবিধান-প্রণগ্নণ সভা গঠনের প্রন্তাব দেয় নি। রাজন্যবর্গ শাসিত 
দেশী রাজ্যগুণিলকে ভারত যুন্তরাষ্ট্রের অন্তভন্তর ব্যবস্থা হয়োছিল। দেশশয় রাজ্য- 
গুলিতে নামমাত্র গণতন্্র ছিল না। রাজন্যবর্গের প্রাতীনাঁধরা সাবধান প্রণয়ণ- 
সভায় যোগদানের অধিকার পেলেন। ভারতকে ধর্মীভত্তিক 'তিনাট এলাকায় 
বভন্ত করার পাঁরকজ্পনা সাম্প্রদায়িকতাকে ইন্ধন 'দনৌছল। অর্তবতাকালীন 
সময়ে ব্রিটিশ সামারক কর্তৃত্বের প্রাধান্য বজায় রাখার প্রন্ভাব করা হয়োছল। 
ব্রীটশ সরকারের অনুমোদন পেলে নতুন সাবধান বলবৎ করার কথা বলা হয়ে" 
ছিল। 

মুসালম লীগের দাব ও কর্মসূচীর প্রাত ব্রিটিশ সরকারের সহানভূতির 
অভাব ছিল না। 'ত্রাটশের পক্ষে ভারতে ওপাঁনবোশক শাসন পরানো কায়দায় 
চালিয়ে যাওয়া সম্ভবপর ছিল না জেনে তারা এমন একটি রাজনৌতক সমাধান 
খজাছল যাতে দেশাঁট অর্থনোতিক ও সামাঁরক দিক থেকে দূর্বল হয়ে পড়ে 
এবং 'ব্রাটশের উপর ভারতের নিভ'রশীলতা দীর্ঘকাল বজায় থাকে। 


৪. খাণ-আন্দোলনলে নতুন গতিবেগ ও ক্ষমতা! হস্তান্তরের পটভূমি 


চাল্লশের দশকের মধ্যভাগ থেকে ভারতের গণ-আন্দোলনে নতুন গাঁতবেগ ও 
প্রাণসগ্চার ঘটে। জাতীর কংগ্রেস ও মুসাঁলস লীগের নেতারা ব্রিটশের সঙ্গে 
ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যত এবং সধাবধাঁনক কাঠামো সম্পর্কে দীর্ঘ আলাপ 


গণ-আন্দোলনে নতুন গাঁতিবেগ ও ক্ষমতা হস্তান্তর ৪১৩ 


আলোচনা চাঁলয্লোছলেন ! এই সময় সংগ্রামমূখী গণ-আল্দোলন স্বাধীনতা 
সংগ্রামে নতুন প্রাণশন্তি সপ্পার করে। শুধূমান্ জাতীয় নেতাদের সঙ্গে 'ব্রাটশ 
শাসকের উচ্চ পর্যায়ে আলাপ-আলোচনা ও দরকষাকধষি ক্মতা হস্তান্তরের একমারর 
কারণ ছল না। স:ভাষচন্দ্র বসু গঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার এবং সেই 
বিচারের প্রহসনকে কেচ্দ্র করে গণ-জাগরণ ও ছার আচ্দোলন, ভারতের রাজকাঁয় 
নৌবাহিনীর এতিহাসিক বিদ্রোহ এবং তাকে কেছ্দ্র করে অভূতপূর্ব শ্রমিক-ছান্র 
আন্দোলন, সারা ভারতে শ্রামিক শ্রেণীর রাজনৈতিক ধর্মঘট, অর্থনৌতক ও 
রাজনোতিক অধিকার রক্ষায় কৃষক আন্দোলন এবং সামন্ততান্মিক শাসনের বিরুদ্ধে 
দেশ'য় রাজ্যগ্ুলিতে প্রজা আন্দোলন স্বাধীনতা সংগ্রামে নতুন প্রাণ সপ্চার করে 
ক্ষমতা হস্তান্তরের পটভূমি সৃষ্টি করোছল। 


ক আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার : গণ জাগরণ ও ছাত্র আন্দে।লন 


জাতশয় কংগ্রেস এবং মুসালম লীগ যখন আসন্ন নিবচিনে প্রাতিদ্বন্বিতার জন্য 
৬ প্রচারকাষ চালাচে, সেই সময় ব্রিটিশ সরকার নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু 
গঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিক ও অফিসারদের রাজদ্রোহের অভিযোগে 
অভিয,ন্ত করে তাঁদের বিচার শুর করে। ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে 
এীতহাসিক লালকেল্লায় সায়গল, শাহনওয়া্ ও ধীলনের বিচার শুরু হয়। 
'ব্রিটিশ শাসক আজাদ হিন্দ ফৌজের হিন্দু মুসলমান ও শিখ আঁফসারদের বিচার 
শুরু করে দেয় । কংগ্রেস আজাদ 'হন্দ ফৌজের পক্ষ সমর্থন করে আদালতে 
আইনের সব রকম সাহায্য দেয় । জওহরলাল নেহরু, তেজ বাহাদুর সপ্রুু এবং 
ভুলাভাই দেশাই' প্রমূখ নেতারা আদালতে ব্যবহারজীবীরূপে আজাদ হিন্দ ফৌজের 
সৈনিক ও আফিসারদের সমর্থন করেন । 


প্রকাশ্য আদালতে আজাদ হিন্দ ফৌজের 'বিচার সারা ভারতে অভূতপূর্ব 
সামাজ্যবাদ-বিরোধী ঘুণা এবং দেশপ্রেমের মনোভাব সংষ্টি করেছিল। এই বিচারের 
ববরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে ভারতীক্লরা আজাদ হিন্দ ফৌজের সামাঁরক সংগঠন 
এবং দাঁক্ষণ-পূর্ব' এশঙ্লায় ভ্রিটিশ-বিরোধী সশস্ম সংগ্রামের কথা জানতে পারে। 
১৯৪৫-এর নভেম্বরে দেশব্যাপট প্রতিবাদ দিবসে মূসালম লীগ অংশগ্রহণ করে। 
ধর্ম ও সম্প্রদায় 'নীর্বশেষে সমন্ড মানুষের মধ্যে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রাত 
সহানুভূতির সৃষ্টি হ়। ভারতাঁয় সামারক বাহিনীতে আজাদ "হিন্দ ফৌজের 
বিচার সহানুভূতি ও উদ্দীপনা সষ্টি করলে ব্রিটিশ সামরিক কর্তৃত্ব খুবই বিব্রত 


৪১৪ ভারতে স্বাধশনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ 


বোধ করে। ভারতীয় সৈনিকদের ফরাসগ এবং পর্তুগীজ ওপানবেশিক শাসন 
রক্ষায় ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়ায় প্রেরণ করা হলে ভারতীয় সামারক বাহনীতে 
অসন্তোষ দেখা দেয়। সেজন্য ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ উদ্দিপ্ন বোধ করে। স্বাধীনত। 
সংগ্রামের প্রাত ভারতীয় সামারক বাঁহনীর সহাননভুত 'ব্রাটশ শাসনের ভিতকে 
কাঁপিয়ে দিয়োৌছল । 

বিচারে আজাদ 'হম্দ ফৌজের নেতাদের দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড দেওয়া হয়। 
পরে অবশ্য কারাদণ্ডের মেয়াদ হাস করা হয় এবং শেষ পযন্ত নেতদের অনেককে 
মুন্ত দেওয়া হয় । আজাদ হিন্দ ফৌজজের কিছু সংখ্যক নেতাকে 'ব্রাটশ সরকার 
মত্ত দিতে অস্বীকৃত হলে প্রবল গণণবিক্ষোভ দেখা দেয় । দেশে সর্বন্ধ বিক্ষোভ 
মাছলের মাধ্যমে ব্রিটিশ-বিরোধী ঘ্‌ণা প্রকাশ পায়। কলকাতায় ২১শে অক্টোবর 
তাঁরথাঁট আজাদ হিন্দ সরকারের প্রাতষ্ঠা 'দিবসরূপে পালিত হয় । আজাদ 
হিন্দ ফৌজের বন্দীদের মুস্ত করার জন্য অন্তর্বতাঁকালীন জাতীন্ল সরকারের 
নেতা জওহরলাল নেহরুর উপর চাপ সণ্টি করা হয । কখন্রেস নেতারা গ্রণ- 
আন্দোলন এবং বিক্ষোভ মিছিল সমথণন করেন নি। তাঁরা মনে করোছলেন 
আলাপ আলোচনা এবং শান্তপূর্ণ উপায়ে ভারতীয় সমস্যা সমাধানের সুযোগ 
যখন এসেছে তখন বিক্ষোভ ও আন্দোলনে শান্ত অপচয় করা সঙ্গত নয় । 

আজাদ 'হন্দ ফৌজের 'বিচারকে কেন্দ্রে করে সংগ্রামমখন ছান্র আন্দোলন এক 
নতুন পায়ে উন্নীত হয় । ফরোওয়াড* ব্রক সংগঠিত এক ছান্ন মাছিল আজাদ 
হিন্দ ফৌজ বন্দীদের মুন্ত দাঁব করে সারা রাত ধর্মতলা স্ট্রীটে বসে থাকে ॥ 
এই ছাত্র 'াঁছলে ছার ফেডারশন পাঁরচাঁলত বিপুল স্‌ংখাক ছাত্র যোগ দেয়। 
মুসলিম লীগ পারচালিত ছাত্র সংগঠনের ছাররা এই প্রতিবাদ মিছিলে সামিল 
হয়। কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও কমিউনিস্ট সমথক ছাত্রদের বিরাট মিছিলে 
ধর্ম তলা স্রপট মুখর হয়ে ওঠে । ছান্র জমায়েতে পৃলশ গুলি চালালে একজন 
হিন্দ; ও একজন মুসলমান ছাত্র নিহত হন। পরের দিন শিখ ট্যাকাঁস চালক 
এবং ট্রাম শ্রমিকরা সম্পূর্ণ ধর্মঘট পালন করেন। ১৯৪৫ সালের ২১ থেকে 
২৩ শে নভেম্বর পর্যন্ত কলকাতা এবং পার্থবতগ অগ্জলে আজাদ হিন্দ ফৌজ বন্দী 
ম্যান্ত আন্দোলন ছার ও শ্রামকের মধ্যে অভূতপ্ব' উদ্দশপনা জাগিয়োছল। 
_:১৯৪এর ১"লা ডিসেম্বরে 'ত্রাটশ সরকার আজাদ হিচ্দ ফৌজের সৈনিক ও 
নেতাদের ব্রিটিশ সম্মাটের বিরদ্ধে বুদ্ধের আঁভযোগ পারবর্তন করে নিষ্ঠুর 
হত্যাকাখ্ডের অভিযোগ এনে বিচারের কথা ঘোষণা করে। দশ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আজাদ 


গণ-আন্দোলনে নতুন গাঁতবেগ ও ক্ষমতা হস্তান্তর ৪১৫ 


হন্দ ফৌজের নেতাদের কারাদণ্ডের মেয়াদ ১৯৪৬-এর জানলার মাসে কমিয়ে 
দেওয়া হয়। এ বছরের ফেব্রুয়ার মাসে ব্রিটিশাীবরোধী আন্দোলন এক 
নতুন রূপ পাঁরগ্রহ করে। ৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত আজাদ "হদ্দ 
ফৌজের আবদুল রাঁসদের মনন্তর দাবিতে মুসাঁলম লশগের ছাত্রশাখা ধর্মঘটের 
ডাক দেয়। এই ধমণ্ঘট ছাত্র ফেডারেশনের সক্রিয় সমর্থনে সাফল্যের সঙ্গে 
প্রাতপালত হয়। কলকাতার হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রের অভূতপূর্ব সাম্রাজ্যবাদ 
বিরোধী এঁক্য সাধারাণ ধর্মঘটের ক্ষেন্র প্রস্তুত করে। ১২ই' ফেব্রুয্লার তারিখে 
আবদুল র'সিদের ম্যন্তর দাবিতে সাধারণ ধমঘট প্রাতিপালিত হয়। কলকাতা 
ও পার্ববর্তা অগচলের পারাচ্মৃতি 'ব্রিটশ প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় । 
পুলিশ এবং সামারক বাহনীর সঙ্গে জনতার সংঘর্ষে ৮৪ জন নিহত এবং ৩০০ 
জন ব্যান্ত আহত হন। 

আজাদ হিন্দ ফৌজের সৌনিক ও নেতাদের বিচার ভারতে গণ-জাগরণ ঘটায় । 
আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারের বিরুদ্ধে এবং দণ্ডাক্্াপ্রাপ্ত সৈনিক ও নেতাদের 
মান্তর দাবিতে হিচ্দু-মুসলমান এক্যবদ্ধ আন্দোলন সূষ্টি করে। এই 
আন্দোলনে ছাত্র, শ্রমিক ও অন্যান্য মানুষেরা সক্ি্নভাবে অংশগ্রহণ করে । 


খ. নৌ-বিদ্রোহ 


ক 
বাঁহননর রাজকণয় আনগত্যকে দূর্বল করে দেয় । মার বাহনীর আনগত্য 
দূর্বল হয়ে পড়লে প্রাতিরক্ষা ব্যবস্থায় আর কিছ? থাকে না। ভারতে ওু্পানবোশক 
শাসনের মূল ভ্তদ্ভ হল সামারক বাঁহনী । আজাদ হিন্দ ফৌজের 'ব্রাটশ বিরোধী 
সশস্ম সংগ্াম এবং লালকেল্লায় তাদের বিচার ভারতী পদাতিক বাহিন*, নৌবাহিনী 
এবং বিমান বাহনীর সোনিকদের প্রভাবিত করে। কলকাতার কাছে দমদম 
বিমান ঘাঁটিতে সর্বপ্রথম রাজকীয় বিমান বাহিনগর ভারতীয় সৈনিকরা ইংরেজ 
আঁফসারদের কাছ থেকে হুকুম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। যহদ্ধশেষে এটাই 
ছিল ভারতীয় সামারক বাহনপর সর্বপ্রথম আনুগত্য প্রদর্শনে অস্বীকার করার 
টন 

এর পরেই৫১৪৬ সালে ১/ই থেকে ই৩শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ভারতের রাজবার় 
নৌবাহনশর বিদ্রোহ ম্বাধশনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশে প্রকৃতপক্ষে বারত্বপূর্ণ ও 
গৌরবোজ্জবল দ্বাক্গর রেখে গ্নেছে।/ব্রটিশ নানরাজ্যের এই ঘাঁটিটিতে ব্যাপকভাবে 


৪১৬ ভারতে স্বাধানত সংগ্রামের ক্মবিকাশ 


বর্ণবৈধম্য অনুসৃত হত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ভারতীয় নাবিকরা বিশ্বের 
বহ্‌ বন্দরে গিয়ে নৌবাহিনণর জ্বাচ্ছন্দ্য সম্পকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করোছল। 
আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার এবং যদ্ধোত্তর ভারতের গণ-অদ্যুতথান ভারতী 
নাবিকদের ন্যনতম স্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কে সচেতন করে, এবং 'ব্রটিশের বর্ণবৈষম্য 
ন্গতি সমগ্র নৌবাহিনীতে ত্র প্রাতীক্রিয়া সূষ্টি করে। 

১৪ই ফেব্রুয়ার বোছ্বাই বন্দরের “তলোয়ার” নামে নৌত্রাশক্ষণ জাহাজে 
নাবিকেরা খারাপ খাদা ও বর্ণগত অপমানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে অনশন 
ধর্মঘট শুরু করে দেয়।) পরের দিন এই ধর্মঘট বোদ্বাই বন্দরে নোঙর করা 
২২টি জাহাজে ছাঁড়য়ে পড়ে ধর্মঘট নাবিকরা জাহাজের মাস্তুলে নরিবর্ণ, সব্জ 
এবং কান্তে-হাতুঁড়র লাল পতাকা তুলে দের (নৌ-প্রশক্ষণ জাহাজের শিক্ষার্থী 
নাবকেরা এম এস খানের নেতৃত্বে একটি ন্যাভাল সেন্ট্রাল স্রাইক কমিটি গঠন 
করেন” তাঁরা ভাল খাদ্য, ব্রিটিশ নাবিকের মত ভারতীয় নৌবাহিনতে সমান 
হারে বেতন, আজাদ হিন্দ ফৌজ ও অন্যান্য রাজবন্দীর মস্ত এবং ইন্দোনোশয়া 
থেকে ভারতীয় পদাতিক বাঁহন"র প্রত্যাহার ইত্যাঁদ অথ্নোতিক ও রাজনৈতিক 
দাঁবগণল পেশ করেন । 

নৌ-প্রশিক্ষণ জাহাজের নাবিকেরা তখনও পথ্ন্ত তাঁদের আন্দোলন শান্তিপূর্ণ 
ধর্মঘটের পথে অথবা ব্রিটিশবিরোধী বিদ্রোহের পর্থের কোনাঁটতে যাবে তা স্থির 
করতে পারেন নি। তারা ২০শে ফেব্রুয়ার অপরাহের মধ্যে জাহাজগুলির 
ব্যারাকে ফিরে ঘাওয়ার সরকার" হ্‌কুম অমান্য করোছলেন ।/ শীঘ্রই তাঁরা দেখলেন 
যে সশস্্র সামারক পাহারাদাররা জাহাজগযীলুক ঘিরে ফেলেছে । পরের দিন অর্থাৎ 
২১শে ফেব্রুয়ারি নাবিকেরা সশস্ত্র পাহারার ব্যহ ভেদ করে যুদ্ধ, শুরু করে 
দেয় । জাহাজ থেকে বিদ্রোহীদের সামারক সাহায্য দেওয়া হয়। /বিদ্রোহ দমনে 
এ্যামিরাল গডফ্লে বোমারু বিমানে ঘটনাম্থলে চলে আসে এবং বিদ্রোহ 
নাবিকদের জাহাজগ্দাল ধংস করার হুমকি দেয় । / 

বোদ্বাই বন্দরের নোঙর রত জাহাজের ভারতীয় নাবকদের ধর্মঘট এবং পাহারা- 
দার ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সঙ্গে বদ্ধ বোদ্বাই শহরে অভূতপূর্ব সাড়া জাগাল্স । 
শহরের দোকানীরা ধর্মঘটী নাবিকদের জন্য খাদ্য সরবরাহ করতে থাকে। 
বোম্বাইয্লের সর্বস্তরের মানূষ বিদ্রোহ নাবিকদের সমর্থন জানায়। /২২শে 
ফেব্রুয়ারিতে ধর্মঘট দেশের সমন্ত ভারতীয় নাবিকদের মধ্যে ছড়িয়ে গড়ে। *৫মনকি 
সমন্ধে চলমান কয়েকটি জাহাজের নাবিকরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। করাচণ বন্দরে 
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গোলা যুদ্ধের পর পহন্দুভ্ান' জাহাজটি শেষ পযন্ত আত্মসমপ*ন করে 7 বিদ্রোহী 
নাবিকদের সমর্থনে হিন্দু ও মুসলমান, ছাত্র ও শ্রীমক শহরে বিক্ষোভ প্রদর্শন 
করে এবং পুলিশ ও সামারক বাহনণর সঙ্গে সশস্্ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। 

(বোম্বাই ও করাচ? বন্দরের ভারতীয় নাবিকদের ব্রাটিশ-বরোধী বিদ্রোহ এবং 
সশস্র যুদ্ধ সারা ভারতের রাজনৈতিক পারাশ্থীতিতে নতুন গাঁতবেগ ও প্রাণ সগ্চার 
করে 1) নৌ-বিদ্রোহের সমর্থনে বোম্বাই-এ ভারতের কাঁমউীনস্ট পাটি সাধারণ 
ধর্মঘটের ডাক দিলে কংগ্রেস সমাজতল্প্রী দলের অরুণা আসফ আল এবং অচ্যুত 
পটবর্ধন প্রমূখ নেতারা তাকে সমর্থন জানান | “কংগ্রেসের শীবস্থানীয় নেতা 
সদর ধল্লভভাই' প্যাটেল নৌ-বিদ্রোহকে সমর্থন করেন নি। (কংগ্রেস এবং মুসলিম 
লখগের বিরোধিতা সর্তেও ১৯৪৬ সালের ২২শে ফেব্রুয়ার তাঁরখে বোদ্বাইতে 
সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয ) ধর্মঘটের ফলে শহরের পাঁরাস্থিতি প্রশার্সনিক 
নিয়ল্্ণের বাইরে চলে যায়। : রাস্তায় রান্তায় পণলশ ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে শ্রামক 
ও জনতার খণ্ডযদ্ধ শুরু হয়ে যায় । শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসককে দুই 
ব্যাটোলক্লান সেনাবাহনী রান্তায় নামাতে হয়। সরকার 'হসাব মত পালশ- 
সামারক বাহিনীর সঙ্গে জনতার খণ্ড যুদ্ধে ২২৮ জন নিহত এবং ১০০০ জনের 
বেশি মানুষ আহত হয় । 

(কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের জাতীয় নেতৃত্ব নৌ"বাঁহনীর সশস্ত্র সংগ্রাম 
সমথ*ন করেন নি। বল্লভভাই প্যাটেল এবং মহচ্মদ আল 'জল্না বিদ্রোহ 
নাবিকদের আঁচরে আত্মসমর্পণ করার পরামর্শ দেন। তাঁরা বিদ্রোহী নাবিকদের 
বিরুদ্ধে কোনরকম প্রাতীহংসামূলক*ব্যবস্থা যাতে না নেওয়া হয় তার আশ্বাস 
দেন।) অবশ্য এই আশ্বাস ব্রাটশ সরকারকে বিদ্রোহশ নাবিকদের বিরুদ্ধে 
প্রাতীহংসামূলক ব্যবস্থা নেওয়ায় নিবৃত্ত করে নি। গ্ান্ধীজন শিক্ষার্থী নাবিকদের 
ধর্মঘটে নিন্দা করেছিলেন। তান এই বিদ্রোহকে ভারতে একটি খারাপ দস্টান্ত 
স্থাপন করবে বলে মন্তব্য করোছলেন।; 

(১৯৪৬এর ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতের রাজকায় নৌ-বাহনীর সশস্ন বিদ্রোহ 
চ্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি গৌরোবজ্জহল অধ্যায় । আশ্চর্যের বিষয় 
[নীশীবদ্রোহের নায়কদর জাত বীরের মধাদা দেওয়া হয় নি। ন্রিটিশ 
বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে নৌবাহিনীর নাবিকরা বোম্বাই ও করাচীর রান্তান্ন 
রাস্তায় সংগ্রামরত সাধারণ মানুষের সুঙ্গে একই উদ্দেশ্যে অস্ম ধারণ করেছে ও 
রন্ত দান করেছে। ধর্মঘটস নাবিকদের কেচ্দ্ীয় কামাটির পক্ষ থেকে শেষ বারের 


৭ 


৪১৮ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ 


মত বলা হল£ «আমাদের জাতায় জশবনে, আমাদের এই ধর্মঘট একটি এীত্হাপক 
ঘটনা ॥ এই প্রথম সামারক বাহিনীর জওয়ানের সঙ্গে রাস্তার মাননুষের রন্ত একনিত 
হয়ে একই উদ্দেশ্যে গড়িয়ে পড়ল।* ৮ 

(০৮৫৭-এর মহাঁবদ্রোহের পর ১৯৪৬-এ প্রতিরক্ষা বাঁহনপর একটি অংশ প্রকাশ্যে 
বযাপকভাবে 'ব্রাটশের বিরুদ্ধে সশস্ বিদ্রোহ ঘোষণা করোছল ) আজাদ 'হন্দ 
ফৌজের 'িচারকে কেন্দ্র করে গণ-আন্দোলন এবং ভারতের রার্জকীর় নৌবাহননর 
প্রকাশ্য বিদ্রোহ ব্রিটিশ শাসককে নিদারুণ শংকিত করোঁছিল |€সোম়াজ্যের প্রধান 
ভান্ত ভূমি হল সামরিক ও প্রতিরক্ষা বাহিনীর 'নার্বচার আনুগত্য । ভারতের 
নৌবদ্রোহ সেই আন:গত্যকে প্রবলভাবে আঘাত করোছল। 'র্টিশ শাসক বুবতে 
শুরু করল শুধুমাত্র সামারক বাহিনশর আনুগত্যের উপর 'নিভ'র আর সামাজ্য 
রক্ষা করা যাবে না। বিপ্লব বা বিদ্রোহের মধ্য 'দিয়ে সামাজ্য একেবারে হাতছাড়া 
হবার আগেই আলাপ আলোচনা করে ক্ষমতা হস্তান্তর করার উপর তারা সর্বাধক 
গুরুত্ব আরোপ করে। 


গ. শ্রমিক আন্দোলন : ১৯৪৫-৪৭ 


'ছ্বতীয় 'বিশ্বযদ্ধের শেষে ভারতের শ্রামক আন্দোলনের অগ্রগাঁত ও রাজনৈতিক 
চেতনার প্রকাশ স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমাবকাশে আবস্মরণশয় হয়ে আছে । ফ্যাসি- 
বাদের পরাজয়ের মধ্য 'দয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটলে ভারতের শ্রামক 
শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপোষহশন সংগ্রামীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। 
৯৯৪৫ সালের নধ্যভাগ থেকে শ্রামক ধর্বঘটে পুনরায় নতুন গাঁতিবেগের সৃষ্টি 
হয়। চাঁল্পশের দশকের মাঝামাঝি ভারতব্যাপী শ্রামক আন্দোলনে আঁধক পাঁরমাণে 
রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটে। এই' সময় শ্রামক শ্রেণীর অর্থনোতিক সংগ্রাম 
ছান্ন ও অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষের রাজনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে একীভূত হয়ে একটি 
সবাঙ্গীন 'ব্রিটিশ-বরোধী রাজনৈতিক রূপ পাঁরগ্রহ করে । 

১৯৪৫ সালে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের 
আঁধবেশনে ভারতের রাজনোতিক পাঁরাস্থিতি বিশ্লেষণ করা হয় এবং অবিলম্বে 
ভারতকে স্বাধীনতা দানের প্রস্তাবটি স্বসম্মাত্রমে গ্রহণ করা হর। শ্রমিক 
শ্রেণীর অর্থনোতিক সংগ্রাম ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণ-সংগ্রামের সঙ্গে 
মালত হয়ে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভিতকে কাঁপিয়োছল। সারা ভারত ট্রেড 
ইউনিয়ন কংগ্রেসের অন্তর্ভন্ত কংগ্রেস, কাঁমউনিস্ট ও অন্যান্য বামপল্ঘণ গোষ্ঠী 
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গুলির নেতৃত্বে শ্রামক আন্দোলন পাঁরচাঁলিত হয্লোছল। ভারতের শ্রামক শ্রেণ 
সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় আন্দোলনে বরাবরই অংশগ্রহণ করে এসেছে। 
স্বদেশশ-বয়কট আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, সাইমন-কামশন বিরোধ 
আন্দোলন, আইননঅমান্য আজ্দোলন এবং “ভারত ছাড়ো” আন্দোলনে শ্রামক শ্রেণ 
সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করোছিল । চীল্লশের দশকের মধ্য ভাগ থেকে শ্রমিক শ্রেণণর 
ধর্মঘট ও [বক্ষোভগ্ীল অনেক ক্ষেত্রে পুলিশ ও সেনাবাহনীর সঙ্গে সশস্ম সংঘষে 
পাঁরণত হয়োছল। 

কলকাতা, বোম্বাই এবং ভারতের অন্যান্য শহরগুলিতে শ্রমিক, ছাত্র ও মধ্যবিত্ত 
ন্রিটিশ সরকারের পুলিশ ও সামারক বাহনীর সশস্ম প্ররোচনাকে অগ্রাহ্য করে 
রাজনৌতক আম্দোলনে সামিল হয়োছল। ১৯৪৫ সালের অক্টোবর মাসে সারা 
দেশে ইন্দোনেশিয়া দিবস পালন করা হয় ॥ এই সমক্লে ডক শ্রামকরা ইন্দোনোশয়ায় 
প্রেরণের জন্য সামরিক পণ্যসামগ্রী জাহাজে বোঝাই করতে অস্বীকৃত হর! আজাদ 
হন্দ ফৌজের 'বিচার উপলক্ষে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হলে ভারতের 
শ্রামক শ্রেণী উৎসাহের সঙ্গে তাতে যোগ দেয় । পরিবহন ও পৌরকমাঁরা ধর্মঘটে 
যোগ দেওয়ায় শহরে জল ও বিদুৎ সরবরাহ বহুক্ষেত্রে বন্ধ হয়ে যার । আজাদ 
হচ্দ ফৌজের মুসলমান আঁফসার আব্দুল রসিদের দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ডের 
বিরুদ্ধে কলকাতা ও পার্খবতাঁ অগুলে ছান্র ধর্মঘট হলে শ্রমিক শ্রেণী তাতে যোগ 
দেয় এবং রান্তায্স ব্যারিকেড তৈরশ করে 'ন্রিটিশের পলিশ ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে 
সংঘর্ষে লিপ্ত হয় । 

ভারতের রাজকীয় নৌবাহিনীর নাবিকরা 'ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা 
করে। ১৯৪৬-এর ফেব্রু্লারি মাস্ছে নাবিকদের কেন্দ্রীয় স্ট্রাইক কাঁমিটি ধর্মঘটের 
ডাক 'দিলে ২২শে ফেব্রুয়ার বোদ্বাই-এর শ্রমিক শ্রেণ এবং জনগণের অন্যান্য 
অংশ উদ্দীপনার সঙ্গে এ ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের নাভিশ্বাস 
ঘটায়। ২১শে ফেব্রুয়ারি থেকে ২৩শে ফেব্রুয্লারি পযন্ত ভারতের শ্রমিক শ্রেণা 
ধর্মঘট নাবিকদের সমথণনে ধর্মঘট ও বিক্ষোভ মিছিল পারচালনা করে। 
[দ্বতীয় মহাযুদ্ধোত্তরকালে সারা ভারতে গণ-আন্দোলন যখন তীব্র আকার ধারণ 
করে সেই সময় শ্রীমক শ্রেণীকে ব্যাপকভাবে অর্থনোতিক সংগ্রামে লিপ্ত হতে দেখা 
যায়। যুদ্ধ শেষে সারমারক পণ্যন্রব্যের চাঁহদা অত্যন্ত হাস পেলে উৎপাদনে ঘাটতি 
দেখা দেয় এবং তার ফলে বহ? কলকারখানা বন্ধ হয়ে যায় এবং ব্যাপক শ্রমিক 
ছটাই শুরু হয়। যুদ্ধের সময় ভারতে শিক্পপ শ্রমিকের সংখ্যা প্রাকৃ-য*দ্ধকালের 


৪২০ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের করমাবকাশ 


তুলনায় প্রায় ৫০ শতাংশ বাদ্ধ পায়। 

যুদ্ধশেষে ভারতের শ্রমিক শ্রেণীকে ছাই এবং মজুরি হ্রাসের মত দু”ট 
খুরুত্বপূর্ণ অর্থনোতিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যুদ্ধের সময় শ্রমিকরা 
আন্দোলন করে জীবনযাত্রা 'ভিন্তক বোনাস আদায়ে সমথ হয়োছল। অবশ্য 
এই' বোনাস যুদ্ধকালীন দ্রব্যমূল্য বাদ্ধর চড়া হারের অনেক নণচে ছিল। 
যুদ্ধ শেষে দেশী ও বিদেশী শিল্প মালিকরা মূল্য বৃদ্ধির জন্য বোনাস ও মহাঘ* 
ভাতা 'দতে অন্বীকার করে। তারা সমন্ত অনৈতিক সংকটের বোবা শ্রমিক 
শ্রেণশর উপর চাপিয়ে দিতে চায় । বাজারে য;দ্ধসামগ্রপর চাহিদা না থাকায় ছোট 
ও মাঝারি শিল্প সংগ্ছার শ্রামকরা খুবই অস্নাবধায় পড়ে যায় ॥। ১৯৪৩-৪৪-সালে 
'র্রটিশ সরকারের সহযোগিতায় মজুত্দার-মুনাফালোভাদের সৃষ্টি করা দভিক্ষের 
ফলে লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত গ্রামের মানুষ শহরে ভিড় করলে শ্রামক শ্রেণী মজুরির 
উপর তার প্রাতিকুল প্রভাব পড়ে। 

যুদ্ধোত্তর ভারতের এই পারশ্থিতিতে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস 
শ্রীমকের অথথনোতিক স্বাথ রক্ষা করার জন্য ছাঁটাই বন্ধ, ন্যুনতম বেতন ধাষ* 
দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজ, মূল বেতনের সঙ্গে মহার্ঘভাতা জুড়ে দেওয়া প্রভৃতি দাবি- 
গুলিকে কেন্দ্র করে আন্দোলন শুরু করে দেয় । কলকাতা ও পার্খবতাঁ জেলা- 
গুীলর 'শিল্পাণুল, বিহার, গুঁড়ষ্যা, পাঞ্জাব, যযন্তপ্রদেশ, বোম্বাই ও দক্ষিণ 
ভারতের শিষ্পাণ্ুলগুলিতে অর্থনৈতিক আঁধকার রক্ষার জন্য শ্রমিকেরা ধর্মঘটে 
অংশগ্রহণ করে। ১৯৪৬ সালে দক্ষিণ ভারত এবং উত্তর-পশ্চিম ভারত সহ 
কলকাতা, মাদ্রাজ, নাগর, কোয়লেম্বাট?্র ও অন্যান্য শিল্পাঞ্চলের কলকাখানায় 
কয়েকটি বড় বড় ধর্মঘট প্রাতপালিত হল্ন। এই বছর ব্রিবাগ্কুর ও কোচিনে 
নারকেল প্রসোসং শিল্পে সাধারণ ধর্মঘট চলাকালে পুলিশের সঙ্গে সশগ্ঘ সংঘর্ষ 
বাধে । শ্রীমক আন্দোলন দমনের জন্য 'ব্রীটশ সরকার প্রীতাহংসামূলক ব্যবন্থা 
গ্রহণ করে এবং তার ফলে পাুঁলশের গ্ীলতে বহ: শ্রামক ও কর্মী নিহত হয়। 
এই সব ধর্মঘটগদলি 'ব্রাটিশ-বিরোধা সংগ্রাম হিসাবেই জনমানসকে প্রভাবিত করে । 

চাঁল্পশের দশকের মাঝামাঁৰ ভারতে ব্যাপক ধর্মঘট দেখা দেয়। এই তরঙগ- 
গল চ্বাধীনতা সংগ্লামের সঙ্গে মিলিত হয়ে ভারতীয় রাজনশীততে নতুন উদ্দপনার 
সংন্ট করে! এই লমন্নকার সবচেয়ে গুরুত্বপূণ ধর্মঘট হিসাবে ভারতে ডাক 
ও তার 'বিভাগ্গের শ্রামক কর্মচারীদের আনান্দম্টকালশন ধর্মঘট সাবশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য ॥ ব্রিটিশ সরকার ডাক ও তার বিভাগে বেতনের কাঠামো ও চাকুরির 


গ্রণ-আন্দোলনে নতুন গাঁতবেগ্ক ও ক্ষমতা হস্তান্তর ৪২১ 


শতর্বিলীর দীর্ঘকাল কোন পারবত'ন করে 'নি। তার ফলে ডাক ও তার বিভাগের 
শ্রীমক ও কর্মচারীদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ ও বিক্ষোভ ধূমান্লিত হয় । ১৯৪৬ 
সালে ডাক ও তার বিভাগের লোয্নার গ্রেড স্টাফ ইউনিয়ন ১৬-দফা দাবির 'ভীত্ততে 
১১ই' জুলাই থেকে ধর্মঘটের নোটিশ দেয় । ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ দাবির বিষয়গুলিকে 
সালিশীতে গ্রেরণ করে এবং প্রন্তািত ধর্মঘটকে বেআইনশ ঘোষণা করে। সেই সঙ্গে 
ধর্মঘটে যোগ 'দিলে শ্রামক কর্মচারীর বিরুদ্ধে দমন ও শান্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের 


হুমাঁক দেয়। সরকারের হুমাঁক, দমননপাঁত ও প্ররোচনা অগ্রাহা করে ১১ই 
জুলাই লারা ভারতের ডাক ও তার শ্রমিক কর্মচারখদের ধর্মঘট শুর: হয় । 


ডাক ও তার শ্রীমক কর্মচারীদের সঙ্গে সারা ভারত টোলগ্রাফ ইউনিয়ন 
ধর্মঘটের আহবান জানায় । ১১ই জুলাই-এ লোয়ার গ্রেড ডাক ও তার শ্রীমক 
কর্মচারীদের ধর্*ঘট সারা ভারতে ছাড়িয়ে পড়ে । স্বাধীনতা সংগ্রাম যখন প্রবল 
আকার ধারণ করেছে ঠিক সেই সময় ডাক ও তার শ্রমিক কর্মচারীদের ধর্মঘট 
সারা ভারতের শ্রীমক শ্রেণর মধ্যে প্রবল রাজনৈতিক উৎসাহের সংষ্টি করে। 
ব্রিটিশ িরোধঙ্র স্বাধীনতা সংগ্রামের আঁবচ্ছেদ্য অংশ হিসাবেই এ ধর্মঘট সারা 
ভারতে ছড়িয়ে পড়ে । সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ভাক ও তার বিভাগের 
শ্রীমক কর্মচারীদের ধর্মঘটকে সমর্থন করার জন্য ভারতের শ্রীমক শ্রেণীকে আহবান 
জানালে বাংলা, আসাম, বোম্বাই ও মান্রাজে সহানুভূঁতিসূচক সাধারণ ধর্মঘট 
প্রাতপাঁলিত হয় । 

যুদ্ধশেষে শ্রমিক শ্রেণীর তীব্র অর্থনৌতিক সংগ্রাম এবং স্বাধীনতা সংগ্লামে 
সক্রিয় অংশগ্রহণ 'ব্রাটশ শাসককে প্রষ্লভাবে আতাঁঙ্কত করে। এই সময় সারা 
ভারত ট্রেড ইউীনয্ নন কংগ্রেসে দুটি বিপরীত দান্টভঙ্গপর সংঘাত শুর হয়ে যায়। 
সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে বামপন্থী নেতৃত্ব সংগ্রামমূখী শ্রীমক আন্দোলন 
পারচালনার পক্ষপাতণ 'ছিলেন। অপরাঁদকে জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব শান্তিপূর্ণ ও 
আপোষের মাধ্যমে শ্রমক আন্দোলন পাঁরচালনার উপর সমধিক গুরুত্ব দেন। 
সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অন্তভুক্ত জাতীয় কংগ্রেস সমর্থক নেতৃবন্দ 
শেষ পর্যন্ত আলাদা ট্রেড ইউনিপ্নন সংগঠন গড়ার উদ্যোগ নেন। তার ফলে 
১৯৪৭ সালে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস 'দ্বিধাঁবভন্ত হর এবং ভারতীয় 
জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্লেসের জন্ম হয়। 

১৯৪৭এর ৩রা ও ৪ঠামে 'দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে তদানশস্তন 
কংগ্রেস সভাপাত জে. 'ব, ক্‌পালনণ, হিচ্দু্তান মজদুর সেবক সংঘের সভাপাতি 


৪২২ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমাবকাশ 


সদর বল্পবভাই প্যাটেল, সমাজতগ্গী নেতা অশোক মেহতা, অরুণা আসফ আল, 
রামমনোহর লোহিয়া প্রমুখ নেতাদের উর্পাগ্থীতিতে জাতায় কংগ্রেসেরই অঙ্গ হিসাবে 
ভারতীয় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রাতীষ্ঠিত হল। 


ঘা. কৃষক আন্দোলন 


চল্লিশের দশকের মাঝামাঁবি ভারতের কৃষক আন্দোলনগুুলি 'ত্রাটশ শাসনের 
বানয়াদকে দুল করে ক্ষমতা হস্তান্তরের পটভূমি সৃষ্টি করেছিল। ১১৪৫ সালে 
বোম্বাই-এর থানা জেলার অন্তর্গত দহন এবং উমবারগাঁ তালুকে ভারলিস 
আঁদবাসশদের বিদ্রোহ, ১৯৪৬ সালে বাংলার কৃষকদের তে-ভাগ্রা আন্দোলন, উত্তর- 
দক্ষিণ 'ন্রবাঙ্কুরের পূল্াগ্রশ্ভায়ালার অঞ্চলের কৃষক-বিদ্রোহ এবং হায়দ্রাবাদের 
তেলেঙ্গানা অন্চলের কৃষকদের সশস্ন সংগ্রাম ভারতে গপাঁনবেশিক শাসনের ভিতকে 
আঘাত করোছল । 

১৯৪৫ সালে বোদ্বাই-এর দহন ও উমবারগাঁ তালুক দ7টিতে জঙ্গলের 
ঠিকাদারদের শোষণ ও উৎপাড়ন এবং ব্রিটিশ আমলা সমার্ঘত দেশসয় সুদখোর 
মহাজন, জাঁমদার ও ধনী কৃষকদের নির্মম শোষণের 'বিরুদ্ধে ভারালস আঁদবাসীরা 
বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ভারালস আদিবাসীরা এই সর্বপ্রথম তীর শোষণ ও 
ক্লীঁতদাসের মত জাবনধারণের প্রাতবাদে জঙ্গলের কাঠ বাবসায়ী এবং জমিদারের 
বিরুদ্ধে দু'মাসের বৌশ কাজ বন্ধ করে লাগাতার ধর্মঘট চালায় । ধর্মঘট শেষ 
পর্যন্ত সফল না হলেও অনুন্নত আদিবুসীদের শোষণের বিরুদ্ধে দৃঢতা ও 
এঁক্য সম্যকরূপে প্রকাশ পেয়োছিল ॥ ১৯৪৪:৪৫ সালে সারা ভারতে কাঁষর অবস্থা 
খারাপ হয়ে যায়, কীষক্ষেত্রে খাদ্যশস্য ও শিজ্পের জন্য কষ পণোর উৎপাদনে 
ঘাটতি দেখা দেয়। ব্রিটিশ কতৃপক্ষ তখন ১০ কোটি মানুষের এলাকায় আসন্ন 
দুভি্ের কথা স্বীকার করে। খাদ্য ও অন্যান্য কৃষিজাত ভোগ্যপণ্যের দর 
ফাটকাবাঁজর জন্য বৃদ্ধি পায় । তার ফলে ভারতের গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের দুর্গতি, 
আঁর্থক অনটন ও বিক্ষোভ খুবই বেড়ে যায় । 

দ্বিতীয় বিশ্বযদ্ধের অবসানে সারা ভারতের কৃষি অর্থনীতিতে সংকট দেখা 
দের়। এই সংকটের বোবা ভারতের কৃষকদের বহন করতে হয় । সেজন্য ভারতের 
বিভিন্ন অগ্চলে কৃষক বিদ্রোহ ও সংগ্রাম সংগঠিত হয় । ১৯৪৬ সালে বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক কৃষক সভা ফ্লাউড কমিশনের (6100 00101718810) সুপারশগযাল 
কার্যকর করার জন্য আন্দোলন শুরু করে ॥ ক্লাউড কমিশন ভাগচাবণকে উৎপ 


গণ-আন্দোলনে নতুন গতিবেগ ও ক্ষমতা হস্তান্তর ৪২৩ 


শস্যের দুই-তৃতীয়াংশ দেবার জন্য সুপাঁরশ করে। কৃষক সভা জোতদারের 
জামতে কর্মরত ব্গাঁদার, ভাগচাষী অথবা আঁধয্লারকে উৎপন্ন শস্ঃর দুই-তৃতীয়াংশ 
দেবার জন্য আন্দোলন শুরু করে। কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে এই আন্দোলন 
তে-ভাগা আন্দোলন নামে সমাধক পাঁরাঁচিত। দর্র্ভক্ষ এবং অথনৈতিক মন্দার 
জন্য বাংলার গ্রামাঞ্চলে দাঁরদ্র চাষী ভাগচাষীতে পাঁরণত হয়োছল । যেসব অগলে 
ভাগচাষীর সংখ্যা ৬০ শতাধশে দাঁড়িয়োছল সেইসব অগুলগ্দালতে তেভাগা 
আন্দোলন জোরদার হয় । নভেম্বর মাসে ধান কাটার পর ভাগচাষী জোতদারের 
থামারে ধান না তুলে নিজেদের গোলায় দুই-তৃতীয়াংশ ধান তুলে নেয়। 

১৯৪৬-এর শশতকালে তে-ভাগা আন্দোলন আগ্নেয়াগিরর মত বিস্ফোরণ ঘটায় 
কৃষক সভা তে-ভাগা দাঁবর সঙ্গে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ এবং বর্গচাধীকে জাঁমর 
মালিক করার দাঁবকে যুস্ত করে আন্দোলন শুরু করে। ১৯৪৬-এর ডিসেম্বরে 
বাঙলার ১৯ট জেলায় তে-ভাগা আন্দোলন প্রসারিত হয়। তার মধ্যে 
দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি, খুলনা, যশোর, চাঁত্বশ পরগণা এবং মোঁদন?- 
পুর জেলায় ৩ ভাগ ফসলের দাঁবতে কৃষকের আন্দালন অত্যন্ত তাঁর আকার ধারণ 
করে। একই সময়ে ময্নমনাঁসং-এর উপজাতি কৃষকেরা 'টাধকা* আন্দোলন শদ্র 
করে দেয়। সামযাদ্রক ঢ্উ-এর মত জেলায় জেলায় তে-ভাগা ছাড়িয়ে পড়ে ভাগ- 
চাষীদের মধ্যে । তাদের প্রধান সহযোদ্ধা হল ক্ষেতসজুররা। প্রার ৭০ লক্ষ 
কৃষক সা্রয়ভাবে এ আন্দোলনের সঙ্গে যোগ দেয়। যেখানে জোতদারী শোষণ 
তর হয়োছল এবং ভাগ্চাষীদের সংখ্যা খুব বেড়োছণ প্রধানত সেই পৰ 
অগ্ুলে তে-ভাগা আন্দোলন তীব্র সংগ্যুমের আকার ধারণ করোছিল। 

উত্তরবঙ্গে তে-ভাগা আন্দোলন তর আকার ধারণ করে। দিনাজপুরের ঠাকুর" 
গ্রাম মহকুমা এবং জলপাইগুড়ি, রংপুর ও মালদা জেলাগীলতে প্রায় প্রত্যেকাট 
ভাগচাষী তেভাগা আন্দোলনে সর্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করে। নয়মনাসিংহ, 
মোঁদনীপুরের মাহষাদল, সূতাহাটা ও নন্দীগ্রাম এবং চাত্বশ প্রগণার কাকত্বীপে 
তেভাগা আন্দোলন গণ-আন্দোলনের রূপ নেয় । উত্তরবঙ্গের জেলাগযলিতে রাজ" 
বংশধ ভাগচাষরা তে-ভাগা আন্দোলনে সক্িপনভাবে অংশগ্রহণ করে। তেন্ভাগা 
আন্দোলনের ফলে বড় বড় জোতদাররা খুবই আত্াকত হয়ে পড়ে। ভাগচাষা দের 
মধ্যে দুই-তৃতীক্লাংশ ধান আদায়ের আন্দোলন খুবই জনাপ্রয় হয়। তেভাগা! 
আন্দোলন ভাগচাষশদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার রক্ষার আন্দোলনের 
র্পনেয়। তেন্ডাগা আন্দোলনে মোট প্রায় ৭০ জন কৃষক- হিন্দু, মুসলমান ও 


৪২৪ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্লমাঁবকাশ 


আঁদবাসী পূরুষ ও নারণ- প্রধানত পুলিশের গুলিতে এবং জোতদারের গুলিতে 
ধনহত হন ॥ একমার দিনাজপুর জেলাতেই শহশদ হলেন ৪০ জন কৃষক । ১২০০ 
কৃষককে গ্রেপ্তার করা হল এবং আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে আহত হল প্রায় 
১০০০০ কৃবক। 

কলকাতা এবং নোয্লাখালির সাম্প্রদায়িক গ্ররোচনার উধে্ধ উঠে হাজশী মহম্মদ 
ধানেশ, নিয়ামং আল প্রমুখ মুসলমান ভাগচাষী তে-ভাগা আন্দোলনে নেতৃত্ব 
দেন। এমনাঁক মৌলভপরা পর্যন্ত কোরাণ উদ্ধত করে জোতদারের উৎপীড়নের 
বরুদ্ধে ভাগচাষাঁদের সমর্থন করেন । ব্রিটিশ শাসক ও জোতদারের উৎপাড়ন ও 
হংসাত্বক আক্রমণের ফলে বহু ভাগচাষী তে-ভাগা আন্দোলনে শহঈদ হন । দুই- 
তৃত'য়াংশ ধান আদায়ের তে-ভাগা আন্দোলন মূলতঃ অর্থনোতিক আন্দোলন হলেও 
জোতদার ও 'রাঁটশ শাসকের বিরুদ্ধে আন্দোলনাট পাঁরচালিত হয়ে শেষ পযন্ত 
এই আন্দোলন রাজনৈোতিক রূপ পারিগ্রহ করে "দ্বিতীয় 'িশ্বযুদ্ধের পর শ্রীমক-যুবক- 
কৃষক-ছান্র-মাহলাদের মত বাঙলার "হন্দু-মুসলমান উপজাতির কৃষকেরা কৃষকসভার 
নেতৃত্বে সামন্তাবরোধী আন্দোলন চাঁলয়ে, ব্রিটিশ শাসককে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে, 
স্বাধশনতা সংগ্রামে তর গতিবেগ স:ষ্টি করোছল । 

১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উত্তর-পশ্চিম 'ন্রিবাঙকুরের পূল্নাপ্রতভায়ালার 
অঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহের ঘটনা সবিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ॥ এই অণুলে কঁমিউনিস্টরা 
কাঁষকার্ষে নিযুক্ত দিন মজুরদের সংগ্রাঠিত করে | ন্রিবাঙ্কুর দেশীয় রাজ্যের দেওয়ান 
রামস্বামশ আয়ার মাঁকণ যুস্তরাষ্ট্রের সাংবধাঁনক কাঠামোর অনুকরণে সার্বজনগন 
ভোটাধিকার 'ভিত্তিক আইনসভা এবং এই দেশীয় রাজ্যের মহারাজার মনোনীত 
ব্যান্তকে প্রধান প্রশাসক নিয়োগ করার একটি খসড়া সংাবধান প্রকাশ করেন ॥ 
[ব্রিটিশ ভারত ত্যাগ করলে ব্রিবাত্কুর দেশীয় রাজ্যটি যাতে স্বাধীন রাষ্ট্রে পারণত 
হয় সে দিকে লক্ষ্য রেখে উচ্চাভিলাযণ দেওয়ান মার্কন যুন্তরাষ্ট্রের মত একাঁট 
প্রশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের ক্বপ্ন দেখেন । গরণতান্ম্িক আন্দোলন দমন করাই ছিল 
তার একমাত্র রাজনৌতিক লক্ষ্য । ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আলোগ্প 
অঞ্চলের কৃষক ও সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে উৎপাড়ন ও দমননাত চালানো হয় । 

আত্মরক্ষার জন্য আলোগ্প অপণ্চলের কৃষকরা 'শিবির গড়ে তোলে । এই 'শাবরে 
স্বেছাসেবকদের আত্মরক্ষার প্রাশক্ষণ দেওয়া হয়। অক্টোবর মাসে সাধারণ ধর্মঘট 
প্রাতপালিত হবার পর আত্মরক্ষার ্ৰীবরের স্বেচ্ছাসেবকরা লাঠি ও অন্যান্য অস্ত" 
শস্ম নিম্নে পদযাত্রা থানা আক্রমণ করে। প্নলশের সঙ্গে কৃষক স্বেছাসেবকের 
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সশস্ম সংঘর্ষ হয়। কয়েকদিন পর সামরিক আইন জার করা হয্প এবং ভায়ালার 
স্বেচ্ছাসেবক 'শাঁবরে প্দীলশ ও সামারক বাহন অতীর্কতে আকুমণ চাঁলয়ে বহু 
শত কৃষককে হত্যা করে । 

পুন্বাপ্রা-ভায়ালারের কৃষক বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক রূপ পারগ্রহ করে। 
নিবাওকুর দেশীয় রাজাকে ভারত থেকে বিঁচ্ছন্ন করে স্বতল্ম সামস্ততাল্মিক রাষ্ট্র 
গঠনের স্বপ্নকে প্ল্লাপ্রভায়ালারের বিদ্রোহ ব্যর্থ করে দেয় । সশস্ঘ বিদ্রোহের পর 
দেওয়ান রামস্বামণশ আয়ার ন্রিবাঙ্কুরকে বাছন্ন করার পাঁরকল্পনা ত্যাগ করেন । 
তান বুঝোছিলেন তাঁর 'বাচছি্রতাবাদী পাঁরকজ্পনাকে বাস্তবায়িত করতে গেলে 
বিদ্রোহ এমন এক ব্যাপক রূপ নেবে যাকে 'তাঁন কখনও 'নিয়ম্ত্ণ করতে পারবেন 
না। শেষ পর্যন্ত ত্রিবাওকুর দেশীয় রাজ্য ভারত ডো'মানয়নে যোগ দেয়। 

দেশীয় রাজ্যগুলির কৃষকেরা সবচেয়ে বেশি উৎপীড়ন, অত্যাচার ও শোষণের 
নির্মম বোঝা বহন করোছিল। 'ব্রটিশের আমলাতত্্র, নিজামের সামন্ত শাসন, দেশ- 
মুখ-জায়গীরদারদের নির্মম শোষণের বিরুদ্ধে ১৯৪৬ সালে হায়দ্রাবাদের তেলেঙ্গানা 
অণ্চলের কৃষকেরা সর্ববৃহৎ সশস্ন সংগ্রাম চালিয়োছিল। নিজাম শাসিত হায়দ্রাবাদ 
দেশীয় রাজ্যে উদ“ ভাষাভাবী অজ্প-সংখাক ধনী মুসলমান বিরাট সংখ্যক 
তেলেগ্‌-মারাঠী-কানাড়ী ভাষাভাষী হিন্দু আঁধবাসীদের উপর প্রাধান্য ও প্রভুত্ব 
বজায় রেখোঁছল। হায়দ্রাবাদের তেলেঙ্গানা অগচলে মধ্যযুগীয় সামন্ত শোষণ 
অব্যাহত 'ছিল। এই' অণ্চলে ব্যান্ত স্বাধীনতা এবং রাজনোতিক স্বাধীনতার লেশ 
মাঘ ছিলনা । হিন্দু দেশমুখ এবং মুসলমান জাগ্পগীরদারেরা দরিদ্ু কষকরের 
বিনা পারিশ্রীমকে শ্রমদানে বাধা" করত। দরিদ্র কৃষকের অবস্থা গ্রায় শ্রমদাসের 
মত 'ছিল। 

মধ্যযুগীয় সামন্ত শোষণ এবং ওপনিবোশক শাসন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
হায়দ্রাবাদের তেলেঙ্গানা অঞ্চলে প্রায় ৩০ লক্ষ কৃষক ৩০০০ গ্রামে সশস্র সংগ্রাম 
শুরু করে। হায়দ্রাবাদের নিজাম এবং তার সশস্ত্র রাজাকার বাহনীর বিরুদ্ধে 
তেলেঙ্গানার কৃষকেরা সশস্প সংগ্রাম চালায় । হায়দ্রাবাদে অস্ম আইনের তেমন 
কড়াকাঁড় ছিল না। খোলা বাজারে প্রচুর অস্রশস্ম ও গোলাবারুদ কেনাবেচা হত। 
তেলেঙ্গানার কৃষকেরা এই সুযোগে অর্থ সংগ্রহ করে এবং প্রচুর অন্রশস্ম মজুত 
করে। 'নিজামের রক্ষী বাহীনী, রাজাকার সশস্র বাহিনী, এবং দেশমুখ জায়গীর- 
দারের সশস্ত্র আক্রমণের 'বিরুদ্ধে তেলেঙ্গানার কৃষকেরা বারত্বের সঙ্গে সংগ্রাম 
চাঁলিয়োছল। 


৪২৬ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ভ্রমাবকাশ 


দ্বিতীয় 'বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বামউনিস্টরা অঞ্ মহাসভা, প্রজামস্ডল প্রভীত 
সংগঠনের সহযোগিতায় তেলেঙ্গানা অঞ্চলের প্রামগুলিতে অত্যধিক খাজনা, বিনা 
পারিশ্রামকে বলপূর্বক শ্রমদান প্রভাতি উৎপপড়নমূলক ব্যবদ্থার বিরুদ্ধে কৃষকদের 
সংগঠিত করে। এই সংগঠন ১৯৪৬ সালে তেলেঙ্গানা অঞ্জলে কৃষক বিদ্রোহে 
নেতৃত্ব দেয়। নালগোণ্ডা জেলার জনগাঁ, সূর্ধপাত এবং হুজরুনগরর তাল্‌ক" 
গলিতে কৃষক আন্দোলনের স্ফ্ীলঙ্গ জলে উঠলে খুব শীঘ্র সে আন্দোলন 
পাম্থবতাঁ জেলাগুলিতে ছাড়িয়ে পড়ে। প্রত্যেক গ্রামে কৃষকরা সংগঠন তৈরী করে। 
প্রায় ১০,০০০ স্বেচ্ছাসেবকের রক্মশবাহিনী গড়ে ওঠে! নিজাম-বিরোধী এবং 
রাজাকার“বিরোধী ধান 'দিয়ে কৃষকেরা ভূমি রাজস্ব এবং ভূমি সংক্রান্ত রেকর্ড ধংস 
করার আহবান জানায় । 

তেলেঙ্গানা অলে কৃষক বিদ্রোহের প্রভাবাধীন গ্রামগ্যীলতে বিনা পাঁরশ্রামকে 
শ্রমদান প্রথার অবসান, কৃষি-্রীমকের মজুরি বৃদ্ধি। পাঁতত ও উদ্ব-স্ত জাম কৃষকদের 
মধ্যে বন্টন প্রভৃতি ব্যবস্থাগুলি নেওয়া হয়। নিজাম ও রাজাকারের শাসনমূত্ত 
গ্রামগ্ীলিতে সেচব্যবস্থার উন্নীত, মীমাংসার মধ্য 'দিয়ে কৃষক পাঁরবারের 'বিরোধ 
নঙ্পান্ত, নারীর মযাদা রক্ষা, অস্পশ্যতা এবং কুসং্কারের "বিরুদ্ধে প্রচার 
ইত্যাঁদ উন্নয়নমূলক কাজগ্যীল করা হর। মূত্ত গ্রামগ্ুলিতে লোকসঙ্গীতের 
মাধামে সামন্তাবরোধী মতাদর্শ প্রচার করা হয়। 

তেলেঙ্গানার কৃষক বিদ্বোহ অভশষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে নি। কিন্তু 
তেলেঙ্গানা কৃষক বিদ্রোহ পরোক্ষে ভাষার 'ভীন্ততে রাজ্যগদালর পুনগঠিন 
আন্দোলনকে শীন্তশালণী কবে ভাষা-সংস্কৃতি ভিন্তক গণতান্লিক চেতনাকে জনাপ্রয় 
করে। সামন্ত-স্বৈরতাল্লিক শাসনের বিরুদ্ধে তেলেঙ্গানা কৃষকদের বারত্বপর্ণে 
সংগ্রাম ভারতের বৃহত্তম দেশীয় রাজ্যের শাসনকে দ্বল করোছল। তেলেঙ্গানার 
আন্দোলনের ফলে হায়দ্রাবাদ রাজ্যকে ভাষাভিত্তিক পুনর্গাঠত করে অল্ধগ্রদেশ 
রাজোর স্ষ্টি হল্ন। স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্মবিকাশে তেলেঙ্গানা কৃষকদের অবদান 
খুবই গুরুত্বপূর্ণ । সামস্তীবরোধী ও উপাঁনবেশীবরোধী সংগ্রাম চালিয়ে 
তেলেঙ্গানার কৃষকরা ক্ষমতা হস্তান্তরের পটভূমি সৃষ্ট করোছিল। 


রত বিভাগের রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক পটভূমি এবং 
ক্ষমস্তা হস্তান্তর 


শুধূমার 'রিটিশ শাসকের সাঁদচ্ছা অথবা জাতীয় কংগ্রেস ও ন;সাঁলম লীগের 
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নেতৃবৃন্দের রাজনোতিক স্বাধীনতা অর্জনের আকাংখা ক্ষমতা হস্তান্তরের পটভূমি 
সষ্ট করে নি। ফ্যাসিবাদী শান্তর বিরুদ্ধে সেঁভিয়লেট ইউীনিয়নের সামারক 
জয়লাভ, আজাদ 'হন্দ ফৌজের বিচার ও ছান্ন আন্দোলন, ভারতায় রাজকার় 
নৌবাহিনীর বিদ্রোহ, শ্রামক আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, এবং দেশীয় রাজ্য- 
গুলিতে তীব্র প্রজা আন্দোলন যুদ্ধোত্তর ভারতে এক বৈপ্লাবক পারচ্থিতর সষ্টি 
করোছল। ১৯৪৫-৪৭-এর বছরগ্ুলিতে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক হত্যাকাস্ড ভারতের 
ধমশনরপেক্ষতার ভিত্তিভূমিকে প্রবলভাবে কাঁপিয়োছল ৷ গণ-আদ্দোলনের বৈপ্লাবক 
পারস্থিতি এবং ১৯৪৫-৪৭-এ দেশব্যাপন দুভগ্যিজনক সাম্প্রদায়ক উল্মততা শেষ 
পর্যন্ত ভারত 'বিভাগ এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের পটভূমি সান্ট করোছিল। 

১৯৪৭ সালের ফেব্রয়ার মাসে মুসালম লীগ সধাবধান-প্রণয়ন সভায় যোগ 
দিতে এবং অন্তর্বতাঁকালশন জাতায় সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অস্বীকৃত 
হলে, জাতীর কংগ্রেস মুসলিম লীগের মল্লীদের পদত্যাগ দাঁব করলে, ভারতে 
রাজনৈতিক সংকট ঘনীভূত হয়। রাজনৈতিক সংকটের এই পারপ্রোক্ষতে ১৯৪৭ 
সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি শ্রামক দলের প্রধানমন্দর” গ্যাটীল ভারত সংক্রান্ত তৃতয় 
ঘোষণাঁট প্রচার করেন । এই ঘোষণায় বলা হয় ১৯৪৮ সালের জুন মাসের 
মধ্যেই ব্রিটিশ ভারত ত্যাগে করবে এবং দাঁয়ত্বশশল ভারতীয় নেতাদের 
হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার প্রয়োজনয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ্যাীলির ঘোষণায় 
'ব্রাটশের ভারত ত্যাগের সময্পসীমা নির্ধারিত করা হয়। ক্ষমতা হস্তান্তরের 
পাঁরকজ্পনাটি বাস্তবায়নের জন্য লর্ড ওয়াভেলকে সরিয়ে নিয়ে ১৯৪৭ সালের মার্চ 
মাসে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ভারতের ভাইসরপ্ন নিষস্ত করা হয়। 

মুসালম লশগের আহবানে ১৯৪৬-এর ১৬ই আগস্ট কলকাতায় প্রত্যক্ষ সংগ্রামের 
নামে নাঁজরবিহণন সাম্প্রদায়িক 'হিংসাত্মক কার্যকলাপ শুরু হলে আঁত দ্রুত তার 
তার প্রাতীক্রিয়ায় বোচ্বাই, নোয়াখালি, বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং পাঞ্জাবে মমান্তিক 
আত্মঘাতী ও ভ্রাতৃঘাতী ঘটনাগুি ঘটতে থাকে । বোম্বাই শহরে শুর; থেকেই 
আচমকা ছুরিকাঘাতের ঘটনায় বহু হিন্দু-মুসলমান প্রাণ হারায় । ১৯৪৬-এর 
অক্টোবরে ত্রিপুরা রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম অণুলের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বহু লোকের 
প্রাণহানি হয় এবং বহু কোটি টাকার সম্পান্ত নম্ট করে দেওয়া হয়। একই 
সময়ে অবিশ্বাস্মভাবে বিহারের হিন্দু কৃষকেরা মুসলমানের বিরদ্ধে হিংসাত্বক 
আক্রমণ শুরু করে। উত্তরপ্রদেশের গড়মুস্তেশ্বরে হিন্দু-মুসলমানের হিংসাত্বক 
কার কলাপে কয়েক হাজার মানুষ প্রাণ হারায়। 


৪২৮ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের কমবিকাশ 


ক্ষমতা হ্চারের সময়সধমা ঘোষিত হলে মুসাঁলম লীগ ম:সলমান জনসংখ্যার 
সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিতে নিজেদের শান্ত বৃদ্ধি করায় খুবই সচেষ্ট হয়। 
পাকিস্তানের দাবিকে সবধসমক্ষে প্রচার ও জনপ্রিয় করার জন্য মূসাঁলম লীগ 
পুনরায় প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেয়। তার ফলে সারা দেশে সাম্প্রদায়িক 
উন্মন্ততা ও হত্যাকান্ড চরম আকার ধারণ করে। এবারের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের 
ফলে পাঞ্জাবের লাহোর, অমৃতসর, মূলতান এবং রাওয়ালাপপ্ডির জেলাগনলতে 
ব্যাপক নরহত্যা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। পাঞ্জাবের মুসলমান সংখ্যাগারজ্ঠ 
অগুলগুলিতে শিখ ও হিন্দু ব্যবসায়ী ও মহাজনেরা আকুমণের প্রধান লক্ষ্য হয়ে 
ওঠে । পাঞ্জাবের সাম্প্রদায়িক তাণ্ডবলীলায় মুসলমানের প্রাণহাণি এবং 'হঙ্দু 
ও 'শিখদের সম্পান্ত বিনষ্ট হয়। তদানীস্তন পাঞ্জাবের ক্ষীজার হায়াৎ খাঁর 
মল্্রণসভা দেশাবভাগের বিরোধী হওয়ায় মুসালম লগ এই মন্ত্রীসভার 'বিরুদ্ধে 
প্রবল বিক্ষোভ পরিচালনা করে, শেষ পর্যন্ত ১৯৪৭ সালের মাচ" মাসে মন্্রসভার 
পতন ঘটে । 

সারা দেশে এবং বিশেষত উত্তর ভারতে সাম্প্রদাক্পিক উন্মন্ততা, হত্যাকাণ্ড 
ও আঁগ্সংযোগ প্রবল আকার ধারণ করে । এই সঙ্গে অন্তবতাঁকালীন জাতীয় 
সরকারের কংগ্রেস-লগ কোয়ালিশন মন্রসভায় অচলাবস্থা দেখা দিলে জাতীয় 
কংগ্রেসের বড় বড় নেতারা রাজনোতিক সমাধানের সূত্র হিসাবে দেশ বিভাগের কথা 
ভাবতে শুরু করলেন। হিন্দু এবং শিখ সাম্প্রদায়িক নেতারা বাংলা ও পাঞ্জাব 
প্রদেশ দুশটকে ধমীয় ভিত্তিতে বিভন্ত করার দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। 
১৯৪৬-১৯৪৭-এর বছর দটতে গাম্ধীজী সর্বশান্ত দিয়ে সাম্প্রদায়িক উন্মততা 
প্রশীমত করার চেষ্টা করেন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিধহন্ভ বেলেঘাটায় অকন্থান করে 
তান দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রশীত গ্রাতজ্ঠায় প্রয়াসী হন । গান্ধীজীর এই 
প্রয়াস ১৯৪৮-এর জান[ক্লার পযন্ত অব্যাহত থাকে। গাম্ধীজীর সাম্প্রদায়িক 
সম্প্রনদীতর প্রয়াস সত্তেও দেশে সাম্প্রদায়িক উন্মন্ততার অবসান ঘটে 'নি। বেলেঘাটা 
এবং 'দিল্লশতে সাম্প্রদায়ক সম্প্রাত প্রাতচ্ঠার জন্য গাম্ধীজীর আমরণ অনশন 
শেষ পর্যস্ত এই সব অঞ্চলে লাম্প্রদািক শাস্তি পুনঃপ্রাতীষ্ঠত হয়লোছল। 

লড' মাউন্টব্যাটেন ভাইসরয়নের দাঁত্বভার গ্রহণ করার পরেই ভারত 
রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ আলোচনা শুরু করে দেন। তিনি সার 
প্যাটেল, মৌলনা আবুল কালাম আজাদ, জওহরলাল নেহরু, গান্ধীজী ও অন্যান্য 
কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে খোলাখ্ীলিভাবে আলোচনা করেন। ভারতের রাজনোতিক 


গণ-আন্দোলনে নতুন গাঁতবেগ ও ক্ষমতা হস্তান্তর .৪২৯ 


পারিশ্থিতি, বিশেষ করে সারা দেশজুড়ে সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনাগুলি বিবেচনা 
করে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবন্দ ধারে ধীরে ভারত বিভাগ ও ক্ষমতা হন্ডান্তরের 
পঁরিকজ্পনাঁটি যাচাই করতে শুরু করেন। তখনও পর্যন্ত তাঁদের সবাই এই 
পরিকল্পনা গ্রহণের পক্ষে ছিলেন না। ১৯৪৭-এর মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত 
দীর্ঘ আলাপ আলোচনা চালিয়ে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ক্যাবিনেট মিশনের 
প্রন্তাবকে গ্রহণযোগ্য মনে না করে একটি ধবিকক্ুপ প্রস্তাব দিলেন। এই 
প্রভাবে ভারতের প্রত্যেকটি প্রদেশকে ক্ষমতা হস্তান্তর করার কথা বলা হয়; 
বাংলা এবং পাঞ্জাবের আইনসভা ভোটের মাধ্যমে প্রদেশ দহশটকে বিভন্ত করতে 
পারবে, ব্রিটিশ ভারত ত্যাগ করলে দেশশম রাজ্যগাল স্বাধীন হয়ে যাবে। এক 
কথায়, প্রদেশগীল এবং দেশীয় রাজ্যগু্ল নিজেদের পছন্দ অনুসারে ভারত 
অথবা পাঁকস্তানে যোগ 'দিতে পারে ; অথবা স্বতল্ল আস্তত্ব বজায় রাখতে পারে। 
ভারতকে টুকরো টুকরো করার এই পাঁরকজ্পনাকে জওহরলাল নেহরু সরাসাঁর 
নাকচ করে দিলে লড* মাউন্টব্যাটেন তাঁর প্রন্তাব প্রত্যাহার করে নেন। 

লড* মাউন্টব্যাটেন 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস” দানের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তানের 
দু”টি কেন্দ্রীয় সরকারকে ক্ষমতা হস্তান্তর করার পাঁরকল্পনা ভারতাঁয় নেতৃব্‌ন্দের 
কাছে প্রকাশ করেন। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ছাড়া আর প্রায় সবাই দেশ 
বভাগ ও ক্ষমতা হস্তান্তর পারকল্পনাট গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করেন। কারণ আর 
কোন 'বিকঞ্প পাঁরকজ্পনা ও প্রস্ভাব তাঁরা দিতে পারেন নি। শেষ পযণ্ত জওহরলাল 
ও সর্দার প্যাটেল দেশ বিভাগ ও ক্ষমতা হস্তান্তরের পারকল্পনাটি গ্রহণের অনুকূলে 
মত দেন। গান্ধীজী দেশ বিভাগ পারকজ্পনার ঘোরতর বিরোধী 'ছিলেন। 
গতাঁন বলোছলেন £ “3০ 1025 ৪$ 20 211৬6, ] 11111065691 82199 10 005 
78166101001 [17019 ট্ব0: ৮111] [১11 7 0210 11610 10, 2110 00178658 
€০ 2০০০793, তান আরও বললেন, তাঁর মৃতন্গেহের উপর কেবলমান্র ভারত 
(বিভাগ হতে পারে । শেষ পর্যন্ত গান্ধীজী তাঁর মত পাঁরবর্তন করে মাউন্টব্যাটেন 
পরিকজ্পনা গ্রহণ করেন। 

“ডোমীনয়ন স্ট্যাটাসের” 'ভিন্তিতে ভারত ও পািন্তানে দ্‌”ট স্বল্প কেন্দ্রীয় 
সরকারকে ক্ষমতা হস্তান্তরের যে পরিকল্পনা লড* মাউল্টব্যাটেন পেশ করেছিলেন 
শেষ পর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং 'শিখ নেতৃবৃন্দ সোট গ্রহণ করলে 
১৯৪৭ সালের ওরা জুন তরিখে একই সঙ্গে মাউন্টব্যাটেন এবং ব্রিটিশ কমন্স- 
সভাক্স প্রধানমন্ম এযাটলি পারকজ্পনাটিকে সর্বসমক্ষে প্রকাশ করেন। পরের 'দিন 


8৩0 ভারতে স্বাধগনতা সংগ্রামের ক্রমাঁবকাশ 


মাউল্টব্যাটেন সংবাদপত্রের প্রতিনীধদের কাছে ঘোষণা করেন যে, তাঁর পাঁরকষ্পনাটি 
১৯৪৭-সালের ১৫ই আগঘ্ট নাগাদ কার্ধকর করা হবে 

ভারত বিভাগ এবং ক্ষমতা হস্তান্তর কেমনভাবে বান্তবায্সিত হবে মাউন্টব্যাটেন 
পারকজ্পনায় তা প্রকাশ করা হলঃ ১. মুসলমান সংখ্যাগুরু অগলের মানুষেরা 
ইচ্ছা করলে স্বতন্ত্র ডোমিনিয়ান্‌ গঠন করতে পারবেন। ল্বতন্ ডোমিনিয়নে 
একট নূতন সংঁধধান-প্রণয়ন সভা গঠিত হবে; ২ দেশাবভাগ্ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা 
হলে বাঙলা প্রদেশ ও পাঞ্জাব প্রদেশ দ£টিকে বিভন্ত করা হবে। ধর্মীল্প ভিত্তিতে 
সংশ্লিষ্ট প্রদেশগুলির আইনসভার সদস্যরা আলাদা ভোটের মাধ্যমে বিষয়াট নির্ধারণ 
করবেন; ৩ সিম্ধুর প্রাদেশিক আইনসভাকে ভোটের মাধ্যমে তার সাংবিধানিক 
ভাঁবয্যত 'নিধারণ করার আঁধকার দেওয়া হবে; ৪ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও 
আসামের শ্রীহট্র জেলার মানুষেরা গণভোটের মাধ্যমে ভারত অথবা পাকিস্তান 
ডোমানয়নে যোগদানের বিষয়াট নিধারণ করবেন; &. পাঞ্জাব ও বাঙলা প্রদেশ 
দৃ”্টকে বিভন্ত করা হলে সীমানা কমিশন (908100879 001017155102) নিয়োগ 
করে সীমানা সংকান্ত প্রশ্নের মীমাংসা করা হবে; ৬ মাউগ্টব্যাটেন পরিকম্পনা 
গ্রহণ করা হলে ব্রিটিশ পালামেন্টের চলতি আঁধবেশনে (১৯৪৭) “ডোঁমানয়ন 
স্ট্যাটাস দানের 'ভীন্ততে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিলাট পেশ করা হবে। ডোমিনিয়নের 
সংবিধান-প্রণয়ণ সভা (09056108500 £898071 ) ব্রিটিশ কমনওয়েলথে যোগ 
দেওয়া সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আঁধকার হবে। 

জাতীয় কংগ্রেস এবং জওহরলাল নেহরু সখেদে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা গ্রহণ 
করেছিলেন । জওহরলাল নেহর; বললেন, আনন্দের সঙ্গে তিনি এই পাঁরকজ্পনা 
গ্রহণ করতে পারেন নি। সামীগ্রক পাঁরাচ্ছিতি বিচার করে তানি মাউন্টব্যাটেন 
পরিকষ্পনা গ্রহণের "সিদ্ধান্তকে সাঁঠক সিদ্ধান্ত বলে আভীহত করেন। শরৎচন্দু 
বসু, শারওয়াবার্দ প্রমৃখরা বাংলা প্রদেশ বিভাগের 'িরোধতা করে স্ব-শাসিত 
অধিভন্ত বাংলা দাবি করৌছিলেন । মাউন্টব্যাটেনের পঁরিকজ্পনায় মুসলমানের 
স্বাথ- রাঁক্ষত হয় 'নি বলে মুসাঁলম লগ এই পরিকজ্পনার সমালোচনা করেছিল । 

উত্তর-পশ্চিম সাঁমান্ত প্রদেশের খান আবদুল গফফ্‌র খানের লাল কুতাদিল 
(৮২৪৫ 9110) ভারত বিভাগ পাঁরিকজ্পনা গ্রহণ করার জন্য জাতীয় কংগ্লেসকে 
তীব্রভাবে সমালোচনা করে। থান আবদুল গফফর,খান এবং তাঁর ভ্রাতা ডঃ খান 
সাহেব গণভোটের মাধ্যমে উত্তর-পশ্চিম সগমান্ত প্রদেশের পাঠানদের জন্য জ্বতল্ 
পাকতুনিন্ান রাষ্ট্র গঠন সম্পকে" মতামত গ্রহণের দাবি করেন। খান ভ্রাতাদের 


গণ-আল্দোলনে নতুন গাঁতবেগ ও ক্ষমতা হস্তান্তর ৪৩১ 


লাল কুতা্দল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বিভাগের জন্য আয়োজিত গণভোট 
বয়কট করতে পাঠানদের আহবান জানান । শেষ পর্যন্ত গণভোটের রায়ে উত্তর* 
পশ্চিম সীমান্ত গ্রদেশ পাকিস্তানে যোগ দেয়। 

মাউন্টব্যাটেন পাঁরকজ্পনা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ব পাঞ্জাব ভারতে 
যোগ দেবার অনুকূলে মত প্রকাশ করে। "পূর্ববঙ্গ, পশ্চিম পাঞ্জাব, সিদ্ধ এবং 
বালনীচন্তান পাকিস্তানে যোগ দেবার অভিপ্রায় ঘোষণা করে। আসাম প্রদেশের 
শ্রীহট্র জেলা গণভোটের মাধ্যমে পাকিস্তানে যোগ দেবার অনুকূলে মত দেয়। 
১৯৪এএর জুলাই মাসে ব্রিটিশ পালামেন্টে ইশ্ডিয়ান “ইপ্ডিপেন্ডেনস বিল' পেশ 
করাহয়। দ্রুততার সঙ্গে 'ভারত স্বাধীনতা 'বিলটি' গৃহীত হবার পর আইনে 
পাঁরণত হয় । ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগম্ট তাঁরখাঁটকে ক্ষমতা হচ্তান্তরের তাঁরখ 
বলে ঘোষণা করা হয়। “ই্ডিয়ান হীশ্ডপেন্ডেনস গ্যান্ট* ভারত ও পাাবন্তানে 
দুট স্বতঙ্ঘম ডোমিনিয়ন রাস্ট্রের সষ্ট করে। ১৯৪৭-এর ১৫ই আগন্ট তারিখে 
ব্রিটিশ ভারতের উপর ব্রিটিশ পালামেন্টের সব্্রকার কর্তৃত্বের অবসান ঘটবে বলে 
ঘোষণা করা হয়। 

ভৌগাঁলকভাবে কাছাকাছি অবাচ্ছিত দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতীয় ডোমানয়নে 
যোগ দেয়। সর্দরি ঝ্ললভভাই প্যাটেলের দক্ষ পাঁরচালনায় দেশশয় রাজ্যগুণীলর 
ভারতে অন্তভুরন্ত সম্পূর্ণ হয় ॥। কাশ্মীর, হায়দ্রাবাদ এবং জুনাগড় দেশীয় 
রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে যথেষ্ট অসংবিধা দেখা দেয়। ভারতীয় সশগ্ল বাঁহনপর 
হন্ডক্ষেপের ফলে হায়দ্রাবাদ এবং শেষ পযন্ত কাশ্মীর ও জ.নাগড় ভারত 
ডোমিনিয়নে যোগ দেয়। ১৯৪9-এর ১৫ই আগস্ট তাঁরখে দেশশবভাগের মধ্য 
দিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পূর্ণ হয়। 

বাংলা প্রদেশ বিভাগের বিরুদ্ধে ১৯০৫ সালে স্বদেশী-ব়কট আন্দোলন ভারতে 
গণ-আন্দোলনের সুচনা করে। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে জাতীয় কংগ্রেসের উদারনীতিক 
এবং চরমপম্থ্র নেতারা সংগ্রাম করোছিলেন। শেষ পযন্ত ব্রিটিশ সরকার জনমত 
ও গাণ-আন্দোলনের চাপে নতি স্বীকার করে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করে। 
জাতীয় কংগ্লেসের নেতৃত্বে সামাজাবাদ-বিরোধা জাতী আন্দোলনে অখন্ড ভারতের 
জন্য সংগ্রাম করা হয়োছিল । ১৯৪৭ সালে দেশ 'বিভাগের পরিকল্পনা ও ক্ষমতা 
হস্তান্তরের প্রন্তাব গ্রহণ করে জাতীয় নেতৃবন্দ দ্বাধীনতা সংগ্রামের সমন্ত প্রতিশ্রদাত 
রক্ষা করতে পারেন নি। মাউন্টব্যাটেন পারিকজ্পনার বিকল্প হিসাবে তাঁর গণ- 
আন্দোলন পাঁরচালনা করাই ছিল একমাত্র পথ। ১৯৪৫৪৭-এর বছরগ্দালর 


৪৩২ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্রমাবকা* 


সাম্প্রদাক্লিক উল্মন্ততা বোধ হম্ন গণ সংগ্রামের অনুকুল ছিল না । গণ-সংগ্রামের নেতৃর 
শেষ পর্যন্ত বামগল্থণ দলগলির কাছে চলে যেতে পারে এই আশংকান়্ হয়তো জাতীয় 
নেতৃবন্দ পুনরায় তীব্র গণ-আন্দোলন পরিচালনা করার কথা চিন্তা করেন নি। 
/নেক প্রীতহাসিক ও সমাজীবিজ্ঞানণ মনে করেন যে, জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবন্দ 

দশর্ঘকাল গণ-আন্দোলন পরিচালনা করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। সেই সঙ্গে তাঁদের 
বয়স বেড়ে যাওয়ায় তাঁরা ক্ষমতা হন্তান্তরকে ত্বরান্তত করার জন্য দেশাঁবভাগের 
পারকজ্পনাটি গ্রহণ করোছলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মুসালম লগ ভারতীয় 
মুসলমানদের প্রধানতম রাজনৈতিক সংগঠনরূপে আত্মপ্রকাশ করে ধর্মীভত্তিক 
পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের দাবিতে অত্যন্ত সব্রয় হয়ে ওঠে। ভারত ত্যাগে বাধ্য 
হওয়ার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এদেশে নিজেদের অর্থনোতিক আঁধকারটুকু টিশকয়ে 
রাখার শেষ চেষ্টায় 'ব্রীটিশ শাসকেরা মুসাঁলম লীগের সমর্থন পুজ্ট দেশ 'বিভাগের 
দাবির উপরেই তাদের শেষ আশা ন্যন্ত করোছল । তার ফলে ভারত ও পাঁকন্তান 
দুটি স্বতন্ত রাষ্ট্রের সুষ্টি হয় 

মুসালম লীগের ধম্ময় "ভিত্তিতে বিচ্ছন্িতাবাদী আন্দোলনের অথনৈতিক শান্ত 
হিসাবে নবোদিত মুসলমান ব্যবসায়ী ও শিল্পপাঁতরা খুবই সয় ছিল । 
ইঙ্পাহানি, আদমজী প্রমুখ মুসলমান. ব্যবসায় ও শিজপপাঁতরা পাকিস্তান দাবির 
সমর্থনে 'জিন্নাকে অথ সাহাষ্য করেন॥ তাঁদের প্‌ষ্ঠপোষবতায় মুসালম লগ 
কলকাতা এবং 'দিল্লশতে দশটি ইংরেজী সংবাদপন্ন প্রকাশ করে মুসালম লীগের 
রাজনৈতিক দাঁবগদালকে প্রচার করে। ১৯৪৫ সালে 'জিম্বার আশীরাদ পুষ্ট হয়ে 
“ফেডারেশন অব মুসলিম চেম্বারল অব কমার্স এ্যান্ড ইণ্ডান্দ্র' গঠিত হয়। 
মুসলমান ব্যবসায় ও শিল্পপাঁতিরা 'নিজেদের অর্থনোতিক দ্বারে পাকিস্তান রাগ 
গঠনের জন্য মুসাঁলম লীগের উপর চাপ সষ্ট করে। ভারতের হিন্দু ব্যবসায়ীদের 
অধিকাংশ 'ছিল অত্যন্ত রক্ষণশীল । সাম্প্রদায়িক উন্মন্ততা দেখা দিলে 'হন্দু 
ব্যবসায়ীরা ভারত বিভাগকে একমান্র রাজনোতিক সমাধান বলে মনে করোছলেন। 
ভারতীয় শিল্পপপাঁতিদের অগ্রগণ্য জি. ডি. বিড়লা ১৯৪২ সালে ভারত 'িভাগ এবং 
পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের অনুকূলে মত প্রকাশ করোছিলেন । 

স্বাধীনতা সংগ্রামের রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল জাতীয় এঁক্য ও ভারতের 
ভৌগোলিক অথণ্ডতা অক্ষু্ রেখে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করা । শেষ পর্যন্ত তা 
বিপর্য হ'ল; ভৌগোলিক অথণ্ডতার 'বিনিময়ে, দেশ বিভাগের মধ্য 'দিয়ে, দৃগট 
স্বাধীন রাঙ্টৌর জন্ম হল। 


উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী 


১৭৫৭ পলাশীর যুদ্ধ ও বঙ্গবিজয় 

১৭৬৯-১৭৭০ __ 'ছিয়াততরের মন্বন্তরে 
বাংলায় এক কোটি মানুষের মৃত্যু 

১৭৭২- রামমোহন রায়ের জম্ম 

১৭৭৩ “ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানি আইন, 
বা নিয়ল্ণকারী আইন 

১৭৭৪-_ভারতের প্রথম গভণ“র-জেনারেল 
ওয়ারেন হেস্টংস 

১৭৮৩ - রংপুরে কৃষক বিদ্রোহ 

১৭/৪-__পিটের “ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানি 
আইন" বা 'পিটের ভারত আইন 

১৭৮৬-_ভারতের গভর্ণর-জেনারেল ল্ড 
কণ“ওয়ালিশ 

১৭৯৩-_ সনদ আইন (চাটরি এয ); 
বাংলায় 'চরদ্থায়ী বন্দোবস্ত চাল: 

১৭৯৬ -_ ভারতের গ্রভর্ণর-জেনারেল 
ওয়েলেসাল ? 

১৭৯৯-১৮৩৯- পাঞ্জাবে রণাঁজৎ সিংয়ের 
রাষ্ট্র 

১৮০৭-দিল্লী অণলে কৃষক অভ্যুত্থান 

১১৩ _সনদ আইন 

১৮১৫- আর্ধসভা প্রাতচ্চা 

১৮১৭-_ সৈয়দ আহমদ খাঁর জন্ম 

১৮১৭ গাঁড়য্যার খুরদা জেলায় পাইক 
বিদ্রোহ 

১৬২৫. দাদাভাই নৌরজশীর জঙ্ম 

১২৮ ব্রা্গসমাজ প্রাত্ঠা 


১৮২৮ _ ভারতের গভর্ণ র-জেনারেল লর্ড 
উইলিয়াম বেল্টিংক 

১৮৩১- ওয়াহবী আন্দোলনের সূচনা ; 
আঁদবাসণ মুণ্ডা বিদ্রোহ 

১৮৩৩-_-সনদ আইন 

১৮৩৭ -_ জমিদারী এ্যাসোসিয়েশনের 
প্রীতজ্চা 

১৮৩৮ - বাঁওকমচচ্দ্রু চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম 

১৮৩৮-_ ল্যা্ডহোজ্ডারস সোসাইটির 
প্রাতিচ্চা 

১৮৩৮-১৮৪৬- ফরাজী বিদ্রোহ 

১৮৪৩-_বেঙ্গল ব্রিটিশ ইপ্ডিয়া সোসাই- 
1টর প্রাতচ্ঠা 

১৮৪৮-১৮৪৯-_দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ ; 
'ব্রাটশ শান্তর দখলে সারা ভারত 

১৮৫১-ত্রাটশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসো- 
সয়েশনের প্রাতজ্ঠা 

১৪৫৩ _সনদ আইন 

১৮৫৩--ভারতে প্রথম রেলপথ চ্ছাপন 

১৮৫৩ -বোদ্বাইয়ে প্রথম বস্ঘ কারখানা 
নিমাণ 

১৮৫৫-১৮৫৬-_সাঁওতাল বিদ্রোহ 

১৬৫৬-_ বালগঙ্গাধর 'তিলকের জন্ম 

১৮৫৭-১/৫৯ -- সিপাহীদের নেতৃত্বে 
মহান অভ্যুথান 

১৪৫৭-_কাঁলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠা 
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১৮৫৭, ১১ মে- বিদ্রোহী 'সিপাহণীদের 
দিল্লী দখল 

১৫৭, ১৪ সেপ্টেম্বর “ব্রিটিশদের 'দিললী 
দখল 

১৮৫৮১ ২ আগস্ট-_ 'ভারতে সুশাসন 
প্রবর্তনের আইন? £ ভারত শাসন 
আইন 

১৪৫৮, ১ নভেম্বর _ ইস্ট ইশ্ডিয়া 
কোত্পাঁনর বিলোপ সাধন ; ব্রিটিশ 
রাণী কর্তৃক ভারতের শাসনভার 
গ্রহণের ঘোষণাপত্র 

১৮৫৯-_ ভারতে প্রথম প্রজাস্বত্ব আইন 
( বাংলার ভুমরাজস্ব আইন ) 

৯৮৫৯-১৮৬২- নীলচাষীদের বিদ্রোহ 

১৮৬১ - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম 

১৮৬১ - ভারতীয় পারদ আইন 
( ইচ্ডিয়ান কাউন্সিলস এ্যাই ) 

১৮৬১- আমেদাবাদে বস্দকল নিমাণ 

১৮৬১ -_ আসামের নওগাঁ জেলার 
ফুলগুড়ি অঞ্চলে খাজনাবিরোধশ 
আন্দোলন 

১৮৬২- স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম 

১৮৬৯ - মোহনদাস করমচ্দি গাঞ্ধীর 
জন্ম 

১৮৭০- পুণা সার্বজনিক সভার প্রতিষ্ঠা 

১৮৭২ - পাঞ্জাবে নামধারণ বিদ্রোহ 

১৬৭২-১৮৭৩ _ বাংলার পাবনা ও বগুড়া 
জেলায় কৃষক বিদ্রোহ 

১৮৭৩-১৮৭৫ -_ মহাজনদের বিরুদ্ধে 
মহারাণের কৃষক বিল্লোহ 


ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমাবকাশ 


১৬৭৫-_ শিশির কুমার ঘোষের “ইশ্ডিয়ান 
লীগ” প্রতিষ্ঠা 

১৮৭৬ __ সরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যাম়নের 
ইপ্ডিয়ান এযাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা 

১৬৭৭, ১ জানুয়ারি_ব্রাটশ রাণীনে 
ভারতের মহারাণণ হিসাবে ঘোষণা 


১৮৭৭-_ নাগপুরের বম্কলে প্রথম 
শ্রমক ধর্মঘট 

১৮৭৭ -__ কলকাতায় জাতীম্ন মুসলিম 
এ]াসোসিয়েশন প্রাতষ্চা 

১৮৭৯ _- মহারাষ্দ্রে বাসংদেব বলবস্ত 
ফাড়কের বিদ্রোহ 


১৮৭১৯-_ সৈয়দ আহমদ খান কর্তৃক 
আলিগড়ে এ্যাংলো - ওরিয়েন্টাল 
কলেজ প্রাতিচ্গা 

১৮৭৯-১৮৮৩-__রাম্পার কৃষক অভ্যুথান 

১৮৮১ প্রথম ভারতীয় কারখানা আইন 

১৮৮২ বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কের 'বচার 
ও 'নিবাসন দণ্ড 

১৮৮৩ কলকাতার প্রথম ন্যাশনাল 
কনফারেন্স, 

১৮৪-_বোদ্বাইয়ে বস্তরকল শ্রামকদের 
প্রথম জনসভা ও লোখাণ্ডে কর্তৃক 
প্রথম ভারতীয় শ্রামক ইউনিয়ন 
গঠন 

১৮৮৬__ভারতায় জাতীয় কংগ্রেসের 
প্রাতন্ঠা 

১৮৮৯ জওহরলাল নেহেরুর জজ্গ 

১৮৯১ - মণিপুর রাজ্যে গণ-অভুযুথান 

১৮৯২ -ভারতায় পরিষদ আইন 


উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলণ 


১৮৯৬-১৯০৬ -রাজবন্দীদের 'িযাঁতনের 
জন্য আন্দামানের পোর্টরেয়ারে 
সেলংলার জেল নিমাঁণ 

১৮৯৭- সুভাষচন্দ্র বসুর জন্ম 

১৮৯৭, ১৫ জুন -€কেশরী” পান্রকার 
রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধ প্রকাশের 
আঁভযোগে বাল গঙ্গাধর তিলকের 
বিচার ও কারাদণ্ড 

.৯৯/৯৭, ২২ জুন দামোদর চাপেকার ও 
বালকৃ চাপেকার কর্তৃক প:ণার 
কালের র্যাপ্ড ও সামারক আঁফসার 
আয্নাস্ট“কে হত্যা 

১৯০২-_ অনুশীলন সামাঁতর প্রতিষ্টা 

১৯০৩ _বঙ্গভঙ্গ প্রন্তাব-বিরোধা স্বদেশী 

_. আন্দোলনের সমচনা 

১৯০৫, ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ ও 'পূর্ব- 
বঙ্গ ও আসাম প্রদেশ' স:ন্টি 

১৯০৫ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী-য়বট 
আন্দোলন 

১৯০৫ __ শ্যামাজী কৃষবাঁ কর্তৃক 
বিদেশে ভারতীয় বিপ্লবীদের রাজ- 
নৈতিক কেন্দ্র প্রাতিষ্ঠা 

১৯০৬ __ জাতীয়-বিপ্লবীদের "যুগান্তর 
সাপ্তাহকের প্রকাশ 

১৯০৬ ঢাকা অনুশীলন সাঁমাতর 
প্রাতজ্ঠা 

১৯০৬-১৯০৭ __ পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদারিক 
উল্মন্ততা 

১৯০৬, অক্টোবর সারা ভারত মূসালম 
লীগ প্রাঙ্ঠা 


8৩৫ 


১৯০৭-_-স:রাটে জাতীয় কংগ্রেসের 
প্রথম ভাঙন 

১৯০৭ পাঞ্জাবে হিম্দুসভা গঠন 

১৯০৮, ওরা এপ্রল মজফফরপুরে 
প্রচুল্প চাকী ও ক্ষুদিরাম বসুর 
রাজনৈতিক হত্যা 

১৯০৮, ২ মে_ অরাধন্দ ঘোষ, বারণ 
ঘোষ প্রমুখ জাতীয় বিপ্লবীদের 
গ্রেপ্তার; আঁলপুর বোমা মামলা 
দায়ের 

১৯০৮, ১৩-২২ জুলাই __ রাজন্রোহের 
অভিযোগে বাল গঙ্গাধর 'তিলকের 
বিচার ও কারাদণ্ড 

১৯০৮, ২৩ জুলাই _তিলকের কারা- 
দণ্ডের প্রাতবাদে বোন্বাইয়ে শ্রীমক- 
দের রাজনৈৌতিক ধর্মঘট 

১৯০৮, ২৪ জুলাই--তিলকের মুন্তির 
দাবিতে বোম্বাইয়ে শ্রমিক ধর্মঘট 

১৯০৯-__লণ্ডনে মদনলাল ধিংড়ার ব্রিটিশ 
আফসার কার্জন-উই'লিকে হত্যা 

১৯০৯ __ মার্ল মিন্টো সং্কার ও 
ভারতীয় সংসদ আইন 

১৯১১ জামসেদপুরে প্রথম ভারত 
ধাতুশিজ্প কারখানা নিমাণ 

১৯১১, 'ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গ রদ 

১৯১২, মার্চ “মডার্ণ 'রাভিউ' পান্রকায় 
লালা হরদয়ালের কার্ল মাক 
সম্পর্কে প্রবন্ধ প্রকাশ 

১৯১২, ২৩ 1ডসেম্বর __ রাসাবহারী 


বন্দর 'নিদেশে ব্ঢলাট হাঁড'জের 


৪৩৬ 


উপর বোমা নিক্ষেপ 

১৯১৩ - মাকিণ যু্তরাষ্টে 
আন্দোলনের সূচনা 

১৯১৪১ আগস্ট প্রথম বিশ্বঘদ্ধ শুরু 

১৯১৪, সেপ্টেম্বর- গিদর' আল্দোলনের 
প্রবাসী শিখদের নিয়ে 'কোমাগা- 
তামার, জাহাজ বজবজ বন্দরে 
নোঙর 

১৯১৫৪ ১৯ ও ২১ ফেব্রুয়ারখ __রাস- 
বাহারী বসুর নেতৃত্বে সশস্দ 
অভ্যুত্থান পাঁরকষ্পনা জনৈক সহ- 
যোগীর বিশ্বাসঘাতকতার জন্য 
ব্যর্থতায় পর্যবসিত 

১৯১৫-- গাম্ধীজীর নেতৃত্বে দক্ষিণ 
আফ্রিকায় প্রথম সত্যাগ্রহ আন্দোলন 

১৯১৫ বারেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ডঃ 
ভিপেন্্রনাথ দত্ত, লালা হরদয়াল 
প্রমুখ প্রবাসী জাতঈয় বিশ্লবীদের 
উদ্যোগে বাঁলি'নে 'ভারত স্বাধীনতা 
কমিটি" গঠন 

১৯১৫, সেপ্টম্বর - বালেশ্বরের জঙ্গলে 
'ভ্রাটশ পুলিশের বিরুদ্ধে সশস্ম 
সংগ্রাম চালিয়ে যতীন মুখো- 
পাধ্যাক্লের ( বাঘা ষতান ) মৃত্যু 

১৯১৫, নভেম্বর সিঙ্গাপুরে 'সিপাহী 
বিদ্রোহ 

১৯১৫, ভিসেম্বর - মহেন্দ্র গ্রতাপ, বরক- 
তুল্লাহ ও ওয়েদুল্লাহের উদ্যোগে 
কাবুলে নির্বাসিত 'অন্থাখ ভারত 
সরকার' প্রাতম্গ 


গাদর, 


ভারতে স্বাধশনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ 


১৯১৫ সারা ভারত হচ্ছ মহাসভার 
প্রতিষ্ঠা 

১৯১৫- নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (এম এন. 
রায় ) ও অবনশ মুখোপাধ্যায় অস্র 
সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আত্মগোপন করে 
ভারত ত্যাগ ও বিদেশ যানা 

১৯১৬__- সারা ভারত হোমরূল লীগ 
গঠন ; জাতীয় কংগ্রেস ও মুসালম 
লশগের লক্ষ চুন্তি 

১৯১৭, অক্টোবর বিহারে সাম্প্রদায়িক 
উন্মন্ততা 

১৯১৭, নভেম্বর লেনিনের নেতৃত্ব জার- 
শাঁসত রাশিয়ায় 'বিপ্লব এবং 'বিশ্বে 
প্রথম সমাজতাল্লিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা 

১৯১৮ _ মাদ্রাজে প্রথম ট্রেড ইউনিয়নের 
প্রাতচ্চা 

১৯১৮ _গাম্ধীজীর “আমেদাবাদ ট্রেক্স- 
টাইল লেবর এ্যাসোসয়েশন' গঠন 

১৯১৮ জাতীয় কংগ্রেসে ভাঙন; সারা 
ভারত 'লিবারেল ফেডারেশন গঠন 

১৯১৯ স্বাধীনতা সংগ্রাম ও 'িপ্লব 
আন্দোলন দমনে রাওলাট আইন, 

১৯১৯, ৬ এপ্রল সারা ভারতে 'রাওলাট 
আইন' বিরোধী হরতাল ; সত্যাগ্রহ 
আন্দোলনের স্‌চনা 

১৯১৯, ১৩ এপ্রল--পাঞ্জাবের জালি- 
ানওয়ালাবাগে 'ব্রিটিশ ও সামারক 
বাঁহনীর 'নর্মম হত্যাকান্ড 

১৯১৯ 'সিম্ধু প্রদেশ ও পাঞজাবে হিজরৎ 
আন্দোলন এবং আঠারো হাজার 


স্মখযোগ্য ঘটনাবলণ 


মুসলমানের আফগানিন্তান যারা 

১৯১৯ __ মন্টেগচেমসফোর্ড শাসন 
সংস্কার ; ভারত সরকার আইন 

১৯২০- কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের 
"দ্বিতীয় কংগ্রেসের মণ্ড থেকে পরাধীন 
ও ওপনিবোশিক দেশের জাতিসমূহের 
সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয়-মুন্তি 
আন্দোলনের প্রীতি অকুম্ঠ সমর্থন 
জ্ঞাপন 

১৯২০, মে- সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্রেসের প্রাতিষ্ঠা 

১৯২০-__ খিলাফত আন্দোলন 

১৯২০; ১৭ অক্টোবর সোভিয়েত ইউ- 
নয়নের তাসখণ্ড শহরে প্রবাসণ 
ভারতাঁর বিপ্লবীদের উদ্যোগে 
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ভিত্তি 
স্থাপন 

১৯২০ অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব 
অনুযায়ী কংগ্রেসের পাব 'নিবচিন 
বর্জন ৬ 

১৯২১২২ গাম্ধীজীর নেতৃত্বে অসহ- 
যোগ আন্দোলন 

১৯২১- মোপলা কৃষক অভ্যু্থানের সূচনা 

১৯২১, ১৭ নভেদ্বর- যুবরাজ ওয়েলস- 
এর বোদ্বাইয়ে আগমন ও সারা 
ভারতে হরতাল প্রতিপালন 

১৯২১-২২ গুরুদ্ধারগুলির গণতজ্্ী- 
করণের জন্য 'শিখদের আকালা 
আন্দোলন 

১৯২১২২ দক্ষিণ ভারত, উত্তর প্রদেশ 


৪৩৭ 
ও মোদনীপ্ুরে কৃষক আদ্দোলন ; 
বাপু ও ওড়িয্যায় আদি- 
রেল কর্মচারণ ধর. আসাম-বে্গল 
মজুর ধর্মঘট সামে চা 
১৯২২, ৫ ফেব্রুয়ারী) উত্তর প্রদেশের 
চৌরশচোরা গ্রামে পুলশনী অত্যাচা- 
রের বিরুদ্ধে বিক্ষুষ্ধ ও উত্তেজিত 
কৃষক-জনতার থানায় আগ্ন-সংযোগ 


ও পুলিশ হত্যা 

১৯২২, ১২ ফেব্রুয়ারী __ জাতীয় 
কংগ্রেসের বারদৌলশী প্রস্তাব; 
গাম্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন 
স্থগিত 


১৯২২ জাতীয় কংগ্রেসের গয়া অধি- 
বেশনের গ্রাতীনীধদের উদ্দেশ্যে 
প্রেরিত প্রবাস ভারতের কমিউনিস্ট 
পার্টর সাম্রাজ্যবাদ সংশ্রব বার্জত 
পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতার দাবি 
সম্বলিত রাজনোতিক ও অথ*নোতিক 
কর্মসূচী বিতরণ 

১৯২২-২৩ কমিউনিস্টবিরোধী পেশো- 
রার ষড়যন্ত্র মামলা 

১৯২২, ৩১ ডিসেম্বর - চিন্তরঞ্জন দাশের 
কংগ্রেস সভাপাঁত পদে ইন্তফা 

১৯২৩, ১ জানঃযলারী _'চন্তরঞ্জন দাশ ও 
মাঁতলাল নেহরুর স্বরাজ্য পার্টি? 
গঠন 

১৯২৩-২৭--উত্তর প্রদেশ, উত্তর-্পম্চিম 
সীমান্ত প্রদেশ। কলকাতা” ঢাকা। 


৪৩৮ 


ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের 


২৬ মাতিলাল নেহের: কাঁমাঁটর 


পাটনা, রাওয়ালাঁপাণ্ড় ও দিল্লীতে ভারতের খসড়া সংবিধান প্রকাশ 


সাম্প্রদায়িক উদ্মন্ততা .গশ চট্রো- 


১৯২৩ - শচীন সান্তা বারাণসপতে 
পাধ্যা্্গ রপাবাঁলকান এ্যাসো 

'পঁয়েশন। গঠন 

১৯২৪ -_ কাঁমউনিস্টবিরোধী কানপুর 
যড়যন্জ্র মামলা 

১৯২৫১ ডিসেম্বর কানপ:রে সর্বভারতীয় 
কাঁমউানস্টদের প্রথম সম্মেলন ; 
ভারতের ক'মিীনস্ট পাটির কেন্দ্রীয় 
কমিটি গঠন 

১৯২৬-২৭ ওয়াকর্সি ও পেজাণ্টস পাটি 
গঠন 

১৯২৭, মে ভারতে সংগ্রাঠতভাবে শ্রামক 
শ্রেণীর মে 'দিবস পালনের সূচনা 

১৯২৭, নভেম্বর জংহরলাল নেহরুর 
সোভিয়েট ইউীনয়ন ভ্রমণ 

১১২৭-ব্রাসেলসে “সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 
উৎপাঁড়ত মানুষের আন্তজঠীতিক 
সংঘে' ভারতাঁয় জাতীয় কগ্লেসের 
অন্তত 

১৯২৮ ভগত 'সিং-এন পাহন্দুন্তান 
সোশ্যালিস্ট রিপাবালকান এ্যাসো- 
[সয়েশন” গঠন 

১৯২৮, ১৭ নভেম্বর “সাইমন কাঁমশন' 
বিরোধী বিক্ষোভ 'মিছিলে নেতৃত্ব 
দানের সময়ে পুলিশের লাঁঠিতে 
নিদারণভাবে আহত হওয়ার লালা 
লাজপত রায়ের মৃত্যু 


১৯২৮-১৯২৯ মুসোলিনীর নেতৃত্বে 
ইতালিতে ফ্যাঁসন্ত শন্তির রাষ্ট্র 
মতা দখল 

১৯২৮, ডিসেম্বর কলকাতায় জাতীয় 
কংগ্রেসের আঁধবেশনের মণ্ডপে 
মিছিল করে আগত বহু সহমত 
শ্রাীমকের সমাবেশে পর্ণ জাতীয় 
স্বাধীনতার দাবি পেশ 

১৯২৯১ ৪ এ্রাপ্রল কেন্দ্রীয় আইনসভার 
কক্ষে ভগৎ সিং ও বটকেশ্বর দত্তের 
বোমা নিক্ষেপ 

১৯২৯, এ্রাপ্রল - কাঁমউনিস্ট-বরোধা 


1মরাট ষড়ঘল্প মামলা শুরু (১৯২৯ 
১৯৩৩) 

১৯২৯) সেপ্টম্বর ৬৪ দিন অনশন 
ধর্মঘট চালিয়ে কারাগারের অভ্যন্তরে 
যতীন দাসের মতত্যু 

১৯২৯ “সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্লেসের লাহোর অধিবেশনে 
জওহরলাল নেহেরুর সভাপাঁতত্ব 


১৯২৯ জাতীয় কংগ্রেসের লাহোর 
আঁধবেশনে পূণ“ স্বরাজ প্রস্তাব গ্রহণ 

১৯২৯-৩৩- পজবাদী বিশ্বে তীর অর্থ 
নৈতিক সংকট ও মন্দা . 

১৯৩০, ২৬ জানয়ারি প্রথম স্বাধীনতা 
দিবস পালন 

১৯৩০, মার্চ গাদ্ধীজার “ইয়ং ইপ্ডিয়া'র 
৯১-দফা দাঁব প্রকাশ 


উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলন 


১৯৩০, মার্চএপ্রল গান্ধীজীর নেতৃত্বে 
প্রথম পবায়ে আইন অমান্য 
আন্দোলনের সূচনা ; লবণ সত্যাগ্রহ 
ও ডাশ্ডি আভষান 


১৯৩০ গ্রারোক়ালী সৈনাদের সাম্রাজ্য- 
বাদবিরোধী বিক্ষ,ব্ধ জনতার উপর 
গাল বষণে অস্বীঞ্তি 

৯৯৩০ _ সূ সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম 
অস্ত্রাগার লুশ্চন; পেশোয়ার ও 
শোলাপুরে সশস্ত্র অভ্যথান 

১৯৩০ _ সারাভারত ট্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে 
সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপাভিত্ব 

১৯৩০-৩২-__লপ্ডনে গোলটেবিল বৈঠক 
সমুহ 

১৯৩১-৩২-_ কাশ্মীরে সামন্তবরোধণ 
আন্দোলণ 

১৯৩১, ৫ মার্৮--গ্ান্ধী-আরউইন' চয্ত 

১৯৩১, ২৩ মার্চ-ভগং সিং ও আরো 
দু'জন জাতীয় 'বিপ্লবীর ফাঁস* 


১৯৩১, মার্ট_ করাচীতে জাতীয় 
কংগ্রেসের আঁধবেশনে অর্থনৌতিক 
কর্মসূচন গ্রহণ 


১৯৩১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাশিয়ার 
চাঠ” প্রকাশ 

১৯৩২-_পর্বদলীয় এঁক্য সম্মেলন ও 
পুণা চযান্ত 

১৯৩২-৩৪ _ গ্রান্ধীজীর নেতৃত্বে দ্বিতীয় 
প্যানে আইন অমান্য আন্দোলন 

১৯৩৪- কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির 


৪৩৯ 


প্রাতিচ্চা 

১৯৩৪, ২ আগস্ট-_হিটলারের নেতৃত্বে 
জামনিশতে নাংসী শান্তর রাষ্ট্র 
ক্ষমতা দখল 

১৯:৫--নতুন ভারত শাসন আইন 

১৯৩৫ কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের 
সপ্তম কংগ্রেসে ফ্যাসিবাদ প্রতিরোধে 
শ্রমিক শ্রেণকে একাবদ্ধ রুষ্ট 
গঠনের আহবান 

১৯৩৬, এপ্রল -সারা ভারত কিষাণ 
সভা গঠন 

১৯৩৬ জাতীয় কংগ্রেসের ফৈজপুর 
অধিবেশনে ফ্যাসিবাদশ শান্তবগের 
আগ্রাসন ন?তির নিচ্দা 

১৯৩৬, মে কংগ্রেস সভাপাঁতি পদে 
জওহরলাল নেহেরু 

১৯৩৬ ব্রাসেলসে অন:ষ্ঠিত “বিশ্ব শাস্তি 
কংগ্রেসে' জাতীয় কংগ্রেসের অংশ- 
গ্রহণ 

১৯৩৬-_ফ্যাসি-বিরোধত লেখক সংঘ ও 
সারা ভারত ছান্ন ফেডারেশন গঠন 

১৯৩৭--১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইনে 
প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে নিবচিন 

১৯৩৭ _মুসলিম লীগের আঁধিবেশনে 
নতুন কর্মসূচী গ্রহণ ্‌ 

১৯৩৮, জানুয়ারী--কংগ্রেস সভাপাতি 
পদে সুভাষচন্দ্র বসু 

১৯৩১, জানয্লারী-- গাম্ধীজী মনোনগত 
প্রাথী পট্রভি সাতারামাইয্লাকে 
প্রতিৎশ্ৰিতায় পরাজিত করে সুভাষ- 


চন্দ্র বসু কংগ্রেস সভাপাঁতি পদে 
পুনগীনবাচিত 

১৯৩৯, এপ্রল - তীব্র মতভেদের জন্য 
সুভাষচন্দ্র বসুর কংগ্রেস সভাপাতি 
পদে ইন্তফা 

১৯৩৯) ৩ মে -_ সভাবচন্দ্র 
ফরওয়ার্ড রক গঠন 

১৯৩৯১) ১১ আগস্ট-বঙ্গঈযন প্রাদেশিক 
কংগ্রেস কা্টির সভাপতির পদ 
থেকে সুভাবচন্দ্র বসুর অপসারণ 

১৯৩৯, ৩ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযনদ্ধ 
শধর, 

১৯৩১, সেপ্টেম্বর ভারতায় জনমত ও 
রাজনৈতিক দলগঠলর সঙ্গে পরামর্শ 
না করেই বড়লাট 'লিনালথগোর 
ভারত 'বিটেনের পক্ষ অবলম্বন করে 
যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে বলে ঘোষণা 

১৯৩৯১ ১৪ সেপ্টেম্বর কংগ্রেস ওয়ার্কিৎ 
কাঁমাটর বৈঠকে ফ্যাঁসবাদী-নাধসা- 
বাদী যুদ্ধকে 'নন্দা করে প্রন্তাব 
গ্রহণ 

১৯৩৯, ২ অক্টোবর বোধ্বাইয়ে ৯০,০০০ 
শ্রমিকের যুদ্ধীবরোধী ধর্মঘট 

১৯৪০, মার্চ মুসলিম লীগের লাহোর 
আঁধবেশনে পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ 

১৯৪০, আগ্রস্ট বড়লাট 'লিনলিথগোর 
“আগস্ট প্রস্তাব? 

১৯৪০১ অক্লোবর--ব্যান্তগত সত্যাগ্রহে 
বহু সহস্র কংগ্রেস কমার কারাবরণ 

১৯৪১৯, জানুনারী-গুছে অন্তরীণ 


ব্সদর 


ভারঠে চ্বাধীনত সংগ্রামের ধমাবিকাশ 


অবস্থায় সুভাষচন্দ্র বসুর আত্ম" 
গোপন করে ভারত ত্যাগ ও জারনী 
অভিমুখে যারা 

১৯৪১। ২২ জুন--নাৎসী জার্মানীর 
সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে বদ্ধ 
ঘোষণা ও আরুমণ 

১৯৪২, মার্চ রেঙঈগুুনে ব্রিটিশ শান্তর 
পতন | 

১৯৪২ সার্চ -- ১৯৪৫ অক্টোবর -- 
জাপানীদের আঁধকারে আন্দামান ও 
নিকোবর দ্বপপূঞ্জ 

১৯৪২, মার্চ ভারতে ব্রুপস মিশন ও 
ক্লপস প্রন্তাব 

১৯৪২, এাপ্রল -_ গাম্ধীজীর 
ছাড়ো” আহবান 

১৯৪২, আগস্ট--গাম্ধীজী সমেত কংগ্রেস 
নেতৃবন্দ গ্রেপ্তার ; জাতী্ল কংগ্রেসের 
কার্ধকলাপ 'নিধিদ্ধ ; “ভারত ছাড়ো" 
আন্দোলন 

১৯৪৩, জুলাই- সাবমোরনযোগে 
সুভাষচচ্দ্র বসুর জার্মনীী থেকে 
সিঙ্গাপুরে আগমন ; আজাদ হিন্দ 
সরকার ও আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন 

১৯৪৩-_ পণ্ঠাশের মন্বস্তর ঃ সারা বাংলায় 
দ্ভর্ষ ও মহামারণর ফলে ৫০ লক্ষ 
মানষের মত্ত্যু 

১৯৪৩, ২৯-৩১ ডিসেম্বর অস্থায়ী ভারত 
সরকারের প্রধান হিসাবে নেতাজা 
সুভাবচন্দ্র বসুর আন্দামানে আগমন 
ও সেলুলার জেল পাঁরদর্শন 


ভারত 
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১৯৪৪-_-রাজনৈতিক সমাধান সম্পর্কে 
চক্রবতাঁ রাজগোপালাচারী সত্র" 

১৯৪৫-_বাংলায় কৃষকদের তেভাগা, 
আন্দোলন 

১৯৪৫, ২ মে_সোভিয়লেট ইউনিয়নের 


লাল ফৌজের বালি'ন দখল ;ফ্যাসিম্ত 
শান্তর পরাজয় 


১৯৪৫১ জুন_-বড়লাট ওয়াভেলের 
ঘোষণা ও 'সমলা সম্মেলন 

১৯৪, আগন্ট -হিরোসমা শহরে 
মাঁকন যুত্তরাষ্ট্রেরে আণাবক বোমা 
নিক্ষেপ এবং জাপানের আত্মসমর্পন 

১৯৪৫, আগণ্ট _দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
অবসান ; ফ্যাসিন্ত-নাৎসণ শান্তবগের 
চূড়ান্ত সামারক পরাজয় 

১৯৪৫১ আগটে ইংলন্ডের সাধারণ 
নবাচনে শ্রামক দলের জয়; রক্ষণ- 
শীল দলের পরাজয় 

১৯৪৫, ২৫ অক্্রোবর সারা ভারতে 
সাম্রাজ্যবাদ-শবরোধী দাক্ষর্ণপূর্ব 
এঁশয়া দিবস পালন; ডক শ্রামকদের 
জাহাজে সামারক সম্ভার তুলতে 
অস্বীকার 

১৯৪৫১ নভেম্বর দিল্লীর এঁতিহাসক 
লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের 
আফসার শেগন্গ। শাহনওযাজ ও 
ধীলনের 'বিচার শুরু 

১৯৪৫, ২১ নভেম্ষর- আজাদ হিচ্দ 
ফৌজের নেতৃবুন্দের মনন্তর দাবিতে 
সারা বাংলাদেশ জুড়ে ছার ধর্মঘট 


১৯৪৬, ১১-১৪ ফেব্রুয্ায়ী -আজাদ হিন্দ 
সেনাবাহনশর ক্যাপ্টেন আবদুর 
রাঁসদের সশ্রম কারাদচ্ডের আদেশের 
বিরুদ্ধে সারা বাংলায় লাগাতার ছার 
ধর্মঘট 

১৯৪৬, ১৮-২৩ ফেব্রুয়ারখ- বোম্বাইয্লে 
নৌ-বিদ্রোহ; বোম্বাই শহরে নৌ" 
বিদ্রোহখদের সমথনে সাধারণ ধর্মঘট 

১৯৪৬, মার্চ ভারতে ক্যাবিনেট মিশন 

১৯৪৬, এ্রাপ্রল আইনসভার 'নিবচিন 

১৯৪৬, জুলাই সারা ভারতে শ্রীমক 
ধর্মঘট 

১৯৪৬, ১৬ আগম্ট-১১৪৭ কলকাতা, 
নোয়াখালি, বিহার, পাঞ্জাবে সাম্প্র- 
দায়ক উন্ত্ততা 

১৯৪৬, নভেম্বর*জানুক্লারী ১৯৪৭ _ 
পূ্ব্ঙ্গে সাম্প্রদায়িক উন্মন্ততা 
প্রশমনে গান্ধীজীর নোয়াখালির 
গ্রামে গ্রামে পদযানা 

১৯৪৬ তেলেঙ্গানায় কৃষক অভ্যুত্থান 

১৯৪৬ কাশন্মরীর ছাড়ো' আন্দোলন 

১৯৪৬- উত্তর-পাশ্চম ন্রিবাত্কুর দেশ 
রাজ্যের পাল্নাপ্রভাির়লার অগলের 
শ্রামক-কৃষক সাধারণ মানুষের সামন্ত 
শাসন বিরোধী আন্দোলন 

১৯৪৬, ৯ ডিসেম্বর সধাবধান-প্রণয়ন 
সভায্ন প্রথম আঁধবেশন 

১৯৪৭, ২০ ফের্রুয্লারী - প্রধানমন্্ী 
গ্যাটলীর ১৯৪৮-এর জুনের মধ্যে 
ভারতের ব্রিটিশ শাসনের অবসানের 


8৪২ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ভ্রমাঁবকাশ 


সংক্প ঘোষণা 

১৯৪৭, মার্চ _ গভর্ণরশজেনারেল পদে 
লর্ড মাউনন্টব্যাটেনের নিয়োগ 

১৯৪৭, জুন-_ ভারতকে দুশট ডোমি- 
নিরনে বিভন্ত করার “মাউন্টব্যাটেন 
পাঁরকষ্পনা' প্রকাশ 

১৯৪৭, জুন - কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির 
মাউন্টব্যাটেন পারিকজ্পনা অনু- 
মোদন 

১৯৪৭, ১৪ জুন __ গাম্ধীজীর সারা 
ভারত কংগ্রেস কাঁমাটকে ভারত 
বিভাগ পাঁরক্পনা গ্রহণের জন্য 
সুপারিশ 


১৯৪৭, জুলাই-_ ব্রিটিশ পালামেন্ট 
“ভারত স্বাধীনতা আইন' পাশ 
১৯৪৭, মে-- ভারতীয় জাতীয় ট্রেড 
ইউনিয়ন কংগ্রেস গঠন 

১৯৪৭, ৪১৭ জুলাই- আব্দুল গফফর 
খান এবং তাঁর সহযোগীদের উত্তর- 
পাঁশ্চম সীমান্ত প্রদেশে অন্নাঙ্চিত 
গণভোট বর্জন 

১৯৪৭, ১৫ আগম্ট- ভারতের স্বাধীনতা 
লাভ ; ভারত ও পাকিস্তানের জঙ্ম 

১৯৪৬, ৩০ জানুল্লারণ- দিল্লীতে প্রার্থনা 
সভাল্ন গাম্মীজী আততায়ীর গলতে 
নিহত। 


আম্দামানে নির্বাসিত ও আটক রাজবন্দীদের তালিকা 


ক. ১৮৫৭-এর মহ্াজভ্ত্যুখানে ১১ 


ঘুত ও আন্দামানে নির্বাসিত 


স্বাধীনত। সংগ্রামী 


আসাম 
* বাহাদ'র গ“্ণবদরাহ 
' দুতরাম বরুল্না 
মধু মালিক 
, শেখ ফরমংদ আলি 
বিচ্বার 
১. শ্রীনারায়ণ 
গুজরাট 
১ গরবদাস প্যাটেল 
হায়দ্রাবাদ 
১. মৌলভখ সৈয়দ আলাভীর্্দন 
মধ্য প্রদেশ 
বাহাদুর সং 
ভগম নায়েক 
দেবশ 
ফাত্তা 
গুলাব খান 
জওহর 'সিং 
মাহবূল্লাহ 


মঙ্জজ শাহ 
মায়া রাম 
ন্‌রা 
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, কুইম খান 
সিরাজান্দিন 
ভেঙকট রাও 
ওড়িষ্য 
হাত্তে 'সিং 
ইউনাইটেড প্রভিন্স 
আলামা ফজল হক 
হমানোয়াল 'সিং 
কূরা সিং 
লিয়াকত আলি 
লোনি সিং 
দুধনাথ তেওয়ারি 


মীরজাফর আলি থানেশ্বরণ 
নিরঞ্জন সিং 


আন্দামালে নির্বাসিত ওয়াহুবী 
বিদ্রোহ্ী ১৮৬০-১৮৭০) 


আহমদূল্লাহ ( পাটনা মামলা, 
১৮৬৫) 

আমিরদদ্দিন (মালদা মামলা, 
১৮৭০ ) 

ইন্লাহিম মণ্ডল রাজমহল মামলা, 
১৭০) 

মহম্মদ শের আলি 


& ইয়াহিয়া আল (আমবালা মামলা, 


১৮৬৪) 


৪888 


১৭. 


১৮. 


ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমাবকাশ 


সেলুলার জেলে নির্বাসিভ 
স্বাধীনতা জংগ্রামী (১৯০৯ 
১৯২১ 


বোম্বাই 


দাঁজ নারায়ণ যোশী 
গণেশ দামোদর সাভারকার 


, ধিবনায়ক দামোদর সাভারকার 


পাঞ্জাব 


আল আহমেদ 'সাদ্দিকী 

অমর সং 

ভাই পরমানন্দ 

ভান সিং 

বিষেন সিং, জওলা ?সং-এর পদ 
িষেন সিং, কুসুর সিং"এর পদ 
গবিষেন সং, নং ৩ 

গবষেন সং, নং৪ 

চাল্লান সিং 


, চাত্তার সিং, নং ১ 
, চান্তার সিং, নং ২ 
* চেত রাম 

, চুহের সং 


গুরুদাস সং 

গুরুদিত সং 

গুরুমুখ 'সিংং নং১ (১৯৩২ 
থেকে ১৯৩৮-এ ও আটক ছিলেন) 
গুরুমুখ সিং, নং ১ 

হারদিত সিং 

হারনাম 'সিং 


82 % % 


৪৬. 


৪৭. 


৪৬. 


. হাজারা 'সিং 
* 'হদারাম 
. “হ্দা সিং 


ইন্দর সং, নং ১ 


. ইঙ্দর সং, নং ২ 


জগত রাম 


* জওয়ান্দ সিং 
. জাওলা 'সং 
* জওয়ান সং 


কলা সং, মাঁসতা 'সিংএর পদ 


, কাপুর সিং 


কর্তার সিং 


, কেহর সিং নেহাল সিং-এর পন্ত 


কেহর 'সিং, ভান 1সং-এর পত্র 


. কেগর 'সিং 


কিপা 'সং 


* ধিরপাল সিং 
“ কূসল সিং 


লখন 'সং 


, লাল সিং নং ১ 


লাল সিং, নং ২ 
মদন 'সিং 

মঙ্গল সং 
মনোহর সিং 
মুনশা সিং 

নন্দ সিং নং ১ 
নন্দ সিং, নং ২ 
নাথা পিং 
মেহের সিং 


&০, 
১. 
৬ 

৫৩. 
৫৪. 
৫. 
৫৬, 
৫৭. 


৫৮, 


৬৯১, 
৬১০, 
৬১. 
৬. 


€£% % 


৬৪১, 
20. 


৭১, 


৭ 
৭9৩, 


দি ০ ঠ& 4 
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নিধান সিং 
পয়ারা সিং 
পৃথ্বণ সিং আজাদ 
রাজা রাম 

রাম রক্ষা ভালে 
রাম শরণ দাস 
রণধীর সং 
রোদা সং জাট 
রূলা সিং 
রূরহ সিং 
সঙ্জন সং 
সাওন সিং 

শের সিং 
1সঙ্গারা 'সিং 
শিব সিং 
মোহন সং 
সূচা সং 


, সরাইন সিং 
৬৪. 


সুরজন নং 

তেজা সিং 

ঠন্ধর সং 

উধেম সিং 

ওয়াসাখা 'সিং 

ওয়াদ্বা সং 
ইউনাইটেড প্রভিন্স 


গোবিন্দ রাম 
হোতি লাল 
লাধা রাম 
মদ্খাদা বাব 
মুজতবা হুসেন 


৯০, 


&/৮ 8 8৮ 86/৮8/৮6৮8 &/ & 
£%25৮%82%686%2%% 2 


২৩, 


% ক *০ ও 


ছি ভি ক হি 


নন্দগোপাল 
পরমানন্দ (বাস ) 
রামহাঁর 

রোশনলাল 

শচ'ন্দ্র নাথ সান্যাল 


বাংল! দেশ 
অবণীভূবণ চক্রবতাঁ 
আবনাশ ভট্টাচাথ 
অমৃতলাল হাজরা 
আশুতোষ লাহিড়ী 
আঁশ্বনশকুমার বসু 
বারীন্দ্রনাথ ঘোষ 
ভুপেন্দ্রনাথ ঘোষ 
[বভূতিভুষণ সরকার 
বিধুভুষণ দে 
বিধূভূষণ সরকার 
বীরেন সেন 
বজেন্দ্র নাথ দত্ত 
গোবিন্দ চন্দ্র কর 
গোপেচ্দ্রলাল রায় 
হরেন্দ্র ভট্রাচার্থ 
হেমচন্দ্র দাস (কানুনগো ) 
হৃধীকেশ কাঞ্জলাল 
ইন্দুভূষণ রায় 
সতীচ্দ্ুনাথ নষ্দ+ 
জ্যোতিষচন্দ্র পাল 
কাঁলদাস ঘোষ 
খগোল্দ্ূনাথ চৌধুরণ। ওরফে 
সরেশচচ্দ্ 
কিনরাম পাল, ওরফে ্রিরনাথ 


ছ্. 
ম্৫, 


৮১৬, 


২৭. 


২৮ 


২৯. 


৩১ 
৩২ 
৩৩ 
৩৪ 
৩৫ 
৩৬ 
৩০ 
৩৪ 


৩৯, 


৪৬ 


৪99 
৪১ 
৪২. 
৪৩ 
৪8 
৪৫ 


ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ 


'ক্ষিতীশ চন্দ্র সান্যাল 

মদন মোহন ভৌমিক 
নৃগেন্দ্রনাথ চন্দ্র 

নগেন্দ্রনাথ সরকার 

ননগোপাল মুখাজঁ 

নরেন ঘোষচৌধুরণ 
নাখলরঞ্জন গূহরায়। (১৯৩২ 
থেকে ১৯৩৮-এ ও আটক ছিলেন) 
নিকু্জবিহারী পাল 

নিরাপদ রায় 

ফণনভূবণ রায় 

পূলিনবিহারী দাস 

শচশন্দ্রনাথ দত্ত 

শচীন্দ্ূলাল 'মিন্ন 

সানুকুল চ্যাটাজ্জা 

সতীশচন্দ্র চ্যাটাজ্জাঁ (ভট্রাচার্) 
সত্যরঞ্জন বস; 


, সংধীরচন্দ্র দে 


সুধীরকূমার সরকার 
সরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস 
সরেশচন্দ্র সেনগণ্প্ত 


, ঘ্ৈলোক্য চক্রবতাঁ 


উল্লাসকর দত্ত 
উপেন্দ্রনাথ ব্যানাজ্জ 


ঘ. সেলুলার জেলে নির্বাসিত 


১. 
টু 


স্বাধীনতা সংগ্রামী (১১২২- 


১৯৩২) 
ইউনাইটেও প্রভিন্স 
লক্ষমকান্ত শুরা 
বিফুশরণ দুবলিস 


তে ৭ ০০ 9 4 


ঙ. 


মাদ্রাজ 
কোটায়া কররাবু 
পাণ্ডু পাদল বোনাঙ্গী 
সন্যসায়া গাঁলাভল্লি 
সম্যাসগ কুনছত্তি 
সত্যনারায়ণ রাজু 
বরায়া দোরা তাগ্গি 


সেলুলার জেলে নির্বাসিত 
স্বাধীনত। সংগ্রামী (১৯৩২- 
১৯৩৮) 


পাঞ্জাব 


১. হাজারী 'সিং 
২. কূশীরাম মেহতা 


দি 2 ৩ 4 €* 


রি 5 


১০, 
১৯৪ 


দিলী 
ধওয়ান্তর? 
হরবন্ধূ সমাজদার 


ইউনাইটেড প্রচিন্স 
বাছুলাল 
বট-কেশ্বর দত্ত 
বিজয়কূমার সিংহ 
গয়াপ্রসাদ 

জয়দেব কাপূর 
কদদ্দনলাল গদপ্ত 
মহাবীর 'সিং 

প্রেম প্রকাশ 
রামসিং ডোগরা 
শচ্ভুনাথ আজাদ 
শিও ভারমা 


&৮ 8 & 8৮ &/ £/ 8 
$৬৫%%%১%৮5৬ 


8/ 
রি 


দি 2০ 4 % 


9 দি ০09 4 ৮ 


আন্দামানে নিবসিত ও আটক রাজবন্দশদের তালিকা 


বিহার 


বিশ্বনাথ মাথুর 
চন্দ্রিকা সং 
গোৌরীশঙ্কর দুবে 
গুলাবচদি গুপ্ত 
যোগেন্দ্ু শুকূল 
কমলনাথ তেওয়ারি 
কানহাইয়ালাল '্ণীপর 
কেদারমণি শুকুূল 
কেশো প্রসাদ 
মহাবীর মাসির 

মলয় ব্রহ্মচারী 
মোহত অধিকারী 
নানক্‌ সিং 

প্রথমনাথ ঘোষ 
রামপ্রতাপ সং 
শ্যামকৃফ আগরতয়াল 
শ্যামাচরণ ভারতওয়ার 
শ্যামদেও নারায়ণ ওরফে রাম 
সং 

সুরযনাথ চৌরে 


বাংলাদেশ 


অবনীরঞ্জন ঘোষ 

অবনন মুখাজা 
আবদুল কাদের চৌধূরা 
অভগ্পদ মুখাজ্জী 
অচ্যুত ঘটক 

অধাররঞ্জন নাগ 


৭ 
৮. 
৯ 

১০, 

১১. 

১২ 

১৩. 

১৪. 

১. 

১৬ 


১৭. 
১৮. 
১৯. 
২০. 
২১, 
১১ 
২৩, 
২9, 


২৫ 
২৬ 
২৭. 
২৮. 


£ % 8 


রি ৪ ৪ 


রর 


8৪৭ 


অধীরচন্দ্র 'পংহ 

অজয় সিংহ 
আঁজতকূমার মিত 
অক্ষয় কুমার চৌধুরণ 
অমলেন্দ্‌ বাগচী 
অমর মুখাজ 

অমর সৃপ্রধর 
অমুতেদ্দ; মুখাজা 
অমূল্য কুমার মিন 
অমূল্য রাস 
অমূল্যচন্দ্র সেনগন্ত 
আনন্দ প্রসাদ গুপ্ত 
অনন্ত ভট্রাচার্ 
অনন্ত ( ভোলা ) চক্রবতাঁ 
অনন্ত কূমার চক্রবর্তী 
অনন্ত দে 

অনন্ত মুখাজাঁ 
অনন্তলাল 'সিং 

অনন্ত বন্ধু সাহা 
অনিল মুখাজা 
আনন্দচরণ পাল 
অনুকুল চ্যাটাজা 
অরবিদ্দ দে 
অতুলচম্দ্র দত্ত 
বঙগেশ্বর রায় 

বাঁঙকম চক্রবতা 
বারণদ্দ্ু কূমার ঘোষ 
[বনয় কুমার বসু 
বনয়ভূষণ রায় 

বিনয় তরফদার 


58৮ 


৩৭. 
৩৮. 
৩১, 
৪০. 
৪১. 


৪৩, 
3 ৬ 


৫৭, 
৬. 
৫৯১, 
৬০, 
৬৯, 
৬ 
৬৩, 


৬৩ 


ভারতে জ্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ 


ভবরঞ্জন পাঁতিতুণ্ড 
ভবতোষ কর্মকার 
ভবেশ তালুকদার 
ভগ্ববানচন্দ্ু বিশ্বাস 
ভারত শমা রায় 
ভোলানাথ রায় 
ভুবনমোহণ চন্দ 
ভুপাল চন্দ্র বল 
ভূপালচন্দ্র পাণ্ডা 
ভুপেন্দ্রম্দ্র ভট্টাচার্ 
ভূপেশচন্দ্র ব্যানাজা 
ভুপেশচন্দ্র গুহ 
ভুপেশচন্দ্র সাহা 
বিভূতিভূষণ ব্যানাজী 
[বধূভূষণ গ:হাবশ্বাস 
বিধুভুষণ সেন 
বিদ্যাধর সাহা 
িজনকূমার সেন 
বিজয়কূমার ঘোষ 


, বিজয়কৃষ্ণ ব্যানাজীঁ 


িমলচন্দ্র ভট্টাচার্য 
বিমল ভোমক 
বিমল দাশগণ্প্ 
বিমলকুমার লরকার 
বিমলেন্দু চক্রবত 
বিরাজ দেব 

বীরেন চৌধুরী 
বীরেন্দ্রন্দ্র লাহিড়ী 
বীরেন রায় 


বীরূভূষণ চক্রবর্তী 


৬৭, 
৬৮. 
৬৯, 
20. 
৭১, 
৭৭, 
৭৩, 
93. 
৭৫ 

৭৬. 
৭৭. 
৭৮, 
৭৭) 

০০ 

৮১, 


৮২. 
৮৩. 


৮৪ 


$. 
৮৬. 
৮৭. 
৮৪. 
৮৯. 
১১০. 
৯১. 
৯২. 
৯৩. 
৯৪. 
৯. 
৯৬, 


চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য 

চত্ত 'বিশ্বাস 

চিত্তরঞ্জন দত্ত 

চিন্তাহরণ দাস 

চুনগলাল দেব 

দেবকুমার দাপ 

দেখেজ্দ্র তালুকদার 

ধরণশ বাঁণক 

ধরণ? বিশ্বাস 

ধরণণ চক্রবতাঁ 

ধরণসধন রায় 

ধীরেন্্রকূমার বিশ্বাস 

ধীরেন চৌধুরী 

ধীরেন দত্ত 

ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 

ধীরেন্দ্র চক্ুবতাঁ (কামলা ) 
ধারেন্দ্রন্দ্র চক্বতাঁ (ময়মনাসংহ) 
ধীরেন্দ্রন্দ্র দাস 

ধুবেশ চ্যাটাজ্জী 

দীনেশ বাঁণক 

দীনেশচন্দ্র দাস ( ময়মনসিংহ ) 
দীনেশচন্দ্র দাস ওরফে টগর 
দীনেশ দাশগুপ্ত 

দীনেশ ধর 

দীনেশচন্দ্র সাহা 

দুগশিঙকর দাস 

দ্বিজেদ্দ্রনাথ নাহা 
দ্বিজেল্্রনাথ তলাপানর 
ফকিরচন্দ্র সেনগূধ 

গাগনচন্ছু দে 


০১. 
৭১৮. 
৪১৪), 
১০০, 


৯০১ 
১০২ 
১০৩ 
১০৪ 
১০৫ 
১০৬ 
১০৭ 
১০৮ 
১০৭) 
১১০ 
১৯১ 
১১৭ 
১১৩ 
১১০ 
৯১৯৫ 
৯১৯৬ 
৯১৭ 
১১৮ 
৯৯৪) 
১২০ 
১০২১ 


১২২ 


১২৩ 
১২৪ 
১৭৫ 


১৬. 
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গণেশচল্্র ঘোষ 
গোঁবন্দ কর 
গোবিন্দ প্রসাদ বেরা 
গোমিরুদ্দিন সরকার 
গোপাল আচার 
গোপালচন্দ্র দেব 
গোপীমোহন সাহা 
গোরগোপাল দত্ত 
হারানচচ্দ্র খাঙ্গার 
হরেকৃষ্ণ কোঙার 
হরেন্দ্রনাথ দাস ( মণ্ডল ) 
হরিবোল চক্রবতন 
হারদাস সাহা 
হরিহর দত্ত 

হাঁরপদ ব্যানাজা 
হরিপদ বসু 

হাঁরপদ ভট্টাচার্য 
হরিপদ চৌধূব" 
হরিপদ দে 

হেমচন্দ্র বক্স 
হেমেন্দ্রনাথ চক্রবতা 
হেমচন্দ্র দত্ত 
হমাংশু ভৌমিক 
ইসরামোহন চ্যাটাজা 
হৃদয় দাস ( ফরিদপুর ) 
হৃদয় দাস ( চট্রগ্রাম) 
হাধীকেশ বসু 
হাষীকেশ ভগ্রাচার্ধ 
হৃষাকেশ দত্ত 
ইন্দুভূষণ দাস 


১২৭. 


১৭৮ 
১২৪) 
১৩০ 
৯১৩১ 
১৩২ 
১৩৩ 
১৩৪ 
১৩৫ 
১৩৬ 
১৩৭ 
১৩৮ 
১৩৯ 
৯৪০ 
৯০১ 
১৪২ 


৯৪৩. 


১৪৪ 
১৪৫ 


১৪৬. 


১৪৭ 
১৪৮ 
৯৪৪ 
১৫ 
৯৫১ 
১৫০, 
১৫৩ 
১৫৪ 
৫৫ 
১৫৬ 


জগদানম্দ মৃখাজা 
জগৎ বসু 

জগৎ রাম 
যামিনকুমার দে 
যজ্েশ্বর দাস 
জানকীনাথ দাস 
যতীন্দ্র দে 
জয়েশচন্দ ভট্টাচার্য 
জীবন গুহঠাকূরতা 
জীবন মোল্লা 
জীবেদ্দ্রকমার দাস 
জীতেন্দ্রনাথ চক্রবত? 
জীতেন্দ্রনাথ গণ 
জীতেন্দ্র মঞ্ুমদার 
ভ্ানদাগোঁবন্দ গ.প্ 
যোগেন্দ্র চক্বতা 
যোগেন্্রমোহন গুহ 
যোগেন্দ্র চক্ষবতা 
যোগেশচন্দ্র দাস 
জ্যোতিময় রায় 
জোতিষ মজমদার 
কালাচাদ চকুবরতী 
কালীমোহন ব্যানাজী 
কালাপদদ ভট্রাচা 
কালনীকিংকর দে 
কাল'পদ চক্রবতঁ 
কালীপদ রায় 
কালণপ্রসম্ন রায়চৌধুরা 
কামাখ্যাচরণ ঘোষ 
কমল শ্রীমান? 


৪৪৯ 


৪৫০ 
১৫৭. 
১৫৯ 


১৬০ 
১৬৯ 


১৬. 


১৬৩ 
১৬৪ 
৯৬৫ 


৯৬৬. 


১৬৭ 


৯৬৮. 


১৬৯) 
১৭০ 


১৭৯. 
৯৭২. 


১৭৩ 


১৭৪, 


১০৬. 
৯৭৬, 


১৭৭. 
১৭৮, 
১৭৯, 


১৮০ 


১৮১, 
৯৮, 
১৮৩. 
১৮৪. 
১৮. 


১৮৬ 


ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমাবকাশ 


কামিনগ দে 

কার্তক (পরেশ) চন্দ্র দে 
কার্তক সরকার 
কৌমন্দশকান্ত ভন্টাচা 
কেশবলাল চ্যাটা 
কেশব সমাজদার 

রণ দে 

1িরশীটভূষণ মজ:মদার 
খোকা (সধীন্দ্রু কুমার) রাও 
কপানাথ দে 

কৃষ্ণ 'বশ্বাস 

কৃষ্ণপদ চক্রবতা 
ক্ষিতীশচন্দ্র চোধুবাী 
গক্ষতীশচন্দ্র রাম 

কৃমুদ মুখাজা 
কুমুদনন ঘোষ 
লোকনাথ বল 

লাঁলত চক্রবর্তী 

ললিতচন্দ্র রাহা 

লাঁলত সং 

লালমোহন সেন 

মদন রায়চৌধুরী 

মধু ব্যানাজ” 

মধুসদন দত্ত 

মহম্মদ ইব্রাহম ওরফে তারাপদ 
মহেচ্দ্র ভৌমিক 

মহেশ বড়ুন্না 

মাখন দে 

মাঁণলাল দত্ত 

মণি (রমনণ) গাঙ্গুল" 


১৮৭. 


১৮৮ 
১৮৯১ 
১৭১০ 
১৯১১, 
৯১৪১২, 
১৯৩, 


১৯৭১০, 


১৯৯ 
১৪১৬, 
৯০১৭, 
১৯৮ 
৯০১৪) 
২০০. 
২০১, 
২০২. 
২০৩5 
৪ 
২০৫, 
২০৬. 
২০৭ 
0৮ 
২০৯, 
২২১০, 
২২১১১* 
২২৯, 
২১৩৪ 
১৪ 
২২১৫ 
১৬, 


মনগন্দ্রলাল চৌধুরণ 
মনীন্দ্রন্দ্র সেন 
মল্মথ দত্ত 

মনমোহন সাহা 
মনোরঞ্জন ব্যানাজ" 
মনোরজজন চৌধুরী 
মনোরঞ্জন গৃহঠাকুরতা 
মথুরা নাথ দত্ত 
মোহনলাল নাগ 
মোহনাকিশোর নামদাস 
মোহতমোহন মৈত্র ' 
মোক্ষদারঞ্জন চক্রবতা 
মৃত্যুপ্য় ব্যানাজ 
মুকুলরঞ্জন সেন 
মুরার গোস্বামী 
নগেন দাস্গনপ্ত 
নগেন্দ্র দেব 
নগেন্দ্রনাথ দেব 
নগেন্্নাথ গুপ্ত 
নগেন মোদক 
নগেন্দ্রমোহন মুন্তাফি 
নাঁলনগ দাস 

নাঁলনশ সেনগুপ্ত 
নন্দলাল দাশগণপ্ত 
নন্দদুলাল সং 
নন'গোপাল দাস 
ননী দাশগুপ্ত 

ডাঃ নারায়ণচন্দ্র রায় 
নরেন্দ্রনাথ দাস 
লরেল্দ্রন্দর ঘোষ 


২১৭, 


২১৮০ 


*১৩)৪ 
২0, 


১, 


২২২. 
২২৩, 
২২৪. 
২২৫ 

২২৬. 


২২৭. 


২৮, 
৯), 
২৩০, 
২৩১. 
২৩২, 
২৩৩. 
২৩৪. 
২৩৫ 

২৩৬. 
২৩৭, 
২৩৮ 

২৩৯. 
৪০. 
২৪১ 

২৪২. 
২৪৩, 


২৪৪, 


২৪৫. 
৪৬, 
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নরেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ 
নেপাল সরকার 
নিবারণ চক্রবতী 
নিরপ্রন সেন 

নরেন্দ্র বড়ুয়া 
শনর্মলেন্দু গুহ 
নিশাকান্ত রায়চৌধুরী 
নিত্যরঞ্জন চৌধুরী 
নৃপেন্দ্র দত্তরায় 
পরেশচন্দ্র চৌধুরণ 
পরেশচন্দ্র গুহ 
পাঁরমলচন্দ্র ঘোষ 
ফণীভূষণ দাশগুপ্ত 
ফণী নন্দী 
প্রবীরকমার গোস্বামণ 
প্রফুলকুমার বিশ্বাস 
গ্রফ-ল্ল ভৌমিক 
প্রফূল্লকূমার মজুমদার 
প্রফুল্লনারায়ণ সান্যাল 
প্রকাশচন্দ্র শেঠ 
প্রাণগোপাল মুখাজাঁ 
প্রাণকৃষণ চক্রবতা' 
প্রাণকৃ্ণ চৌধূরী 
প্রশান্তকুমার সেনগহপ্ত 
প্রভাসকুমার রায় 
প্রয়দারঞ্জন চক্রবতা 
প্রবোধকুমার রায় 
প্রদ্যোত রায়চৌধুরী 
প্রমোদরঞ্জন বসু 
প্রভাকর বিরুণণ 


২৪৭, প্রভাতচন্দ্র চক্রবতাঁ 


২৮ 


প্রভাতকুমার ঘোষ 


২৪৯- প্রভাত মি 


৫০ 
৫১, 
ন্‌, 
৫৩, 


২৫৪. 
২৫৫. 
২৫৬. 
২৫৭. 
২৫৮. 
২৫৯. 
২৬০. 
২৬১. 
৬, 
২৬৩. 
২৬৪. 
২৬. 
২৬৬. 
২৬৭. 
২৬৪. 
২৬৯ 

২৭০. 
২৭১. 
২৭২. 
২৭৩. 
২৭৪, 
২৭৫ 

২৬ 


পূর্ণ গোস্বমী 
পূণশেখর গুহ 
রবীন্দ্র ব্যানাজ" 
রবীদ্দ্রনাথ গুহরায় 
রবীন্দ্রচন্দ্র নেগণ 
রাধাবল্পভ গোপ 
রাঁধকা দে' দাস) 
রজননকান্ত সরকার 
রজতভুখণ দ্ত 
রাজেন্দ্রনাথ চক্রুবতণ 
রাজমোহন করঞ্জাই 
রাখালচন্দ্র দে 
রাখালদাস মাল্লক 
রামচন্দ্র দাস 
রামেন্দ্রনাথ সমাজদার 
রমেশ চ্যাটাজী 
রমেশচন্দ্র (দাস) রায় 
রামকৃষ্ণ ( মণ্ডল ) সরকার 
রণধীর দাশগুপ্ত 
রেবতশমোহন সাহা 
শচীম্দ্রন্দ্র হোম 
শচীন্দ্ূলাল করগ্ুপ্ত 
শচীন্দ্রনাথ মিন 
শচীম্দ্র নন্দী 

শৈলেশ দত্ত 

স্মাদীশ চন্দ্র বায় 
সমাদীশ চন্দ্র রায় 


৪৫০ 


২৭৭. 
২৭৮. 
২৭৯, 
২৮০ 
২৮১ 


৮, 
২৮৩, 
২৮৪, 


৮৫ 
৮৬, 


২৮৭. 
২৮৮. 


২৮৯ 
২৯০, 
২৯১ 
২৯২ 
২৯৩. 
২৯৪ 
২৯৫. 
২৯৬, 
২৯৭ 
২৯৮ 
২৯৯, 
৩০০9 
৩০১ 
৩০২. 
৩০৩ 
৩০০. 


৩০৬, 
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সমরেল্দ ঘোষ 

সনাতন রায় 

শান্তপদ চক্রবর্তী 
শান্তিগোপাল ঘোষ 
সন্তোষকুমার দত্ত 
সারদাপ্রসন্ন বসু 

শরাঁদন্দু ভট্টাচা্ 
শরত্ধাপি দাস 
সরোজকুমার বস: 

সরোজ গুহ 

সরোজ রায় 

সরসীমোহন মৈত 
শশীমোহন ভট্টাচা 
সভীশচন্দ্র বস; 

সতীশচন্দ্র পাকড়াশা 
সত্যব্রত চক্রবও? 

সত্যরঞ্জন ঘোষ 
সত্যেন্দ্রকুমার বসু 
সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদ।। 
সিরাজুল হক 

সহায়রাম দাস 

শচীন চক্রবতাঁ 

শিতাংশ, দণ্ডরায় 

শ্রীধর গোস্বামী 

সুবলচন্দ্র রায় 

সংবোধ চৌধুরী 

সুবোধ রায় 

সংধাংশ; (বাস?) দাশগুপ্ত 
সুধাংশু ( মান?) দাশগণ্ত 
সংধাংশদ দাশগদপ্ত ( বাড়া ) 


৩০৭. 


৩০৮৬, 
৩০৯, 


৩১০ 
৩১১ 
৩১৭২ 
৩১৩ 
৩১৪ 
৩১৫ 
৩১৬ 
৩১৭ 
৩১ 


৩১৯. 


৩২০ 
৩২১ 
৩২২ 


৩২৩. 


৩২৪ 


৩ 


৩৬ 
২৭ 
৩২৮ 
৩২৯, 
৩৩০ 
৩৩১, 
৩৩২ 
৩৩৩. 
৩৩৪. 
৩৩৫, 


সুধাংশ লাহিড়ী 
সমধাংশ, সেনগণপত 
সংধেন্দুচন্দ্র দাস 
সুধীন্দ্রনাথ ভট্রাচা্ 
সুধীম্দ্র রায় 

সুধশর ভট্টাচার্য 
সুধীর চৌধুরী 
সুধীরকুমার রায় 
সহধীরকুমার সমাঅদার 
সুখেন্দাবকাশ দন্তিদার 
সুকুমার ঘোষ 
সুকুমার সেনগণ্ত 
সুনীলকুমার চ্যাটাজ্জাী 
সূনর্মল সেন 

সুরেন আচারি 

সুরেন বাঁণক 
সংরেল্্নাথ দত্ত 
সুরেন্দ্রনাথ দত্ত 

সংরেন্দ্র ধর চৌধুরা 
স[রেন্্মোহন কর রায় 
সূরেন সরখেল 
সুরেশচন্দ্র দাস 
সুশীলক,মার ব্যানাজাঁ 
সুশীলকুমার চক্রবত 
সুশীল দাশগণপ্ত 
সুশঈলকূমার দে 
উমাশঙ্কর কোনা 

উমেশ ( দ্দিরাম ভট্টাচার্য ) 
উপেন্দ্রনাথ মণ্ডল 


৩৩৬. উপেন সাহা 


৩৩৭. 


নী 
ই. 


৪:6০ ও 4 


আন্দামানের নির্বাসিত ও আটক রাজবন্দীদের আলিকা 


উষারঞ্জন দে 
আসাম 


[বিনয় লদ্কর 
গোপেন রাগ 
গোরাঙ্গমোহন দাস 
মাওলাল রায় 
সজ্গ্দরে রায় 


মানা 


প্রবাদ ৩য়ংকর তৈ৬্কটচার? 
টি সাঁচচদানন্দ শিবম 


চ জান্দামানে নির্বাসিত মোপল। 
বিদ্রোহী (১৯২২-১৯২৪) 


৯, 
হিঃ 
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এন কে হাজা 
কে কুঞ্জলাভী 
কে কে কৃট 


৪ 
৫ 
৬. 
এ 
৮ 
৭) 


১০. 
১১ 
১: 
১৩ 
১৪. 
১৮. 
১৩ 
১৭. 
১৮ 
১৪), 
২০ 


১ 


৪৫৩ 


* এ. সৈয়দালস্পা 
* কে পি. কুঞ্জেনী 


এম, রেইন 
কে কৃঞ্ধারা 
সি আটহান 


* ভি ডি.এ কাঁদি 


এম এ কুটি 
পি মোরাঞ্চণ 
এম আলাভি 
দুপ কর়ামী 

পি. কে. মোল্লা 
এম. কংঞজায়াম্ম 
পি. কে.এম. কৃতি 
[পি আলাভি 
এন. কা্জদ 

এ পোকার 
এম. মরাবধা 

সি কে. হাসান 


